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বিষয়সূচী 


রূপকথ! ও শকুম্থল! 
মেঘদূতের ব্যাথা। 

“আমি নারী, আমি মহীয়সী" 
বন্ধিমচন্দ্র ও পাশ্চাত্য মনীষা 
দিপতবাধিক 

শিল্পাচার্য শিলার 

স্মরণ 

জ্যাকব এপস্টাইন 
গরন্থপরিচয় 


স্বরলিপি : ‘না চাছিলে ধারে"... 


প্রাপ্ত গ্রন্থাবলী 


চিত্রসূচী 


জন্মাষ্টমী 

শিলার 

রবীন্দ্রনাথ 
জএহরলাল নেহরু 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
ররাদ্ছোশ্বর মিত্র 
শ্রহ্ুকুমার সেন 
প্রবিষুণপন ভট্টাচাধ 
শরপ্রমধনাথ বিশী 
প্রভবতোষ দত্ত 


শ্রমলোকর€ুন দাশগুপ্ 


শ্রবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় 
প্রমদ্িত দত্ত 
প্রবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় 
্রশৈলজ্জারঞ্চন মজুমদার 


কাভড়া 

A. Tischbein 

জ্যাকব এপ স্টাইন 
জ্যাকব এপস্টাইন 








পর রস) 
বিষয়দূচী 

চিঠিপত্র 

ব্যধীশিল্পী অবনীস্ত্রনাথখ 

কথক অবনীক্গনাথ 

ভাঘাশিল্লী অবনীন্ছনাথ 

যে দেখতে জানে 

‘আলোর স্কুলকি' ও মবনীন্নাথের গদ্য 


ভায়তশিল্ে নবঘুগের ভূষিকায় অবনীন্দ্রনাথ 


সংকলন 

বষীঙ্ছনাথ ও আর্ট 
'বনীশুনাখ 
খস্থপরিচন় 


অবনীহুনাথ-রচিত বাংলা গ্রন্থের সুচী 


লামদ্বিক পত্রে প্রকাশিত অবনীহ্ুনাধের রচনাপন্ভী 


অবনীচ্ছনাথ ঠাকুর 
ভ্রাগশোকবিদ্ুহ রাছা 
প্রমমলেনদু বহু 
উদিত দত 

উলীলা নদুনদার 
শ্রমলোকরগ্তন দাশগুপ্ত 
প্রনন্দলাল বন্ধ 


অবনীশ্ুনাথ ঠাকুর 
ভর বিলোৰবিহারী মুখোপাধ্যায় 


শ্রবিনোদবিছাযী মুখোপাধ্যায় 
প্রহনীলচন্্র সয়কার 

উহর্শন চক্রবর্তী 

পগুলিনবিহারী সেন ও প্রপার্থ বহু 
প্রমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় 


অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
জ্োতিরি্নাখ ঠাকুর 
অবনীস্ুনাথ ঠাকুর 
প্মুক্লচ্্র দে 
অব্নীদ্দনাথ ঠাকুর 
অব্নীহুনাথ ঠাকুর 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
অবনীহ্ুনাধ ঠাকুর 
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সম্পাদক শ্রীপুলিনবিহারী সেন 





সম্পাদক শ্রীপুলিন বিহারী সেন 
বিঘয়দৃচী 
স্বাক্ষর ব্বীহ্ছলাথ ঠাকুর 
রামমোহন রাছের ধর্মমত ও অ্রশাস্ব ইদিলীপকুমার বিশ্বাল 
“বরিমচন্র ও রবীজ্নাথ প্রচবতোষ দত্ত 
বেকার-সমস্তা ও চৃতীয় পঞ্ষবাধিকী পরিকল্পনা প্রমমর্তাক্যার সেন 
বা্মীফির কবিন্বলাভ ও রবীনজ-ব্যাখ্যা ভ্ীদেবীপদ ভট্টাচাৰ্য 
বোরিল পান্মেরনাক জনলিনীকাস্থ গুণ 
গ্রন্থপরিচয় ইডবতোব দত্ত 
উউপেহুনাথ ভট্টাচার্য 
উহ্বনীলচগ্র সরকার 
শ্রবিনহ ঘোষ 
প্রবিজ্িতকৃমার দত 
প্দেবীপদ ভটাচাধ 
প্রদলোকরঞ্চন দাশগুপ্ত 
জচিস্থাহরণ চক্রবর্তী 
জাপানের চিঠি যৰীঞ্ৰনাথ ঠাকুর 
পত্রাবলী সতোজ্জনাথ দত 
রবীন্্রনাথ ঠাকুর 
লস্ট জনরদাশঙ্কর রায় 
উলস্ট-সদন প্রগভবহ ঘোষ 
টলস্টয়-গাস্টী পত্রাবলী 
বাংলাভাবার স্বর ও ছন্দ উপুলাঙ্গোক রান 
স্বয়লিপি : ‘গ্রথন যুগের উদরদিগঙ্গনে' ভশৈলজারঞ্ন মজুমনার 
চিত্রসূচী 
জীরাধার মূঠ কা€ড়া 
মহাপ্রস্থান ইনন্দলাল বহ 
বিশিনচন্্ পাল ইমুক্লচন্ত দে 
মছুহি দেবেগুনাথ অবনীজ্রনাথ ঠাকুর 
রবীজনাখ 
লস্ট 
'থাস্থবাহিত দৰ 
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বিশ্বভারতী পানিকা 


সম্পাদক শ্রীপুলিনবিহারী সেন 


ষোড়শ বর্ম । 


& 
শ্ীমজিত দত 
গ্রন্থপরিচ্ন ৭৪ 
ভাধাশিল্লী অবনীন্রনাথ ১৩৮ 
শঅমদাশঙ্কর রায় 
টলস্টহ 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
চিঠিপত্র 
রবীন্দ্রনাথ ও আর্ট 
উনমর্ত/কুমার দেন 
বেকায়-লমস্তা ও তৃতীয় পঞ্চবারধিকী পরিধ জনা ২৬৭ 
আঅমলেন্দু বন্ধ 
কথক অবনীশ্রনাথ 
শ্রীঅলোকরনন দাশগুপ্ত 
শিল্পাচাধ শিলার 
“আলোর ফ্কুলকি' ও অবশীভ্নাখের গস্ত 
্ন্থপরিচ্ব 
আ্মশোকবিঙয় রাহা 
বাণীশিল্লী 'অবনীম্রলাথ 
ভউপেন্ত্রনাথ ভট্টাচার্য 
শস্থপরিচ্ 
শ্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী 
অস্থপরিচনব 
উলল্টয়-গান্ধী পত্রাবলী 


আাবণ ১৮৮১ - জাফাঢি ১৮৮২ 
বিহঘ্বহ্থচী 


আীদিলীপকূমার বিশ্বাস 
রামমোহন রায্ের ধর্মমত ও তত্ত্রণাহ 
শদেবীপদ ভট্টাচার্য 
বাম্মীকির কবিস্বলাভ ও য়বীন্ু-ব্যাখ্যা 
গরস্বপরিচয় 
জ্রীনন্দলাল বস্তু 
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আীপুণা্লোক রায় 
বাংলা ডাহার স্বর ও ছন্দ 
শীপুলিনবিহারী সেন ও ্রপার্থ বস্তু 
অবনীঞ্জনাখ-রচিত বাংলা গ্রন্থের পুচী 
জীপ্রমথনাথ বিশী 
"মামি নাহী, আমি মহাযশী’ 
শ্রীবিজিতকুমার দত্ত 
এ্রন্থপরিচয় 
বিনয় ঘোষ 
অরন্থপরিচর 
শবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় 
ভ্যাকব এপস্টাইন ৬ 
অস্থপরিচর় 
অবনীজ্রনাথ 


শ্বেতমঘূত 

আত্ম প্রতিকৃতি 

কুক্লীল। 

আবদুল খালিক 

ছোড়াসীকো-ঠাকুরবাড়ি 

শ্তামলী' 

মি দেবেন্তুনাখ 
প্রাচীন চিত্র 

ভশ্ান্তনী 

হর়াধার মুভ 
ক্্যোতিরিশ্রনাথ ঠাকুর 

অব! 
শ্ীনন্দলাল বন্ধ 

মহাপ্রস্থান 
পরমূকুলচন্দ্র দে 

অবনীন্তনাখ 

বিপিনচন্্র পাল 
আলোকচিত্র 

শিলার : A. Tischbeio 

রবীশ্রনাথ 

লস্ট 

“ব্তাস্ববাহিত সু 
জ্যাকব এপ স্টাইন 

রবীন্দ্রনাথ 

জওহরলাল নেহরু 
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চিঠিপত্র হরণীশ্রসাশ ঠাকুরকে লিখিত 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 





কল্াযামীদেদ্‌ 

আমাদের বালির ঘত্র ভেঙে পড়েচে । আনেক দিল খেকে এর আয়োজন চলছিল-_ বারবার করে মনে 
করেছিলুম একরকম করে উদ্ধার ছু্ধে ঘাবে। যা হোক একট! পরিণামে এসেচে ভালই ছয়েছে। 

আমি দারিদ্রাফে একটু ভগ্ন করতে চাইনে। আমার ভঙ্ব তোদের দন্ভে। কেনন! তোদের মন 
ভিতরের থেকে এখলো তৈরি হয্জনি। তোদের অঙ্গ বহস-_ ভীবনের ভিতর দিয়ে সতের নিংসংপনর 
উপলব্ধি হ্যার লময তোদের হননি । কাছেই জানি ছাখ পাবি। কিন্তু সেই দুঃখ ভোগ করে একটা বড় 
কমের দুক্ির যখো তোরা! উত্তীর্ণ হবি এই আসার প্রার্থন!। 

হা আমাদের ছেড়ে বাচ্ছে তাকে আমর! নিদের ভিতর থেকে হেন সহন্ছে ছাড়তে পারি। নিরু্ি্ 
হয়ে তায় সমঘ। জজ্ঞাল কাটিয়ে যেন বেরতে পারি । সংসারের সমস্ত ভাঙাচোর! ছোড়াতাড়াকে যেন বুকের 
হখো আকড়ে না জড়িয়ে থাফি। আসলে, বাইরের দিকে বাহবের ধয়কার খুব কষ, ডিতয়ের দিকেই তার 
দরকার লবচেরে বেশি । বাইঝেটা ত নিহতই ভাঙে চুরচে, আর আমরাও কেউ চিরদিন বেঁচেও 
খাকবন1। কেন এ ভাঙনের দিকটাতেই বযাদের সর্ধবন্থ দিথে আমাদের বাপের ভিত পড়ব? ও 
দিকটাকে আনন্দিত যনে তুচ্ছ করতে শিখতে হবে । জ্বীবনটাকে খুবই সরল ক'রে, জীবনের লক্ষাফে 
[বিশুদ্ধ ও উন্নত কারে, বনের নির্ভরকে অন্তরে বাহিরে একান্ত নিন বেষ্টন করে ধরে মাহ্ছষের দিন খুব 
'নন্দেই কাটতে পারে । বৈহরিক সক্ধটের দিনে এই কখাটাকেই সর্বাগ্রে মনের মধ্যে বাজছে নিতে হবে 
তার পরে অন্ত কথা। 

তুই তোর-সংলার চালাবার জন্তে মাসে থে তিনশো! টাক! চেয়েছিল তা দেব । আমেরিকার যেতে 
চাল ভালই-__ কিন্ক আমার বিশ্বাস আমাদের লম্দিষ্ক গবর্ধেন্ট এখন তোকে সেপানে ধাবার পাসপোর্ট, 
কিছুতেই দেবে ন)। যদি দে তাহলে তুই সেখানে গিয়ে শিক্ষা কিন্বা! কাজ ধৰি বরিল্‌ আমার তাতে 
অলশ্থতি নেই । 

বিষয় ডাগের কথা লিখেডিস্‌ | কিন্তু আমার মনে হয় ভুতিন লাখ টাক! যা কিছু পাওয়। হায় তাতে 
বিষ বিক্রি বরাট শ্রেষ। কেননা চাঙা বিষয় ম্যানেজ, করার বঞ্চাট কে বহন কবে? ও গমন্র একেবারে 
ছুকিয়ে পরিস্কার করে নেওয়া ভাল। এতদিন নর! দারিত্রাকে দামী পান্ধীতে চড়িয়ে কাখে করে 
বেড়াচিলুম, সেই পান্ধীটাকে ফেলে দিয়ে দারিত্রাকে স্পষ্ট করে মেনে নিতে পারলেই তবে আনরা 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আস্বিন ১৮৮১ শক 


মুক্তি পাব। ফি রকম করে বিক্রি হতে পারে সেই কথাটাই ভেবে দেখিল্‌॥ প্রমথ গোপাল লীলেদের 
একট! এস্টেট তো বেচেচেন। তিনি হদ্বত কোনে! বাবস্থ! করে দিতে পারেন। বধার্থভাবে গরীব হয়ে 
বসতে পারলেই আমাদের কলা'ন হবে। তোদের দরকার অতি সামান্ত। জীবনকে বড় করে তুলে 
এবং জীবিকাকে ছোট করে নিয়ে বেশ মানন্দে এবং নির্দলাবে কেটে হাবে। আমি ঈশ্বরের উপর 
নিউর করে লমস্ত উদ্দেগকে ফাটিয়ে ফেলে বেব-_ আমার আস্তে ভাবিল্নে। দ্ডত্রং তহ আহ্ব। ইতি 
১৮ই মাঘ ১৩২৪ 


শুভাঙ্ুধ্যাযী 
উরবীশ্রনাখ ঠাকুর 


কল্যাখীয়েদু 

হ্যারি চিঠি এই লক্ষে পাঠাই । কম হাঙ্গামা নয়। শেখ পর্যন্ত মন্ধুরি পোষাবে কিনা সন্দেহ । এরর 
পিছনে খরচ যখেষ্ট অথচ শেষ কল অনিশ্চিত ॥ তুই তোর ভাঙ শরীরে আমেরিকার আন্দোলনে ঘোগ দিবি 
এ কোনোমতেই চলবে না তার পরে যদি বা কোনো উপারে মেখান থেকে মোটা কমের একটা ₹৩ 
আমাদের অদৃষ্টে ছোটে সেটাতে ভালো হবে কিনা সে সন্দেহ মনে আছে। টাকাতে অধোগ] লোকের 
লোভকে জাগিয়ে ভোলে_ নিছে হাতে ক্ষত! নেবার জন্তে নানা চক্রান্তের হুই হং শান্তিতে সতা রক্ষা 
করে কাছ কর! জলন্ত ছয়ে ওঠে। একবার ভারতবর্ষে ভিক্ষা করে দেখব-__ তার পরে হছি কিছু পাই 
তবে আমাদের কাকে সেই লীমার মধ্য বেধে রেখে যডটুর্‌ পারি ততটুকুই ঘথে্ট। আমার খুবই মনে হায় 
কাদকে ধনী করে তুললে ডিতরে ডিতরে তাকে দেউলে করে দেওয়া হয়। আমাদের বেশি কিছু নেই কিন্ত 
ছেলেমেয়েদের নিয়ে মোটের উপর একটা শাস্তি এবং মৌন্বধ্য ছাছে। এখন ধতটুকু অভাব আছে সেট! 
খুব বেশি নর, লেঃটুষু কোনোৰতে পূ্িছে দিতে পারলে বেশ চলে ধাবে ॥ এমন কি, আমাদের মূলধন 
খুনে দিতেও মামার জয় হয় না। ঘত ছিন চলে তত দিনই লাভ) ভাবীফালের ঘক্ণে আমরা অত্যন্ত 
বেশি দুশ্চিন্তা করি এমনি করে বঞ্তবানকে উপবাদী হেখে দিই । সাহল করে বন্দূর্ণ শক্তিতে বর্তমানকে 
পালন করলেই কাছ সত্য হয়) 

ফাই হোক আসেরিফার লোভ মন থেকে সম্পূর্ণ থোচাতে না পারলে আয়াম পাব না) ধরি লেখান 
খেকে সহজে টাকা আলে তো ভালোই । না আসে তো অত্যন্ত বেশি টানা হেঁচড়। করব ন!। ধরি যনে 
করিল ক।লীমোহন সেখানে গেলে কাছে লাগতে পারে তবে সে কথা চিন্তা করে দেখিম । 

হ্যারিকে বে ভাবে উত্তর দেওয়া! কর্তব্য কালীষোহনকে সেই পয়েন্ট গুলে! বলে দিস তাহলে তদছুমায়ে 
অমিবকে দিছে জবাব ভ্বাকট করা বাবে ) 


চিঠিপত্র 


এখানে যু নেই এবং গরম পড়েচে কিন্তু আমার শরীর ভালোই আছে । লেট থে ছালো পাখার 
হহটা এল একদিনো তার ব্যবহারের দরকার হয়নি । আমার তো মনে হয় তোদের নতুন চিউবয়েলের 
জন্তে সেটা বিক্রি করে ছিলে ভালো হুই। 

টিউবওয়েলের সংলগ্ন একটা বড়ে) টাও করা দরকার হবে নইলে উ/াচের কাছ কি চলবে? বড়ো টান 


ছলে অস্কান্ত নানা রকমে লেট কাজে লাগতে পারবে ॥ ইতি ১৫ বৈশাখ ১৩৩৮ 
ইরবীন্বনাধ ঠাকুর 


শ্রথদ--প্রহণ চৌধুরী 

ছারি_ কারি টাল বিশবজারতী পলীলংগঠন বিভাগের কর্মী 
কালীমোহন--কাদী মোহন ঘোষ 

অনিঃ-_উনঘির চত্রব্কী 


চর্ধাগীতি 
জ্রয়াল্লোস্বর মিত্র 


আমাদের সাহিত্যের সঙ্গে সংগীতের খুব ঘনিঠ 'সহদ্ধ। প্রাচীন সাহিত্য হয় কাবা নয লংগীত ; অতএব 
সাহিতোর বেখানে শুরু সংগীতের আরস্তও প্রায় সেখান থেকেই। বলতে গেলে বাংলা লাহিতোর 
আলোচনা আরও হয়েছে বগভাবার রচিড চর্খাপদ থেকে এবং এই পদগুলিই বাংলার সংগীতের প্রাচীনতম 
উদ্বাহরণ॥ এই কারণে বাংলার সাংগীতিক ইতিছালে চধীর বিশেষ তাংপর্ধ রযেছে। 

মহামছোপাধ্যার হরপ্রলাদ শাহী চর্যাপদের খোজ পেরেছিলেন নেপালে । ১৯+৭ সালে তিনি নেপাল 
থেকে একটি পুঁথি পেহেছিলেন, তার নাম চধাচধবিনিশ্চয। এই পু ধির অন্তর্গত গানগুলির লাম চর্যাপদ । 
শাহী মহাশয় অহুদান করেছিলেন যে এই গানগুলি বাংলার কীর্তনেয মত। এ গ্বন্ধে তিনি এই অভিমত 
প্রকাশ করেছিলেন হে সেকালেও সংকীর্ডন ছিল এবং সংকীর্ডনের গানগুলিকে পদই বলা হত; তবে 
এখনকার কীর্তনের পদকে শুধু পদ বলে, তখন চর্যাপদ বলত। শাহী যছাশছের এই ধারণাটিই পণ্ডিত 
লমাজে সাধারপডাবে গৃহীত হয়েছে এবং চর্ধার সংগীতততর সত্বন্ধে এর চেয়ে বেশি আলোচন! আছ পর্যন্ত 
হয় নি। ধৰিও চৰণ! সম্বন্ধে লংটিতশাে কম উল্লেখই পাওয়া ঘাত তথাপি যেটুকু পাওয়া যায় তাতে চধাগানের 
প্রকৃতি কি রকম ছিল লেটি বোক! ঘা । চর্যাপদ আগলে গান, অতএব তার সংগীতের দিকট। অবছেল।র 
যোগ্য নহ। 

চর্ধাগীতিও লক্ষণসহ হস্পই বিবর্ণ পাওয়া বাত শার্খ দেব রচিত সংগীত-রতাকর নানক গশ্বে। সংগীত" 
রদ্থাফরের প্রামানিকতা সম্ঘদ্ধে শাগকারদের মধ্যে কোনো সংশন্ব নেই ; অতএব রড়াকরের মতকে আমরা 
বিশেষ নির্ভরযোগা বলে গ্রহণ করতে পারি। 

শাঙ্গনৈব তার অমূল) গ্রন্থ সংসীত-ররাকর ১২১*-১২৪৭ ভ্রীষাব্দের মধ্যে রচনা করেছিলেন বলে প্রমাণিত 
হয়েছে। তার পূ্বগুরুগণ কাস্থীর থেকে দেবগিরিতে এসে বদতি স্থাপন করেছিলেন এবং তারা ধাদব- 
রাদদের অধীনে কাজ করতেস। শার্গদেব ছিলেন ধাদবরাদ লিংঘনের নহাকরণের প্রধান কর্মচারী । 
লিগেকে তিনি পীফয়ণাগ্রদী বলে পরিচয় ছিয়েছেল। তর গ্রন্থে চধাগানের সুস্প বর্ণনা থাকায় এটা! 
প্রবাণিত হব যে চধাগানের প্রচলন তখনও ভারতে ভালোই ছিল। হয প্রসাদ শাস্থী মহাশয়ের মতে অষ্টদ- 
নবম-দশম-একাদশ-দ্বাদশ ইরীয় শতকে চাপদশুলি রচিত হরেছিল। কেউ কেউ দশম শতান্বী থেকে 
চর্ধাগানের উদডেব হয় বলে বিশ্বাপ করেন। শার্গ দেবের পরবর্তীকালে উক্ত গ্রন্থের দন টীকাকার-- 
মহারাজ সিংহরৃপাল (চ হুর্দশ শতান্ীর শেষ ভাগ) এবং ফল্সিনাথ (পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্) শাঙ্গ দেবের 
বর্ণনার বিস্তৃত ব্যাখা! করেছেন। অবশ্য এই ব্যাধ্যা থেকেই প্রসানণিত হ্য় না যে তাদের সময়ে 
চাগান প্রচলিত ছিল, কিন্তু ছিল না এটাও প্রমাণিত হয় না। অতএব শাঙ্গদেবের পরেও বহুকাল 
ধরে কতিপয় অঞ্চলে চর্দাগান প্রচলিত ছিল- এই এমা অলংগত নয় । এইসন্ধে এই অহুমানেরও 
ঘতে্ট লংগত কারণ আছে বে চর্যাপদ কেবলমাজ বাংলার নিজ্র্ব সম্পদ নয়, ভারতের অপরাপর রনপদেও 
তাদের চালাই চ্ধাগান গাওয়া হত। শ্াক্গ দেব ছিলেন গুছরাটের লোক, জার সিংহড়ূপাল এবং কল্সিলাখ 


চর্যাসীতি 


দক্ষিপভারতীয়। এদের কেছই থে সে যুগে বাংলার এলে চর্দাপীতি সংগ্রহ করেছিলেন এমন দলে হয় না 
এবং ভার প্রমাণও নেই । তা ছাড়া, বিশেষ কোনো একলের গীতর্ূপ ছলে শাক্গ দেব অপরাপর গীতের 
বত সেই জনপদের একট! উল্লেখ করতেন, কিন্তু তিনি তা করেন নি। অতএব চর্ঘাগান ডারতের অন্তত 
প্রচলিত ছিল এ রকম বিশ্বাস করবার হথেই কারণ 'আছে। এমনকি বেঙ্টটনপী প্রীত দক্ষিণদেনীয় 
সংগীতশাহ চতুদাও-প্রকাশিকাতেও (যোড়শ শতাস্বীর দ্বিতীয় দশক) চধ_ এই দীতন্রপের উল্লেখ আছে। 
তবে চর্ধাপদ ধাছের সাধনলংলীত তাদের একটি বৃহৎ গোষ্ঠী যে বাংলায় ছিলেন নে বিহরে সন্দেহ নেই, 
অতএব বাংলাত চর্ধাগানের বিশেষ প্রাধান্ত ছিল এট। আমরা নিশ্চই মেলে নিতে পারি। 

চৰাগান সম্বন্ধে শাক্গ দেব বৌদ্ধ বা তাঞ্রিকদের কোনো! উল্লেখ করেন নি। চর্ধাগানকে তিনি ফেবলমাত্র 
বলেছেন “আধাযুগ্রোচন্র'। চর্যাগান আখা্মিক। এইলব পদের ছক্ষরার্থ অনেক ক্ষেত্রে অভ 
সাধক ভিতর অপরের কাছে স্পষ্ট নন্ব। টীকাকার কঙ্জিনাথ ‘অধ্যাস্মগোচর' শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন__ 
অধ্যাব্যং বিষ্দীকতা প্রবৃতেত্যর্থ;। নিংহভূপাল বলছেন-_ মধ্যাবুবাচকৈঃ পদৈ্পনিবদ্ধা। সা চা । 

চর্থ/গীতিকে শাঙ্গদেব প্রকীর্ণক প্রবন্ধের অন্তন্থ্ত করেছেন। হেলব গীত কোনে। বৃহৎ গীতগোচির 
অন্তন্ক নয়, দেশে ইতন্তত ছড়িয়ে রয়েছে, লেলব গীতকে বল! হু প্রফীর্ণ। এর থেকে প্রমানিত ছয় 
থে চর্ধা তৎকাল-গ্রচলিত এক প্রকার সাধারণ গান মাত্র, তবে এর এমন কতকগুলি বৈশিষ্টা ছিল যাতে 
এর সাংগীতিক স্ধপটি স্বীকৃত হয়েছে । 

শাঙ্গদেব এবং তদীয় টাকাকারগণ চর্ধারীতিকে তাহাবলী ছাতির অস্ত ক্রু করেছেন। সেকালে 
শ্ৰেষ্ঠ দেশীয় সংগীতের ছটি অঙ্গ পরিকল্পনা করা হচেছিল-_ স্বর, বিকরুন (স্বৃতি বা গুণবাচক অদ), পদ, 
তেনক (হঙ্গলবাচক অঙ্গ), পাট (তালের বোল উচ্চারণ), এবং তাল। সব সীতেই এই চটি অঙ্গ 
পাকত না; পীচটি চারটি তিনটি এবং ছুটি হিলাবে বিডি গীত প্রচলিত ছিল। তারাবলী জাতীর 
গীত ছিল কেবলমাত্র ছুটি অঙ্গে নিবন্ধ, এবং চরধার ক্ষেত্রে এই দুটি অঙ্গ ছিল-_ পন এবং তাল। পন 
বলতে গানের অর্থবাচক অঙ্গ বোকা । লংগীতের দিক থেকে এর বিশেধ অর্থ আছে। হ্রপ্রসাহ 
শাস্বী পদ বলতে বংকী$নের গান বোঝায় এইরকন মত প্রকাশ করেছেল। অনেকের নতে নিলঘুক্ 
পাদধ্গলকে বল! হয় পদ) সংগীতশাহ৷ অহধাতী গীতের বাক্যাংশকেই প্রধানত; পদ বলা হয্ব। 
নাটাশাস্তকার ভরত বলছেন’ থে অক্ষরককৃত তাবং বন্তকেই 'পদ' আখ্য। দেওদা ধাছ। এই বাক্যাংশ 
নিবদ্ধ এবং অনিবন্ধ অথব। সঙ!ল এবং অতাল-_ ছুই প্রকারই হতে পারে । এই নির্দেশ অনুলারে ননে 
ছয় বে পদ-শন্মে লাখারণভাবে সমগ্র গ্ীতকেই বোঝাত। অতএব পৰ-শম্বের ব্যবহার কেবলমাত্র সংকীর্তন 
অথবা পাদ-যোটক অর্থে ই সীমাবদ্ধ নহ । 

শা দেব চায় বর্ণনা দিয়েছেন 

পদ্ধড়ীপ্রভৃতিদ্ন্দাঃ পাাস্ত প্রাসশে(ভিতাঃ। 
জধযান্থগোচর! চর! শ্তাদ্‌দ্বিতীয়াদিতালত: ॥ 


৯ মাটাশা্র, কারি সত লিরিজ, ৩২ অধাায়। 
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সা দ্বিধা ছন্দলঃ পুর্তা। পূৰ্ণাপূর্ণাত্বপূত্তিত:ঃ। 


যমঞ্রবা চ বিহমক্রবেত্যেষা পুনথিশা { 
আবৃত্তযা সবপাদানাং গীততে সা ক্রবস্ত ব! ৪২ 
এর অথ 
অধ্যাস্মগেচর চধামীতি পদ্ধড়ী প্রভৃতি ছন্দে বিরচিত এবং এর পাপান্ত অনুপ্রাসঘুক্ত । এই গীতে 
দ্বিতীয় তাল বা অনন্থনূপ জন্ত তাল প্রযুক্ত হওয়া বিধেয়। চৰ্য। দুই প্রকার : ছন্বস্ারা পূতিত হলে তাকে 
বল৷ হয় পূৰ্ণ, আর তা না হলে তাকে বলা হয অপূর্ণা। আরে! ছুটি প্রকারভেদ এর আছে : একটি সমঞ্বা, 
অপরটি বিঘনক্রব।। চর্ধাগীতির সব পাদই আবৃতি সহকারে (সম্মেলকভাবে) গাওয়া যেতে পারে অথবা 
কেবলমাত্র ক্রং অংশটিও আবৃত্তি সহকারে গাওয়া যেতে পারে। 
চালুকাবংশীয় নৃপতি (অভিনবপুররাজ) ছরিপালও চর্যার বর্ণনা দিযেছেন। তিনি বলছেন 
প্রান্তপ্রাসা নিবন্ধ ক্তাংপ্রবন্ধৈ পন্ধড়ীদূ ধৈঃ। 
দ্বিতীয় প্রমুধৈস্তালৈৰ্গেযাধ্যাস্মোপযোগিনী ॥ 
যোগিতিগীরতে চা প্রকারৈবহডিম্বসৌ ৷ 


এই বর্ণনার সঙ্গে শাঙ্গ দেবের বর্ণনার কোনো তফাত নেই ॥ তবে, যোগীরাই যে চর্ধাগান গাইতেন বেটি 
হরিপাল বিশেষভাবে বলেছেন। আমরা বে চর্যাপদ পেয়েছি তাতে ‘যোগী’ শব্ের বহ প্রথ্যেগ আছে।; 
যেমন, “কহে কাপালী যোগী পইঠ আচারে*__১১নং চা, অথবা “অভুভব সহজ মা ডোলয়ে জোঈ [ যোগী ]' 
হনং চ্া। হরিপাল ছটি ভাষা জানতেন বলে দাবি করেছেন; অতএব তার পক্ষে বহস্বান থেকে 
গীত সংকলন করা সম্ভব ছিল। 
চার লংঘ্া্ রাগের কোনে! নির্দেশ নেই বলে এই গীতে রাগের ব্যবহার নিধিদ্ধ ছিল এমন নয়। 
রাগের ব্যবহার সম্বন্ধে কোনো বিশেষ বিধি নেই বলে রাগ সম্বন্ধে উল্লেখ ফরা হয় নি। আমর] বেলমণ্ড 
পদ পেয়েছি তাতে রাগেরও উল্লেখ রয়েছে । 
চর্ধার বাবদ্ধত পদ্ড়ী-ব।-পন্ধড়িফা ছন্দ হচ্ছে সংস্কৃত পম.কাটকা ছন্দ। এই পদ্ড়ী ছন্দ এত জনপ্রিয় 
ছিল ঘে এই ছন্দে রচিত পদগুলি একটি বিশিষ্ট সংগীতে পরিণত হয়েছিল, তার নাম ছিল পদ্ধড়ী। 
শার্গ দেব চর্যার ঠিক পরেই পন্ধড়ী পর্ধাবের গীতের বর্ণনা দিয়েছেন। টীকাকার করিনাথ পদ্ধড়ী ছন্দের 
লক্ষণলছ উদাহরণ উদ্ধৃত করেছেন__ 
যোড়শযাআাঃ পাদে পাদে 
বত ভবস্তি নিরস্ত বিবাদে 
পদ্ছড়িকা জ-গণেন বিমুক্তা 
চরম: লা সন্ধিরিহোক্ত! ॥ 
পদ্ধড়ী ছন্দের বৈশিষ্ট) ছল এই বে, এর প্রতি পাদে যোলো সবাত! থাকবে এবং এতে মধ্যগুরু গণ অর্থাৎ 
অ-গণ থাকবে না) সংস্কৃত ছন্দশাস্ের রীতি অহুবায়ী সংসীতেও গুরু এবং লঘু বর্ণ অহুসারে তিনটি বর্ণের 








২ সসীৱরয়াকঃ, জ্যানারার সং'ররশ, চতুরণ, প্বন্ধাধ্যায় ২৯২-২৯৪ । 


চর্যায়ীতি 


সমাবেশে এক একটি ‘গণ' স্বীকৃত হয় । এইহকন আটটি গণ আছে। তার নপ্যে মধাবর্ণটি ও, প্রথম ও 
ভৃতীয়টি লঘু. এইরকম গণকে বলা হক ‘জ-গণ'। পত্ধড়ী ছন্দে এই গণটির প্রয়োগ নিবিষ্ধ। সংগী তশান্ে 
এই গণগুলিকে বলা হব বর্ণগণ । এ হল তিনটি বর্ণের সমাবেশে গঠিত গণ। যেসব ছন্দ জাতির অস্বরূ ক্র 
সেগ্ডলিতে চারটি মাত্রা নিয়ে চায়টি গণ আছে-_ সংগ্ুচ অস্থগ্রক্র নখাওক এবং চতুর্গূ। পন্ধড়ী ছন্দ 
বোলো সাআহ সম্পূর্ণ এবং এতে থে চারিটি ভাগ আছে তার কোনোচিতে মধাওক গণ থাকবে ন!। ছন্দ 
অনুলারে ভাগ করলে এর উদাহরণ হবে এই তপ 
কা! তরুষর পঞ্চ বি ডাল । 
চকল চীএ পইঠো কাল ॥ 
কা--শা-- |[তক্ষব ত | পন্‌ 5 বি|ডা--ল-__ | 
চন্চল |চী-_এ-|পইঠো_|ক-_ল-_॥ 
কিন্ত, এটি কেবলমাত্র ছন্দের দিক অর্থাৎ কাব্যে দিক, তালের ছন্দ আলাদা । তালের দিক থেকে হত 
নামক তালের প্রয়োগ নির্দিষ্ট করা হবেছে। 
শাগ দেব দ্বিতীয় তালের লক্ষণ দিয়েছেন-- দৌ লো দ্বিতীরক:॥ অর্থাৎ, ছুটি দ্রুত এবং একটি লঘূর 
স্নিবেশে দ্বিতীয় তাল সংগঠিত হয । অপরাপর শাস্বেও দ্বিতীয় তালের একই লক্ষণ দেও! হয়েছে। দ 
অক্ষরটিতে ক্রুত এবং ল অক্ষরটিতে লঘু বোকাহ । চারটি বা পাচটি লঘু অক্ষ উচ্চারণ করতে ঘতটা সনদ 
যায হ্য সেই সমগটুকু নিস্বে একটি যাত্রা হয় । এর ডবল ছলে সেটি হবে ওমা এবং এর তিনগুণ হলে 
শেটি হবে পুত । আর, এর অর্ধ হলে সেটি হবে ভ্রুত। বদি আমরা ক চ তট-- এই চাএটি অক্ষরের 
উচ্চারণকালকে একটি লঘু বলে ধরি ত! হলে তার অর্ধেক অর্থাৎ ক চ-_ এই ছুটির উজ্চারণকাল হবে দ্রুত? 
স্িতী তাল এইরকম ছুটি দ্রুত এবং একটি লঘু নিরে গঠিত। অতএব তাপ-বিভাগ হবে এইরকম 


কচ (কচ! কচতট | 
হু ল 








এইটি চৰায় প্রশ্নোগ করলে সেটি দাড়াবে এইরকম-_ 
কযা |তরুবর| 
প ন্‌ [চবি |ভা-ল-]| 
চ ন্15 ল |চী-এ-| 
প ই |ঠো_|কা-ল-]| 
এই চাবে পদ্ধড়ী ছন্দ এবং ছিতীধ তালমুক্ত ছলে সেটিকে বল! হু পূর্বাত্রাতীর 51 আর ছন্দ এবং 
তালের বাধাবাতি না থাকলে সেটি হবে অপূর্ন। জাতীয় চধা। শাহ) মহাশহ বে চথাগুলি পেেছেন তার 
একটিতে ও তালের উল্লেখ নেই । তা ছাড় ছন্দ প্রতি গানের প্রতি অংশে সমান নম্বর ঘেষন পূর্বে হে 
অংশটুকুর উদ।হরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করা হয়েছে তাতে ছন্দ ঠিক আছে কিন্তু পরবতী অংশে ছন্দের শৈছিলা 
দেখা ঘাচ্ছে। যধ।_ 
অড়িএট ছান্বক বান্ধ করণুক পাটের আল । 
হছছপাখ ভিতি লাহ রে পাস ॥ 
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এইখানে ছন্দ আদৌ রক্ষিত হব নি। এইসব উনাহরণ খেকে মনে হয যে এই উর্ধাগুলি ঘদ্ধাযথ 
পূর্ণাজাতীয় নয়। 

এইবারে লনক্রবা এবং বিষক্রবার প্রগঙ্গে আসা হাক। শাঙ্গ দেবের মতে সবগুলি পদের আবৃতি ছলে 
সেটি সমক্রবার পর্ধাথে পড়ে এবং কেবগ ক্রবের আবৃত্তি হলে সেটি বিধমঞ্চবার পায়ে পড়ে। 
লিংহকপালও তার টাকার বলেছেন-_লর্বেধাং পাদানামাবৃত্তৌ সনভ্রধা। গ্রব্রৈধাবৃতৌ। বিধ্মঞ্রবেতি ৷ 
এই উক্তিতে শাঙ্গ দেবের মতেই সমর্থন পাওয়া যায়। 

শাহী মহাশয়ের আবিষ্কৃত চর্যাওুলিতে দেখা থাচ্ছে প্রতি পদের (অর্থাৎ পানতুগলের) দ্বিতীয় পাগটি 
ক্রব॥ প্রতি পদেরই শেষ পাদটি তন বুছার নত আবৃত্তি সহকারে গাইবার নির্দেশ দেওয়া হগ্চেছে তখন এই 
চর্ধাগুণিকে লযঞ্রবার পৰাহে ফেলাই ঘুক্তিদুক্ত। ২৮ এবং ৪৩ সংখ্যক গানের ঝাখ্যায় বল। হয়েছে_ 
পদস্কোত্ররপদেন এ্রবপদং বোস্ধব্যং। চর্ধাপথের টীকাকার এই ছুটি গানেই প্রথম ছুটি লাইনে একটি পদ 
ধরেছেন। ছুটি লাইন মিলিয়ে একটি পদ ছলে উত্তরপৰ বলতে দ্বিতীয্ন লাইনটি বোঝায় এবং এটিকেট এব 
বলে বুঝতে ছবে। অর্থাৎ প্রতি পাদমুগলের দ্বিতীয় পাটি ধুব এবং সেটি আবৃত্তি সহকারে গাওয়া করবা । 
এই ব্যাধ্যা অহলারেও পদগুলি সমক্রবার অন্তর্গত বলা ধায়। 

টীঞাকার কিন্ত অপর গানগুলির'ব্যাপারে ক্রবপদ সনন্ধে জামাদের লংশদ্বের মধো রেখেছেন। প্রা 
প্রাতি গানের হিতীয পদটিকে তিনি ক্রবপদ বলে উল্লেখ করেছেন এবং অন্ত কোনো! পদের ধরব অংশ সম্বন্ধে 
কোনো উল্লেখ করেন নি। মৃলগানগুলিতে প্রত্যেকটি পথের দ্বিতীশ্র চরণটি হচ্ছে ক্রবপদ। টীকাকারেয় 
উদ উক্তি থেকে অনুমান ছয় তার সম হতো চর্বাগুলি বিযৰ্ঞ্রবার রীতিতে গাওয়া হত অর্থাৎ কেবলমাত্র 
এব অংশটিই মাধৃত্তি করা ছুত। 

নংগীত-াকরের টীকাকার কজ্িনাখ সবক্রবা এবং বিষষগ্রধার যে অর্থ করেছেন ত! জন্য়কদ। 
কজিনাথের টীকা বিচার করবার পূর্বে তংকালীন কলি বা ধাতু -বিভাগের পরিচ প্রদান করা প্রয়োদন। 
কেননা তিনি গ্ীতের ফলি ছিলাবে লমক্রবা এবং বিষমগ্রবার বিচার করেছেন) 

লে ঘুগের গানে চারটি অংশ ছিল-_ উন্গ্রঃছ মেলাপক গ্রধ এবং আভোগ। উদ্গ্রাহ গীতের প্রায়নিক 
অনুষ্ঠ/ন। মেলাপক অংশটি উদ্‌গ্রাহ এবং ঞ্ুবের মধ্য সংযোগ রক্ষা করত। ধরব হচ্ছে শীতের প্রধান 
অংশ। আডোগে গীতের সমাপ্তি হত এবং এখনো হয়ে থাকে । এই চারটি ভাগের প্রতোকটিকে বল! 
হত ধাতু । লব গানে এই চারটি ধাতু থাকত না, তবে এব বংশটি সীতের নিত্য অংশ হওয়ায় এটিকে সব 
মহ যখাঘথভাবে রক্ষা করতে ছুত। 

কজিনাথ চর্ঘাগীতে উদ্গ্রাহ এবং ক্রব__ এই ছুটি ধাতুর অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন এবং পৃথক পদে 
আছোগ রচনার হুধোপ আছে, এ কথাও বলেছেন। করিনাদের ব্যাখা! অঙ্গলারে লমঞ্র্বা বা বিষষঞ্বা 
অর্থে করব এই অংশটি শীতের অপর কোনো অংশের সমান বা অল্মান এই রকষ ধারণা হয়।. সম লক্ষে 
তা হলে কিপের সঙ্গে সমতার অপেক্ষা ঘাকে ? স্বভাবতই উদ্প্রাহ এফং গ্রবের সমত্বই এতে নির্দেশিত ছয়। 
অর্থাৎ সমক্রবা জাতীয় চাছ উদ্গ্রা্থ এবং ধরব একই রকম কেষল গীতের কাঠাদে। বার বাগবার ডস্ুট 
একটি ধাতুতিভাগ পরিকল্পিত হয় মাত্র। অপর পক্ষে বিষমপ্রবার ক্ষেত্রে গর অংশটি উদ্গ্রাহ অপেক্ষা 
অধিক বা নান_ এই রকম একটি বিষম দৃষ্িগোচর হথ। এই অধিক বা নূন অর্থে কাল্পনাথ কি 


চর্যাযীতি 


বোবাতে চেয়েছেন সেটা অচুমান করা গেল না। বাক্যাংশের আধিকা বা নৃানতা হতে পারে, বার 
মীতাহুঠানের অপর কোনো ব্যাপারেও মৃালাদিকা ঘটা সন্তব। কলিনাখ এটি কোনো উনাহত্রণ সহযোগে 
দেখান নি। বে চধাপদগুলির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছে সেগুলি উদ্‌গাছ এবং গ্রব অশুলারে ভাগ 
করা নেই এবং লেচাবে গাওয়াও হত না) কল্সিনাথ নিছে এই ধরণের চধাস্ীতি শুনেছিলেন কি না সেটি, 
বলাও গন্তব নয়। হ্রতো কলিনাথের যুগে চর্ধাপদ এই ভাবে দেশী সংগীতের নিয়মিত পদ্ধতির মধ্যে এলে 
গিয়েছিল এবং অবশেষে তার বিশেষবটি বিলুপ্ত ছয়ে গিরেছিল । এই ভাবে বহু গাল দেল স'চযতের 
অপরাপর গানের মপো মিশে গিবেছে, মাছ তাদের চিনে নেওয়। কঠিন ব্যাপার । 

চর্দাগান সংকীর্ডনের আরিক্প এই কম একট! ধারণা অনেকের আছে। হৃকুপ্রলান শাস্বী বলছেন 
*সেকালেও লংকীর্ডন ছিল এবং সংকীর্তনের গানগুপিকে পদই বলিত। তবে এশনকার কীর্ডনের পদকে 
শুধু পদ বলে, তখন চর্যাপদ ঝলিভ।* আমাছের ধারণ! কিন্ধ অন্তরকম। সংগীতের নিক থেকে পদ পদের 
প্রকৃত মথ কি লে বিষে প্রথমেই আলোচনা করেছি। তা থেকে বোঝ! ধাবে থে পৰ বলতে লংবীর্ডন 
বোঝায় এমন নয়। পর পক্ষে আবৃত্তি সহকারে গানের একদাজ উদাহরণ চর্শাগীতি বা সংকীর্ডল ইতে 
পারে না, কেননা বহুদিন থেকেই এট ধরণের বনু গান চলে আলছে। সংকীর্তন ব| চধাটিতি তাদের 
অন্তত এই অন্থযানই শংগত। চর্যাগীতি ধাদের লাধনলংগ্ত ছিল তারা বিশেষ সম্প্ধাকৃক্ক এবং সম্যবত 
তারা বনপূর্ব হতে গ্রচপিত আবৃত্তি সহকারে সংগীডামুষ্ঠানের র্রীতিটি তাদের সংগীতে আরোপ কহেন এবং 
ক্রমে চধাীতিরও একটি বৈশিষ্ট স্থাপিত হ্‌ । এও সম্ভব হতে পারে হে পূর্বপ্রচলিত সংকীর্তনের ধাল্সাটি 
চহাযচেয়িতাগণ তাদের লংগীতে প্রবর্তন করেন। নাষলংকীর্ন বহযুগ থেকে চলে আলছে এবং এটিকে 
ইউনিডালাল বল৷ চলে। স্থতরাং চাপ সংকীর্ডনের পূর্বন্বপ এ কথা দৃঢ়ভাবে বলা ধেতে পারে ন।। 

হরপ্রনাদ শাহীর লংগৃহীত চধাচর্ধবিনিশ্চয গ্রন্থে যেসব গান আছে তাতে রাগের উল্লেখ আছে। এই 
রাগের বাবহার কিন্তু এমন নত্ব বে তাকে দন্তরমত বর্তমান রাগলংগীতের পায়ে ফেল! চলে। গানগুলি 
উল্লিখিত রাগগুলির কাঠামো অনুসারে গাওয়া হত মাত্র, তার বেশি কিছু নয় । বল। বাহল্য এই ধরণের 
আবৃত্তিূ্ধ গানে রাগলংসীতের শিল্পগত বিবিধ প্ররোগের কোনো! স্থযোগ নেই । 

চাহ বাবনত রাগের মধো পটমঞ্য়ীর লংখা! সবচেরে বেশি) তার পরে মঞ্জারী ভৈরবী কামোদ 
বরাড়ী শুর্দরী গৌড়ী দেশাখ রামক্রী শবরী অঞ্ দেবক্রী ধাননী মালনী হঙ্গাল। এর মধো একটি কয়_গুজজরী 
এবং একটি যালপ্রী গৌড়ীও আছে। পটমঞ্জয়ী (প্রথম মগ্তরী) বাংলার অতি প্রিয় রাগ ছিল এবং অপর 
রাগণ্ডলির প্রচললও মধাঘুগে বাংলা হথেউ ছিল | 

চধাগানে বিবিধ চর্ববান্ের উল্লেখ আছে, ধৰা ভমরু, পটহ (পড়ছা), মাদল, ফরট! (কও), 
কাসি (কশালা বা কসালা)। এই বাম্গুলি বহুকাল থেকেই বাংলাদেশে চলে আলছে এবং চর্মবাদ্যের 
প্রচলন বাংলার খুবই বেশি ছিল। করও এবং করটা একই বান্ড বলে যনে হদ্ব। এটি মদলজাডীয বান্ধ 
ছুটি দণ্ড দিয়ে বাদানো ছুত। ভমর বাচ্ছাট এখনো বহুলপ্রচলিত ॥ হ্য্টির হুটি দূপে চামড়া লাগানো, 
যাবখানটি সংকীর্ণ ইংরেজি 24 মত দেখতে । মাকখানে ছুটি হতোর দুখে ধাতুর গুলি থাকে। 
বধাডাগ আন্দোলন করে বাছালে চর্যাচ্ছাদিত মূখে গুলির আঘাত লেগে বাজতে থাকে । পট বা পড়ছ 
ঢোল জাতীয় বাস্থ। এর ছুটি সুখ ছাগচর্দে আবৃত কর] হত ॥ বড় পটহ যাকে মার্গণটহ বলা গত সেওলি 

bl 
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দণ্ড দ্বারা বাজানো হুত এবং একটু ছোট দাতের পটহকে বলা হত হেন পটছ। এটি ছাতেই বাজানো 
হুত। এন বাদিকের মুখটি খুব কোমল চর্মে আবৃত হত । 
শাঙ্গ দেব 'মণ্ডিডক্কা' নামক একটি বাচ্ছের বর্ণনা প্রলঙ্গে বিশেষ করে চর্ধাপানের উল্লেখ করেছেন 
“চধাগানে চ পৃদ্ধায়াং শকেও সা বিনিদ্ৃজাতে”। অর্থাৎ ভাত্্িক অছানাদিতেও এই বাণ্ডের বাবহার ছত। 
মধ্যযুগের কাব্যাদিতে ‘মোড়া’ নাষক একপ্রকার বাগ্ছের উল্লেখ পাওয়া ঘায়। সম্ভবত এই মোড়াই লায্বোক্র 
মণ্ডি-ডক্কা নামক বাড । চালুক বংশীয় সোষেশ্বর বলেছেন 
শত্তিদৈবত পুজ্াহাই চৰ্ষাগানবিধৌ তদা । 
বাদসীছা প্রহত্ধেন মণ্ডী-ডক্কা বিচক্ষণৈ: ॥ 
এটিও দেখতে ছিল ঢোণেরই মত, তবে এর ভিতরে তার লাগানো খাকত তাতে বাছাবার সন তারের 
একটা রণন পাওয়| হেত। এটি হাত বা দণ্ড উড যোগেই বাজানো হৃত । 
লগ্তৰশ সংখ্যক চায় বৃদ্ধ-নাটকে ব্যবহৃত বীণার উল্লেখ করা হয়েছে। এতে লাউ তরী দণ্ড এবং 
সারিকা (লারি বা পর্দা) এইসব অঙ্গের উল্লেখ আছে। পেকালে তারের ঘত্ত্র মাত্রই বীপার বুক, 
তবে পর্দার উল্লেখে এটি একটি বিশিই জাতীয় বীণা বলেই যনে হস্ব। বুদ্ধ'নাটকে হতে! একতার! অপেক্ষা 
কিকিং শ্রেয় বীশাই বাবন্ৃত হৃত। 
চর্যার আলোচনার একটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে । সেটি হচ্ছে এই যে, এ বিষরে বিশেষ উল্লেখ ধারা 
করেছেন ভারা গুদরাট-অফলের লোক। লোমেশ্বর শাঙ্গদেব হয়িপাল এদের গুজরাটের লোক বলা 
ঘা্। টীকাকারদের মধ্যে করিনাথ এবং লিংহড়ূপাল দক্ষিপভারতীঘঘব। এতে মনে হয় চর্যাপদ একদ! 
ভারতের পূর্বা্ষলেই নয় পশ্চিমাঞ্চলে ও ধখেষ প্রচলিত ছিল এবং ঘক্ষিলভারতেও তার কিছু কিছু প্রসার 
ঘটেছিল। কি ভাবে চর্যাপদের এই ব্যাপ্তি ঘটেছে সেটি গবেহণার বিষয় ॥ 


রূপকথা ও শকুন্তলা! 
স্রন্থকুমার সেন 


শৰুম্মলার গঞ্জ মহাভারতে আছে কালিদাসের নাটকে আছে। তার নাগে সংস্কৃত সাহিত্যে আর কোথাও 
নেই, তবে শতপথ ব্ৰাহ্মণে অশ্বমেধ্যাজী তৃন্তন্ত-পুত্রের উল্লেখনাত্র আছে। পরেও মিলেছে, ঘেনন 
ভাগবতে ও পদ্থপুরাশে। সে পরের কথা পরে বলছি। নছাভারতের গল্প আগে লেখা হয়েছিল না 
কালিদাসের নাটক আগে লেখা হয়েছিল এ কথা নিয়ে তর্ক তুললে অনেকে হতো বিশ্মচবোধ করবেন) 
কিন্তু এ লংশর উড়িয়ে দেবার নর়। মছাভারতেয় কাহিনীগুলি প্রাচীন নিশ্চই, কিন্তু অষ্টাদশ-প্ব মহা ভারত 
খুব প্রাচীন নয় । অষ্টাদশ-পর্ব সংস্করণের উৎপত্তি ৪** ওয্াব্দের আগে হত্ত নি) তার পত্রেও বহুদিন 
ধরে এতে সংযোজন চলেছে। মহাভারতের আহদিপর্বে শুদ্কলার গল্প মাছে।* আদিপ্ শেষের হংহোসন। 
এতে শকুদ্তলার গল্প যধন পুনলিখিত হয় তার আগে ক!লিদাপের নাটক লেপ! হয়ে গিয়েছিল__এ অঙহুমান 
বার্থ হোক বা নাই হোক, অসম্ভব নয়। মহাভারতে শকুষ্থলার গল্পের যে আদিত্বপ ছিল তা ধ্ধনট 
লেখা হরে থাক্‌ কালিদাসের গল্পের থেকে শ্বতঙ্জ। কালিদালও বে বহাডারত থেকে কাহিনী গ্রহণ 
করেছিলেন তা নিশ্চিত করে বলা বার ন)। মনে হয তিনি লোককধা থেকে কাহিনীর বীজ নিয়েছিলেন। 
মহাভারতে ফাছিনীটি যে ভাবে আবরা পেয়েছি তাতে কালিদালের প্রভাব সানান-কিছু প্রন্দিণ হছে 
বলে মলে হয্ব। 

ভারত-বংশের বিবরণে আস্ত হয়েছে শাকুস্কল উপাখ্যান ।* উপাখ্যানটি অথ; তবে তাতে গজ্টির 
দুটি পাঠের চিন্ত লক্ষিত হর । গোড়া থেকে যাজসভা় সপুত্র শকুম্ভলার় পৌছানো পথতস্থ প্রথম পাঠের 
থেকে নেওয়া। তার পর খেকে শেষ পর্ঘস্ত দ্বিতী্ঘ পাঠের অংশ( প্রথম অংশের ঘটনাদ্থান কথের 
আশ্রম, দ্বিতীয় অংশের ঘটনাস্থান হৃদ্স্তের র1এপুতী। 

সৈশ্গলামন্ত মন্তরিপুোছিত নিথে রাজা দুক্ন্ত ঘুগন্থা-ধাতার বেরিছেছে। যে ঘোর অরণ্যে মুগয়! হল 
শেখানে পশুবধের তাণ্ডব লেগে গেল । বন্ড জস্কর! নার খেকে আরও ছি:ন হয়ে উঠল । বনগজের দৌসরাজ্জা 
ৰাড়ল। ধ্ৰগয়াদ শ্রান্ত ও ক্কুধারৃক্চার ক্লাস্ব হচ্ছে রাদ| লে বন ছেড়ে মরুপ্রান্তর পেরিয়ে এক রষ। কাননে 
প্রবেশ করলে। তার মধা দিযে মালিনী নদী প্রবাহিত। মাঝেমাঝে বিগ্যার্থী তপন্বীদের ঝুটার। 
দেবাযতনও আছে। আত্রনের কুলপতি বহখি কথ কাশ্তুপ । বনের প্রবেশন্বারে সৈগ্ললামন্তর রেখে র/ছা 
বললে, তোমরা অপেক্ষা কর, আছি অ(শ্রম দেখে আসি ।* বাকী বেশকৃষা ত্যাগ করে রাজ! অনাত্য- 
খুরোছিত সঙ্গে কয়ে এপিছে চলল ।৯ 

আশ্রমের শোডা দেখে রাজা যুদ্ধ হল। কুটীয়ে কুটারে বেদপাঠ হচ্ছে, বাকরণ অভ্যাস হচ্ছে, হজকাণ্ড 
চলছে, রায়ের তর্ক উঠছে, পুরাণপাঠ চলছে; এমনফি নাস্তিক-শাহের আলোচনাও শোনা ধাচ্ছে। 
সেখানে দেবমন্দিরও ছিল। রাজা! দেবদর্শন ফরলে মাহ বামূনদের পূজা করা দেখলে ।" 
তায় পর অমাতাপুরোছিত আশ্রমের বছির্মগুলে রেখে একলা কবির আশ্রমপদে প্রবেশ করলে । গিরে 
খিক দেখতে না পেয়ে চেঁচিয়ে বললে, কে এখালে 1» রাম্ার় ডাক শুনে সৃতিষভী শরীর মত তাপসী- 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আন্বিন ১৮৮১ শক 


বেশধারিণী কন্যা ফুটারের বাইরে এস।* এসে ব্াছাকে স্বাগত বলে পাগ্-অর্ধয দিয়ে অতাখনা করুলে। 
তার পর বেয়েটি রাাক্ে আগমন-প্রয়োজন ছিজালা করলে ॥ রাছ! বললে, জাৰি মহাভাগ বমি বকে 
বন্দনা করতে এসেছি; তিনি কোখার, আমাকে বল। মেয়েটি বললে, আমার বাবা ফল আহরণ 
করতে আশ্রমের বাইরে গিঘ্বেছেন॥। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, তিনি ফিরে এলেই দেখতে পাবেন।” 
রাঙ্গা অপেক্ষা করবার জন্তে প্রস্তুত হল। বললে, তুষি কে? নেরেটি বললে, আমাকে সকলে ভগবান্‌ 
কথের ছুহিতা বলে জানে ।» বাঘা বললে, সে কি করে হত্ব। মহদ্ধিতো সহ্যাসী। তখন মেয়েটি 
বললে, একদিন বাবা এক কবিকে আমায় জন্মকথা! বলছিলেন, আমি তা শুনতে পেয়েছিলুম । আপনাকে 
বলছি, শুহন 1১ ক্ষষি বিশ্বামিত্র কঠোর তপক্তা করছিলেন, মে তপপ্তার দেবলোক বিত্রত ছয়ে প'ড়ে 
আগার! মেনকাকে ভার ত্যানডঙ্গ করতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন । মেনকার রূপে ক্ষষির ব্রতখলন হয়। 
তায় ফলে আনার জন্ম। জন্ম হতেই যা আমাকে মালিনীর ধারে ফেলে দিয়ে চলে যান। প্রধি আগেই 
সরে পড়েছিলেন। নবজাত শিশুকে হিত্র দন্ধর কবল থেকে রক্ষা করবার দন্তে ধনের বড় পাখিরা 
(শকুনিরা) তাকে ছাড়াল করে রেখেছিল ।»১ মংধি কথ লেই সময় মালিনীতে প্রক্ষালন করতে 
ঘাচ্ছিলেন। শিশুটিকে এইভাবে শকুস্ব-রক্ষিত দেখে তার মানা হয়। ডাকে ফুটীরে এলে নিজে মেয়ের 
মত করে লালন করে মানুষ করেছেন। নির্জন বনে শকুস্ব-ছ্থার! পরিবৃত ছয়ে রক্ষিত হয়েছিলূম বলে 
তিনিই আনার নাম রেখেছেল শহুদ্বল!।১২ কথই আমার বাবা, আসল বাবাকে চিনি না।১* 

শহুঘ্ঘলাকে দেখেই রাদার মন তুলেছিল, এখন তার কা শুনে মন মনল এবং আশাও হল । রাদা 
শবুম্তলাকে গান্ধর্বঘতে তখনি বিশ্বে করতে চাইলে, কেননা লে তো! প্রযিকুমায়ী নয়, ভৃতপূধ রাজা 
বিশ্বামিতের ফটা স্বতযাং রাজকন্তা এবং তার ঘোগ্য পাত্রী । রাজা বললে, তোমাকে ভালো কাপড়চে(পড় 
গনাগাটি এখনই ব্দানিরে দিচ্ছি; আহ খেকে সমস্ত রাজ্য তোমার হল; হুন্মরি, তুমি আমার ভাধ। হও ।১৯ 
শনুম্বলা বাপের মত ন! নিয়ে রাজাকে বিরে করতে রাজি হুল ন!। বললে, খানিক অপেক্ষা কর, তিনি 
এসে মামাকে তোমার হাতে নিশ্চয়ই দেবেন।১* অপেক্ষা করা রাছার মতলব ল। বললে, বাদ্য নিজেই 
নিজে£ জাতি-বান্ধব। নাব্দাই আন্মার গতি । তুষি যদি নিছেকে নিজে লম্প্রদান কর তবে অধর্ম হবে না।১৯ 
এই বলে রা। গাস্ধব-বিবাহ্র সমর্থনে ধূক্তি দেখাতে লাগল । শকুন্তলা, বললে, বেশ, এখনই তোমার 
সঙ্গে মামার মিলন ছোক । তবে একটি শর্ত স্বীকার কর-_ আবার ছেলে ছলে সে তোমার পরেই যুবরাজ 
হবে।১* রাদা বললেন, তাই হোক ।- “তা ছাড়া আমি তোমাকে আমার রাজধানীতে নিয়ে হাষ।১৮ 

মহধি ফিরে আসবার আগেই রাজা! প্রস্থান করলে । তার মনে ভাবনা হতে লাগল, তুপন্থী ছ্রষে 
ফিরে এসে শুনে ফী করবেন।’* কথ ধখাসময়ে ফিরে এলেন। শকৃস্তল! লক্জায ভার সামনে বেরোতে 
পারল না।*" কথ সব বুঝে ফেললেন, আর দেয়েকে ডেকে বললেন, বেশ হয়েছে । বে ছেলে হবে নে 
বেন রাছচক্রবত্তা ইত্যাদি ইত্যাদি হুঃ এই আপীর্বাহ করলেন ।৭* তখন শকুন্তলা রাজ! ও তার অমাত্যের 
হয়ে ক্ষমা ও আশীর্বাদ চাইলে । কথ তা দিলেন। পকুস্তলা আশ্রমে রহে গেল। 

তার পর শকুশলা পূড্রলাভ করলে ।** কণ শিশুর জাতকর্ম ইত্যাদি অভুঠান করলেন । শিল্তর 
বৃদ্ধি অসাধারণ রকম হতে লাগল। ছ বছর বসেই সিংহব্যাজ নিয়ে যথেষ্ট ঘাটাঘাটি করতে লাগল। 
এইসব দেখে আশ্রমবানীরা তার নান রাখলে সর্ববমন। আরও দুচার বছর কাটলে ক ভাবলেন, ‘সময়ে! 


রূপকথ! ও শকুন্তলা! 


যৌবরাজায' ।** শিল্বদের ডেকে বললেন, তোমরা! অবিলঙ্ছে শকুন্তলা ও তার ছেলেকে নিয়ে বেরিছ্ে পড় 
আর তার স্বামীর ঘরে লগৌর়বে পৌছে দিয়ে এস ; বাপের হরে নেঘেদের চিরকাল থাক! ভালো! দেখায় 
না।২* ওযুর কথামত শিল্পের সপুত্র শকুস্বলাকে নিয়ে রাজার কাছে পৌছে দিহে সটান ফিরে এল ।** 

শাকুম্ভল উপাধযানের প্রথম ভাগ এইখানে শেষ । 

পুরু-ভাইয়েরা চলে যেতেই লহুস্তল! রাজাকে যথারীতি অভিবাদন করে বললে, কথেছ আশ্রমপদে আমার 
সঙ্গে মিলনের পূর্বে যে গ্রতিদ্রা করেছিলে ত! স্বরণ ফর! এই তোমার পুত্র, একে যৌবস্াজো অভিন্েক 
কর।২* শুনে রাঙ্গা] সব কথা মনে করেও ধেন মনে পড়ছে না এইডাব দেখিয়ে বললে, আমি কিছুই 
মনে করতে পারছি ন!। দুষ্ট তপস্বিনী, তুমি কার লোক ? ধর্ম অর্থ কাম কোনো বিষয়েই আমি তোনার 
বঙ্গে কোনো সম্পর্ক স্বরণ করতে পারছি না। তুমি এখানে থাকতে পার, চলে ঘেতে পার, ধা খুশি 
করতে পার।** যাছার কথার শকুস্তল! লক্ষ্মার দুঃখে প্রা নিঃসংজ হযে খানের দত গন্ধ হয়ে ইইল (৯৮ 
একটু পরে শে ক্রুদ্ধ ছয়ে রাজায় দিকে তীর রোবকটাক্ষ নিক্ষেপ করে বলতে লাগল, নহারাদ, তুমি দেনেও 
কি করে বাজে লোকের মত শ্বন্ন্দে বলছ-_-ছাযি ছানি না। এ ঘটনা সত্য কি মিথ্যা তোমার 
হৃদয়ই তে! দানে। নিরপেক্ষ হয়ে লতা বল, তাতে কল্যাণ হবে । তুমি নিডেকে খাটো কোরো না। 
আমাকে চিনেও তুমি ইতর লোকের মত অগ্নানবদনে বলছ বে চেনো না! "দানি নিছে বয়ে এলেছি বলেই 
আমাকে তুমি অপমান করতে পার লা। পত্ত্রিতা-সন্থানধোগ্য ভার! আমি, অধাচিত এসেছি বলেই 
আমাকে তুমি অভার্থনা করছ না! এই সভান্থ তুমি কেন ইতর লোকের মত আমার দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ 
কগছছ? আন কি শৃষ্তে রোদন করছি যে তুনি আমার কথায় কান দিচ্ছ না! আমি নিডের মান নিজে 
নাধছি। তবুও তুমি আদার কখা, তোমার নিজের শপথ, হদি লা রাখ তবে, ছে ছুনতন্। তোমার নাথা ই 
ছুটিফাটা হবে।** এই তোলার শ্রিযপর্শন পুত্র । একে কোলের কাছে আসতে দাও। খংসায়ে 
পুত্ম্পর্শের মত আর মধুর ম্পর্সম্ধ কি আছে? যখন এই ছেলে তুমি হয় তখন দৈববাণী ইয়েছিল যে 
এই ছেলে শত অস্থমেধ্জ্জ আহরণ করবে ।০* 

তার পর শকুন্তলা! রাজাকে তাদের প্রথম সমাগমের কা ম্থরণ করিয়ে দিয়ে নিয়ের ছন্মকথা বললে । 
বিশ্বামিত্রকে ধানিস্রষ্ট করে মেনকা তাকে জস্স দিয়ে হিমালছের এক প্রদেশে ( ‘ছিমবতঃ প্রন্থে') ছেলে 
রেখে পালিয়ে ঘাত । তার পর থেকে সে ক্ষতির আব্রমে প্রতিপালিত ছয়েছে। ইত্যাদি ইত্যাদি। 

সামা শকুন্তলায় কথা উড়িয়ে দিয়ে বললে, তোমার বাপ ভ্রষ্ট তপস্বী, ম| বছচারিনী । স্থতরাং তুমিও 
দুষ্ট । তপন্ধিনী, তুমি ধা-কিছু বললে সবই আমার অন্ধানা। তোমাকে আমি চিনি না। যেখানে ইচ্ছা 
চলে যেতে পার।** শকুষ্ভলা বললে, তুমি নিজেয় বিধ-পরিদাণ দোষ দেখতে পাচ্ছ না, আর পরের 
সধ্প-প্রমাণ দোষ দেখছ । কিন্তু তুমি চল মাটিতে আর আমি চরি আকাশে। তোমার সঙ্গে আমার 
তডাত সর্ধপের বক্ষে মেকুপর্বতের মতই ।*২ ধাই হোক, এই তোমার ছেলে, একে ত্যাগ কর? তোমার 
উচিত নয় ।** এই বলে সে পুত্রলঙ্গ-সথখের বহ প্রশংসা করলে ) 

য্া্া তাতেও অচল । তখন শকুম্ধলা রাজার শপথ স্মরণ করিয়ে বললে, শপথ হচ্ছে সত্য, মার 
সতাই পরম ব্রদ্ধ। রাজা; তুষি শপথ ভঙ্গ কোরো না, সত্যাশ্রদী হও । তবে, যখন দেখছি তোমার 
অসতোই শালক্কি আর আমার কথারুজেবিশ্বাল, তখন আমি নিলেই চলে বাচ্ছি। তোমার মত লোকের 


বিশ্বভারতী পত্রিকা আ্রাবণ-আশ্বিন ১৮৮১ শক 


লক্ষ করতে নেই । তবে জেলে রেখো, তুষি গ্রহণ না করলেও, হে দৃদ্ধন্ত, আমার পূত্র শৈলরাদবতংদক 
চতুরস্ত এই পৃথিবী পালন করবে। এই বলেই শকুন্তলা প্রস্থান করলে ।*« তখনি দৃশস্ত দৈববাণী শুনতে 
পেলে-_মা! হাপরের মত, ছেলে বাপেরই ॥ বে দস্ম দিয়েছে লেই সে। ছুনত্ত, তুষি পুত্রকে ডয়ণ কর, 
শকুদ্থলাকে অবযাননা কোরো না ।*৭ তখন রাজা শকুস্বলাকে ও পুত্রকে গ্রন্থণ করলে। 

কালিদাগের নাটকে বনিত কাহিনী মহাভারতের উপাখ্যানের ৰত নয্ব। অবস্ত মূল কথায় মিল 
আছে ।-_ বরের শ্রমে শকৃস্বলাকে দেখে রাজ্য দুগ্ধ হয়ে তাকে গ্রাছ্ধবমতে বিবাহ করলে, আয় ঈই 
রাজধানীতে নিযে বাব বলে প্রতিজ্ঞা করে ফিরে এসে সব ভূলে গেল। শকুন্রলাকে কবি রাজসভার 
পাঠিয়ে দিলেন। রাক্চা চিনতে পেরেও চিনলে না, অথবা চিনতে পারলে না, প্রত্যাখ্যান করলে । 
তার পরে দৈব-যোগাবোগ হল, রাছা নিশ্চিন্ত হয়ে শকুম্তলাকে গ্রহণ কয়লে। 

অহিলও বিস্তর --ক. কথ দূর বন থেকে ফল পেড়ে আনতে গিয়ে ছু-চার ঘন্ট। দেরি করেন নি। 
শকুম্তলার গ্রহদোষ কাটাবার জন্তে সোমতীর্ধে গিরেছিলেন। সেখানে তাকে দ্ু-চার দিন থাকতে হয়েছিল । 
খ. বাছার লঙ্গে শকুস্বলার সাক্ষাং-প্রেমালাপ হয নি, শকুস্বলাও রাদাকে লিছের পরিচদ্গ দেয় নি। 
সীছর়ের সাহাবোই ছুগ্গনের পরিচন্ব ও প্রেনপরিপুহী হয়েছিল । মহাভারতের উপ!খ্যানে শকুস্কলার 
কোনে। মবী-দৃতী নেই । গ. শকুদ্লার বিবাহ ও গর্ভলঞ্চার হযেছে জেনেই কথ তাকে স্বামীর কাছে 
পাঠিয়ে দিষেছিলেন। তার সঙ্গে গিরেছিল পিসী গৌতমী ও ছুন্ন গুকুভাই, শারদ্বত ও শাঙ্দ'রব। কোনো 
পিসী-মাদীর উল্লেখ অহাভারতের উপাধ্যানে নেই । ঘ. রাজা! ঝাজধানীতে ফিরে বাবার সময়ে 
শহুঝলাকে নিজের সীল-আাংটি দিয়ে বলেছিল, তোমাকে আমি শব ঘরে নিয়ে যেতে লোক পাঠাব। 
ইতিমধো আশ্রবে দুর্যাস! খ্বষি এসে স্বানী-চিন্তায্ন মগ্ন পকুস্তলার কাছে অভার্থনা না পেয়ে তাকে শাপ 
ঘিরে ঘান । সেই শাপের ফলেই রাজার বিশ্বৃতি । আংটি-অভিজ্ঞান দেখলে তবে বিশ্বতি-মোচন, কিন্তু আংটি 
গেল ছারিয়ে। গৌতমী অন্থমান করলেন শচীতীর্থে স্বান করবার সময়েই শঙুস্তল/র আঁচল থেকে আংটি 
খুলে পড়েছে। ও. শারদ্বত শাঙ্গরব ও গৌতমীর সমক্ষেই রাজ! শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করলে। 
তারা শকুস্তলাকে আশ্রমে ফিরে নিরে গেল না| শনুষ্তলাকে এক অপ্পরোরমণী ছে! মেরে নিযে গেল 
দেববি কান্জলের আশ্রমে । এই আব্রবে শহুস্তলা পুত্র প্রসব কয়লে। পু আশ্রনে বাড়তে লাগল। 
চ. এক কুইমাছ আংটি গিলেছিল | এক ছেলের জালে সে বাছ পড়ে । মাছ ফুটতে গিয়ে সে পেটের ভিতর 
আংটি পান এবং শহরের ছাটে তা বেচতে আলে। পুলিশের ছাতে ধর! পড়ে সে রান্মন্থারে নীত হয়। 
রাজা লেই আংটি দেখবার নাত্রই হারালো স্বতি ফিরে পায় আর শকুন্তলার অন্তে হাহতাশ করতে থাকে । 
একদিন রাজা দেবরাজের সভা থেকে ফিরবার পথে ঘেবহির আশ্রমে নানে। লেইখানে পত্থী-পুত্রের 
সঙ্গে মিলন হয়। দেবদির আশির্বানে দু পক্ষেরই হনের কালিমা দুছে বাছ। 

এই হুল কালিদাসের নাটকের গল্প । 

ভাগবত্তের নবম স্বদ্ধের বিংশ অধ্যায়ে লকুস্তলার গল আছে । মৃগতা প্রসঙ্গে রাজা দৃগ্মন্ত কথের আশ্রবে 
গিয়েছিল । সেখানে দেখলে, অপূর্ব সুন্মরী একটি সেয়ে বলে মাছে, যেন দেবনার!। রাজার সঙ্গে লোকভ্রন 
ছিল, তার উপর পরিশ্রম ও ক্্ধাও ধখে্ট। কিন্তু মেয়েটিকে দেখে রাড] সব তুলে গেল। জিজ্ঞাসা! করায় 
শকুন্তলা নিজের পচিচন্ন দিছে বললে, ভগবান কথ্ধ উপস্থিত নেই, বলুন জাপন্যর কি করতে ছবে। আপনি 


রূপকথ। ও শকুন্তলা 


বহন, অর্থ গ্রহণ করুন, ঘরে বুনো ধানের চাল মাছে, ( হেধে দিই ) ভোজন করুন, বদি ইচ্ছা হয় ( রাত্রি ) 
বাগ কুল ।** রাজা! বললে, তুমি রাদ্রবংশের মেয়ে হৃতরাং স্বচ্ছন্দে আমাকে ম্বরংবর করতে পার। 
তাই ছল। রাঙা রাত কাটিয়ে সকালে চলে গেল। ধব্যকালে শকুস্কলার ছেলে হুল। কথ কুমারের 
ঘথোচিত সংস্কার সব করলেন। ছেলে অত্যন্ত দামাল, গিংহকে সবলে ধরে এনে খেলা কফরে।*' তার 
পরে ছেলেকে নিদ্বে শকুস্থলা র/দার কাছে গেল৷ বাছা প্রত্যাখ্যান করলে । তখন দৈববানী ছল। রাঙ্গা 
পত্তীপুতরকে গ্রহণ করলে। 

কিছ কিছু অমিল থাকলেও এই বরন) বহা ডারতেরই মত ৷ নৈববাশীহ গ্লোকটি মহাডারতেও মাছে। 
শহুস্তলার শিশুপুত্রের লিংহ ধরে এনে খেলা করা বহ[ডারতে নেই ৷ কালিদালের থেকে নেওয়া হতে পারে। 
ভাগৱতে শন্ুস্তলার সূমিক। অত্যন্ত ক বাস্তব ক'রে আক1) 

পদ্বপুরাপের পুরানো পুধিতে শকুদ্থলার গল্প নেই | অর্ধাচীন পুথি অবল্বনে প্রন্থত সংগ্করদের স্বর্গপণ্ডে 
গঞ্টি আছে। ঘিলি ব! ধার! গল্পটি লংধোগ করেছিলেন তা বা তানের কালিদাপের নাটক বেশ পড়া ছিল। 

মহাভারতের উপাখ্যান কালিদাসের গল্পেক্ মূল উৎস বলে ধরে নিলে বুঝতে হবে আংটির প্রলঙ্গ__ 
দূর্বাসার অভিশাপ, আংটি হারানো, মাছের পেটে আংটি পাওয়া ইত্যাদি লব ঘটনা__ কালিনালের সরি । 
দিব্যরমণীর সঙ্গে শকৃন্থলার অস্বর্বানও হতো কালিদাসের কন্পনাগ্রন্ছত। শকুস্বলাদ কাণিদাসের 
উত্ুঙ্গ কবিকল্পনার প্রক!শ যথেষ্ট আছে। মহাভারতের শকৃন্বল! খবির মেথে। লে সোজান্থি বোকে 
আর শ্পট্াম্প্রি কথ! কর। লে সরুলপ্রকতির, তবে নির্বোধ নয়। প্রণহই তার স্বস্থ নয়, ভালোমন্দ-জ্ঞান 
তার বেশ আছে। মোট কথা মহ্‌ভায়ন্ের শকৃম্ভলা কিছু প্রিবিটিভ ধরণের । কিন্তু ফালিদালের শকুস্থলা 
আমাদের পরিচিত, গৃহস্থকস্তার মতই । সমগ্র নাটকের মধ্যে কালিদাস শকুন্তলাকে চিরকালের ফননীর 
কন্তা ক'রে, সদাতনী খৈ্বসীলা নারী ক'রে এঁকেছেন এবং পারিপাস্থিক সমন্ত ভূমিকাই দেই উদ্দেস্্ে কল্পিত 
হয়েছে। খধির শাপ কালিদাসের কল্পন) হতে পারে, নাও হতে পারে । ভারতী লোক উপাখযানে ত্যবিশযপ 
একটা বড় মোটিছ। মাছের পেটে আংটি ঘাওছাও লোক-উপাখ্যানের মোটিক্ের নত ঠেকছে। রাছলভাষ 
প্রত্যাখাত হয়ে শকুস্তলার অন্তর্ান কালিধাসেহ কল্নাপ্রস্থত মনে করলে কালিদাসের প্রতি অবিচার 
হবে বলে বনে করি। এখানে কালিদালের কল্পনা স্বাধীনতা অবলগ্বন করলে সম্ভবত অন্বহিক্ষে শেষ 
অন্কের দৃশ্য আাকতেন না। আমার মনে হং, কালিদাল গার নাটকের কাছিনী তার সময়ে প্রচলিত রূপকথা 
থেকেই নিয়েছিলেন । তার সমরে ভালো করে “কথা” অর্থাৎ অপন্ূপকখ! বলতে পার! যাহাত্বরির বাপার 
ছিল। তার পরাগ ষেঘদূতে অবস্ী অঞ্চলে উদযনকখা-ফোিদ গ্রামবুদ্ধোর উল্লেখ । 

কালিদালের বর্ধিত শুন্তলা-কাহিনীর ঘত গল লোকের মুখে মুখে প্রবাহিত হয়ে পকখা পে 
আমাদের কাল পর্যন্ত চলে এসেছে। তার লাক্ষা নীচেয় গল্পটি । এটি হুগলি-বর্ধমান অঞ্চলের নূপকথা। 
আটিতাধ দুখোপাধ্যার গল্পটি সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছিলেন ১৯*২ সালে। মেয়েদের মুখে শোনা 
গল্পটি তিনি প্রাক ঘধাহখই দিয়েছেন । হতট। লন্তব ডারই ভাবা! বজাছ রেখে আমি সংক্ষেপে লিখছি। 
উদ্ধৃতিচিহ-মধ্যে মুখোপাধ্যায় মন্ধাশত্বের লেখা অপরিবতিত ভাবে পাওয়া ঘাবে ॥ 

"এক বনে এক লঙ্গযানী বাব করত । তার কুঁড়েঘরের পাশে একটা নটেশাকের গাছ হয়েছিল 
লে রোছই সনে করে, আজ লটটেগাছটা রেখে খাব, আর রোজই দলে ধান্। একছিন যনে করলে আজ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৮৮১ শক 


নিশ্চই খাব। বাড়ি এসে হেই নটেগাছটা তুলতে যাবে, দেখে বে নেই !* সন্যাসী রাগে দুখে এই ব'লে 
শাপ দিলে, নটেশাক বদি যাহযে মুড়িরে থাকে তার পেটে দস্ক হবে, জার ছন্ধতে খেয়ে থাকলে তার 
পেটে মান্য ছবে। কিছুদিন পরে সঙ্যাসী হেখলে যে তার কুঁড়ের পাশে একটা ছাগল ডাকে দেখে 
পালিয়ে গেল। সন্যাসী দেখলে বে সেখানে একটি সচ্চোছাত কন্যা পড়ে রয়েছে । দেখে তার দয়! হল, 
শে নেবেটিকে নিজের নেয়ের মত মাহুষ করতে লাগল। ক্রমে ক্রমে মেয়েটি বড় ছল। “একদিন লে 
কুঁড়েঘরের দরছাটিতে বসে আছে, এমন সময সেই দেশের রা্া খুব ধুমধাম বাছনাবাস্তি ক'রে বে করতে 
ঘাচ্ছেন। যেতে যেতে রাজ! মেয়েটিকে দেখতে পেঞ্জে আর বে করতে গেলেন না। রাছা মেয়েটির 
কাছে গিয়ে বললেন, তুমি আমার সঙ্গে চল, আমি তোমাকে বে করব) মেয়েটি বললে, জামার বাবা 
আছেন, বাবা না বললে আৰি ঘাব লা। এমন সময় সহ্যালী এল। রাজা বললেন, আমি আপনার 
মেয়েটিকে বিশে করে দরে নিয়ে ধেডে ইচ্ছা করি। শসন্লাসীর খুব আহলাদ হছল।” রাঞ্জা মেয়েটিকে বিয়ে 
করে ঘরে নিরে চললেন। “ধত দূর দেখা যায, সন্যাসী দাড়িয়ে দাড়িয়ে দেখতে লাগল। তখন আর 
দেখা ধায় না, তখন সে একটা প্রকাণ্ড গাছে উঠল। রাজ! ঘত দূর যা, সন্্যামী তত উচু ডালে ওঠে) 
তার পর বেষনি সঙ্ক ডালে উঠবে, অমনি পড়ে নয়ে গেল৷" 
রাছা নেয়েটিকে নিরে সুখে ঘরকন্। করতে লাগলেন ॥ কিছুদিন পরে এটি ছেলে হল । রাদবাড়িতে 
ধুমপান পড়ে গেল। “এমন সময় একটা ঝুড়ি এসে বললে, আমি রানীর যাসী। শুনে নকলে তাকে 
আছর ক'রে যেয়েটির কাছে নিয়ে গেল। মেয়েটি অবাক হয়ে গেল। তার আবার কোন্‌ চুলোর মামী 1 
কিছু না বলে সে চুপ করে রইল। মাগী রাজবাড়ির গিন্নী বনে গেল। একদিন সে চুপি চুপি কি ছেলের 
একটি আঙুল কেটে নিয়ে রানীর চুল ধাধবার সষন্ন তার খোপাত গুজে দিলে। এদিকে ছেলের ছাতের 
একটা আঙুল নেই আর রক্রে ঘর ছেসে ধাচ্ছে দেখে সকলে মনে করলে য়ানী মাহয নয়। রাছা তাইনী 
বিয়ে করে এনেছেন। রানীকে সঙ্গে সঙ্গে বনবাস দেওয়া! হল আর যাদী-বুড়িও অন্তর্ধান করলে। 
কিছুদিন পরে বুড়ি ঘটকী সেজে এসে রাদ্রাকে বললে, আপনি হে মেয়েকে বিবে করতে ঘাচ্ছিলেন 
লে এনও আইবুড়ো আছে। তাকে বিয়ে কক্ষন। তাকে হনে কষ্ট নিযে ভালে! করেন নি বাছা রাজি হয়ে 
এবার যাকে বিয়ে করতে গেলেন সে হল রাক্ষসী-বুড়ির বোনঝি। রাদাকে দেখে তায় মায়া হল। দে বার" 
ঘরে চুপিচুপি রাদাকে সাবধান করে দিলে থে তারা কেউই মাহুষ নব, রাজাকে খাবার ভন্যেই ছল করে 
আনা! হয়েছে। সে তার মাসীর কীতিকাছিনী লব বললে আর রাজাকে পালাবার স্থযোগ ক'রে দিলে। 
, বাছা! তখনই পালিয়ে গেলেন। "তার পর বন থেকে সেই রানীকে আনিয়ে আবার ঘর়কদ! করতে লাগলেন!” 
এখন, কালিঘালের গল্পে সঙ্গে স্থপকখাটিকে ছিলিয়ে দেখা ধাক । রূপকথার সঙ্রাণী কালিদাসের 
কথ। তার উপর সে দুর্বালার ভূমিকাও নিয়েছে । তার শাপ সাক্ষাং মেয়েটির প্রতি নব, কিন্ত তার অন 
প্যানীর শাপের ফলে। পদের পহানীর ক্টাহ্গেছের প্রকাশ কালিদাসের কথেহ বেদনার মতই নর্মান্তিক, 
এবং ছু সুদিকারই রঙ্গমঞ্চ খেকে প্রস্থান কন্যা-বিদ্বারের সঙ্গেসঙ্গে । যতক্ষণ দেখ! ধায় ততক্ষণ মেছ়েকে 
দেখবার জক্যে গাছের নীচু ডাল, খেকে উপর ভালে ওঠা স্বপকখা-হটিত, অথচ অতান্ত স্বাভাবিক হবি 
ফলনা। য্ানীয় মাও নাটকীয়। মেরেটিও শকুন্তলাই । চুদ্গনেই অনমুধ্যগর্ভদনূত, একজন পত্তজাত, 
অন্ত জন পক্গিরক্ষিত। মনে ছুই কাহিনী খন বীজ-আকারে ছিল তখন শবুদ্ভলা পক্ষিমাত বলেই কল্পিত 


রূপকথ! ও শকুন্তলা 


ছিল। শহুত্তলা নামটিয় সংগত বা!খ্যা থেকে এই অহমান করি । মহাভারতে ও ফালিদাসের লাটকে 
শুস্তল। নামের বাধ্যা আছে। কালিদাস ইঙ্গিত করেছেল বে শব্দটি 'শকুত্ব' থেকে উৎপর। 
ব্যাখ্যাকরেছ্া বলেন শবুস্তেরস্বারয লালিত (শহুত্ব+লা) বলেই এই ন!ন। কিন্তু এই অর্থে লা-ধাতু 
সংস্কৃতে অপরিতাত ৷ স্বতরাং এ ব্যাখ্যা লোকনিরুক্তি ছাড়া কিছু নপ্ু। আসলে, 'শহৃম্বল' শব্দের 
স্বীলিঙ্গ কপ 'শকৃম্তালাঃ ॥ ' মানে পাখি, তাতে ক্ষুত্র অর্থে 'ল' প্রত্যছ করে হীলিঙ্গে 'শকুস্ুলা', 
মানে ছোট পাপিটি। শকুন্তলা বে শকুনশাবক তা শকুনি-রক্ষা থেকেও মনে হুঘ। স্ষুত্র অর্থে “লা” 
প্রতায়ের অন্ত উদাহরপ-_ বৃষল, শিশুল (বৈদিক); প্রাকৃত মঙ্ছলী (হীলিঙ্গ, ছোট মাছ; এর থেকে 
বআধুনিক হিন্দী 'মছলি)। এই অর্থে শবুস্তল-শক্ল্তলার প্রতিশব্দ রয়েছে, ক্ষুত্র-অর্ধে '-অক' প্রতায়যোগে, 
'শকুস্তক'শহুস্থিক।'*৮ (বৈদিফ)। রূপকথার মাগী কালিনালের পিলী। এই দু ভূমিকার মাচহণ 
এ দেশের তিহ্থ মনুলারেই ৷ অর্থাৎ মাদী প্রতিকূল, পিসী অন্কৃল। ন্মপকখার ধারা অঙ্ছদানে 
মাহবের অতাস্থ প্রতিকূল বাজি বাক্ষণ-রাক্ষণী । তবে রাছা প্রত্যাধ্যান কহলে পর কালিদ'যের 
পিদীও শকুস্ভলার নিাপনে প্রকারান্তরে সায় দিয়েছিল। স্বপকথাদ্র রাডার হ্থিতীদ্ধ বিবাছের উদ্মোগ ও 
প্রাণ নিয়ে পলাঘন বাংলা জপক্থ!র বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করেই হয়েছে বলে মনে করি॥ 

ফালিনাস যে কতকট| সমসাময়িক রূপকথা অবলম্বন করেছিলেন, আমার মনে হয়, নদীর ঘাটে নাইতে 
গিয়ে আংটি হারানো আর মাছের পেটে তা পাওয। তার হুদ প্রাণ । বাংলা স্থূপকথাটিতে এ ঘটন! নেই, 
কিন্তু থাকতে পারত ॥ তবে নেই বলেই জোর করে বলতে পারি বে বাংলা স্রপকব!টি কালিদালের 
গল্পের স্বানকালোচিত আধুনিক সংস্করণ নন, অন্ত একটি পাঠের স্বপান্তর । 

মহাভারতের শকুস্থলা-উপাধ্যানের প্রথম অংশে রাজার মুগয্বা থেকে শকুঙ্চলার সঙ্গে সাক্ষাৎ-মুহূ্ড 
অবধি__ কালিবালের গমের প্রভাব আছে বলে মনে করি মালিনী নদীর উললে শুধু এগালেই রয়েছে। 





এই আলোচনায় বঙ্গবাসী) কার্ধালয প্রকাশিত পাঠ অগুলইণ ঝরেছি। পুলা ল্য ( অধ্যার ৬৩-১৯ ) বিশেষ পপার্থকা নেট। 
উসনত্তর অথ খেকে চু অহা পাস 

অব্য বদি সেনাদিদদ্ৰাচ সঃ।- 'সবীযতাহয় ধাবহাসফনং যয (৯৯. ০২৫৩) 

সামাতো। রাণলিঙ্গানি সোহপনীয় নয়াঘিপও । পুরোছিহলছারণ্চ ওগাদাহরমমূতযন্‌ ॥ (৯৯, ৬৫) 

দেৰতায়াতনান|কু (পক্ষ পুজা: বৃতা। ছিজে: | বক্ষলোকাদান্ধান: ফেনে- (++, ৪৯) 

* ততোহগক্ন্‌ বৰাযাক্রেকোংসাতান্‌ বিশ্বক) তান্‌। নাপস্তাশ্রছে শুশিনে তদ্বুদিং শংলিকতেদে ॥ সো পঃমালগ্রসুদি পা ইটা 
তগশ্রযদ্‌। উবাও ভ ইফেছুছে ধন: দরদচত্িৰ 1 (৭১,১২) 

+ শ্রন্থাগ তন্তু ত: শব্দ: করা ইরিব অপিশী। দিশ্চক্রমাশ্রযাৎ তন্মাৎ ত্াপসীবেহহারিঞী। (৭১,৩) 

= গতঃ লিত| দে জগৰান্‌ ফলাস্তাছতু যাত্রা । যুদুর্ত: লংপ্ৰতীক্ষৰ জষ্টাস্বেনমূপাদতস্‌ । (৭১.৯) 

৯ কংস্বাহ: তগবতো সুক্ৰ হুহিত। মতা (৭১, ১৫ক) ১= (৭১-২০ থেকে ৭২-২৭) 

১৯ দৃইা পরান: শলুনাই লমন্তাৎ পর্যবারন্‌। বেনাং হিংহার্থনে বালাং কলামে! হাংসপৃদ্ধিন: ৮ (৭২,১২) 

১২. নির্ণনে কু বলে ঘন্মান্ছকুষ্ধৈ পিরক্ষিত: | শকুস্বলেতি নাহাস্তাঃ বৃতক্কাপি ততো হয়া । (৭২.১৬) 

2৩ হখংস্ি পিতর: মে পিতরং বানত । (৭২, ১৯ক) ১৪. সর্ব সাৱাং তৰাতাস্ব ভাং হে জুৰ গোজন। { "৩, পৰ) 
৯৫ দুচর্ড: দ:প্রতীক্ষত্ব স মাং তুৱা: পরনাস্ততি। (৭০, ৫খ) 

১৯ আনো বন্ধুরারৈৰ *তিরাবৈৰে চান্ধুন:। আত্নৈৰান্ধৰো বায কৰু ৰহলি ধৰ্মক । (৭৩, ৭) 


aes 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আসশ্বিন ১৮৮১ শক 


১৯ শৃণু মে লব প্র 5. বিজি জায়েত হাঃ পুত স ভবে হন ॥ মুবরাযে! দহারাগ' -অস্ত থে লসন্থ্যা॥ (৭০, ১৫-১২) 
১৮ এন আশি চ বা হি নেকাছি নগর: স্ব: শুচিন্ছিতে ॥ (৭৯১৮) 

১৯ ইতি দ্তাং প্রতিশ্রতা ল বুল সনদেসা৷। মনসা চিন্তা আগাৎ কল: প্রতি পাৰিবং। ভঙ্গবাংপগা যুৱ: শ্ৰন্থা ৰিং দু 
করিযতি। { ৭০, ২২-২ক ) 

২৮ পক্ত্বালা চ পির: ঢলিয়া নোপরগাদ তস্‌ । (1৩. ২৪ক ) ২১ (৭৯, ২২-৩১)। 

২২ প্রতিশ্রতে তু গে আতিঘাতে পকুপ্তলা । গড: হ্যাব বাহক কুমারদক্ষিতোরসন্‌ । (৭৪০১) 

২০ "সরা শব্দের এখানে চুটি দানেই খাটে । এক পর্ববধনের ঘৌষথাজপ্রাত্তর কাল। জার, দরদননকে দৌঁধয়াছা ফিতে 
সারার অভিজ্ঞা। 

২৪ নহুকতগানিলাং অন দহপুহারিতো পাত । ভুত হবাশগত!রাহ লবলঙ্গণণুষ্িভাদ। নারীপাং চিন্বধালে। হি বান্ধধ্ৰু 
রোচতে। (৭৯,১১-১২ক) 

২৫ নিবেরঘিদ্বা তে সবে জাশ্রষং পুনরাগতাঃ। (৭৯,১৬ক) 

২৯ পুজরিদ্া খাসা পরুষালা ॥ আয়: পুয়ত্তরা রাজন ঘৌবরাজেহজিহিচ্যতান্‌।- খা মৎগক্রমে পূর্ধং ঘঃ কৃত: সময় হুর] 
তৎ শর্ত দহা চ।গ কথা প্রহপনং অতি ( ৭৯, ১৬১৮) 

২৭ লোহৰ অইঘৰ তথাকাং তত রাজ। গলি | পবা সবযনাদীতি কত বং দুষ্টত।পলি ॥ ব্মাৰ্ঘকামসধত: ন প্মরাদি খঢ়। সহ। 
গন্ছবা তি বা কাম: বন্াীন্ছলি তং চুর । (1,১২০) 

২৮ সৈৰমুকা ঘরায়োহা বরীড্িতেৰ তপৰ্িনী। নিজের চ হুযখেৰ তকে) গুশেৰ নিশ্চলা। (৭৪,২১) 

২৯ সা চুদি বাাদব। হিখাবেধলবন্ধিত| | ভৰ্তারবক্িলত শরক্ষ) কুন্ধ। বচনদত্রৰীৎ॥ আানত্রৰপি বহায়াজ কন্যাদের প্রচাবলে। ন 
আ্ানাসীতি ন্যিশন্ক: ৰাস: প্রাকৃতে। জন: ॥ রং আরপ্তেতি মাছেবং মাৰফস্াঃ পতিত্রতান্‌। অর্থাহাং নাচনি যাং ব্য: 
আাধাদুপরিতাষ্‌ | (িনর্ষ- বাং প্রাকৃতৰচূপ-েক্ষসি সদেছি। ন কৰবি পূৰে ঢৌঁদি কিং ন শৃপোধি দেও ঘৰি যে দাচৰানায়া 
নং ন করিয়লি। হুচন্ত শকৰ! মু! ততত্তে২স্ত ব্ুচিযুতি। (৭৯, ২৪-২৫, ০৪-০৯ ) 

৩* শর বাং দালিহ্গ। পুযোহয়ং শ্রিয্শৰ:। পুত্ৰস্পশীৎ পুথৱরপ্পর্শো লোকে ন (তে ॥' "আহত থামে পতসংদ্ধত 
পৌ॥ব। ইতি ধাগ্যরিক্ষ মা: দুতিকেহভাবদৎ পুরা । (৭৬, ৭৮, ৬+) = 
৩১ সর্বষেতৎ পরোক্ষ: নে ঘৎ ত; বরদি তাপলি । নাহ: স্বাদাভি।নাৰি হতেই গথ্যতাৰ্‌ স্বপ্ন ৷ (1৬,৮১) 

৩২ সাল লর্পৰাত্ানি পৰচ্মিয়ানি পসি। আকনে| বিবৰানানি পশুৰ ন পত্ধদি। ক্ষিত।বটনি রাছেত অন্ত রি্ষে চরাদ্যহস্‌। 
আৰয়োরস্বর: পশ্য বেুপর্ধলর়োরিব॥ (19, ৮২, ৮৪) 

৩৩: লু ন তাজ মালি (২৭, ১০০) 

ও রাজন লত্য: পর: বরঞ্চ লত/ফ সময: পর: সা তাকী: সমর: রাছন্‌ সত্য: সঙ্গততমন্ত তে। অনৃত্তে চেং প্রদৃ্ণ্তে হচ্ছকালি ন চেং 
দ্ববন্‌। আন! হস্ত গন্ছ!সি বা€শে লান্তি নঙ্গতন্‌ ॥ স্বাদৃতেহপি ছি ছু শৈগরাদাবতংলকাষ্‌। চকুঃস্তাৰিমাং পৰী: পূ বে 
লালহিস্তি ॥ এভাবদুক,। রা্জান: প্রাতিষ্ঠত লুল ॥ (৭৪, ১০৯১-৯ক) 

৩৪ অবাবারিক্ষাহ ছু ধাওযাচাশইী সী । ভস। মাতা পি: পুজো হেন জাত: স এব সঃ) ভর পুত: ছা যাবা? শরুক্বলাদ্‌। 
00, 2৯১১০) 

৬৯ আস্ততাং ছরহিস্াক্ষ গৃষ্ষতা্স্শং ত ন:। ভুক্যতা শক্তি বীঘার| উন্সতাং হবি রোচতে ॥ 

৭ দ্ধ বৃঙ্গেল তরসা ভ্রীভৃতি শর স বাদক: ॥ 

৩ রাক্ষস-খাক্ষস, এল. সি. আড়ি) এও কোং কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩০৯, এচাদশ সংস্করণ ১১৯% | 

৩৯ এই প্রসঙ্গে ‘ক’ নাদটিকেও টানতে পার! বাছ। অধববেষে ‘কং’ একরকম অপদ্ধেতা (গর্ডসাশকারী) অদ্য! হ্যাল 
গৈর্াং)। এই ধাল হতে শকুনি জেখর্ব স:হিত। ২. ২৪.২) । অনুমান করিতে ইচ্ছা! বা, আদিম কাহিনীতে এমনি কথের 
কৰল থেকে পাখিরা অধৰা এক কৰ অপর কবে ফা:সকা€ খেকে বেনফার পরিত্যক গর্তকে রক্ষা করেছিল। 











মেঘদুতের ব্যাখ্যা 
অীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য 


শ্রেষ্ট কবিকর্মের লক্ষপই এই বে, তাহা কখনও পুহ্াতন হয় না। ঘূগে ধূগে সহৃনহ পাঠকের চিত্তে 
তাছা নব নব ভাব ও রসের উদ্রেক করিয়া থাকে | বিভিন্ন মনীঘিগণ তাহার নৃতন নূতন অর্থ ও 
অডিপ্রান্ন উদ্ঘাটন করিনা খাকেন। জগতের সূল-প্রক্কৃতির কপ ও অভিব্যক্রির যেমন অন্ব নাই, তেমনঈ 
মন্থাকবিবাস্ীর স্থোতনাও সীমাহীন ও অপরিচ্ছেন্ত। মছাকবি শেক্সগীংরের ‘হ্যাম্‌ল্টে' ‘কিং লীে 
প্রভৃতি নাকে কত শত ব্যাখ্যাই-না টীকাকারগণ প্রচার করিছাছেন। তবুও মনে ছয় বে, উহার দুল 
অভিগ্র।ছটি যেন এখনও আমাদের বৃদ্ধির পরিধিকে অতিক্রন করিচাই যচিয়াছে। অনেক স্মধ্র 
সযালোচকগণের ব্]াখ্যা থে কবির মূল স্বরীপ্রেরদার অহুধাঘী হইয়াছে, তাহা নহে। বরং এমনও দেখা 
যাম বে, কবি দুরীক্ষণে থে বিষয় চিন্তাও করেন নাই, সনালোচক তাছাকেই কাবোর প্রক্কত ব্যাখা! ক্ষণে 
নির্দেশ ফরিয়াছেন। এ বিষক্কে শেক্সসীঘয়ের নাটাকলাসু অন্ততম প্রধান সমালোচক বত্রাডলি কঠৃক 
প্রচারিত ‘কিং লী নাটকের সম।লোচনার প্রতি নিয়োস্কত ব্যক্্যোক্তিটি প্থরীয_ 
1 dreamt last night that Shakespeare's ghost 
Sat for a Civil Service post. 
‘The English papers of the year 
Contained a question on King Lear. 
Which Shakespeare answered very badly 
Because he hado’t studied Bradley, 

ফবিই যে নেক লময় ডাছার লরিমূহূর্তের মূল গ্রেরণাটি পয়বর্তী ক্ষণে হখাবখভাবে উপলঞ্ধি করিতে 
পায়েন, এমনও নিঃলংশয়ে বলিতে পারা ধায় না। রবীন্দ্রনাথ তাহার ‘শাচাছান' কবিতার কয়েকটি 
দুত্তহ পংক্রিয়* ব্যাখাপ্রসঙ্গে থে মস্তব্য করিঘ্বাছেন, তাহা প্রতোক কবির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য বলিব 
মলে ফরি। তিনি লিখিয়াছেন_ 

“কবিতা লিখেছি বলেই হে তার মানে সম্পূর্ণ বুঝেছি এমন কথা মনে করবার কোনো হেতু নেই । 
মন থেকে কথাগুলো ঘখন সপ্ত উৎসারিত হচ্ছিল, তখন নিশ্চহ্থই এর মধ্যে একট! মানের ইক্গিত প্রচ্ছন্ন 
ছিল। সেই অন্বধামীর কাছ লারা হতেই সে দৌড় দিয়েছে। এধল বাইরে থেকে আমাকে মানে ভেবে 
বের করতে ছবে-_ সেই বাইরের দেউড়িতে যেমন আমি আছি, তেমনি তুমিও আছ এবং আরও দশ ভন 
আছে, তাদের মধ্যে মতান্তর নিগ্ধে সর্বদাই হটগোল বেধে ঘার। লেই গোলমালের মধো অনার 
ব্যাখ্যাটি যোগ করে দিচ্ছি, ঘদি সম্ভোষদনক না মলে ফর, তোষার বুদ্ধি খাটাও, আমার আপত্তি করবার 
অধিকার নেই !"* 

সুতরাং শ্রেষ্ট কবিকর্ম শুধু একটি মাত নির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করিছাই চরিডার্থ হয় না। তাহার 
চসুমপার্থে একটি অনিষ্ট বাঞ্জনার পরিমঞ্ুল রচিত ছইর্ন। থাকে, বিভিন্ন রলিকজনের বিচিত্র ব্যাথা 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আস্বিন ১৮৮১ শক 


সেই পরিমণ্ডলের মখে) ভিড় করিগ্রা থাকে-_ কবিসম্মত অর্থ সেই অনিদিই পরিনগুলেরই অন্তর 
অন্ভতম ব্যাখ্যা মাত্র । সব সময সর্ধরর পাঠকের চিত্ত যে তাহাতেই সা দিবে, এনন নাও হইতে 
পাত্রে। এই প্রদঙ্গে প্রলিদ্ধ সমালোচক ব্রাডল যাহা বলিষাছেন। তাছ ছেমনই পারবান্‌ তেমনই 
সহদদ্বের অন ভববেগ্-- 

“About the best poctry, and not ouly the best, there floats au alinosphcere 
of infinite suggestion. ‘Tle poet speaks to us of onc thiug, but iu this oue 
thing there scems to lurk the secret of all. He said what he meant, but his 
weaning seems to beckon away beyond itself, or rather to expavd into 
somethiug boundless which is ouly focussed iu it; something also which, 
we feel, would satisfy not only the imagination but the whole of us..." 

অতএব, জগতের যেগকল শ্রেষ্ঠ সাহিতাকীতি, সেগুলির মখো সহ পাঠক কেবল কল্পনার নধীনতা, 
ব্যাপকত! অধবা ভাব ও ভাষার বিশিষ্ট বি।ল ও নাধূ্ষ_ এইটুক মাত্রই সন্ধান করিথা তৃপ্ত হইতে 
পারে নাঃ তাহারা উহানের মে গু দার্শনিক তব, কবিদীবনের কোনো অগ্রাত ঘটনা, এতিহালিক 
দৃইডগ্গি, বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য প্রস্থৃতির অন্বেষণও করিয়া খাকেন। হয়তো নিছক সাছিত্যসনালে।চনারপে, 
অথবা রপদৃনীসম্মত ব্যাধ্যাপে তাহার কোনো গুরু সাও থাকিতে পারে । কিন্তু স্বীকার না করিয়া উপায় 
নাই হে, শ্রেষ্ঠ কবিকর্ষের এইছাতীষ বিডিত্রদুখী ব্যাখ্যা সশদিতভাবে পাঠকের কাবারাব্বানকে গভীয়তর 
ও লমৃন্ধতর করিয়া তুলে, যাহা কোনে! একটি বিশেষ ব্যাধ্য) অবলঘন করিব! চলিলে সম্ভবপর হয় ন|। 

মহাকবি কালিদালের ‘নেঘদূত'ও এই জাতীয় একখানি কাব্য। নানা স্থরলিক বিহ্্দন ইহারা 
নানাক্প ব্যাখ্যা করিগাছেন। বৈজ্ঞানিক বিজানপন্মত দৃটিতে এই কাবা অধ্যন্নন কত্রিধাছেন; দাশনিক 
ইহার মখো দর্শনশাহের লিগৃঢ় তর অন্থেব? করিয়াছেন; মরমী ইছার প্রতিটি নন্বাত্রাস্বা ছন্দে বেন 
নিজেরই একান্ত নিজন্ব অস্ভুতির প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইয়া! যুদ্ধ হইয়াছেন; আবার, যিনি নিছক 
ফাবারলপিপান্, তিনি শুধু এই খণ্ডকাবোর অপরূপ ভাষাশিল্প ও বর্ণনার বিচিত্র লীলা ঘর্শন করিয়াই 
বিশুদ্ধ কাবাসৌন্দরের এই অতুলনীয় প্রকাশের দিকে বিশুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিত্রা খানম ছইয়াছেন। হতে 
শেষোক্ত সহৃরের চিত্তাবস্থাই নিছক ফারাপমালোচনার দিক হইতে সমর্থনযোগ্য । কিন্তু অন্তান্ত ব্যাখ্যা ও 
বে “মেনু কাব্যের পরিপূর্ণ আস্বাদনের পক্ষে উল্লেখযোগ! সংযোজন, সে বিধরেও কোনে! মতধ্ধৈ 
ধাকিতে পায়ে না। বর্তমান প্রবন্ধে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ ছইতে 'মেঘদূতে*র বিভিন্নদুখী কয়েকটি ব্যাখ্যার 
আলোচনা করাই উদ্দেন্র_ সহদন্ধ পাঠকগণ ইহাদের সারবত! নিজ নি কচি অনুসারে বিচার 
করিরা দেখিবেন। 


bl 
পূর্বৰেহ ও টতয়দেখ 


বেঘদূতের ব্যাখ্যা করিতে দিদা অধিকাংশ লমালোচকই একটি সাধারণ বিভ্রমে পতিত হইরাছেন কলি 
মনে হনব। এই বিভ্রমের জনত যে তাঁহারা নিজেরাই হাদী, তাহা বলিতে পারি না। এই বিভরমগৃষ্টি 


মেবদূতের ব্যাখ্যা 


অন্ধ প্রমিন্ধ টীকাকার মল্িনাথের দায়িত্ব সনধিক ॥ তিনিই লগ্তরতঃ সর্বপ্রধম টীকাকার তিনি কালিদালের 
এই অধপ্ড শিল্পকর্ষকে ছবিধাব্ভক্ত করিছ। অধ1চীন পাঠকসম্প্রদারের চিন্তনেংহ সংঘটিত করিছাছেন। 
“পূর্বদেঘ’ এবং উত্তরষেধ' কূপে বেঘদূতের বিভাগ কালিদ্াসের কবিকল্পনাত্র নখো একেবারেই স্থান পায় 
নাই_ ইছা থে অগ্চান্ত একাধিক টীকাকারগপের সাক্ষ্য হইতেই প্রমানিত হয তাহা নব, মেখবতের 
আডান্তরীণ লাক্ষাও এই সিদ্ধান্তে পরিপোবক ।* মেঘরুভের অ্রয়োদশ লেকে যক্ষ নেঘকে উদ্দেশ 
করিঘা বলিতেছে_- 
মার্গং তাহজ্বৃৎ কথন্তবংপ্রঘাপাহহপং 
সন্দেশং মে তদ্হু দলন শ্রোস্শি শ্রোত্রপেছম্‌। 

ছে মেঘ! তুষি প্রথমে আনার কাছে তোমার ধাত্রার অনুকুল পথের বিবরণ শ্রবণ করে| । পত্রে 
আমার শ্রোত্ররসায়ন বার্তা শুনিও" 

স্বতরাং ‘মেণনূতে'র দুইটি প্রধান বিষয়বন্ব__ একটি, অলকাগানী মার্গের বর্ণন!; এবং অপরটি, বিবহিন্ট 
ধক্ষপতীর উদ্দেশে ধক্ষের বার্ডা। খুব সস্তব মন্লিনাথ এই দুইটি বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষা নিবন্ধ রাখ্য়াই 
মেঘদূত্কে ছুই অর্ধে ভাগ করিছ্বাছিলেন। কিন্ত, ইহা দ্বীকার করিয়া লইলেও, ম্িনাখ-পত্রিকল্িত 
বিভাগ বে খুব যু[কলংগত হয় নাই, তাহা একটু প্রণিধান সহকারে পাঠ করিলেই ধুকিতে পার! ধাইবে। 
উিবরমেঘের ৪*শ স্োক পর্ধন্ত অলকাপুতী, বক্ষে্র বালভবন ও হক্ষপন্জীর বর্ণনা । অতঃপর কুশলপ্রশ্রের 
পর ৪১শ শ্লোক হইতে ধক্ষের সন্দেশবাক) আরম্ভ হইয়াছে। স্ৃতরাং মল্লিনাখের “পূর্ববেঘ' এবং 'উত্তরদেঘ" 
পে বিডাগকজনা এবং 'উতরনেঘে'র প্রারস্ত নিরব যে একেবায়েই অযৌক্তিক, ইহা বুঝিতে কষ্ট হ্য় না। 
আধুনিক যুগে কালিদাস-রসিক অধিকাংশ বিদ্ধজ্ধনই কিন্ত ‘মেঘদূতে'র এই বিভাগকে অশ্রাস্থ ও কবিকম্িত, 
অভএব মৌলিক, বলিন্না নানিয়া লইঘাছেন এবং তাহারই উপর ভিত্তি করিযা। তাহারা ‘বেঘৰূতে'র যে- 
সবল তাৎপর্য নির্ণ করিষ্বাছেল, তাহাতে তাহাদের বথেষ্ট ভাবুকতা ও রসিকতার পরিচয় মাছে সন্দেহ নাই, 
কিন্তু সেলকলের মূল ভিত্তি বে নিতাস্বই শিখিল তাহা গোড়া হইতেই পাঠকগণকে স্মরণ করাইয়া 
দিবার জন্ত এই অবতরনিকার প্রয়োজন) 


৩ 
আৰতিক ধ্যাখ্য। 

১৩৪২ গালের আহা সংখ্যার 'ভারতবধ' পত্জিকাছ আলিপূর আবহতববিভাগের তযকালীন প্রধানাধ্যক্ষ 
ডক্টর এস্‌. এন, সেন 'নেঘদূতে আবহতব' শীর্ধক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেল। “কালিদাস শুধু ভারতের 
মহাকবি নন, তিনি একজন প্রধান আবহতববিদ্‌ও ছিলেন*__ ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্ত তিনি একটি 
অভিনব দৃষিভঙ্গি অবলম্বন করত; 'মেঘগৃতে'র ব্যাধ্যা করিতে প্রত্ত ছন। বহ স্থলে তাহার ব্যাখান স্তাই 
চমকপ্রদ, এবং 'মেব্দুতে'র রলাম্থাকে তাহা বহলপরিদাণে সম্বন্ধ করে, ইছা স্বীকার না) ফরিদা উপান্ 
লাই । কিন্তু স্ব্ং বৈজ্ঞানিক হুইঘাও তিনি গোড়া হইতেই একটি কাল্পনিক অযৌক্তিক ভিত্তির উপর 
আপন লিন্ধাস্থটিকে দাড় কয়াইবার চেকা করিয্াছেন। আমরা ইতিপুর্বেই বলিযাছি বে, 'পুর্ববেঘ ও 
'িতরষেঘ' রূপে মেঘদূতের বিভাগ একেবারেই কজনাপ্রহ্তে ; কিন্তু ড. সেন তাহাকেই সতারপে স্বীকার 
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করিছা লইঘাছেন। হ্ৃতরাং ‘মেংসূতে'র বিভাগ সম্বন্ধে তাছায় নিছোছ্ত মন্তবা অনভিদ্ঞ পাঠকের নিকট 
অভিনব ও কৌতৃহলোন্সীপক মনে হইলেও ইহার বাণ্ডর ভিত্রি বে নিতান্তই শিথিল, তাহা মানিয়া লইতেই 
ছুইবে। 'পূর্ধনেঘ' নামকরণ সম্পর্কে তিনি বলিলেছেন_ 

“তিনি [কালিদাল ] মেঘদূত কাব্য চুই অংশে ভাগ করিথাছেন-_ প্রথন অংশের নাম পূর্বমেঘ ; 
ইহাই বাদলের মেঘ যাহা মাজ ও নার্ধাবর্ডের উপর দি কোন্‌ পূর্বদিক ছইতে বহিদ্বা থাকে । এই মেঘকে 
পথ দেখাইতে গিয়া কবির মন নেঘপৃষ্ঠে আরোহণ করি! পাচ শত ক্রোশব্যাপী পথ অতিক্রম করিদ্বাছে। 
পথে পড়িয়াছে কত গিরি নদী জনপদ । অলকার পৌছিছ্বা হাত্রাশেষে কবি উন্তমেঘের সন্ধান পাইমাছিলেন 
বলিয়া হলে হয়। দেখ! বার যে আজও পাশ্চম-ছিদাচলের উপর এই মেঝ কোন্‌ উত্তর দিক হইতে 
দক্ষিনাভিমুখে প্রবাহিত হয়। অলকা ফি তাহা হইলে পূর্ব ও উত্তর যেঘের সন্ধি্থল এবং এই জগ্লই কি 
কালিদাস নেঘূতকে দই ভাগে বিভক্ত করিরাছিলেন ?* 

হাহ! ঘদি সত্যই পূর্বষেঘ ও উত্তরষেঘ কালিদাদ-পরিকল্লিত হইত! কিন্তু দুঃখে বিষ, এই 
কৃতিত্বের দন্ড প্রশংলা নলিনাধেরই প্রাপ্য ॥ কিন্ত এই মৌলিক সর্খলাধারণ ভ্রযের কথা বাৰ দিলেও ড. দেন 
যেরূপ নিপুণতায় সহিত রামগিরি হইতে অলক! পন্থ বিস্তৃত মেঘের গতিপথের সহিত বর্তমানকালের 
বধাকালীন বেঘের গতিপথের ঘনিষ্ঠ সাদৃগ্ড উপস্থাপন করিয়াছেন, তাছ! সত্যই প্রশংসার । 
তিনি বলিল্নাছেন 

শন্মতএব দেখ! ঘাইতেছে থে, দেড় হাজার বংসর পূর্বে অন্ততঃ ভারতের পণ্ডিতনণ্ডলী জানিতেন যে 
বাঘ গতির উপর মেঘের চলাচল নির্ঠর করে। এলব তথ) জানিয়া কালিদাস তাহার মেঘকে রামগিরি 
হইতে অলকা পাঠাইতে প্রশ্থাণী হইলেন। এই প্রপ্তাবকে আমর! কি মহাকবির শুধু একটা অলদ কমন! 
কিংবা! একট! খেয়াল বলিয়। ধরিয়া লইব, অথবা! নে করিব যে মহাকবি আর্বাবর্তে বহপংটনের ্ষলে নানা 
দেঘগতি গ্রতাক্ষ দর্শন করেন এবং এই অভিজ্ঞত। লিপিবন্ধ করিবার জন্ত মেঘৰূত কাব্যের অবতারণা 
করিয়াছিলেন?" 

মোটামুটিভাবে, ইহার সহিত আমাদের মতের কোনো বিরোধ নাই । সবএ ভারতয়্ধণ্ডেই ভৌগোলিক 
ও তথ্লজাতীয স্গিবেশ-বৈশিক্ের সহিত সহাকবির যে অস্তরঙ্গ ও অপরোক্ষ পরিচয় ছিল, ইছা তাঁছার 
রচনাবলী পাঠ করিলে প্রত্যেকেরই হৃমরক্গম হওয়া উচিত। কিন্তু আমর! এ কথা নিলেন্দিপ্চচিত্ে নানিছা 
লইতে পারি না বে, শুধু আবহতব বিষয়ক “অভিজ্ঞতা লিপিবন্ত করিবার জন্তই মহাকবি মেঘদূত কাবোর 
অবতারণা করিদ্বাছিলেন” ৷ কালিঘাস-বনিত মেঘপথের সহিত ১৮ই আগস্ট ১৯০৪ তারিখের আবহচিত্রের 
তুলনাপ্রসঙ্গে ড. মেন যাহ। বলিয়াছেন তাহা সতাই কৌতুছলোধীপক-_ 

“এখন দ্বেষ] ঘাউক আগস্ট মালের কোনো এক নির্দিষ্ট দিনের মেঘপথের পৃহিত কালিদ!লের যেঘপথের 
কতটা সাদৃক্ক দেখানো ধাগ। এই উদ্দেশে >» ই আগন্ট ১৯৩৪ তারিখের আবহচিত্র দেখানো হইল) 
ধালিদাসের মেদপধও এই চিত্রে বলানো হইছাছে। গাঙে উপত্যকার উপর দিয়া মেথঞাবাহের 
ধেমকল রেখা টানা হইয়াছে, উহাদের সঙ্গে কালিদাল-বেঘপখরেখার আশ্চর্য সাদৃশ্ত বেশ দেখিতে পাওয়া 
ধায়। এখানে বলা প্রয়োজন থে সাধারণতঃ নেঘকে রাষগিরি হইতে অলকার খাইতে হইলে উদ্জমিনী 
ঘূরিগা যাইতে হয় লা। এইআন্ত মহাকবি 'পূর্যসেঘের অষ্টবিংশতি তোকে মেদ্বকে রাজধানী দর্শনের 


মেঘদূতের ব্যাখ্যা 


মানাস্থপ লোভ দেখাইতে ছাড়েন নাই । বৈজ্ঞানিকের দিক দিয়া দেপিতে গেলে উজ্জয়িনী পথে 
পূর্বমেঘকে টানিষ! আনিতে হইলে কোনো বিশেষ কারণের প্রথ্েছল হর । এই কারণ সাধারণতঃ বাদলের 
ঝড়ের অভিযান । গন এইরূপ কোনো ঝড় উৎকল হইতে শর্দর় অভিমুশে অএসর হর তখল রাবগিত্রি 
অঞ্চলে বর্ম! প্রবল হয় এবং পূর্বনেঘের রামগিরি হইতে উচ্ছ্রিনী হইয়া অলক] অডিনুখে হাওয়া খুবই সম্ভব 
হয়। অতএব দেখা হাইতেছে বে কালিদাস পূর্বষেঘকে বিজ্ঞানসন্মত ভাবেই তাছার পথ নির্দেশ 
করিধাছিলেন। এই তথ্য কি কাব্যরসের লম)ক্‌ উপলদ্ধিত সহান্ুতা করে লা?" 

ভ. সেনের সহিত আমরাও এক বাকো শ্বীকার করি বে, এই নৃতন খোর দান কালিদালের কবি- 
প্রতিভার বাস্ববমুরীনতা উপলদ্ধি করিবার পক্ষে বিশেষ সহাঘক, কিন্ত 'মেঘদুতে' মেছের গতিপপ হদি 
নিতান্ত কাল্পানকই হইত, তবে কাবারল-লন্তোগের দিক্‌ দিপা কিছুমাত্র হানি হইত কি “মেছদুত' 
এমনই এক কাব্য যাছার সম্পূর্ণ আন্বাদনের পক্ষে বাস্তব সত্যালতাত্ববিচার নিতান্ত বছিহঙ্গ ব্যাপার; 
উহা আপনার অস্বসিহিত কাব্যলতোর উজ্জ্বল প্রচার চিরচাস্বর। তবে ভ. লেন কর্তৃক উদ্ঘাটিত তথ্য 
বহিরঙ্গ বিচারের পক্ষে সত্যই উপযোগী ও মূল্যবান্‌, লে বিষে কোনো সন্দেহছই থাকিতে পারে ন!। 
তিনি ‘মেঘদৃতে'র ‘পূর্বমেমে'র ১৯শ গ্সোকের বে অভিনব ব্যাথা দিয়াছেন, এই প্রসঙ্গে তাহা উল্লেখঘোগা । 
স্গোকটি স্বপ্রণিজ্ব - 

অসে: শৃঙ্গং হরতি পবন: কিং স্বিদিতান্ূদীভি- 
দৃ'ষ্টোৎসাহশ্চফিতচকিত: মুগলিদকাক্গনাভি: । 
স্বানাদস্থাৎ সরসনিচুলাযৃংপতোদহযুষ: খং 
ছিহনাগালাং পখি পরিহ্রন্‌ স্মুলহত্তাবলেপান্‌ ॥ 

ভ. লেনের ৰডে “মল্লিনাথ আবহততবিদ্‌ ছিলেন না এবং এইডস্ক এস্থলে যছাকবিত্র আবছলম্বদ্ধে 
ইঙ্গিত ধরিতে পারা তাহার পক্ষে সম্ভব হত নাই এবং তিনি হস্থীশুধের সার্থকতা উপলদ্ধি করিতে 
পারেন নাই। সামার মনে হথ ছস্তীশুণ্ড বারা মহাকবি দলত্তস্ত বুঝাইতে চাছিছ্াছেল। আলগপ্দ্্ যে 
আমাদের দেশে ছাতীশুড় নাষে পরিচিত ইহা আমর! সকলেই জানি । খাহাদের এ বিষন্ে সন্দেছে আছে 
তাহারা জলস্তস্তের ছবি হইতে বুঝিতে পারিবেন! 

শুতরাং দেখা যাইতেছে বে মেঘের উত্তবান্তে অলকার পথে গমনের সনগ্জ মাঝেমাঝে লন্ুস্ের 
আবর্তে পড়া সন্ভব। এইজন্ই কি কালিদাস পূর্বেঘকে সতর্ক করিয্বাছিলেন 1” 


মবাপনিষ ব্যাথা! 
রবীন্দ্রনাথ 'চিত্রা'র “নীতে ও বলন্ে” ঈর্ষক কবিতার পরিহাসচ্ছলে বলিদ্বাছিলেন_ 
বেত লোকে বাছা 
কাব্যভ্রনে বলে আছা ] 
আনি দেখায়েছি তাহা 


দর্শকের নবদূজে । 
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কিন্ত কৌতুকবশে নহে, সত্যসত্যই গম্ভীরভাবে, ‘মেঘদুতের দার্শনিক ব্যাধ্যা' উপস্থাপন করিবার মত 
মনীধারও আমাদের দেশে অভাব হয় নাই । ১৩৪৪ সালের 'ভারতবরধ' পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যা উল্লিখিত 
শিরোনামান ড. য়াধাগেবিন্দ বসাক মছাশয়ের এক প্রহন্ধ প্রকাশিত হু) প্রবন্ধের হচেনার প্রবীণ অ।পক 
নহাশছ ঝলিদ্বাছেল-_ 

"এই প্রবন্ধে আমরা নেঘনূত কাবোর তাৎপর্থ হইতে কালিদাসের বেদাস্থপাহোক্ত ছানের কথকিৎ 
পরিমাপ করিবার চেষ্টা করিব” 

বেদান্তস্মতভাবে ‘মেঘদুতে'রর তাংপ ব্যাধ্য! করিতে গিছা তিনি যাহা বলিছাছেন তাহা হইতে অংশ- 
বিশেষ উদ্ধৃত করিনা দেখাটতেছি_ 

শ্ভীবাব্ম। ও পরমাব্মার এবীভাব ব! অনন্ত সম্বন্ধে শ্রদ্াবান্‌ হুইয়াই যেন কালিছাল বেদান্তযতের 
অন্থসরণ বরিষ্থা এই উভয়ের অভি প্রতিপাদনে যুক্ত ইইস্াছেন এবং সেই রমন আনন্দময় পরমাত্থাতে 
যদি আবাত্মা নিজেকে ভুবাইয়া দিতে পারেন, তবেই উভয়ের চিরন্তন অক্তোস্ত তাদাব্য উপলন্ধ হইতে 
পারে-- এই গড় দার্শনিক তরই কবি লৌকিক ব্যবহার স্বীকার করিস বক্ষ ও যক্মিনীর বিরহব্যথা ও 
উ্বের মিলনবার্ডার বর্ণনা! দ্বার! জগতে প্রকাশ করিতে চেষ্টমান হইয়াছেন আনাদের নিকট এইরূপ ভাব 
প্রতিভাত হয়।” 

ভাহার এই নিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে গিয়া বেদান্তশাহের প্রতিপাস্থ তত্বসমূছের সহিত নেঘদূতে বণিত 
বিষয়ের যেভাবে সমীকরণ প্রস্তাবিত হইয়াছে, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় নিরোত্ত লন্দর্ত হইতে পাওয়া 
যাইবে 

আমার বনে হয কালিদাস বন্ষিষীহ্পিৰী পরমাব্মার সহিত বঙ্নণী জীবাস্তার একাভ্তিক চিরমিলনের 
বন! বর্ণনা করিতে বাইয়া, সঙ্গেলঙ্গে মেঘ জ্ঞানের পথও নিরূপণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। 
মেখ যেবন হক্ষ ও বক্ষপরীর মিলনবার্তা বছনে পরম সহায়, জীবাম্মা ও পয়মায্মার অভিন্র-িলন সংঘটনে 
জানও তেন পরব সহান্ধ। বেদান্তণাস্বোক্ত 'উত্তরপথ' জ্ঞানের প্রকনষ্ট পথ। সেই পথ দিয়া মোস্গ- 
হিধিকারী জীবের ভানকপ লহচর বন্ধু বিচরণ করে এবং সেই পথ দিয়াই তাহাকে লইয়া ধাইয়া, সে 
অবশেবে হর্ঘশোকের অতীত পরমাঝ্মার সহিত তাহার সংযোগ ঘটাইয়া দেয়।- ইহ স্মরণ রাগিয়া 
কালিদাল লয়বত্তঃ নেঘকে দূত করিয়া পাখিব যক্ষ ও বক্ষিশীর বিয়োগ ও সংযোগের বার্ডা বর্ণনা করিয়া 
খাকিবেন। বসের স্বক্বপ যে আনন্দ ও রলমহ, ইহা! প্রতিপাদন করিবার উদ্দেন্তে তিনি যেন ত্র্থলে!ক- 
সদৃশ অলকাপুয়ীর ও ব্বস্বত্রপিনী অলকানিবাসিনী যক্ষবধ্র বর্ণনায় এতটা রলমযী রচনা সি করিয়াছিলেন। 
সুতরাং আমরা কল্পনা করিতে পারি যে, কালিদাস বেঘাস্্শাখথে নিহিত আত্মবিজঞানের প্রচ্ছ প্রচার 
করিবার উদ্দেক্তে এই ললিতকাব্য বচন! করি ধাকিবেন। পুরে উল্লশিত হইয়াছে যে উক্তযপথে প্রয়াণ 
ছায়াই জীবের পক্ষে বক্ধয়সের স্বাদ সন্তাব) হয়; তাই বুঝি, ঘন্ধকে ছীবাস্থা,হক্ষপত্বীকে পরমাত্মা ও 
মেঘের উন্তরদিগগানী পথকে জানের উত্তর-পখরূপে কঙ্গনা) করিনা কালিদাস নিলেই ব্রদ্ধমীমাংসার় প্রকৃত 
হইয়াছেন। তিনি এত বড় বৈদানিক 1৯ 

বলিতে হর, উপরোক্ত নিশান সত) হইলে, কালিগাসের “মেঘদূত' রচনার মূল অভিপ্রা্ট বাথ 
হইয়াছে সংস্কৃত সাহিত্যরসিক পাঠককুল যে মেতদূত ছইতে বেদান্তের তবজান আহরণ করিতে উন্মুখ 


মেঘদূতের ব্যাখ্যা 


হু শা, এই নিতান্ত মোটা কৰাটা সন্ধবর পাঠকের এতই অহভসিক্ক যে, তাহা আর স্প্ত করিয়া দেখাইয়া 
দিবার কোনো প্রয়োছন আছে বলিদ্বা বনে করি না। তথাপি ব্যাখ্যাটি অভিনব সুতরাং প্রাসঙ্গিক 
উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। 


« 
দেখযুতের রলিষ-যাখা। 


বঙ্গসাছিতোর ইতিহাসে হরপ্রসাদ শাহীর গ্কার কালিদাস-কাব্য-সিক মনীহী বিরল। তিনি কালিদাসের 
কাবোর সমালোচনা প্রলক্ষে ঘত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তত আর কেছ লিশিস্বাছেল ধলিদ্বা জানি না। কিন্কু 
তাহার রচনার একটি লক্ষণীয় বিশেষত্ব এই যে, কোথাও তাহার সমালোচন। পািতাডারাক্রান্থ নয়। বং 
সংস্কতলাহিতো এরূপ একজন দিগ্গ পণ্ডিতের লেখনী হুইতে ওঁ প্রকার লঘু অথচ সরল রগনা কিরপে 
বাহির হইল, তাহা মামাদের কাছে পরমবিশ্মদ্থল বলির হনে হব । 

শাহিদহাপয একাধিক প্রবন্ধে “মেঘদূতে'র সৌন্দর্য ও কবিত্ব বিশ্লেষণ করিছাছেন,» কিন্তু বগুলিতেই 
এমনই একটি প্রপন্ন পরিহালরলিকতা বিরাজিত আছে বে, অনেক সমত পাঠকের ঝুিবার অবসর হয় না যে, 
নেই আপাতগটুলতায় অস্বরালে কতখানি যননসীলতা ও বিশুদ্ধ সাহিত।সৌদ্দ€যোস প্রচ্ছর হইদ্রা হহিচাছে। 
১৩৯৪ সালে প্রকাশিত ‘মেঘত’ নাষক পুণ্তিকার বিজ্ঞাপনে শাহ্তিবহ!শহ ধাহা। বলিছাছেন, তাহা হইতে 
কিছু অংশ নি উদ্ধৃত করিয্না দিতেছি_ইছা! হইতে বুঝিতে পার। যাইবে যে, কালিদালেয় কাব্াব্যাধযার 
উদ্দেস্তে শাস্বিনহাশ্র কি অনস্সাপারণ নিষ্ঠা ও মধাবসারের সহিত নিছেকে প্রন্থত করিতেছিলেন-__ 

শছিমালঘের বেনন পাচটি চূড়া গৌরীপস্কর কাঞ্চলছচ্ছা ধবলাগিরি মুক্তিনাথ ও গোসাইপান, 
সংস্কৃত মাছিতোও তেমনি রদূবংশ উত্তরচরিত শতুস্তল! মেঘদূত ও বুষারসন্বব অতি উচ্চ, অতি গল্দীর, 
অতি শোডামহ, অতি পরিষ্কার ও অতি রঘণীয়। 

পপাচখানি কাব্যেরই অনেক ব্যাখ্যা আছে। ব্যাখ্যা কিন্তু অশিকাংশই লংস্কৃত বৃঝাইবার রপ্ত । ডাব 
বুঝানো কোনে॥ কোনো ব্যাধ্যার উদ্দেন্ট হইলেও লৌন্দ্ঘ বুঝানো কোনো ব্যাখ্যারই উদ্দেশ্য নহে; অথচ 
কাবাগুলি সৌন্দধের খনি, ছোটখাট খনি নর, একেবারে ছোহানেমবর্গ । এই লৌন্দর্দের কিছু কিছু বুঝাইদ্া 
ব্যাখা! কলি, অনেকৰিন ধরি ইজ্জা ছিল 1 এছগ্ত ত্রিশ বছর ধরিয়া প্রস্তুত হুই তেছিলান । প্রশ্নতব অহরন্ধান 
করিয়াছি, নানা দেশে ভ্রমণ করিয়াছি, নানা গ্রন্থ পাঠ করিছাছি; ক্রমেই ইন্থাদের সৌন্দ্ধ ফুটিছাছে। 
দৃ্টির বল বতই বাড়িতেছে, লৌন্দর্ধের চযংকারিতাও ততই বাড়িয়া! ধাইতেছে। তাই মনে কবিঘবাছিলাঘ, 
শৌন্দর্দের বাধ। কিছু লিখিয়া রাধা আবশ্যক, লেই জন্তই সকলের ছোট যে মেঘ, তাছারুই বাবার 
প্রথম প্রবৃও হই । প্রবৃত্ত ছইয়াই দেখি, মেঘদূত সর্বাপেক্ষা! কিন কাবা, উহাতে প্রাচীন দুগোল ও 
প্রত্ততত্বের অনেক জটিল কথা আছে। সেগুলি একন্জপ নীঘাংলা হববিষ্থা লইলাম। লেখা শেষ ছুইল। 
ছাপানোর ইচ্ছা ছিল না, সুতরাং ইচ্ছাত লিখিলাব ।** 

কিন্তু একটি বিহহে শাস্বরিমছাশরের টক! লাগিল, তাহা রুচির প্রশ্ন লইদ্ঘা। শাহিঘহাশয়ের নিচ্ছের 
কথাতেই ওঁ সম্বন্ধে ঠাছার ব্ধব্য উল্লেখ করি 

“কিন্ত এক কথায় বড় ঠেকিয়া শেলাহ। লোন্দর্ধের দুখে কচির উপর বড় একটা ফোক খাকে না। 

৪ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবপ-আশ্বিন ১৮৮১ শক 


কুচি দেশ কাল পাত্র অনুসারে বদলা, সৌন্দর্য বদলায় না। এখন যাহা কুকুচি, ফালিদাসের শদয়ে তাহা 
ফুরুচি ছিল না । খনি ব্যাপ্যা করিতে বসিহাছি, আমাকে কালিদাসের বশেই ঘাইডে হইল। অনেক 
ছিনিল এবনকার কচিলংগত হইবে না, বেশ বোধ হইল. |” 

এক্ষণে 'যেঘদূত' পুন্ডিকা হইতে দুই-একটি স্থল উদ্ধার করিস! দেখাইতেছি__ তাছা হইতে কি দৃরিডর্গি 
লইয়া! শাহিমহাশহ “যেঘদৃতে'র ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইন্রাছিলেন তাহার হুম্পষ্ট নিদর্শন মিলিবে । “নেঘগুতে'র 
প্রথম প্লোকেই কালিঘস কুবের শাপে অন্তংগমিতমহ্িা নির্বাসিত হক্ষে্র থে অবতারণা করিয়াছেন, সে সহস্বে 
শাহ্বিমহাৰয়ের বাধ্যা শোন! ঘাউক__ 

পকুবেরের সরকারে গে একটি চাকরী করিত, খুব বড় গোছের চাকরী বলিদা বোধ হয় না? কেননা, 
কাছে ববহেলা করে বলিয়! কুবের তাহাকে শান্তি দি্বাছেন। লল্স্বরি, চেম্বারলেন হইলে পারিতেন 
কি? তবে নিতান্ত ছোট চাকরীও নহে, কারণ, কুবেরের দৃরী তাছায় উপর ছিল; এবং কুবের কিছু 
রেগেই শান্তি দিয়াছিলেন। তাহাতেই বোধ হয, তিনি জুনিয়ারদের মধ্যে একজন। বেশ ঝাই(জং ও 
প্রমিসিং অফিসর ছিলেন । কিন্ত কুবের এত রাগ করেন কেন? যেহেতু সেই যক্ষটি বড় ফাদে অবহেলা 
করিত। কেন করিত, কালিদাস লেখেন নাই। কিন্তু আমর! তাহা বলিতে পারি। পর্লা-কড়ি 
যেমন ছোক কিছু ছিল; বস তো যক্ষদের যৌবন ছাড়) ছিলই ন1॥ ভাছার উপর এ বেচারার বাগে কম; 
বৌটিও সুন্দরী; বেচার। তাহাকে পাইয়া ক্ৃতার্থ হইয়াছিল । যনে করিত, বুঝি পন্ু-শ্ধেরও উপর ফোনে! 
অমূল্য নিধি পাইয়াছি। একটু আসিতে দেয়ী হইত ; কান্দে ভুল হইত; প্রথন প্রথম হয়তো কুবের 
ইক্মাছিলেন; তারপর ধযকও দির়াছিলেন; তাহার পর খন দেখিলেন রোগ অনাধ্য, তখন তাহার 
শ্রতীকার আবশ্যক হইল। এপরাধ তো সাবাত্ই আছে। কি শান্তি দেওয়া ধায়? ধক্ষ-পিনাল- 
কোডে হুই[পিং নাই, কারাবাস নাই, কাইস নাই, আছে কেবল বিরহ। কুবের সেই সাজাই দিলেন 
বিরহ, এক বংলর ৷ উথান-একাঘসর পরদ্বিন ঘক্ষ বেচায়া ফাছিতে কাঁদিতে অলকার স্থখে অলাঞ্জলি 
দিয়া এক বংলরের জরন্ত বাছির হুইল | কুবের দেখিলেন এ ছোড়া যেরকম পাগলা, লুকিয়ে চুরিরে আসিতে 
পানে ॥ তাই বাহির হুইবার সমর তাহার ধত মহিমা ছিল, শব কাড়ি লইলেন। সে থে তার 
দেববোনির ভ্চার অণু হইয়া লঘূ ছইঘা, চারি দিকে ব্যাপ্ত হুইয়া আবার তাহার স্বীর কাছে আলিবে বা 
তাহার সঙ্গে দেখাশুনা করিবে, কুবের সে পথ বারিয়| দিলেন। এখন লে বেচারা যায় কোথায় 
ভারতবর্ষের যাবতীনধ স্থান বিবেচন] করির। দেখা হুইল | বড় লোকালয়ে পাঠাইলে বক্ষ পাছে বেণেদের 
সঙ্গে জুটিচা বাবসার ধনিয়া বসে । কাশী কেদারনাখ প্রভৃতি স্থানে পাঠাইলে দক্ষ পাছে ধর্মে কর্মে 
মন দের। তাই. দুষ্ট বুড়া কুবের মিচকি বিচকি ছানিয়া বলিয়াছিলেন থে, লে রামগিরিতে ধাকিবে। 
প্রীরামচন্তর সীতা ও লক্ষ্মণেয় সঙ্গে করেক বৎসর রাষগিরিতে বাস করেন বলিয়া প্রসিন্ধি আছে। তথায় 
তাছার একটি আশ্রমের সুটার ভাঙিলে তিনি আর-এক আশ্রমে কুটীর নির্মাণ করিতেন। যেখানে জল 
পাইতেন, মেইখানেই ছলত্ীড়া করিতেন; সীতা সর্বদাই গাছার সঙ্গে খাকিতেন। কুবের বলিয়া 
দিলেন, তুমি রাষারণ পড়িয়াছ, তুমি রাষপিরিতে থাক রিতা । সনে ষনে ভাবিলেন, যেমন দুষ্ট; সমস্ত 
দিন স্ত্রীর সঙ্গে থাকেন-_ খুব হয়েছে, এক বংসরে একটু বিলক্ষণ জ্ঞানযোগ হুইবে | বিশ্বের সময়ে 
স্বামনীতার মিলনের স্মৃতি উহার বিরহ-বোনাটা খুব তীত্র করিয়া দিবে ।”৯ 


মেঘনূতের ব্যাথা 


'পূর্যমেঘোর ১৯4 গ্পেরকে যেখানে বিদ্ধাপাদপ্রবাছিণী রেবার বনি! প্রশ্গে কালিদাল বলিয়াছেন 

রেবাং ক্ষাহ্যপলবিহমে বিদ্ধাপাদে বিণী্ণাং 
ভকিচ্ছেদৈরিব বিরচিতাং সূতিমঙ্গে গজন্ত। 
তাছার ব্যাখ্যার শান্থিমছাশদ্ব বলিতেছেন 

*“. ত্র বীন খানিক দূর গিত্ধা দেখিবে নর্মদ! নদী । মনের উৎকট আবেগে রোগা ছহ্থ। বিদ্ধাপর্বতেশর 
পায়ে গড়াইয়া পড়িয়া রহ্হাছে।১* কি উৎকট অবস্থা বিদ্ধোর পাগুল কি যেমন তেমন পা, 
পাহাড়ে, পাখরে, ডেলাত্র, ডুমরিতে এবড় খেবড়। বেন কোনো গোদা মিন্সের পায়ে দরিয়া নর্বনা 
আলুখালুভাবে পড়ি রচ্য্বাছে ! নিষ্গে স্বচ্ছসলিল। বিস্যীর্ণা নর্মদা, উপরে কৃর্নপৃষ্টবৎ অবস্থিত বনহ্াজি- 
বিরাজিত বিদ্ধ্যপবত। মাকে »/ঝে সাদ! বরন! পর্বতপৃষ্ঠ হইতে বহিরত ছুই মদন পড়িতেছে, উপত্র 
হইতে বোধ হইতেছে, হেন একটা হাতীর শি€ার হইয়াছে বড় বড় লাদা লাদা লাল লাল কালো কালো 
ডোরা-দেওয়া ছাতীর শিঙার যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই এ উপধার মর্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন।”১৯ 

দশার্ণের রাজধানী বিদিশার উপক্ডে “নীচে: নাষে একটি পাছাড়__ যক্ষ মেঘকে [হশ্রামের জন্য দেই 
পাহাড়ে কিছুক্ষণের দন্ত অবস্থান করিতে অহুয়োধ করিয়া বলিতেছে_ 

নীচৈরাধ্যং গিরিমখিবসেস্তত্র হিশ্স্বিছেতোঃ _ 
এই প্লোকের শাহিনহাশয়ের ব্যাথা! উদ্ধার করিব কি? 

“*সেধানে গিয়া তুমি নীচৈ মানে সহরতলীর পাহাড়ে বালা লইয়ো। তোমার স্পর্শে তাহার শরীর 
গুলকে পূরিত হইয়া উঠিবে। দেখিবে, তাহার পুলক কছস্থ ছুলরূপে ফুটিদা উঠিরাছে। এই পাহাড়টি 
ক্ষ, ৩০৪০৭ ছুটে অধিক উচ্চ নছে। উহা যৌদ্ধ বিহার বৌদ্ধ ভূপ ও বৌদ্ধ সঙ্ঘারামে এককালে 
ম্ডিত ছিল, আর স্থানে স্থানে পাখর দি গাঁখ! এক-একট! খালি ঘর নির্জনে পড়িদ্। থাকিত। এন্জপ 
নগরের বাহিরে নির্জন ঘর দেখিতে চাও, হিমালয়ের সর্বত্র দেখিতে পাইবে । ও ঘরে কিছ 1 এমন 
কিছু নশ্ব_ এক্ট! ঢেটর! ছ্ব । কিসের ঢেটরাঁ_ এই কথা যে লগরবালীদের যৌবন-দড়ি ছেড়ে 
স্মৃতির লাগাযে, ধর্মের বন্ধনে, উপদেশের নাগপাশে, আর বাধা থাকে না। [খা কথ; নির্জন ঘর 
ঢেটরা দিতেছে_- সংগ্রতিপক্ষ বাক্য__ (০০০৮৪৫10105 in terms ) দূর মূর্খ, দেবিতেছিস্‌ না__ নাক 
কিনাই? ও কিসের গন্ধ? ও থে পরিমল-_ চটকান দলের গন্ধ; এ ঘরের ভিতর হইতে বাছির 
ছইতেছে-_ বুকিডেছিদ্‌ না কে এ ফুল চটকাইল-_ কথন্‌ চটকাইল, কেমন করিছা। চট্টকাইল-_ ধদি না 
বুঝিয়া থাফিদ্‌, যাঁ_ তোর দেঘনূত পড়িতে হইবে না "১২ 

উপরের উক্ধৃতিগুলি হইতে শাস্িবহাশযের ‘নেন্ৰুত’ ব্যাখ্যার শৈলীর কিছু নিদর্শন মিলিবে। স্পট 
দেখিতে পাওয়া বাক, সৌন্দর্য্য বুঝাইতে গির! তিনি শিক্ষিত সমাজের শালীলতাবোধকে বেশ কিছুটা উপেক্ষা 
করিঘাছেন, ইচ্ছাপূর্বকই ফরিন্বাছেন; কেননা, মেছদূতের কবিকল্পনার চমংকারিত্ব বুকিতে হইলে ও প্রকার 
নবিক্লেষণ ব্যতিরেকে তাহা সম্ভবপর নঙ্ছ। তবে কালিঙ্গালেয পক্ষে একটু হুবিধা ছিল এই যে, তিনি 
থেবভাহাঞ মাধামে শিল্পকর্ষকে ভূপ দিন্বাছেন এবং দেবভাযার এমনই এক অলৌকিক শক্তি আছে, 
থাছাতে আপাত অঙ্লীল ভাবরাজিও অপূর্ব সুযমা ও ললিত্যে মত্তিত হইয়া প্রকাশ পাছ। 
কিন্তু শাস্বিমহাশয়কে অসাধাসাধন করিতে হইয়াছে, সেই অপন্থপ শিক্পকর্মক্ষে বিল্েষণ করিস্বা তাহার 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আস্বিন ১৮৮১ শক 


শৌন্দর্ সাধারণের সমঘক্ষে উদ্যাটিত করিত! দেখাইতে হুইদাছে বঙ্গভাষার মাধ্যমে । শাস্বমহাশর বে 
বঝলিংাছিলেন_ 

“লংদ্ধত কাবোর বাঙ্গালার ব্যাখ্যা নৃতন। ভাষা ছাড়িয়া, ব্যাকরণ ছাড়িচা, অলংকার ছাড়িয়া, শুদ্ধ 
শৌন্দধ বুঞ্জাইতে গিছা ভূগোল ইতিছাগ পুরাতন স্বভাব নরচরিত প্রভৃতির কথা তোলা নৃতন। এত 
নূতন করিতে গিয়। বদি সুপ-গরাস্থি হইয়া থাকে পাঠকবর্গ মার্জন! করিবেন। প্রথৰ পথিকের তুল-ভ্রাস্ত 
অনিবাধ ।”১৯ 

তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত]। সৌন্দর্যোর এই নবীন ব্যাখ্যান-শৈলী প্রবর্তন করিতে পিগ্বা তিনি যে 
সভ্য বিদ্ধ সমাদের প্রচলিত শালীন তাবোখের প্রতি ₹থেই সম্থান প্রদশন করিতে স্বীততে হুন নাই, সেন 
তাৎকালিক বিহ্দ্‌গেোঠীর নিকট তাঁহাকে হখেষ্ট লাঙনা পাইতে হইয়াছিল শান্বিমহাশয়ের লাহিত)দ্ীবনে 
তাহা! এফ বেদনাকয় অধ্যান।৯* 

শাধিনহাশযকত মেঘগুতের লোন্ব্্যাখার মূল ভিত্তি বুদ্ধিকৃত বিশ্লেষণ । শাস্তিমহাশযের 
যসাঙুরৃতিক্ষৰত পৃরাধাত্রার থাকা সবেও, বিল্গেধপ-প্রতিভাই ছিল তাহার ননীষায় প্রধান লক্ষণ। 
লেই অক্লান্ত গবেষপালক্ক হিল্লেষা বুদ্ধি তাঁহাকে ধতদূর লইয়া! গিয়াছে, তিনি ততদূর গিঘাছেন। 
সীলতা-অন্লীলতার সংকীর্ণ গণ্ডী তাহার বিশ্লেঘণী বুদ্ধির গতিপথকে ব্যাহত করিতে পারে নাই। 
বুদ্ধির সহিত সাহিত্যিক কল্পনার মিশ্রণ থটলেও, শ।ঘিমহাশযের ক্ষেজে বুষ্ধিই ছিল নিয়ত্রী শক্তি। তাই 
তাছার রচনা রলঘন হইলেও বৃদ্ধির দীন্তিতে ভাস্বর ) 

উদ্ধত সন্দর্াংশগুলিতে মনীবায় সহিত রপদৃষ্টর যে সমন্বর হইঘ্থাছে, শাস্বিদছাশয়ের কালিদাস 
কাব্যসমালোচনার অধিকাংশ স্থলেই তাহ) পাঠকের ঘৃরিগোচর হইয়া থাকে । কালিঘাসের কবিকজনার 
মূল গ্রেরণাকে বুঝিবার ও লর্বদনবোধ্যভাবে তাহাকে সাধারণ পাঠকলম্যজের সন্মুখে উপস্থাপিত করিবার 
এইরূপ একান্ডিক আগ্রহ ও প্রদ্থাল দুর্লভ বলিলেও অস্থাক্তি হয় না। আজীবন কালিদাসের কাবোর 
অনুসলন কারিঘাও যেন তিনি তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই । ১৮৮২ খৃঃ “বঙ্গদর্শলে'র পৃষ্ঠা শান্ধিমহাশর 
'নেঘদূতে'র যে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, পরবর্তী কালে দীর্ঘ সমস্ের ব্যবধানে, তাহাই তাহার নিজের কাছে 
অপূর্ণ বলিয়া মনে হইয়াছে । তাই স্ষিতীয্জ বার ‘মেঘদূতে'র ব্যাখ্যার প্রবৃত্ত হইবার উপক্রমে তিনি 
বলিয়াছেন 

পভ যেখদুতের ব্যাখ্যা করিব। বিশ বছর পূর্বে, একবার বঙ্গদর্শনে এই ব্যাধ্যা করিয়াছিলান।১« 
পড়িছা দেখিলাম, মনোমত হুইল না ফিকে লাগিল। তখন পূর্বমেঘ কালিদাসের ভৌগোলিক বিবরণ- 
লেখকের হস্তে সমর্পণ করিযাছিলাম॥ এহন সেন্গপ করিতে ভরসা ছয় না। করিলে মনে হয়, 
ফালিদাসের আদর করিতে শিখি নাই। পূর্যমেদ মেঘগৃতের অর্ধেক, তাই ধরি ছাড়িয়াছিলাষ তবে 
ব্যাখ্যা করিয্াছি কি ছাই? উত্তরষেথেও অনেক স্থান ভাসা ভাঙা ছিল, অনেক স্থানের শৌদ্দখ- 
ঝোধই ছয় নাই । তাই আবার একবার নৃতন করিহা ব্যাখ্যার প্রন হইব 1”১৯ 

“নেঘনূতে'র লৌন্বর্চে ‘মেঘনুতে’'৷ রলগংবেষনে শাস্বিমহাশয বেন বিমোহিত হইয়া গিদ্াছিলেন। 
অলংকার-শাস্বের বিধান অনুসারে ‘মেঘতে' ‘ধণ্ডকাব্য' কূপে পরিচিত) কিন্তু শ্যান্থযহাশক্ন ইহার উত্তরে 
ঘাছা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধার করিহাই এ প্রলক্ষ সদ্াপন করিব_ 


মেঘদূতের ব্যাখ্যা 


শনেঘদূতকে অলংকার-শাস্তে খণ্ডকাব| বলে; ইংরেজরা লিরিক যলেন। কোন্টি সত্য? খণ্ডকাবা-_ 
অর্থ যতনুর বুঝা বার-_-টুকরা কাবা ঝালযাই বোধ হুক, টুকরা কাবা বলিয়া! মেদদৃতেপ্র উল্লেগ করিলে 
ছিনিলটার শ্বববান করা হয়। নেবদূত টুকরা নহে-_ পুরা, সবার্ষে স্থশোভিত, সম্পূর্ণ এবং অগ্রমেয। 
হুতরাং মেঘদূত টুফঘ্রা নছে। ছোটকাব) বলিতে চাও বল। দৈর্ধেঃ ছোট, কিন্ত ফলে ছোট নয় । 
কিন্তু খণ্ড বলিতে তো ছোট বুঝায় না)" “তবে হি কেছ বলে, খণ্ড শব্বের অর্থ খাড় ড় তখনকার প্রধান 
মি সামগ্রী । আমাদের রাতাবী যনোহযা। তন্ময়কাব্য খণ্ডকাব্য। তাহা হইলে ফতক স্লাচী আছি। 
সেকালে খণ্ড শব্দ এই অর্থে ব্যবন্ধৃত হইত। জধ্োোদশ শতাব্দীতে নৈব্যকার ধশুন-বশু-খাগ্ঘ র$না করেন। 
আমরা এখন ধেনন বলি অশিষ-লিঘাই-চরিত ॥ তেমনি সেকালে পণ্ডকাবা অর্থে নধুবন্ধ '্মমৃতন কাব । 
টুকঘা ঝরা ঝলিলে দমে না ।”** 


যেতযৃত ও সব লাখ 

ছরপ্রমাদ শাস্বীর পরেই “মেঘদূতে'র ব্যাধ্যাতাজপে ধাছার নাম স্বতই মনে উদিত ছয় তিনি রবীন্রনাথ। 
শাহিমছাশয়ের ব্্যার সহিত রবীন্্নাদের ব্যাখ্যার প্রকৃতিগত ভেদ আছে। এই ভেনের মূল নিছিত 
আছে তাহাদের উভয়ের মান[লক সংগঠনের মধোই । একজনে মনীবা বুদ্ধিপ্রধান, আর-একজনের মনীষা 
কদনাগ্রধান। একজন রপবিদ্‌ পণ্ডিত, আর-একজল মার্নিক কবি। ফলে বাখানভেন অবশ্তন্তাবী হই 
দাড়াইছাছে। শ[স্দহাশর তাহার প্রখর ধীশক্তির সাহায্যে 'মেঘনূতে'র লৌন্দ্দ বিশ্লেষণ ফরিছা 
দেখাইঘাছেল-_ উহার মীতি 251010 বা! বিঙ্গেষণগ্রধান ; অতএব শাহিবাশয়ের প্রনশিত যেঘ্ন্তের 
লৌন্ব বধির । কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রীতি 5/011৩6--তিনি তাছার অলৌফিক কলপনাপ্রভাবে 
মেঘদূতের বাছলৌন্দর্ঘ উতীর্ন হইয়া উহার গছন অস্বঃপুরের মধ্যে প্রবেশ কহিগা সেই অলৌকিক অখণ্ড 
শিল্পকর্ের নিগুঢ় মর্মকথা বুঝিবার চেষ্টা করিধাছেল ; শাস্বিদহাশর়ের বাখ্যা আমর| যেন 'মেঘনূতে'র 
অপরূপ শিল্পশরীরের পুথধাুপুত্ধ বিশ্লেষণ পাই ; কিন্তু রবীত্রনাখের কাছে 'নেদূতে'র লৌন্দ্ঘ অতী জ্রিয় 
অস্তুভববেষ্। বিশ্গেষণী বুদ্ধি সেখানে পরাস্ত । এই উভয় দৃর্ীভঙ্গির মধো একটি অপরটিয় পরিপূরক উভয়ের 
সমস্বরে 'মেঘদূতে'র সামগ্রিক আস্বাদন সম্ভবপর | তথাপি রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা থে গভীয়তর ও অন্বারঙ্গ তর 
তাহা স্বীকার লা করিপ্রা উপায় নাই__এবং নেই কারণেই দেই দৃ্ীভঙ্গিত্রি সছিত লাঙাত্য অন্থভব 
করিবার মত মানসিক পটগৃষি খাহাদের নাই, তাহাদের নিকট তাহা কতকাংশে mystic 
বা হেঁদ্বালি ধলিয়াও মনে হইতে পারে। '‘মেঘনৃতে'র মন্থাক্রান্তা ছন্দের গস্থীরমন্বর ধ্বনি যেন কেনে? 
দূরশ্রত বেদনাবিধুর সংগীতের মৃর্ূনার মত কবিষানলে চিরপ্র্নন্ত জন্মান্তরীণ সংস্কারের প্রতিবোধ সাধন 
ফরিহাছে-_রবীন্্রনাখের 'বেঘদূতে'র ব্যাথ্যা পাঠ করিলে বারংবার আমাদের ইহাই মলে ছর। 'মেঘনূত" 
কিভাবে কহিবানলকে উদ্বেলিত করিঘাছিল, তাহার পরি5্ব আমরা! পাই তাহার 'নানসী" কাবাগ্রন্বের 
অন্তর্গত 'মেঘনৃত' ঈ্বক কবিভান্ধ। কালিদাবের 'নেঘদূতের ইছা বেন সংক্ষেপিত সংস্করণ। মূলের সেই 
আম্মা, মন্দাক্রানার সেই ধীয়ঘব্বর পদক্ষেপ রবীন্দ্রনাথ কি অপূর্ব কৌশলেই না অমিআক্ষরের বন্ধনে বিযিত 
করিয়া রাঙগিয়াছেন] ইছারই সমকালিক একখানি পত্রে বরবীক্্নাথ ‘মেঘদূত' সম্পর্কে তাহার মনোভাব 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্র/বণ-আশ্বিন ১৮৮১ শক 


একটু বিশ্বৃভভাবেই প্রকাশ করিয়াছেন। পত্রখানি খুব সম্ভব ১৮৯* সালে €লখা- শান্তিনিকেতন হইতে () 
প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট (৯৮ ইহা যেন ‘মেঘদূত' কবিভারই কবিষকত ডাকত বলিয়া বোধ হা 
পাঠকগণের উহহকা পরিতৃপ্তির হু উহার কিযদংশ, দীর্ঘ হইলেও, নিয়ে উদ্ধৃত করিছা দিলান__ 

"এখানকার লাইব্রেরীতে একখানা মেঘনৃত আছে, বড়বষ্ট দুর্যোগে, কক গৃহপ্রান্তে তাকিয়া মাশ্রর 
করে দীর্ঘ অপরাহ্ছে লেইটি সুর করে করে পড়া গেছে__কেবল পড়া নহ-সেটার উপরে ইনিফে-বিনিনে 
বর্ধার উপযোগী একটা কবিত। লিখেও ফেলেছি নেঘদূত পড়ে কি ধনে হচ্ছিল ছান? বইটা বিরহীঘের 
জ্রেই লেখা বটেঁ-কিস্তু এর নধো আগলে বিরছের বিলাপ খুব অম্রই আছে-_খচ সমস্ত ব্যাপারটা! 
ভিতরে ভিতরে বিরহীর আকাহ্ষায় পরিপূর্ণ । বিরছাবস্থার মধ্যে একট! বন্বীভাব আছে কি নাঁএই 
আপ্তে বাধাহীন আকাশের মখো মেঘের স্বাধীন গতি দেখে অভিশাপগ্রস্ত বক্ষ আপনার দুরন্ত আকাজ্ষাকে 
তারি উপরে আরোপণ করে বিচিত্র নদী পর্বত বন গ্রাম নগরীর উপর দিয়ে আপনার অপার স্বাধীনতার 
সুশ উপভোগ কর্ডে কর্তে ভেসে চলেছে ॥ মেঘদৃত কাবাটা সেই বন্ধীহদয়ের বিশগ্রেষণ। অবশ, নিরুদ্দেশ 
ভ্রমণ নগ্ন ভ্রমণের শেষে বহুদূরে একটি আকাচ্ষার ধন আছে_লেইপানে চরম হিশ্রাম-_লেই একটি 
নিদিষ্ট উদ্ধত দূরে না থাকলে এই লক্ষ্মী ভ্রমণ অত্যন্ শরাস্তি ও উদান্তের কারণ হত। কিন্তু সেখানে 
খাবার তাড়াতাড়ি নেই-_রয়ে বসে আপনার স্বাধীনতা নখ সম্পূর্ণ উপভোগ করে, পখিমধাস্থিত বিচিত্র 
শৌদ্ৰধের কোনটিকেই অনাদরে উল্নচ্ছন না করে রীতিমত 07151 রাজনাহাস্যো যাওয়া ঘাচ্ছে। 
বদ্ষের দিক খেকে দেখতে গেলে সেটা হয়ত ঠিক প্াষ।টিক” হয় নাঁ_একটা দক্ষিণে বড় উঠিয়ে একেবারে 
হস্‌ করে সেখানে গিরে পড়লেই বোস তার পক্ষে ঠিক হত কিন্তু তাহলে পাঠকদের অবস্থা কি হত বল 
দেখি? আনরা এই বর্ষার দিনে ঘরে বন্ধ হয়ে আছি-_দনটা! উদাস হয়ে আছে | আমাদের একবার 
নেঘের বত মনাস্বাধীনত| লা দিলে অলকাপুত্রীর অতুল এশ্বধ্যের বর্ণনা কি তেন ডাল লাগত! আছ 
বর্ধার দিনে হনে হচ্ছে, পৃথিবীর কামকর্ম সমস্ত রহিত হয়ে গেছে । কালের মন্ত ঘড়িটা বন্ধ, বেলা চল্চে 
না হুদুও আমি বন্ধ হয়ে আছি ছুটি পাচ্ছিনে! আছ এই কর্মহীন আযাঢ়ের দীর্ঘদিনে পৃথিবীর সদন 
অজ্ঞাত অপরিচিত দেশের বধো বেরিত্ে পড়লে বেশ হযব_আজ ত আর কোন দায়িত্বের কাজ কিছুই 
নেই--সংসারের সহশ্র ছোটখাট কর্তবা আজকের এই বছা-ছুর্ধোগে স্থানছাত হয়ে অনৃত্ত হয়েছে না 
তেমন হুযোগ খাকৃলে কে ধরে রাখতে পারত ? থে সফল নী গিরি নগরীর সুন্দর বহু প্রাচীন লাম 
বহুকাল খেকে শোনা যা যেখের উপরে বলে লেগুলো দেখে আস্তুদ । বাস্তবিক কি হন্দর নান! নাম 
গুন্লেই টের পাওয়া ধার কত ভালবেসে এই নামগ্ুলি রাখা হয়েছিল এবং এই নামগুলিয় দখো ফেষন 
একটি 8 ও গাস্তীর্য আছে। রেবা, শিগ্রা, বেজ্রবতী, গভীরা, নিরবিধ্া ;_চিত্রকূট, আম, বিদ্কা। 
মশা, বিদিশা, অবন্ধী, উচ্মরিনী ; এদেরই সকলের উপর নববর্ধার মেঘ উঠেছে, এদেরই বুখীবনে বি 
পড়চে এবং ছনপদবধূয়া কধিফলের প্রত্যাশার স্বিদ্ধনেত্রে মেদের দিকে চাচ্ছে । এদের অন্ুনু্জে ফল পেকে 
আকাশের বেখের মত কালো হয়ে উঠেছে গশার্স গ্রামের চতুর্দিকে কেরাগাছের বেড়াগুলিতে ফুল 
ধরেছে সেই ফুলগুলির সুখ সবে একটুখানি খুলূতে আরম্ভ করেছে। বেঘাচ্ছয় সাতে উজ্জয়িনীর গৃহস্থ 
ঘরের ছাদের নীচে পাররাগুলি সমস্ত ঘুৰিবে রয়েছে রাজপথের অন্ধকার এহ্‌নি প্রগাড় যে সুচি দিছে ভেদ 
কর| ধায়) কবির প্রসাদে আজকের দিনে ঘি মেদের রথ পাওয়াই গেল তাহলে এসব দেশ না দেখে 


মেঘদূতের ব্যাখ্যা 


কি ধাওয়া যার? বঙ্গের ধদি এতই তাড়া ছিল তাহলে কোড়ে। বাতালকে কিছ বিছাৎকে দূত করলেই 
ঠিক হত বক্ষ ধদি উনবিংশ শতান্দীর হুছ তাহলে টেলিগ্রাফের উল্লেখ কয়া যেতে পারে । লেকালের 
দিলে যদি এখনকার মৃত তীক্ণী ক্রিটিকসম্প্রদাহ থাকৃত তাহলে কালিদ!সকে মহা দ্রবাবদিহিতে পড়তে 
ছত_-তাছলে এই স্তর সোনায় তরীটি লিরিক্‌, ভ্রাৰাটিক্‌, ভেস্ক্রিপ্টিভ, পাঠোরাল প্রভৃতি ক্রিটিকদের 
কোন্‌ পাছাড়ে ঠেকে ডুবি হত বলা ধায় না । সাৰি এই কথা বলি হক্ষের পক্ষে কবির আচরণ বেমলি 
হোক্‌ আমার পক্ষে ভারি হ্বিধে হয়েছে_ক্রিটিকের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হয়ে বলচি, থা ৪১৭১০ হয়নি, 
কিন্ত আমার বেশ লাগচে। আমার আর একটা কথা মলে পড়চে-থে সময়ে কালিনাল লিখেছিল সে 
মরে কাবো লিখিত দেশ-দেশাস্তব্বের নানা লোক প্রবাসী হয়ে উক্ছ্ধিনী রাজধানীতে বাল করত তাদেরও 
ত বিরহ্বাথা ছিল-_এইছনে অলফা! ধদিও মেঘের 15:531085, তথাপি বিবিধ মধ্যবর্তী ষ্টেশনে এই 
সকল বিরহী হৎ্যদের লাবিয়ে দিরে দিছে যেতে হয়েছিল, গে সনয়কার নানা বিরহকে লান! 
দেশ বিদেশে প।ঠাতে হয়েছিল, তাই জন্যে অলকার পৌছতে একটু দেরি হয়েছিল-_-এছ্রক্স হতভাগা 
ঘক্ষের এবং তদপেক্ষ। হতভাগ্য ক্রিটিকের নিকট কবিয় সদুচিত ০০1০৪ কণ। হছনি_কিন্তু সেটাকে 
তারা ধদ্ধি publi ৪0৮50০৫ বলে ধরেন তাহলে ভারি স্কুল করা হয় । আমি ত বলতে পারি 
এতে খুসি আছি।-.-অতএব কবিকে বর্ধার ছিনে এই আগত্থ্যাপী বিরহী মণ্ডলীকে সাবনা দিতে ছবে 
কেবল ক্রিটিকৃকে না। এই বর্ধার আপরাছে ক্ুত্ব আব্মকোটরের মধ্যে অবরুদ্ধ বন্দীদিগকে সৌন্দধের 
শ্বাধীনতাক্ষেে মুক্তি দিতে ছবে__ছান্ধকের সমস্ত লংলার দুর্যোগের মধ্যে রুদ্ধ ছয়ে অন্ধকার 
ছয়ে বিধ হয়ে বসে আছে 1”১৯ 

কবির ছিক দিদ্বা বিচার করিলে কাব্নির্যাশের মূল উৎস বদি নবনবোন্সেবশালিনী প্রজা ছয়, যে 
্রচ্ঞার সছিত কবিচিত্ের উচ্ছলিত রলাবেশ তাষাত্মা প্রাণ হইস্াছে, লহদরের দিক দিয়া [বিচার কিলেও 
কাবাপাঠের চরম লক্ষা হুইল অদুক্কপ প্রচার বলে কবিবণিত অখের সহিত পরিপূর্ণ ত্মণীভাব প্রাণ্থি॥ 
সৃরিক্ষণে কবি যে রসাবেশে বিংশ হইঘাছিলেন, দ্ছান্থাদক্ষণেও সেই রসাবেশেরই লহৃদ্চিতে আবিভাব 
ঘখন সম্ভব হয়, তখনই কাব্যাহুসীগন হয় সার্থক | থে সমালোচনার নখ) দি কাব/দ্বটীর লেই মৃলীকৃত 
গ্রেরণায় সিত ত্মধীভবনযোগ।তা পাঠক চিত্তে সংক্রামিত হুইদ্বা থাকে, তাহাই শ্রেষ্ঠ সমালোচন! বলিঙ্ছা 
স্বীফত ছইবার দাবি রাখে । কাবোর মুল বীঙ্গ যেন কবির সৃষ্টধী ক্নাশকির মধোই নিহিত আছে, 
লেইন্জপ কাবোর সফলতাও পাঠক চিতে অন্ন্ধপ হুপ্ত কজনাশক্তির উদ্বোধনেই, ভাবার ধীশক্কি ব। নীতি- 
বোধের উন্মেঘসাধনে নন্ব।** শ্রেষ্ঠ সমালোচনা তাই সর্বক্ষেত্রে কবির কাবানির্ঘপের মূলী্ৃত শক্তির 
লছিত পাঠক্ষচিন্তের তন্মম্বীভাবসাধনে প্রধান সহায়ক । কাবোর বহির্গ কাকুবৈচিত্রা বা নৈতিক ব! 
দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক তব্বের বিশ্লেষণ তাহার লক্ষ) হইতে পায়ে না। এ বিষে আধুনিককালের একদন 
প্রশিঞ্ ইংরেজ কবি-সমালে!চকের অভিমত প্রাসঙ্ষিকবোধে উদ্ধার করিলাষ 

“here can be only two valuable kinds of criticism. The first aims 
simply to erect signposts for the reader, to help him over difficult places, and 
to make him feel that the journey is worth undertaking. ‘The second, 
creative criticism, is rare a8 any other form of creative writing. Where the 


৩ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আম্বিন ১৮৮১ শক 


10 has studied an author, lived with him io Ube spirit over a long space 
of lime, become saturated wilh him, an affinity may grow Up betlwecu them, 
so that some of the original power of the master is transmitted lo the 
disciple."? 

রবীজ্জনাখের নেঘরুত-সমালোচন! পড়িয়া মনে হয় হেন তিনি সত্যই কালিদাসের যুগ ও পরিবেশের 
মধো কছনাবলে নিজেকে স্থানাম্বরিত করিছাছেন, হবার্থ ই “lived with him in the spirit 
over a long space of lime, become saturated with him. * হয়ে যে রসোচ্ছল মুতে 
কলিদাস হার .অমরকাব্য রচনা করিছাছিলেন, রব জ্বনাথ সেই ঘুহূর্তটিকে বেন পরিপূর্দন্কপে আপন 
জদযে উপলদ্ধি করিতে পারিদ্বাছিলেন। তাই তাহার বুবিতে কিছুমাত্র কষ্ট ছয় নাই, ফবিহৃদর়ের কোন্‌ 
হিহ্বলতা 'মেঘদূতে'র গদ্ভীর মন্দাক্রান্তার প্রতিটি ছত্তে উৎসারিত হইয়া উঠিঘাছে। তিনি বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন যে কোনে! তব্বোপদেশ, বা প্রাচীন ভারতের ভৌগোলিক সন্নিবেশের কবিবপূর্ণ বিবরণ 
লিপিবদ্ধ করিবার কোনো তাগিদেই তিনি এই খণ্ডবাকাটি রচনা করিতে প্রবৃত্ত ছন নাই ; নববর্দার 
বিরহের যে অব্যক্ত বেদন! যুগযূগাস্তর ধরিত্। প্রেমিকহৃৰয়কে উদ্বেলিত করিরা থাকে, সেই [চর়পুরাতন 
অথচ চিয়নযীন বিরহের অষ্বনিরুদ্ধ ব্যাকুলতাই এই অপূর্ব কাবাখণ্ডে শাশ্বত বানীন্ূপ লাভ করিয়া ধন্ত 
হইছাছে। ভাই ধখলই নববর্ধার নিবিড় মেঘাড়মবরের মধ্যে প্রিন্নপরিবৃত ছইন্বাও আপনাকে একাকী 
নিরধালিত বলিছ়| মনে হয, তখন সনের সেই অনির্দেষ্ত ভাবটিকে মূর্ত করিয়া তুলিতে হইলে ঘ়লিকছল 
আদ্ছও 'মেঘরূতে'য় মেনজ শ্লোক আবৃত্তি ফরিল্রাই যেন চরষ সফলতা! লাভ করে, ভাঙার হদচের 
অনির্বচনীয় ব্যাকুলতা যেন সেই ছবৃত্তির মাধ্যমেই পরিপূর্ণ প্রকাশলাভ করিহা প্রশান্ত পরিপতির মধো 
লীন হয়।২২ সমালোচকলপ্পদার হখন মেঘের গতিপথ ঠিক বিজালপম্মতন্পে নির্দি্ট হইল কিনা, বিরহী 
হক্ষের পক্ষে মেঘকে দূতচপে গ্রেরণ করিবার কনা যুক্তিসংগত হইল কিনা ইত্যাদি নানাবিধ 
ভ*গদ্রীর বিষয়ের সমাধান লইয়া ব্যস্ত থাকেন তখন কালিদালের লোকাম্মরিত আত্ম বোধ হয কৌতুক 
বোধ করেন। যক্ষ মিথা! হউক,২৩ নেখের গতিপথ আদৌ আবহতবদশ্বত না হউক,** বিদিশা, বেজবতী, 
শিবা, দণার্ণ, মহাকাল নন্দিরের সদ্ধ্যারতি, দেবগিরিশিখরে বাসবীচমূর অধিনায়ক দ্বন্দের নিকেতন, 
কুবেরের রাদধানী অলকা ও হক্ষের বাসভবন-_ লবই মিখ্যা ছউক, কাল্পনিক হউক, ক্ষতি কি? 
মহাকবি কি তাছা আনিতেন না? কিন্তু এইসকল অবাস্তব কল্পনারাছিত ভিতয় দিছা যে শাশ্বত লতা 
ছটা উঠিঘাছে, তাহাকে কোনো হৃনরবান্‌ পাঠকই কি অস্বীকার করিতে পারেনা তাই বযীন্জনাথ 
ঘেনন তারমছ্লকে শুধু শাঙাহানের বাক্তিপত প্রেমের প্রকাশন্বপে না দেখিয়া! চির স্বন দাম্পতাপ্রেমেরই 
মৰ্মবপ্রকাশত্রপে কল্পনা করিয়াছেন, মেঘদূতকেও তেমনি কোনো। বিশিঃ কাল বা দেশের 
গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধসপে লা দেবতা তিনি উহাকে প্রেমিকের চিরস্বন বিরহবেদনার শাশ্বত 
বাম প্রকাশ বলিছা উপলব্ধি করিয়াছেন! তাই তাছমছলকে উদ্দেশ করিয্ন। ববীজনাথ ঘেনন 
বলিদ্বাছেন_ 

রাজ-অন্তঃপুর হতে আনিল বাছিরে 
গৌরবনুকুট তব, পরাইল সকলের শিরে 


মেদদূতের ব্যাখ্যা! ৩৩ 


বেথা বাজ রয়েছে প্রেছসী। 
রাঙ্গার প্রাসাদ ছতে দীনের কুটিরে__ 
তোমার প্রেমের স্থতি সবারে করিল মহীছনী 1৭৫ 


ঘঙ্গকে উদ্দেশ করিঘাও অহুস্পডাবেই তিনি উচ্চৃসিত কে যলিয্বাছেন_ 

হে বক্ষ, তোমার প্রেম ছিল বন্ধ কোরকের মতো, 

একান্তে প্রেন্বণী তব সঙ্গে ঘবে ছিল অনিম্থত 

সংকীর্ণ ঘরের কোপে, 

অপন্থপ সপে রচি বিচ্ছেদের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে 

তোনার প্রেমের স্থষ্টি উৎসর্গ করিলে বিশ্বরনে।** 
লতাই, ‘মেঘদূতে’ বঙ্গের বিরহবেদনা বেন ব্যক্তিগত সংকীৰ্ণতা হইতে সম্পূিপে মুক্ত হয প্রৃতির 
মধ্যে পরিব্যাপ্ত হুইয়া পড়িয্াছে; কোনো এক অভ্ঞাতনামা লংস্কৃত কবি ঘে বলিত্বাছেন_ 

সঙ্গমবিরহকল্রে বরমপি বিরহো| ন লঙ্গবন্যন্তাঃ । 

লক্ষে লৈব তথৈকা ডির্বনমপি তন্ময়ং বিরহে ॥ 


বিরছের লেই বিশ্বব্যাপী লার্বভৌম জপই যেন মেঘদূতের প্রতিটি ছয়ে দেদীপামান। বীন্ুলাখের 
দৃষ্টিতে শুধু লাত্বকনান্বিকার বিরছই “মেঘদূতে' চিন্তিত হইছাছে তাহা নহে, ধখনই কোনো প্রিয্বন্তুর 
অদর্শনে আমরা বিমলামান হই, তখন সেই প্রিন্ব বস্তুকে পাইবার জন্ত, তাহার সহিত মিলিত হুটবার 
ছন্ত আমাদের ছনয়ের যে গভীর আকৃতি, তাহাই বেন রূপ পারিগ্রথ ফরিয্াছে “মেদদূতে'র মন্দাক্রাস্া 
ছন্দে ।*' শুধু দৈহিক মিলনের আকাক্ষোই নয়, দৈছিক সম্ভোগের স্পর্শশৃন্ত বে আধ্যাক্মিক লমাগমে!ং" 
কঠা বর্ধজাতীয় বিচ্ছেদবেননার মধো অনুন্থাত হইয়া আছে, তাহারই বাণীহ্ধপ “মেঘদ্ত' কাঁবা। 
তাই রবীঞ্জনাথ ঘখন বলেন_ 

"মনে পড়িত্বেছে, কোনে! ইংরেছ কবি লিশিঘাছেন, মাহ্থষেরা এক-একটি বিঙ্ছিপ্ দ্বীপের মতো, 
পরম্পরের যধো অপরিষেক্ অক্রলবণাক্ত সমূত্র। দূর হইতে ঘখনই পরস্পরের দিকে চাহিয়! দেখি, মনে 
হয, এককালে আমর! এক মহাদেশে ছিলাম, এখন কাহার অভিপাপে মধো বিচ্ছেদের বিগাপরাশে 
ফেদিল হইরা উঠিতেছে। আমাদের এই সমুত্রবে্িত সুত্র বর্তমান হইতে বখন কাং/হনিত সেই মতীত 
দুধের তটের দিকে চাহিয়া দেখি, তখন মনে হু, সেই সিগ্রাতীরের বুখীবনে বে পুষ্পলাবী। রদশীরা 
ফুল তুলিত, 'বস্তীর নগরচত্বরে থে হৃষ্ধগণ উদহলের গঞ্জ বলিড, এবং মাষাড়ের প্রথম নেব দেখিয়! ঘে 
পথিবপ্রবাসীরা নিজ নিজ স্বীর ভন্ত বির্হবা।কুল হুইত, তাহাদের এবং আমাদের মধ্যে মহত্ের 
নিবিড় একা আছে, অথচ কালের নিঠুর বাবধান। কবির কল্যাণে এধন সেই অতীতকাল অনর 
লৌন্দর্ধের অলকাপুত্রীতে পরিণত হুইঘাছে। আমরা আমাদের বিহহবিক্ছি্ এই বর্তমান সর্তলোক হইতে 
সেখানে কল্পনার মেঘদূত প্রেরণ করিাছি।”*৮ 

তখন ভাবুক চিত সায় না দিছা পারে না। তখন মনে হয়, কবি বেন ধ্যানবলে মেঘনুতের 
মর্মটির সস্ধান পাইয়াছেন__ যক্ষ, হক্ষপত্রী, মেঘ, মেঘের গতিপথ, অলকা, ঘক্ষের বালভবন-_ এ'লবই যেন 

Ll 


৩৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আস্থিন ১৮৮১ শক 


কষ্সনার ইত্জগাল ; 'নেঘরৃত' শুধু কবিধীদক্বের চিরন্তন romantic 5০512140'8 অনবস্থ কাবারূপ 
ভি আর কিছুই নছে। রবীন্দ্রনাথ বধার্থ ই বলিহাছেন “বেঘদূত বন্দীদের বিশ্ুত্রষণ ।+ 


উপসংহার 


আমাদের বক্তব্য আর দীর্ঘ করিতে চাহি না। “মেঘদৃত' কাবা যে চিরকাল সহৃদয় চিজফে আনন্দিত 
করিছ! আলিয্নাছে, ভাহা উহার কোনো তন্ককখার জন্ত নছে। তাহা উহার অপজ্প শিল্প সৌন্বরের ভন, 
উদ্ধার মর্মবানীর লার্বকালিক ও সংক্গনীন আবেদনের জন্ত। আছদও তাই সংস্কৃত লাহিত্যরসিক লহদয় 
মাজেরই হৃদরপটে 'নেঘনুতে'র প্রতিটি শ্লোক অনপনের অক্ষরে মুতিত। তথাপি উৎকৃষ্ট কাব) বিভিন্ন 
পাঠকের চিত্তে রুচির তারতম/ ও প্রকৃতিগত প্রভেদবশত: হিডিগ্র ছাতীঙ ভাব ও চিন্তার উদ্রেক করিয়া 
থাকে-- শুধু সাহিত্যিক সৌন্দর্য আগ্থাদন করিষ্থাই যেন আমাদের মল পরিতৃপ্ত হইতে চাছে না। “মেঘদূত্'ও 
ও তুল্যন্ধপে বিভিন্ন সহদ্ঘচিতরে কত বিডি প্রকারের আবেদন লইন্। উপস্থিত হইছ্াছে_ তাহাই কছেকটি 
নিদর্শন কৌহ্হলবশে সংকলন করিছা পাঠকগণের সমক্ষে উপস্থাপন করিলাম। তাঁহার কচি 
অঙ্ুলারে কোনটি গ্রহণী তাহ! বিচার করিয়া দেখিবেন ॥ পরিশেষে রবীন্রলাথ ডাহার “কাবোর তাৎপর্য" 
শক প্রবন্ধে নি্া্্বপ যে কয়েকটি কথা বলিয়াছেন, তাহা হইতে প্াসদ্দিকবোধে কিদেংশ উদ্ধার করিয়া 
আমাদের বঁমান আলোচনা সমাপন করিতে চাছি_- 

*ফাবোর একটা গুণ এই যে, কবির রচনাশক্তি পাঠকের রচলাশক্তি উত্রেক করিয়! দেয়; তধন স্ব দ্ব 
প্রকৃতি অঙ্ুলারে কেছ-বা সৌন্দর্ধ, কেহ-বা নীতি, কেঙঁ-বা তব স্বছন করিতে থাকেন ।- 'অনেকেই বলেন, 
আঁঠিই ফলের প্রধান অংশ এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা তাহার প্রয়াণ করাও ঘায়। কিন্ত, তথাপি অনেফ 
রঙ ব্যক্তি ফলের শশ্তটি খাইয়া তাহার খাটি ফেলিয়া ঘেন। তেমনি কোনও কাবোর মধ্যে যদি বা 
কোনো বিশেধ শিক্ষা থাকে, তথাপি কাব্যরলজ্জ ব্যক্তি তাহার রসপূর্ণ কাবযাংশটুকু লইথ! শিক্ষাংশটুকু ফেলিয়া 
দিলে কে তাহাকে দোষ দিতে পারে না। কিন্তু ধাহারা আগ্রহ সহকারে কেবল এ শিক্ষাংশটুকুই 
বাহির করিতে চাছেন, মানীবাদ করি তাছারাও নফল ছউন এবং স্থখে থাফুল। আনন্দ ক/হাকেও বলপূর্বক 
দেওয়া ধায় লা। কুমুষ ছল হইতে কেং-বা তাহার রঙ বাছির করে, কেহ-বা তৈলের জনত তাহার বীজ 
বাহির করে, কেহ্‌-বা মুদ্তলেঘে তাহার শোভ। দেখে । কাব) হইতে কেহ-বা ইতিহাস আকধণ করেন, 
কেছ-বা দর্শন উৎপাটন করেন, কেহ-ব! নীতি, কেহ-বা বিহযজ্ঞান উদ্ঘাটন করিয়া থাফেন_- আবার 
কেহ-বা কাব্য হইতে কাব্য ছাড়া ছার কিছুই বাহির করিতে পারেন না । যিনি ধাহা পাইলেন, তাহাই লইয়া 
সন্থটচিত্তে ঘরে কিরিতে পারেন, কাহারও সহিত বিরোধের আবগ্তক দেখি ন/-_ বিরোধে ফলও নাই ।”২৯ 





১. তু" “ৰে প্রেম সন্দুৰপাসে' * 

উড়ে পড়েছিল ধীজ জীবনের ছাল হতে খলা" - ই্ত্যাদি। 
২ পর্থক প্রহখনাখ বি মহাশয়কে নিশির কৰি৷৷ পত্াংশ। অ’ রবীন রচনাবলী, ১২শ খণও, পৃ ৫৯৪) 
৩.8, 0. Bradley: Oxford Leclures on Poetry. p. 20. 


মেঘদূতের বাখ্যা ৬৫ 


s আঁ Dr, হি: 0. area: Text ond 10161410029 Some Verses of the Megha.dala. Indian 
Alistorical Quarterly, Vol. XXV, Ko. 4. 


এ. এই গছ বাজশেগরেজ ‘কা বা-নীদাংস।' হইতে কয়েক্ট প্র.ক্তি উদ্ধত কছধিতেছরি, তত 'বর্ধাহ পূর্বো বার ইতি ক্ৰয় । 
“পাশ্চাভাঃ, পৌর অতিহ্থা_ ইত্যাচাধ্যাঃ। তার 

“পুর্োৰাতে| হত আট পল্চা্খাতা। হত! শরৎ" -_ ইতি।-* 
“ৰ্ধৰৃকিরতত্ত, কবিলম্ অমপন্-__ ইতি ঘাৰাবীছ 1 _/:0-)225:/5315/9, 000০6 XVI GOS 8077 
p. 09. “The wind originates in the eastern horizon. The Aciryas think tat the wind 








originates {rom the West in the rainy season, ond that by the cnstctm the clouls are 





dispersed ond therefore the rains are ০৮5৮৫ ই Notes, p. 255 (Third Edn. 1934). 
৬ বযেশ্নাখ দন্য্যোপাধার উচিত শাব্বিমহাশের জীবেনীতে 'যেবদূত' সম্পর্কে নিযলিদিত রঢচনাস্তলির ইচ্েখ গা প্রচ যয 
0) নেবৰুত বাখ্যা (১০৯ সাল। ২৫ জুন ১৯২), পৃ. ৮৮; (২) 'লেখবুত', ক্ষিতিষাখ খোব। ভাত 7৬৪১ । ছঃহলাহ 
লিখিত পু্াভাবের তারিখ-_ জানুক্াহি ১৯৬.) (০) ‘দেবুর’ ( সমালোচনা): ব্ধ্শন, ১২৮৯ অহহথাণ, পশোঁ, কান্ত ॥ 
অ’ সাহিতা'লাখক-তরিতমালা ৭৬) 

৭ জর’ ‘হরপ্রদাধ-পরস্থাবলী' ( বহৃমেতী সয় ), পৃ. ১৯৭। 

৮ হরপ্রসা-এ্থাবলী, পৃ. ১৯৮ । 

৯. ছাযলসাহ-প্রধ্াৰলী, পৃ-২-১। 

১* তু “একেন কণ্তাশ্চিৎ কামূকাঃ ভ্রিতেষচরশপাতোইলি ধরতে” -- মচিন।ৰ । 

১৮ ছয়ঘদান-এর্াংলী, পৃ. ২০৬ । 

১২ হঙরগাক- বালী, পু. ২৭) 

১০ হলদাহ-এথাংলী, পৃ- ১৯৮ । 

১০ জা কজেল্রনাদ বন্দো পাধ্যার গ্রসীত ‘হরণসাদ শামী ( লাছিতা-সাবক-চরিতবালা- ৯) পৃ. ৬৯৪*। 
তু “লিযাকে পারা বক্ষ ছুবেরের কথ! একেবারে কুলির! গেলেন; তিনি সে দিন কিরূপে দিনবা দিনী ঘাপন ক্যাছিলেন, 
তাহা! লিবিলে হয়ত হুরুচিলস্প্র আমাধের তৃতীয় হেন থাছাল| ফাগন সম্পা্ক মৰা্দরেরা বলিবেন ও প্রবন্ধলেখকের রচি- 
পরিবর্তন আধস্তাক, তিনি একখানি বাঙ্গাল দ্স্ববাগের সমালোচনা! করিতে দিরা অনর্থক অয্নীলতার জবতারলা-করত; আপনার 
দুরটি, কুনিক্ষ। এবং কুচছিতের পরিচয় দিয়াছেন, সক্য লাহরিক পত্রে ইহার ভড়া্বডি না করিলেই ভাল হইত হতরাং ধৰি কে 
দক্ষ (করণে লদয ক1টাটাছিলেন জানিতে ইচ্ছ। করেন, তাহা হইলে আরা বলি বে $াহায়া বেন উত্তার নেখের *, ৭ এই ছটা 
কবি] অপিখানপুর্ক পাঠ করেন।” _- প্রাছ্গফ যুখোপাহ্যার এলীত 'বেখরুতে'র বঙ্গাহ্বাবের শার্বিযহাশচ্বৃত সমালোচনা 
হইতে। অ’ হরঘমায-রচনাবলী, প্রন লস্ার, পৃ. ৪৭২ 

১৫ জ+ বর্গদ্শন, ১২৯৯ অগ্রহারণ, পোঁষ, কান্ত । 

১৮ আঁ হিরএসাহ-স্াবলী' ( হনুযতী দংস্করণ ), পৃ. ১৯৯ । 

১৭ হাহসাধঅ্থাবলী পু. ৯৯২০ 
১৮ ‘মাৰদী'য৷ অন্তৰ্গত 'লেহৃত' কৰিস্কার রচনা কাজ__ “শারবিনিকেতন। ৭৮ ছোট, ১৮৯৯ । অপরাত়ে। দ্বমবরধার 

১৯ আআ চিঠিপত্র, পড় খণ্ড, পৃ. ১৩৮-১৪০। 

2+ জু “Losily—and this is Shelley's central argoment—as froeiry itself is directly এজন to 
inative inspiration and uot lo reasoning, so its হত moral তত is prodaced through 
Imagination and not throogh doctrine. ..It sireogihens imagination as exercise strengthens 
& limb, end so il indirectly promotes morality."—A. 0 Bradley: Shcticy's View of Poetry, 
Oxford Lectures on Poetry, p. IM. 
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২১ 0. Day Lewis: A Hope for ৫০ p. 2. 
হু ছু" "যেত ছাড়া বববর্ধার কাৰ্য কোনো লাহিতে কোথাও দাই! হাতে বর্ষার সংস্ত অন্তর্বদৰ। নিত্যকালে৷ ভাধায় 
লিথিত হারা গেছে । প্রকৃতির সাংবৎল্রিক মেখোখদবের জনির্বচনীর কৰিত্বসাগা হানবে তাহার ধাঁধা পড়িযাদ্রে ৷" - ‘ৰঘব্ধা', 
সকলৰ, পৃ.২২* ৷ 
২৩ কোনও কোনও পণ্ডিত নির্বাসিত ধক্ষের চরিয়ে ক।লিনালেরই জীবনের একটি অভাত ঘটনায় প্রজিযিত্বস অন্বেষণ করিয়াছেন । 
৫৭ শতকে সবে দালরালন্‌ ভাবা চিত হ্যাকাণে ও আলংফাজবিদরক এন্থ ‘দলিচ-তিলকে' একটি জোকার্ উদ্ধত 
হাযাছে। সেটি নিযদিধিতরূপ 

সমর পূর্ব: হিত -বৃপতেরধিজমাদিতানায 

পোকা চক্রে তরপ জল, কালিবাস: ধৰীশ্রং। 
এ বিষয়ে পিলায়োটি মহোদয়ের বন্য উদ্ধারঘোস্য "This verse tells us that Kalidasa sent a clood as 5 
messenger to his beloved, who was (be sister of the great Viktama. It is very legitimate to 
hold that the reference here is lo Meghasande{a; and hat means that the hero of the cxqvisile 
lyric was none other Wan Whe prince of Indian bards,—while the heroine was 006 sister of 
his own patron. 

“The identity of the author and the bero has already been established by a Malayali 
commeutator of the lytic in his uopoblished commentary, called Vargrarpint, and be quotes 
this verse in (arther support ৫ the position he has taken."*—K, R. Pisharoti: Meghasandeia 
—A Nole (Undan Historical Quarterly, Vol. XVII, 1046, Pp. 517). পিচ. .1 retain, 
however, a feeling that the poem has a touch of antobiography, and may be based opon 
tome incident in EBlidisa's own career, whereby he had incurred the displeasure of a royal 
Patron. The patm wonld then be in one aspect an indirect conciliative. No one woold tay 
thot this is not in barmony wilh Kalidlsa’s literary cleverness, which is av markedly charac 
teristic of him as bis delicacy."—Dr. F. W. Thomas; J.R.A.S., 1918, pp. 18-122. 

২৪ 'ধেখনূডে' ঘর্ণিজ। থেছের গতিপণের লহিত রাষাযশবর্ণের লীভাখেষপো তক বানরদেবাপক্তিণের উদ্দেশে সুসীৰ কতৃক 
রিও উত্তরা দুখী যাতাপাখোর খনি) লানৃশ্ত লক্ষী । এ' বিষে বিশ্ব আলোচনার জন ধর্তান প্রবন্ধ লেখকের 'কাবা/-কোচুক' বে 
কলির 'বান্টাকি ও কালিদাস’ দর্দক প্রবন্ধের “ছিতীয় প্রন্তাধ' অব্য । 

২৭ খলাফা, কবিভা-সংখা| 2 । 

২৬ শেষদপ্তক, সংযোঞল (“বক্ষ )। অজ’ রবীন্র-রচনাবলী, ১৮শ খও, পৃ. ১২৮-১২২ । 

২৭ তু ‘দেখত’ প্রবন্ধ, ল:কনদন, পৃ. ১০৬-১*৭: “কিৰ ফেব অনীতে বর্তদান নহে, প্রত্যেক দাহ্য নো অৱল-শ্প্শ 
বিরহ । জমা বাহার সহিত ছিলিত হইতে চাহি, গে আপনার খানস-সংরাফরের অগৰা ভীয়ে বাল করিতেছে, লেখানে কেবল 
করনাকে লাঠানো বায, সেখানে সশরীরে উপনীত হইবা৷ কোনে! পথ নাই। আদি বা কোবায় আর তুমিই বা কোখাঃ। 
মাবাখানে একবারে অনর। কে তাহা চন্ীর্ণ ছইবে। --"-- ও. পৃ ১০৯। 

২৮ আ' সেতো; সংকলন, পৃ, ১০৫-৯। 

২৯ অ" পকযুত। 





‘আমি নারী, আমি মহীয়সী” 


জীগ্রমথনাথ বিশী 


বলাকা কাব্যের শিখন হইতে ছুটি নির্যরিণী নাহিছা আলিথাছে, বলাকার এস্ব্ধে অডিভূত পাঠবে চোগে 
লে দুটি বড় পড়িতে চার না । কিন্তু বলাকার মহিমা বুক্ধিতে হইলে ও-ছুটিকে বাদ দেওদ1 ঘাষ না, একটু 
কান পাতি! শুনিলেই বুঝিতে পারা ধাই বে নির্কারণী-দুটির তরল কলোলে বলাকা বামীই ধ্বনিত । 
উদধারা বলাকা কাবোরই বাঘ ক্ষপ। কথিত কাবা দুদবানি ফাল্গুনী ও পলাতকা। এখানে বাসর? 
পলাতকার আলোচনা ফরিয । 

পলাতকা কাধ ফেন অবহেলিত হইল ? খুব সম্ভব দাসী ইহার আয়তনের ক্ষীণতা আর ববিতাগুলির 
বিশেষ প্রন্ততি, অধিকাংশ কবিতাই গল্পচ্ছলে কথিত । কিন্তু এই অতিপ্রকট কারণ ছুটিকে চরন বলিয়া! 
হণ কয়া! উচিত হইবে না। পলাতকা কাবো রীস্ত্রনাথের অতি শ্রেষ্ট চার-পাচটি কবিতা হিস্তযান। আর 
ছুটি প্রদান কবিতা বাদ দিলে লবগুলি কবিতাতেই নারী সম্বন্ধে কবির এক নৃতন দুর পরিচ পাওয়া যায়, 
ইছাকেই আমহ| বলাকা কাব্যের মন্ততদ বাণী বলির! উল্লেখ করিদ্থাছি।১ 

পলাতক! কাবোর নাম-কবিত। ও শেহ গান বে কারণে বাদ দিয়াছি, বলিলাম । এ ছুটি ছাড়া, শেষ 


১. প্রধান ছুটি কতা বলেত নাম-ফ্ৰিতা পলাতকা, আর শেষের দিকের শেষ গাস। শেষ গান কবিতাটি অনিবাধ স্থান প্লাতক। 
ফাৰে) নয়, কবির শেবনীবনের যে-কোনো কাবে স্থান পাইতে পাযে। বন্ধকত তাহাই পাইরাছে। পরবন্ঠীকালে একাপিত পৃতণী 
কাৰোর ইহ! প্রথম কবিতা, দা হইয়াছে পূরবী, ঘৰিচ কবিও।চি যৰীদ-রচনাৰলী সংৰরণেদ প্লাতকা। কাবে। আপন এন রক্ষা 
করিয়াছে খুব সন্ধব মৌলিক দাবির খাকিয়ে। 

শেষ গাম ঘৰি কবির শেমযীবনে! হে-কোনে। কাৰে) স্বান পাইতে পারে, নাফ-কৰিত! পলাতক কবির থে কোনো বয়সের 
ফেকোনে| কাৰ্যেহ তূমদিকারপে ধ্যবহাত হইতে পারে। 

কবিতাটির গল্লাশে আতে একটি (শশুহহিণ আর একটি ভুকাছানা, গল্পটি তাহাদের নসম বুথে আর বিধণ বিচ্ছেদের । 
একদিন দখন “কানন দালে ভাঙ্গল পাগল দবিন-ছাখর” তখন “হরিণ হে কার উাস-করা বানী, হঠাৎ কখন গুবতে দেল"-বু 
হুযাছানায় ফণা কিছুষাজ চিন্ত; ন! করিয়া "মাঠের পরে দ1ঠ হয়ে পার ছুটলো হরিণ নিরুদ্দেশ আশে”। (খুকুরান। ও হরিণ" 
ছানার ফাছিনীয় দুলে সা আরে, শান্তিমিকতন-প্লী একজন বিশিষ্ট জধ্যাপকেছ হরিণ নির্দিষ্ট ছইবা॥ পরে ফবিতাটি লিখিড।) 
বন্ুবিচ্ছেলে ত্রিচনাণ খু ছছান। *আাতুর চোখে” জনে জনে প্রশ্ন করিয়া বেড়ার “বাই সে কেন, ধার কেন সে কাছার তয়ো । 

হরিণ ও কুকুরের বছুত্বকে অসম বলিয়া ছি. হরিণ কখসে। শোহ মানে দা আছ কুকুর খভাবতই পোবঘানা, একজন যাসুষ,ছে 
একজন মাদুষে-ছাড়ী এ।ইী। একজন ঘরের, একজন ঘূরের। এহন অসমে অপফালের জন্ত দিলিতে পারে কি সানী ছিলন লন্ভবে 
না।॥ এ হেন সীহা-লীদ-তত্বের কাহিনীষর ভণ। রবীজ্রকাব্য দীষা ও অসীম নিবিড় স্রেছে বারতা পাস্পরফে স্পর্শ করিয়া, 
কিন্ত হঠাৎ কখন আকাশে দুরের নিশ্বাস সমীরিত হর, অহনি লীহা-অলীমের ক্ষণিক সন্বন্ধ ছবির কইয়া বায। 'লীদার মধ্য অসীষের 
[িলন লাখের পচা আঙ্ছে সবীভ্রকাবো-_ পরিশতি জাত বলিরা বলে হয় ন।। কৰি সাৰক, তিনি থে সিন্তপুরুষ ছইফেনই এহন 
কথা| নাই । এখন, কবিতানিতে এই হরণাহ আরোপ বীকার করেলে হকে দাহারশভাবে হবীন্রাবাবোর সৃষিককপেও বকা 


করিতে হর। 
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প্রতিষ্ঠা আর ছারিবে-যাওয়া কবিতা ছুটি কবির প্রথম! কন্ার মৃত্যুর পরে লিখিত । আর, 'ঠাকুরদাদার ছুটি 
কবিতার মূলে আছে কবির শিশু-দৌহিন্্রী প্রেরণ! । বাকি দশটি কবিতাই গন্চ্ছলে কখিত, কোনো 
কোনোটিতে__ বেন ফাকি, নিষ্কৃতি ও মায়ের লশ্মানে__ গল্পটা বেশ পরিশ্ছু ; বাকিগুলিতে গঞ্জের সুত্র 
ক্ষীণ। গল্প প্রকট হোক বা গ্রচ্ছ্র ছোক একটি লক্ষণে কবিতাগুলির মধো মিল আছে-__ সবগুলিতেই নারী 
নারিক! বা প্রধান পাজী, এননকি হারিয়ে-যাওছা, শেষ প্রতিঠা ও ঠাকুরদাদার ছুটি কবিতাগুলিও এই 
লক্ষণাক্রান্ত। রবীন্সনাথের আর কোনো একখানি কাবে নারীকে এমন সর্বৈব প্রাধান্ত দেওষা হর নাই। 
পলাতক! কাবাছগতের প্রমীলারাজা । 

পলাতকা কাৰোর যে বৈশিষ্ঠোর উল্লেখ করিয়াছি ভাছা কতকট। এই জন্তু, কিন্তু ইহাই বৈনিষ্টোর সবটা 
নহ। নারীঘ্বীবন লহক্কে একটা! বিশেধ দৃরী প্রকাশ পাইঘাছে কাব্যখানিতে, আর পে দৃষ্টির মূল প্রেরণ! 
আছে বলাক। কাবে।। বলাকার শিখর হইতে ফ্ষান্তনী ও পলাভকার ধার! নামিন্না আসিছাছে-_ একটিতে 
যৌবনের নৃতন আদর্শ, আর-একটিতে নারীদীবনের নৃতন আদর্শ ॥ 


চিরদিনের দাগা কবিতার ন/দিকা শৈলবালা অবান্ছিত কিশোরী নারীর প্রতিনিধি, দে নারী অগ্মক্ষণ 
হইতেই অভিডাবকের মনে বিবাহদানের উদ্দেগ জাগাইযা দিদা প্রতি মুহূর্তে মবছেলিত হইতে থাকে। 

দুক্তি ও ফাকি কবিতার বধৃষ্ বৃহৎ সংগারের জটিল কর্তব্যভারে চাপাপড়া সুকুষার ছুলের গাছ_ 
তাহারাও অবহেলিত । অবশেষে এক সময়ে দারুণ ব্যাধি আসিয়া! নিরেট কর্তবোর দেয়ালে জানল। 
ফুটাই! দেই শেহনিশ্বাল ফেলিবার আগে তাহার। একবার মুক্তি ও আনন্দের স্বাদ পার, যদিচ তাহার 
ষধোও কখনো কখনে।”পচিশ টাকার ফাকি" লুকাইছা থাকে। 

মায়ের সন্মান কবিতার কানাই-বলাই-এর জননী অনৃষ্ট-নিগৃহীতা রষণী, তাহার একমাত্র সহ্বল চারিত্র- 
মহিদ।। ওঁ মহিমা বলেই হুদিনের মুখ দেখিয়াছে, আবার এ হছিনার বলেই আপনার দুঃখের আলোর 
অপরের দুখের লিদারুলত! বুঝিতে সক্ষম হইঘাছে। 

লিতির মঞ্জুলী হিন্দু ঘরের বালবিধবা, “রা ভোগের মধ্যখানে” ব্রন্ধচর্যের আদর্শ পালন করিতে বে 
বাধ্য হয়। হয়তো এই-ভাবেই তাহার দীবন শেষনিশ্বাস পর্ধস্থ চলিত, এমন সময়ে বাপের অপ্রত্যাশিত 
বাবছারে আর পুলিনের প্রত্যাশিত আহ্বানে নৃতন ঘর পাতিবার আশায় সে ফরাক্কাবাদে চলি! গেল। 

মালা কবিতাটির নারিফা! “সিংহাসনে একলা ব'লে রানী, সৃত্িমতী বাধ" । এই রানীর প্রসাদ পাইঝার 
আশায় 

কাশী কাঞ্চী কানোদ কোশল অস্ব বঙ্গ মত ষগধ হতে 
বহুদুখী জনধারার শ্রোতে 
দলে দলে যাত্রী আলে 
ব্যগর কলোচ্ছাসে । 

রানীর দেওয়া মণিমালার ছালাত ঘন জীবন পরিতণ হইস্থা ওঠে তখন হঠাৎ চোখে পড়ে দণিমালাই 
রানীর চয়য দান নর, তাঁহার হাতে আরে! কিছু আছে, ছুলের মালার প্রসাদ । লে বালা জোটে কবি 
ভাপো_ এ শ্রেণীর কবিতা রবীন্দ্রকাবে) আরো! অনেক আছে, একটি প্রকট উদাহরণ সোনার তীর বিশ্বাও 


“মামি নারী, আমি মহীয়দী' 


কবিতা পুরস্কার) প্রজেদ এই-_ পুরষ্কার কবিতার হিলি রাছা, বালাতে তিনি রানী; মারও একটু প্রভেদ 
আছে-_ পুরঞ্ধারের ঘা! লৌকিক ব্যক্তি, মালার রানী লেভাবে লৌকিক নন। 

ভোল! কবিতার নাছিকা বালিকা কস্ট! বিদু, লে "যখন চলে গেল বরণপারের দেশে” । বিজ্বুপ মৃত্যুর 
পরে যখন ঘরের আবহাওয়া শৃন্ততা ও অশ্রুর ভাবে খম্‌ থম্‌ করিতেছে তথন দবকা হাএযার মত পাড়ার 
ভোলা নাষে বালকটি্ আবিতাব ৷ বিদ্ধুর যোগা প্রতিনিধি কূপে সে বিজুর স্থান অধিকার করিঘা বলিল । 

ছি পত্র কবিতার নায়িকা! কিশোর বন্সের বিশ্বত! সখী মনোরমা । সেদিনের কিশোর আজ প্রধ্যাত 
পাবলিকম্যান, তাঙ্ম প্রৌঢ় । এমন কত জনেই কত চিঠিই তাছাকে লেখে । হঠাৎ সেই ছিন্ন চিঠির একটি 
টুকরা বাতাসে তাহার সন্মুখে আসি হাছির করিঘা দে ছোট একটি জিঙ্ঞাদা_ “মহরে কি গেছ এখন 
স্বুলে"। নঙুর বাবু মাবেদন শত খণ্ড হইয়া ধারণার অতীতে বাতাসে উড়িয়া গিহাছে_ দে ফুল ছিল 
তাহার রিক্ত বৃদ্তটি প্রশ্ন ছানিতেছে "মছরে কি গেছ এখন তুলে*। ননোরমাও অবহেলিতা, না, তার 
চেয়েও জধিক-__ বিস্বতা। পারিবারিক প্রতিকূলতা ইছার কারণ ৷" 

কালো! মেঘের নামক! নন্দরানী, পায়ের বু ঘাহার বিবাহের প্রতিবন্ধক, এমন নেয়ে লংলারে অবেলিত 
না হইয়া ধায় না। কবিতাটিতে গল্লাংশ নাই। পাশের বেলের দরিদ্র ছাত্রটি এ মেয়ের মধ্যে আপনার 
সহাঙ্ল্বলহীন কালো ভবিম্মতের স্তুপ দেখিতে পার। 

আদল কবিতার নায়ক কোনো নারী নয, বিচ হুদি নামে একটা বেগানা! মেতে আছে, জার তার স্থানও 
নিভস্ব নগণ্য নয়। কবিভাটির নাক ভোলা নামে একটা পাগল॥ সেই পাগণটা ছইতেছে ঘাট বৎসর 
ব্য়ঞ্চ কর্মব্যস্ত পলিটিশানের মনের পোড়ো আযি_- যেমন এক খণ্ড পোড়ে! জমি ছিল আট বংসব্রের বালকের 
জানলার লন্মুখে । সেই অনাদরের জমিতে দ্বিল বালকের ভৃ্ব্গ, আর এই নাদের মাহহঢিতে বৃদ্ধের 
অবকাশের স্বর্গ, আর নেই স্বর্গের মন্দাকিনী কুড়াইযা পাওয়। কলপ্বরা সুমি। 


পলাতক! কাব্যের বিশ্বৃততর আলোচনার যধ্ো প্রবেশের আগে পরবর্তী শিশ্ত ডে/লানাথ কাবোর লঙ্গে এর 
সন্ন্ধটা বর্ণনা করিতে চাই । ঘদিচ পলাতক। ও শিশু ভোলানাথ কাবোর মো সমদ্ধের ব্যবধান অল্প নর 
তরু দুখানি কাবাই অল্গবিস্তর কবির বাথাক্রিই চিত্রের অভিজ্ঞতা বহন কহিতেছে। শিশু চোলানাথে 
বাপারটা বেশ প্রকট, পলাতকায় আংশিক ও প্রচ্ছদ ( 

“আমেরিকার বন্তুঘ্রাস খেকে বেনিরে এসেই শিশু চোলানাথ লিখতে বসেছিলাম। বন্দী যেমন 
ফাক পেলেই ছুটে আসে সমৃত্রের ধারে হাওয়া খেতে, তেমনি ক'রে) নেছালের বধ্য কিছুকাল সম্পূর্ণ 
আটকা পড়লে তবেই মানুষ স্পষ্ট ক'রে আবিষ্কার করে, তার, চিত্তের জস্তে এত বড় আকাশেরই ফকাট। 
দরকার। গ্রবীণের কেল্লার মধ্যে আটকা পড়ে সেদিন আবি তেমনি করেই আবিষ্কার করেছিলুম, অগ্মরের 
হধ্য থে শিশু আছে তারই খেলার ক্ষেত্র লোকে-লোকাঝরে বিস্বৃত। এইছন্তে কল্পনার সেই শিশুলীলার 


৭ পলাতক! প্রকাশকাল ১৯১৮, শিশু চোলান।খ প্রকাশকান্দ}৯২২-- হদিচ অধিকাংশ কবিতাই ১৯২১ লালে লিখিভ। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাব্ণ-আশ্বিন ১৮৮১ শক 


মধ্যে ভুব দিলুম, সেই শিশুলীলার তরঞ্গে সাতার কাউলুষ, মনটাকে শ্রিদ্ধ করবার জনে, নির্মল করবার 
জন্তে, মুক্ত করবার জন্তে ।» 
উদ্ধৃত অংশে যে বেদনার বিবরণ দেওহা হইয়াছে শিশু ভোলানাগের জন্ম সেই বেদনায় বা লেই বেদনা 
হইতে মুক্তি পাইবায় আশান্ধ। পলাতক কাবোরও কোনো। কোনো কবিতাতেও এই বেদনার অভিজ্ঞতা, 
চোল! ও আসল প্রকনষ্বতধ উদাহরণ, হদদিচ ছিন্ন পত্র ও ঠাকুরদাদার় ছুটিও উল্লেখখোগা।” 
ভোল। কবিতার বালক ভোলা, মাসল কবিতার পাগল মহেশ ও শিশু ভোলানাখের লান-কবিতায় 
শিশু ভোলানাথে প্রভেদ অন্পই, সে প্রভেদটুকুও আবার বিবর্তনের। ডোল! কবিতাত বালকটির উদ্দেস্ত 
বলা হইয়াছে_ 
আমার প্রাণের চিরবালক নতুন ক'রে বাধল খেলাঘর 
বসের এই ছার পেরে খোলা । 
বাঘ বক্ষে লাগিয়ে ঘোলা 
এল তার দৌরাত্মা নিয়ে এই সফলের চিরকালের চোলা । 
বালকটি এখানে ্পটতঃই 1065115৫0 হইৱাছে। 
আলল কবিতার মহেশ পাগলের কাধে হুির বর্ণনা দিতে গির। কবির মনে পড়িহাছে_ "ডোলানাথের 
টায় বেন পুতরে। কুলের কুঁড়ি । এখানেও মহেশ উপমাথ ৭৫৭5০৭ হইয়াছে আর একটু পরেই 
প্রতাক্ষতঃ idealised— 
চিরকালের মানুষ যিনি এ ঘরে তার ছিল আবির্ভাব। 
শিশু ভোলানাখ কাবোর শিশু ৭ৎ৭li5৫৭ শিশু, তাই লগে শিশু ভোলানাথ, এখানেই শিশু কাবোর 
সহিত শিশু ডোলানাধ কাব্যের প্রভেগ। শিশুর বালক বালিক! লৌকিক, [০1 ; শিশু ডোলানাথের 11681 
অস্বতঃ অধিকাংশ ফবিতাতেই ৷ এখন, শিশু ডোলানাখের পূর্ববর্তী কাবো__ পলাতকায়_ এই idealis- 
এli০nএর শ্চনা, যে শিশু কখনো পাগল, হে পাগল কখনো শিশু? পরবর্তী কাবো আলিয়া এই প্রক্রিয়া 
পূর্বপরিপতি লাভ করিঘাছে__ শিশু ও পাগল অর্থনারীশ্বরের মত একাঙ্গ হইধ্! গিষাছে। 


এবারে বিশিষ্ট কবিত/গুপির আলোচনা করিব ॥ প্রথম পর্যায়ে কালে। নেহ, ছিন্ন পত্র ও চিরদিনের দাগা 
কবিতা তিনটি লগ! ঘাইতে পারে। তিনটিতেই নারী অবহেলিত, কিন্তু তিন ক্ষেত্রেই পামাজিক 
পারিবারিক ও লামছিক (লমর় সংক্রান্ত) প্রতিক্লতা। এনন প্রবল যে নন্দয়ানী মনে|রনা ও শৈল নিতান্ত 
নিক্ষিসথভাবে আখ্যদমর্পণ করিয়াছে, দৈব এসানে প্রবলতর ॥ 
যরচে-পড়া গরাছে এ, ভাড়া জানলাখানি ; 
পাশের বাড়ির কালো মেয়ে নন্দরানী 





* এন্বপরিচর, শিশু ভোলামাশ | দ্রবীক্র-রচনাবলী ১৪) - 
৪ শেষ গান যেন পরবতী) কাব্যে স্থযানরিত হইয়া বখাস্থ!ন লাভ করিকাছে, ঠাকুরযাদার চুটিও তেমনে হখাস্থান লা ফিতে 
লারিত শিশু জোলানাণ কানে স্বানান্্রিত ছইলে। 


“আমি নারী, আমি মহীয়সী” 


বধানেতে ব'পে থাকে একা, 
শুকনো নদীর ঘাটে বেন বিনা কাতে নৌকো খানি ঠেক্কা॥ 
নন্দরানী শুকলো ডাঙাত্ন ঠেক! নৌকা, ক্োক্ানের দল তাহাকে আর ভালবান করিল না, এখানে 
ভাভার পড়িয়া থাকিদ্বাই একদা তাছার জলহায় ভীবনের অবসান ঘটিকে। 
যনোরমা প্রোছিপলিটিশানের বাল্যকালের লববী, কিছুকালের ছন্ত এক দিগস্বে তাহারা কাছাকাছি 
হইয়াছিল তার পরে তুরস্ক পারিবারিক স্বার্থ ছেদ ঘটাইযা দিদ্থাছে। সেই ঘটনার পরে বলের বেশ কয়েকটা 
দশক গত, সেদিনের বালক মাত্র প্রোট ফর্মবীর, এমন লোকের পক্ষে বান্ছে চিঠি ছিড়িদ্বা ফেলা একট! 
প্রাতাছিক কর্ম। ডিক্কাগ্রার্থী কেনে। বিধবার পঙ্জ মনে কহ মনোরথার চিঠিশালি৭ ছিত্র হইল । এনএ 
সময়ে ক্ষণিক অবদরের মুধোগ লইছ! গর্ষিণবাত!লের এক দমকা কাগঞ্েছ যে টুকরোবান! কর্মযীপ্রেহ 
কোলের উপরে আলিয়া পড়িল “মহুরে কি গেছ এখন তুলে" অক্ষর বহন করিতেছে। 
সেই মন্ধ আছ এতকালের মঙ্ঞাতবাস টুটে, 
কোন্‌ কথাটি পাঠাল তার পত্রপুটে ? 
কোন্‌ বেদনা দিল তারে নিষ্ুর সংসার 
মৃত্যু সে কি? ক্ষতি সেকি? লে কি অত্যাচার? 
কেবল ফি তার বাল্যপখার কাছে 
হৃঘদবযখায় সাস্বন। তার আছে? 
ছিল চিঠির বাকি, 
বিশ্ব-মাবে কোথা বাছে, খুঁ্গে পাব নাকি? 
কিন্তু আার অহুশোচনা বৃখা। ঝড়ের কপোতের মত এক দানলাং প্রবেশ, অন্ত দ্বানলায প্রস্থান 
এমন একটি ঘটনা & ভর পড্রধানি। হু:খের এ আর-এক চিত্র । ভবিতবোর পর্নাখানা একটুখানি 
তুলির! শঙ্কাপাওু মুখের ছ'বিধানি এক লহ্খায় অস্ত কবি আমাদের দেখাইযাছেন। 
তিনটি মেয়ের পিঠে জগ্মগ্রহপের দোষে অপরাধী শৈলবাল! বৃদ্ধের বুকে চিরনিনের দাগা স্থাপি 
পিন্নাছে। অদৃষ্ট বড়ই রসিকপুজ্য। হাছার বর জুটিতেই চাছ না, [ববাছ হওয়াই ঘাছার দায়, তাহার বর 
ছুটাইঘা! দিয়া, বিবাহ সম্পন্ন করিছা দিয়া অদৃষ্ট আর-এক নিঠুর বিদ্পের খেলা নেখাইঘা দিল-_ ধরবধ্‌ 
স্বপদে পৌছিবার আগেই_ 
খবর এলো, ইরাবতীর সাগর মোছনাতে 
ওদের জাহাজ ডুবে গেছে কিসের ধাক্কা খেয়ে । 
এখানে অদৃষ্টই প্রবল ও প্রকট | নন্দরানী ও মনোরমার ক্ষেত্রেও হত] সে বর্তমান, কিন্তু নিতাস্ব গ্রচ্ছ্র 
ভাবেই | তিনটি ক্ষেত্রেই দুঃখের তিন দৃতি, সর্বত্রই নারী নির্ধতিত ও নিক্রিয। 
কিন্তু সমস্ত কবিতার লায়িক! এবন নিক্ষি্ধ যনে করিলে স্থল হইবে, সকলেই অুষ্টের শাসন যব! 
সমাজের অদ্থশাসল নত্তভাবে যাথা পাতিয়া গ্রহণ করে নাই, কেহ বা চরিত্রশক্তিতে কেহ ব! প্রেমের 
শক্তিতে বিজ্োহ ঘোষণা করিযাদ্ধে। বায়ের সম্মানের মাতা হু চরিত্রবলে পারিপাবিক প্রতিকূলতার 
উবে মন্তক উন্নত করিয়াছে, তাছার স্থান রাপমণির ছেলে গল্পের রাল্মণির সছিত। নিষ্কৃতি কবিতার 
bd 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৮৮১ শক 


নান্বিকা ম্ছলীও শেষ পর্ঘস্ক সামাজিক অগ্থশালনের বিরুদ্ধে বিত্রোছিণী ই্টঘাছে, এখানে তাহার বরা 
পুলিনের প্রতি অন্তসেলিল অনুরাগ । অনেককাল হইতেই সে ভিতরে ভিতরে হ্ছয়াগের টান জন্থভব 
ফরিতেছ্বিল, এমন সময়ে পিতা দ্িতীদ্ বার দারপরিপ্রচ দমকা বাতাসেহ যত তাছার মংকূচিত ইচ্ছা- 
শক্তির উপরে আসিয়। পড়িলা ঘ/টের রশি ছি! করিনা ফেলিগাছে ॥ খাকি কবিতার বিহু জীবনের শেষ 
ছটি মাল স্বামীকে একান্তভাবে কাছে পাইয়াছিল__ এ মাস ভুটিকেই দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনের সার বলিয়া 
হার মনে হইঘান্ধে, মনে হইয়াছে বে এত দিনের শৃস্তত| বিধাতা অপ্রত্যাশিত ভাবে শেষ দানে পূর্ণ করিয়া 
দিলেন। বিছুর স্বামী “পঁচিশ টাকার ফাকি” অভিশাপে ভুগিতাছে কিন্ত বি “এই ছুটি মান সুধার দিলে 
ভরে” সাসনা-বহিরা চলিত গিহাছে। 
মুক্তি কবিতার নাচিফা রগ! পত্তী বিহুর মতই রুঘা!॥ বৃহৎ একারবর্তী পরিবারের লে বন্দিনী, স্বামীকে 
একান্তডাবে পাইবার উপায় তাহার ছিল না, আর দশ জনের চেয়ে বেশি অধিকার তাহার ছিল লা। মায়ের 
স্থানের মাতার মত নুর্ধর্ব চারিজশক্তির অধিকারিনী সে নয়, মঞ্থুণীর মত গ্রেষের নোও$য়ছেড়া প্রচণ্ড 
হাকধপই বা তাধাতে কি ভাবে সম্ভব, এমনকি বিহুর মত “শেষ দুটি মালে"র সান্বনাও ভাঙার ভাগো 
ছোটে নাই তন তাহাকে বিজ্রোছিনী বলিতে হয় । দীর্ঘকালবযাপী রোগ একদিকে যেনন হাছার রক্ত 
মাংস শো! করিয়াছে আর-একদিকে তেমনি তাহার মনের ও চোখের উপর হইতে সংস্কারের ডড়তার ও 
অচ্যাদের পরাগুলি অপলারিত করিছ্াছে, রোগ এক প্রকায় দিবাজান ও মিব্যদুরী দিয়াছে তাহাকে ।+ 
বসন্তকাল বাইশ বছর এসেছিল বনের আডিনায়। 
গন্ধে. বিভোর দক্ষিণবা 
দিয়েছিল অলম্থলের নর্মঘোলাঘ দোল-_ 
হেকেছিল, ‘খোল রে দুয়ার খোল ।' 
এ তো পরোক্ষপ্তালের কথা, এতদিন পরে রোপগাহ্ত্রণার পাথর-কাটা পে 
প্রথম আমার জীবনে এই বাইশ বছর পরে 
বসন্তকাল এসেছে যোর ঘরে ॥ 
জানলা দিবে চেৱে আকাশ-পানে 
আনন্দে আন ক্ষণে ক্ষণে ছেগে উঠছে প্রার্পে_ 
আমি নারী, আমি মহীয়লী, 
আহার স্বরে সুর বেঁধেছে জ্যোংস্রাবীপাহ নিত্রাছারা শণী। 
আমি নইলে মিথ্যা হত সন্ধাতারা ওঠা, 
ি্যা হত কাননে ছল ফোটা ॥ 
এই নারীকে বিত্রোছিনী বলিধাছি, কিন্ত বন্তত সে বিভ্রোছেরও উর্ধে, গে পরমদূণ্ত । বিশ্রোহী অহং- 
এর শৃঙ্ঘলে বন্ধ, সেই শিকল-বনবলানিটাই দূর হইতে দুকিলংগীতের মত শ্রত ছয়। এই রা নারী কোন্‌ 
১. রৰীক্সাহিতে রয় সাঃকনারিকার আচরণ ও বন্ধ বিশেষগবে প্রণিধানথোগ্য॥ ডাকঘরের অমল, মাসির বতীদ, ধাকির হিস, 
সই কোশের পরল, নাল.কর বীররা, ব্যববান ও বিনে হখাক্রহে দনযালী ও মনোযম|। রোসবত্রণার ইরুমাংসের উফাধিক ঘাবি 
শিখিল হইলে তবেই কি ভিতরকার যান আকপ্রকাশ করিবার গুযোগ পার । কৰি কি বলিতে চাদ অনুসন্ধান অবেক। 


“আমি নারী, আমি মহীয়সী’ 


মহত প্রক্রিয়ায় প্রতাহের গণ্ডী অতিক্রম করিশ্বা জীবনেশ্বরের মুস্বোমুখি আলিয। পাড়াইতে সমর্থ হইথাছে। 
স্বামী কর্তৃক অবহেলিত পরী চূড়ান্তভাবে দবহেলিত নং, তাছার পরীনপের অগ্থরে তাছার নারীজপ- 
সেই নারীন্পের অপেক্ষার খিনি আছেন শেহ মূতূর্ঠে তাহার প্রলহনৃত্রী অপন্যনিতার মুখের উপরে পড়িয়া 
ধন্ত করি! ঘের তাছার জীবন যৌবন সর্বস্ব 
এতদিনে প্রথৰ বেন বাজে 
বিদ্বের বাশি বিশ্ব-ন্বাকাশ-মাকে ) 
তুচ্ছ বাইশ বছর আমার ঘরের কোণের বুলায পড়ে খাক। 
রপ-ঝালর-ঘরে আমাত যে দিয়েছে ডাক 
দ্বারে আমার প্রার্থী সে যে, নছ সে কেবল প্রত 
ছেল! আমায় করবে না লে কতু। 
চাহ লে আমার কাছে 
আমার মাঝে গভীর গোপন বে হুধারুস আছে। 
গ্রহভারার সভার নাঝধানেডে 
উবে আমার মুখে চেয়ে গাড়িবে হোথাত রইল নিলিমেষে। 
মধুর ভুবন, যধুর আমি নারী, 
মধু বরণ, ওগে! আমার অনন্ত ভিখারি ! 
দাও, খুলে দাও ধার, 
বার্থ বাইশ বছর হতে পার করে দাও কালের পাহাবার 1৯ 
মায়ের লশ্মানের মাতার জীবনের সার্থকত! গৌরবময় যাততে, মঞ্জুলীর জীবনের সার্থকতা প্রেরসীতে, আর 
বিদ্তুর জীবনের সার্থকতা পত্মীত্বে । কিন্তু বর্তমান নার্িকার জীবনের সার্থকতা কোথায় ? তাহার সার্থকতা 
মাতৃতে নয়, প্রেছলীতে নয, পরীত্বে নঃ_- তাহার সার্থকতার ক্ষেত্র অস্তিত্বের মূলগত ক্ষেত্রে, নাযীত্বে। 
এই বোহটা তাহাকে জাগতিক মস্তিত্বের উর্ধে উন্নীত করিঘছে__ সেইজন্তই সে মূক্ত। 
রযীঙ্্রনাধ মনে করেন এই দুক্কি্ অস্তায় নেক, একটি প্রধান__ আমাদের একারবর্তা পরিবার, যে 
প্রধা একসময় প্রাণবন্ত ছিল তখন প্রাণদান করিত, এখন প্রাণহীন বলিদ্বা কেবল প্রাণছরণেই লক্ষম। 
পলাতক! কাবোয় কাহিনী-কবিতাগুলির সর্বত্র একান্ধবর্তা পারবর ; তাহার শেষদ্রীবনের অধিকাংশ ছোট- 
গল্পের পরিবেশ একারবর্তী পরিধার । কি কবিতায় কি ছোটগলে লবত্র ধন্ব বাধিরাছে ব্যক্তির সঙ্গে 
একাছবর্ী প্রথা, 1001510491এর সঙ্গে জড়সমঠিতে ।* 


১. এই প্রসঙ্গে স্ত্রীর পঞে গরটি স্মরনীয় । ছুটি রচনার ভাবের বিন্মজনক মিল, ভাষার দিল অধিকতর বিশ্জনক | ঘস্ততঃ 
কৰি৷৷ শেবলীবনে লিখিত অনেক চচৰাতেই এই ভাবট হর্তঘাম ( তিনি হেন বলিতে ভান পদ্থীত্থে ও মাতৃতেই আারীর চরম গুল) নয়, 
লারা বলির! তারায় একটি স্বতন্ত্র সত আছে. সেই মূল্যই তাঁহার (বিচার । তিনি আরও বলিতে চান লে মুল্য হদি সংসার দিতে 
অক্ষ হয় বরং বিদাত দেন, তিনি কত! করেন দা 

২. হালারেসোটী বিশেষচাবে প্ররশীম। 
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রবীন্্রলাথের শ্েযেজীবনের রচনা! ব্যক্তির বন্ধনমোচনের আহ্বানে পূর্ণ। তিনি দেখিত্বাছেল জর! জড়তা 
ভ্যাল সংস্কার একাবর্ভী-প্রধা_- বন্ধনের আর অস্থ নাই, সমস্তই বাক্তির বিকাশের পক্ষে অন্বরায়। 
এইলমস্ত বাধ। অতিক্রষ করিঘ্া বাকিকে, 7041%1৫এ৫াকে, পূর্ব ভাবে বিকশিত হইতে তিনি বারস্বার 
আহবান করিয়াছেন । এই আহ্বানের এক প্রাঙ্গে মুক্তি নামে কবিতাটি; ছালদারগোষ্প, স্বরীর পত্র, পলা 
নম্বর প্রচৃতি__ মন্তগ্রাস্তে, শেষ প্রান্তে ল্যাবরেটরি গছ ৷ 


গোড়াতে পলাতকা ফাবাকে বলাকার বাস্মরন্তপ বলিঘবাছি। তবে বলাকার বাসী কি? বলাকার বাণী 
নবতর যৌবনের বানী। নবতর যৌবন বলিতে কবি বুবিদ্বাছেন ‘প্রৌঢ়ের যৌবন’, হে যৌবন 'ফল চায় না, 
ফলতে চায়’, থে যৌবন ভোগবতীর পরপারবর্তী 'আনদ্দলোকের ভাঙা দেখতে পেরেছে'। থে যৌবন 
তাজমহলের মত অপূর্ব শিলবস্থকেও অনায়াসে উচ্ছিষ্ট যুৎপাত্রেহ নত অকিকিৎকর মনে করিনা ত্যাগ 
করিতে দ্বিধা করে না, যে যৌবন বলে 
আছি আমি অনস্তের দেশে 
যৌবন তোমার 
চিরছিনকার । 
যে যৌবনের আহ্বানে পরিচিত অভান্ক আরান ছাড়িয়া বনিশ্চক্কের মধো মাজ্য উধাও হর-_+ছেখা ল্য, 
অস্ত কোখা, অস্ত কোথা, শন্্ কোন্ধানে*। এই বাসীর শিখর হইতে ছুটি ধার! নির্গত, একটি ফান্তনী, অস্থটি 
পলাতকা। ফাক্সনীতে মায়ুধ সম্বন্ধে সাধারণভাবে বাছা কথিত, পলাতকাহ তাছাই বিশেষ ভাবে নারী সন্ধে 
কখিত) ফ্ষান্তনীর নবঘূবকের দল চিরযৌবনের দল-_ তাহারা শেষ দৃহুর্তে আবিষ্কার করে বিশ্বে “বুড়ো” 
বলিয়া কেউ নাই, আর জীবন সর্দার, “বারে বারেই প্রথম, ক্ষিরে ফিরেই প্রথম”। আর পলাতক কাবোর 
নারীনারিকার মল মাক়তব-প্রেণীত-পত্ীত্ছের ধাপে ধাপে উন্নীত ছুই! এক সমরে বিশুদ্ধ নারীত্বে আসিয়া 
উপনীত হয তখন বুঝিতে পারে "আমি নারী, আনি বহীহসী”। 





১ পলাতক কাৰো পলাতকা কৰি৪|ঃ৷ হরিলশিপ্ত আর হালনাহগোটাঃ ধসোচারীলাল দুইজনেই শববগন্তের হাতচছানিতে ঘর চির 
উদ হইদাছে। 


বঙ্কিমচন্দ্র ও পাশ্চাত্য মনীষা 


প্রীভবতোষ দত্ত 


বস্বিমচন্ছের প্রলক্ষে অনেকেই বলেছেন যে তিনি দুহোগীয দর্শন এবং চি্থান্থীতি ছার] 'মতি্রিক প্রভাবিত 
ছিলেন। আবার এর বিপরীত মতটিও কিছু অহ্ল নব : রক্ষণইল ভারতীয় মনোভাব ওর চিন্থাকে হবেই 
প্রগৃতিদীল হতে দেয় নি। এই দু রকম মতের দূলে কিন্তু একই ক্রটি আছে। ব্ধিনচণ্রের মনীহাকে ভালো 
করে এবনও বিঙ্গেষণ করে দেখা হয় নি। নেই বিচারে মৌলিক ভারতী এবং বিদেষ্ট উপানানিকে পৃথক 
করে দেখা সম্তব। কিন্তু ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্বের ফলে বন্ধিম যেনন একদিকে যথেষ্ট ভাুতীঘ নল বলে 
পমালে। চিত ছয়েছেন, তেননি বখেই সংস্কারমূক্র নন বলেও বিজ্ুপভাঙন চয়েছেন। কিন্তু গার চিন্তার হতেই 
বিশ্লেষণ ন! হলেও এ বিষয়ে কোনো ক্রবসিদ্ধান্তে সাসা বোধ হয় ঠিক নয়) 

আধুনিক শিল্প এবং জ্ঞান বাঙালীর চিন্তাজগতে আলোড়ন এনেছিল । এইজশ্যই জধুলিক চিন্তাত 
কোন্‌ দিকটি এ বিষয়ে লবচেস্ধে প্রডাবশালী ছরেছিল তার অহুলদ্ধানই সবার আগে দরকার ৷ কিন্তু এট 
জ্ঞানের সাধনা বা জনের অহুকূল পরিবেশ স্বকী আনর! নিজেরা করে তুলতে পারি নি। জ্ঞান বা চিন্ব। 
আমাদের অনেকটাই ব্যাহত ঘুরোপের স্ব-ত্থ স্বাধীন জাতীয় জীবনের ছায়ার জানাস্থেষণের নতুন নতুন 
পথও খু ৫য়েছে। হেনেসাল রির্মেশন ঝাষট্রবিপ্পব শিল্পবিনরব__ এসব বহিরগ্গ কারণ ছাড়াও জনপক্রির 
স্বাধীন চি্বিকাপও নতুন নতুন চিন্তা ও মতবাদের পথ প্রশস্ত করেছে। আধুনিক ঝাংলান্ যনীধীর 
বিভি্রঘুরী প্রাণ হয়েছে সত্য কিন্তু বুহোপীয় মনন-প্রহাসের সঙ্গে এর একট! নৌপিক শুডেদ ছিল। 
আমাদের আগাগোড়া শিল্পই ছিল বিদেশী সংস্কৃতির নির্দেশে পরিকলিত। রাৎনীতি ব! অর্থনীতি-গত 
কর্তৃবের ক্ষেত্রে আমাদের কোনে! মৌলিক ভাবনার মবক]শ হিল না। গুরোপের ই তিছালে মশীধীদের 
চিন্তা কর্মে ও ভাবে সমানভাবেই প্রভাব বিস্তার করেছে বিশুদ্ধ জানের জগতেও মৃকতনুক্ষির চর্চা 
অঝ্যাংত ছিল। খ্ৰীষ্টান ধর্মের শালন মুক্তবুদ্ধির গ্রসারকে বাধা দিতে একবার চেষ্টা করেছিল বটে, কিস্ক 
আবিলঘেই তাকে পথ ছেড়ে দিতে ছল। শুধু তাই নয়, ধর্মেরও দুগোপযোগী রূপান্তর ঘটল। চতুর্দশ 
শতাব্দী থেকে পোপের শাসন নতুন জীবনচেতনার কাছে ভ্রান হয়ে এল। বিডি সশুদোঘ়ের উতধানপতনে 
এটাই বেন পরোগ্ষে প্রমাণিত ছল যে এফট। সম্পূর্ণ ভিন ধরণের মানবীয় প্রকৃতি এতদিনকার 
খধ্যাত্ম মূলাবোধকে আচ্ছ্ ও দুর্বল করে ফেলেছে । ধর্মকে বেঁচে থাকতে হচ্ছে বিভিন্ন জাতি (Natioual 
51806) এবং ধূপ প্রন্বোজনের লঙ্গে সন্ধি করে। আধুনিকতার প্রধান লক্ষণ ছুটি : চার্চের ক্ষতি কর্তৃত্ব এবং 
বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান প্রভাব । বিজ্ঞানসাধনা তো দুক্তবুক্ধরই অনুশীলন । এই বৃদ্ধির চর্চার লক্ষ্য হচ্ছে 
দেশ জাতি সমাজ ও ব্যক্তির স্াচ্ছন্দ) অথবা জড়জগতের নিহষনীতির লন্ধান। দৃষ্টির কেঙ্গ পরিবর্তনের সঙ্গে 
জীবনের অভীন্টের ধারণার পরিবর্তন হয়েছে এবং প্রকৃতির উপর প্রনৃত্ব বিস্তারের নতুন নতুন পদ্থার সঙ্গে 
নতুন মতবাদেরও প্রসার ঘটেছে। 

আমাদের রেলেসালে এ র্ফম হয় নি। ধর্ষশালূলের কড়াকড়ি কমেছে বটে কিন্ত বুদ্ধির যৌলিক চর্চা 
নতুনকে গড়ে তুলতে পারি নি। আমাদের কাছে ঘা নতুন, আললে তা নতুন নহ। কালনিরপেক্ষ নান 
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ছিরে বিচার করলেই দেখ! ঘাবে আমাদের বনীধীদের, প্রল্নাস মূলত সীমাবদ্ধ ছিল বিদেশ থেকে পাওয়া 
ভ্ঞানবিজ্ঞানের তথাবিক্ষেষখে এবং গ্রহণে । ইংরেনপূর্ব ঘুগে আমাদের মনীষা বিশেষ একদিকে যথেষ্ট 
বিকাশ লাড করলেও আধুনিক কালের মত বৈচিত্রাধর্ম হয় নি। যতদূর মনে হর পাশ্চাত্য মনীহ। কোনো 
তত্ব বা নীতির জজ মাত্র অবলম্বন করে অগ্রলর হয়ে আলে নি। একটা সাধারণ মনোভঞ্গি সবত্র অব্যাহত 
থাকলেও কোনো সনাতন তত্বের শাপন ওদের চিন্তাধারাকে নিয্নস্ত্রিত করে নি! ভারতবর্ধের মনন- 
প্রয়ায সর্বদাই কোনো সনাতন তের হুত্রকে যাশ্রয় করে এসেছে। দৃষ্টান্তস্বূপ গীতার উল্লেখই হথেই্। 
গীতার দুল বক্তবাকে মেনে নিয়ে কত ভিন্ন ভি চিন্তা গড়ে উঠেছে। আধুনিক যুগ পর্ঘস্থ মনীষীয়া গীতার 
অভিনব বা!খ্য। রচনা করেই এ ঘুগের নতুন বানীকে বোবাবার চেষ্টা করেছেন। ঘূরোপে এস্টধর্মবের 
ভাস অুভান্ত হয়েছে কিন্তু পাশ্গাতা মনীষা আরও বহু বিচিত্র পথে চরিতার্থতা সঞ্ধান করেছে। 
ভারতবালীর দীবনে একটা! কোনো মূল বিশ্বাগ ছিল অটল। নতুন করে তাকেই এক এক ঘুগে রূপ দেওয়া 
হয়েছে মাত্র 1! আমাদের দেশের মননের এটাই বৈশিষ্ট্য। উনবিংশ শ্রতাীতে হখন লম্পূর্ণ নতুন ধরণের 
চিন্তাবন্ত এবং চিন্তাপ্রণালীর সঙ্গে আমাদের পরিচন্ন হয়েছে, তখন আমাদের এতকালের অভাস্ত নন 
প্রণালীতেই যেন আঘাত পড়ল। বক্ষিমচন্স্রের মত মনন্বীই এই অভিনবদ্ধকে সচেতনভাবে বুঝতে 
পেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, 

‘The very idea that exterual life is a worthy subject of the attention of a 
rational being, except in its counection with religion is amougst ourselves 
unmistakably of English origin.* 

চিন্তাপ্রণালীর পার্থক] সম্বন্ধেও বঢ্িমচন্র সুস্পষ্টভাবে বলেছেন 

“এখন গোলধোগের কথা এই বে এই শিক্ষিত সম্প্রদান্ন প্রাচীন পত্তিতদ্বিগের উক্তি সহজে বুঝিতে 
পারেন না॥ বাঙ্গালা অগ্বাদ ফরিছা দিলেও তাছা ঝুঁকিতে পারেন না। হেৰন টোলের পণিতের! 
পাশ্চাতাছিগের উক্তির অনুবাদ দেখিয়াও সহজে বুকিতে পারেন না, ধাহার! পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত উহার 
প্রাচীন প্রাচ্য পণ্ডিতদিগের বাকা কেবল অছ্বা্ করিয়া! দিলে সহজে ঝুঁকিতে পারেন না। ইছা 
গহাদিগের দোষ নহে, তাছাদিগের শিক্ষার নৈসগিক কল। পাশ্চাতা চিন্তাপ্রণালী প্রাচীন ভারতব্ীধদিগের 
চিন্তাঞ্রপালী হইতে এত বিভিন্ন যে ভাবার 'অঙুরাদ হইলেই ভাবের অনুবাদ হৃদযদ্বব হয় না। ‘পাশ্চাত্য 
শিক্ষায় শিক্ষিত লংপদায়ের বনে যে সকল সংশয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা পূবপঞ্জিতদিগের কত ভা্তাদিতে 
তাহার শীমাংলা নাই |: - খাহ্ারা বিবেচনা করেন, এ দেখছ পূর্ব পণ্ডিতের। যাহা বলিয়াছেন তাহা সকলই 
ঠিক এবং পান্চাতাগণ জাগতিক তথ নন্বদ্ধে ধাছা বলেন তাছা সকলই বুল, উহাদিগের লক্ষে আমার 
কিছুৰাত্ৰ সহাহ্বকুতি নাই ।"* 


2. এই প্রসঙ্গে আই] মোহিভলাল মনুমবার, বিবরণ, 'বহিকতরভিগার হত বিচার-- পূর্বদীাংসা' 
2 Bankim Chandra Cbauerjce, English IForhs (Vangiya Selitya Parishad). The Confcssion 


of a Young Bengal. 
৩ প্রীবন্তদববসতার গুদিকা_ 


বন্ধিমচন্্র ও পাশ্চাত্য মনীবা 


আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে বাঙালী সমাত্রের দখো। বিচ্ছেদ এসেছে বলে অনেকেই উদ্দেগ প্রকাশ 
করেছেন। লোক দ্রীবন এবং নাগরিক জীবনের বসো বিচ্ছেদের রেখা আজ খুবই স্পট লন্দেছ নেই কিন্তু 
গত শতান্খীতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যখোই যে ছুটি দলের শি হয়েছিল, বস্ধিমচন্দ্রের চোসেই তার স্বন্ধপ ধর! 
পড়েছিল । ধারা চিন্রানীল, তারাও দ্বিগাবিভ্ ॥ ডারতীয় মনীষা এবং পাশ্চাত্য মনীষার মধ্যে বযবদান 
ধে কত হৃম্তহ বন্ধিনের উক্িতেই তা প্রকাশ পেছেছে। 

এই শ্রলঙ্গে ইতিছালেয় একটু আলোচনা নেহাৎ অগ্রাসঙ্গিক হবে না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথন দিকে 
প্রাচা ও পাশ্চাত। শিক্ষ পদ্ধতির প্রচলন নিয়ে অনেকদিন ধরেই আন্দোলন চলে । এই বিতর্কে প্রঙ্গত 
চিন্তা প্রনালীর পার্থক্য সখন্ধেও আলোচন! হয়েছিল। রাপনংলি মূ, এবপিরিসিডম বা বেকন প্রসিত 
আরোহ রীতি-_ বিবন্ধ পর্যালোচনার বিডির রীতি রেলগাপের পরে মূরোপীছ হনশলাধনানর বৈশিষ্ট । নতুন 
ঘুগের চিন্তা পদ্ধতি ফি ছবে-: এই নিয়ে বাদবিতর্কে এসব কথা স্বভাবতই এলে [গিয়েছিল। রাননোহন 
লর্ড মামহাস্ট'কে লেখা বিখ্যাত শিক্ষা বিষ্ক পত্রে বেকনের পদ্ধতি প্রলারে লাহাধা কহতে যনথরোধ 
করেছিলেন। রামদোহন রায়ের ইচ্ছা অপূর্ণ থাকে নি। হিনু কলেজের শিক্ষক ছিরোজিও গার ছাত্রদের 
বে পদ্ধতি শিক্ষ! নিতেন দর্শনের টতিহাসে তা 'কমনসেন্স স্থল' নামে পরিচিত। এর গ্রবক্তারা ছিলেন 
টিপ সুপ অব কিলফার্স' | এই দর্শনের বৈশিই) ছিল অভিজ্ঞভাবাদী 'এমপিহিসিষ্ এবং মননবাদী 
'র্যাপনাপিষ্টদের' মধে মিলল ঘটানো। এই দর্শনের তিনটি বিশেষত্ব হচ্ছে 

To the Scottish School ৮5885 the merit of bciug the first avowedly or 
knowingly to follow the inductive method and to employ it systematically to 
Psychological invesligalion. 

IL employs the self cousciousness as the insirument of 01520531190, 

By 10৩ observation of consciousuess principles are reached which are 
Prior to and indepeudeut of experience.> 

আস্মলচেতন পদবেক্ষণ এবং আরোহ রীতি-_ এই দুটিই পাশ্চাত্য বিচার প্রণালীর বৈশিষ/ ৷ এই 
ছইটিতেই ডিরোছিও তার ছাত্রধের দীক্ষিত করলেন। এই শিক্ষা কিভাবে তিনি ছাত্রদের মখো দৃঢ়মূল 
করলেন লে খালোচল! আপাতত অবান্তয়। তবে এটুকু মবস্তই বলতে হবে এই নব শিক্ষিতের! সমাছের 
বিভিন্ন পর্ধারে স্থান গ্রহণ করে এই বিচারয়ীতির প্রপারে লাহাব করেছিলেন। ১৮৩৫ রন্টাম্বের শিক্ষা- 
বিধিও তাতে সাহাধা ফরেছিল। বঙ্ষিমচঞ্র প্রভৃতি পরবর্তা ধূগের মনীধীরা এই পহিবেশেই লালিত 
হয়েছিলেন। নংস্কৃত কলেছ ছাড়। লংস্কৃত পড়ার বাবস্থা অন্ত কোনো কলেছে ছিল না। বকঞ্ষিমচঞ্রও 
প্রথম থেকেই নতুন শিক্ষা! এবং মননয়ীতিতে 'ভযত্ত হয়ে উঠলেন । 


২ 


বঙ্গদর্শন উপস্থাল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধিমচন্্র প্রবন্ধ রচসাথ মন দিলেন। এ লমহ্ের প্রবন্ধ ওলি 
বিচ্ছিন্ন বিহঘ লিথে রচিত। এই রচনাগুলিতে বঞ্ধিদচন্্র বিশেষভাবে ইতিহালের শরণ নিয়েছেন। 


2 James McCosh, The Scotiish Philosophy (1875), pp. 26. 


৪৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আন্ছিন ১৮৮১ শক 


ধতিহাসিক পঞ্চতিতে বি পর্যালোচনার রীতি আমাদের দেশে নতুন । এশিছাটিক লোদাইটি স্থাপিত 
হওয়ার পর প্রতারিক অঙুলদ্ধানে ও গবেবপান বাঙালী চিন্ত উৎলাছিত হয়ে ওঠে। নবাবঙ্গের স্থাপিত 
সাধারন ভানোপাৰিক। লা ৰে মালোচনা হত লে এই পদ্ধতিতেই ৷ এই আলে6ন! শরীতিতে বাংলা 
সাহিতে প্রচণত করেন বিশেষ করে ছুক্গন, অক্ষত্কুষার দত এবং রাবেক্রলাল মিত্র । বঙ্গদর্শনের আগে 
বিবিপাথ সংগ্রহ এবং রহসন্দর্ভ বিশেষ উল্লেখযোগা পত্রিকা ধারা পাশ্চাত্যে বন্তপ্রচলিত এঁতিছানিক 
ঘীতি বাংলা প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে প্রধতিত করেছে। রাদ্রেজ্রলালের প্রতি বক্ষিমচহ্ের শ্রন্ধাও ছিল 
অপরিলীর। 

বন্গদর্শন লম্পাদনফালে বাক্ধিমচন্জর হেলব প্রবন্ধ লেখেন তাতে এদেশের শা ও গ্রন্থের প্রমাণ উদ্ধার 
লামান্সই ছিল। তিনি এ গমন ছুটি নতুন শাহ্থেঃ পূর্ণ বাবছার করছিলেন। ছুটি শাস্বই মূলত যুরোপে 
উদৃদ্ড এবং পরিপত। একটি. অর্থনীতি নার একটি রাছগনীতি। ইতিছানের কথা বলাই যাহুলা। বঙ্ষিম 
ষনীবার প্রবম ঘুগে এই তিনটিই একাধিপত্য করেছে বলা ঘায়। সাহিত্য বিচারের পদ্ধতিও ছিল আবাদের 
দেশে নতুন। ইংবেছি। শিক্ষার ফলে তিনি ধেন নতুন অহ খুঁজে পেলেন। তারই দ্বারা তিনি 
বিষ্যকে বৈজ্ঞানিক কৌহৃছলের সঙ্গে ব্যবচ্ছেদ করে নবদাগরণের একটা দিককে আমাদের মণো 
প্রতিষ্ঠিত করলেন। নিছক উতিহাসিক বিষ নিয়ে লেখা প্রবন্ধওলির উল্লেখ বাংলা মাত্র। 
অন্ন প্রবন্ধে তার ইতিহাস চিন্তা কত প্রথর, তার প্রনাণম্বন্ূপ তিনটি প্রবন্ধের উল্লেখ করা দায় 
শ্রঙ্গদেশের কৃষক? ‘লামা’ এবং 'ভারতকলঙ্ক'। ইতিহাদ অর্থনীতি এবং রাজ্রনীতির আলোচনায় 
প্রবন্ধ তিনটি পূর্ণ। ইতিপূর্বে বদ্ধমেশের কৃষক নিছে আলোচনা আরও করেক ছন করেছিলেন। পারীচাদ 
মিজের The Zomindar aml the 7৮০: বেরিয়েছিল ক্া।লকাটা রিডিউতে (১৮৪৬), কিশোরী চাদ 
মিত্রের The Ryot and the Zeminiar বেরিয়েছিল ইণ্ডিয়ান ফিল্ডে ( ১৬ই জুন ১৮৫৯), লী বচন্দ্রের 
বই Bengal Ryols বেরিয়েছিল ১৮৬৪তে এবং রষেশচজ্ঞ দত্তের The Peasontry of Bengal 
প্রকাশিত হয়েছিল ১৮%-এ। দেশের প্র্ছাদের মালোচনার সৃত্রপাত হয় নধ্যবঙগদের থেকেই! বিচার 
প্রপালী এবং বিচারহস্ব_ দুদিক বেকেই বন্ধিমচজ্র নবাহঙ্গের উত্তরাধিকার বহন করেছিলেন। তিনি 
আলোচনা ফরলেন বাংলার । পূর্ববর্তাদের আলোচনার তিনি লাভবান্‌ হয়েছিলেন লতা, কিন্ত একট! 
নতুন বতবাদ এই প্রলঙ্গে তিনি প্রবর্তন করলেন। বাফ্ল্‌ তার History of Civilization in 
E9107 গ্রন্থের প্রবম খণ্ডের প্রথন অধ্যায়েই জাতীয় চয়িত্র গঠনে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাবের 
কতকগুলি 'য় নির্দেশ করেছিলেন। দ্বিতী অধ্যায়েই ভারতবর্ষের জাতীয় গরুতি তিনি সংক্ষেপে বর্ণনা 
করে তীর পরিকলিত পুত্রের দা স্থাপন করেছেন। বন্ধিনচন্ত্র বাক্ল্‌এর ওঁতিহাসিক গ্রণালীকে স্বীকার 
করে 'বঙগদেশের রুষক'-এর ফোনে! কোনে! আঙগাহ প্রা অহুবাদই করে দিয়েছিলেন। এই প্রবন্ধটি লেখার 
সময় আর একটি বইরের ধারা ও তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন, লেকির 7%:27/ of Rationalism in 
106. বঙ্গদেশের রুঘক রচনার পর তিনি বঙ্গদর্শনে লানোর প্রবন্ধগুলি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ 
করতে থাকেন। সাযোর সূল তরটি ঘুরোপ থেকে পাওয়।) সেই ছিলাবে মান্্স-এহ পূর্ব পন্থ সাষা- 


> আ্থাকারে প্রকাশিত ঘসনেশের কুক, ওর পরিস্ষে এফ. বাক্ল্‌ এছ পূর্বো্ অস্বের (২ ল:) ছিতী অধায পু ৯০৪) 
এই পরিন্ছেষটি "এ শা হে চতুর্য পর্রন্ষেবচণে লিখিচ হয়েছিল। 





বন্ধিমচন্্র ও পাশ্চাত্য মলীহা 


ভবের নানা ইতিছাল এবং ব্যাখ্যা বন্চিমচঙ্জ ধারাবাহিক ভাবেই দিতেছেল ॥ পেগ পর্বস্থ জল স্ট,বাট হিলের 
হতটাই গার কাছে গ্রহশীর হযেছে বলে হনে হ্ব। ভারতবর্ষের ইতিছাল পেকে বৃদ্ধের নাম করেছেন? 
কিন্তু তিনি তখন বে সাম্যবাদের পক্ষপাতী পেটা ঠিক বুদ্ধের লান্যবাদ নহ। অথনীতি রাজনীতি এবং 
সমাছনীতির ক্ষেত্রে বে সাষাবাদ দুরোপে মাবিষ্কৃত হন্বেছে, বস্ধিম তাইই পক্ষপাতী । আব্যাস্থিক দিক 
দিয়ে মানুষের সমতার প্রশ্নে তিনি ধান নি। পাশ্চাত্যে কঙ্গিত সামাবাদের "ুয়গুলি ভাহতীদ লমাচ্ছে 
প্রয়োগ করবার ছপ্তই এদেশের অবস্থার নান! বোছানিক বিশ্লেষণ করেছেন। 

বস্তুত বন্ধিমচজ্জ তার চিনা জীবনের প্রথন দিকে যে দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলেছিলেন তাতে প্রপর বাকি” 
শ্বাসের লক্ষণ আছে। পাশ্চাত্য নবাবঙ্গের অছবৃতিই তান চিন্তায় দেখ! গিয়েছে। কিন্তু একে ননীধা 
ন! বলে মনম্থিতা বলাই লংগত। কেবল বিচার এবং বিশ্লেষণের কৃতিত্ব নদ তার থেকে হুস্প্ট জীবন- 
দর্শন গড়ে তোলাতেই মনীষার পূর্ণ লক্ষণ। আমাদের নতুন শিক্ষিতের দল পাশ্চাত্য মনীধার হারা ঘত 
প্রভাবিত হয়েছে নিজের! ভতখানি নতুন তর চিন্তা বা দর্শন গড়ে তুলতে পারে নি। হয়ত! প্রথম ঘুগে 
এমনি বিচ্ছি্ ডাঁবেই ভাবনা দেখা দেক়__ এৰে৷ সংহত হয়ে উঠে একটি সয়ে ধর! দেওয়| পরের 
যুগেই ঘটে খাকে। ঘূরোপের রেনাগাসেও (বিচ্ছিন্ন ভাবেই নানা দিক দিয়েই আগরণে লক্ষণ দেখা 
দিয়েছে-_ ধর্মচিন্তার, জাতীহতাবোধে, বৈজ্ঞানিক ছুঃলাছুলিফতাষ নিল্রকলাঘ। আমানের নবদ্রাগরণের 
ক্ষেত্র সীনাবস্ধ সেকথা আগেই বলেছি) সমাঙ্গপ-স্কারে, সাহিত্যিক ক্পনাভঙ্গিতে, বিতর্ক সভায় 
আলাপে আলোচনার এর ইঙ্গিত দেখা দিচ্ছিল কিন্তু ঠিক দেই হুগেই কোনো একজনের মলে 
জীবনের লমগ্র অর্থ টি ছুটে ওঠে নি। রেনাদাসের প্রথন উয্নাৰন! কেটে গেলে ঘুরোপে বিভিন্ন ননীষী 
ন্যজাগরণের আলোর স্পর্শে নতুন করে জীবনের দিকে তাকালেন__ জীবনের নানা অর্থ গুদের 
চেতনার খরা দিল। বিচি দর্শন, বিডি বিজ্ঞান, বিডির লাছিত্যিক কল্পনারীতিত ভিতর দিদ্বে 
মনশ্থিতা মলীযায় রূপাস্থরিত হুল । বন্ধিমচন্ত্রের প্রবন্ধ রচলার প্রথম যুগ পন্থ তিনি দীবনেত খণ্ডিত 
দিকৃগুলিয়ই ভাগ্স পচন! করেছেন। বন্দর্শন সম্পাদনায় অগ্রপর হলে তার প্রধম কালই হচেছিল 
বিভিগ্রদুৰী চিন্তাকে একটি কেনে আক করে নিয়ে আস!। বস্বিনের নিজের প্রবন্ডওলির ভিতরেও 
কোনে। একটি সমগ্র দর্শন দেখ] হাক নি। এই অর্থে ই বা্ষদেক প্রবদ্ধগুলি নব্যবদ্দদের নতই খণ্ডিত ও 
বিচ্ছির, কোনো পূর্ণ জীবনদর্শন শেকে উদ্ভূত নহব ঘদিও অনেক নতুন আইডিদ্বা তিনি পেয়েছেন, বিষ 
বিচারের অনেক পদ্ধতি তিনি আন্ধত করেছেন। এই সময তিনি অডিজ্ঞভাবাসী এমপিরিপিস্ট ) 
পারিপান্বিক সমাজে, ইতিহাসে যে তথ্য সঞ্চিত হয়েছে, তারই লাক্ষা নিয়ে কতগুলি চিন্তাকে তিনি 
গড়ে তুলেছেন। এই চিন্তাগুলি পরে এফট। বৃছত্রর দীবনদর্শনের অঙ্গীভূত হতে উঠবে । এদের মো 
দাতীহতাবোধ এক্ট! বড় ভাবগ্রন্থি । “ভারতফলস্ক' প্রবন্ধটি এ বিহন্থে বিশেষ উল্লেধযোগা । বস্ধিম 
বলেছেন “যে যকল অমূল্য রত আমরা ইংরেছির চিত্তডাণ্ডার হইতে লাড ফরিডেছি তাছাহ যধো দুইটির 
আদর এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম-_ শ্বাতয্বাপ্রি্ধত। এবং ছাতি প্রতিঠা। ইছা কাছাকে বলে হাহা 
ছিন্ছু জানিত লা।* বন্ধিম অক্টাদশ শতাস্বীর চিন্বানীলঙ্ের রচনা থেকেই মূলত প্রেরণা পেয়েছিলেন। 
জাতীয়তার লক্ষণ ও বৈশিষ্ঠাও তিনি তাদের থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন বাক্ল্এর গ্রন্থ ঘেকে এই ইঙ্গিত 
পেয়ে খাকবেন। জাতীয়তাবাদের ভৌগোলিক ফারণগুলি সম্পর্কে আলোচনা আধুনিককালে রাণী 

le) 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৮৮১ শক 


লেখকরাই প্রথম আরম্ভ করেন।* হোড়শ শতাম্বীতে 9০৫10 বলেছিলেন শালনত্ন্জ জাতি প্রতি 
মন্থযাহী রচিত ই এয়া উচিত। জাতিপ্রকৃতিও আবার ভৌগোলিক কারণে তৈরি হয়ে ওঠে! অষ্টাদশ 
শঙাকীর নখাডাগে ষন্টেস্ক এ বিষয়ে বিশদ আলোডনা করেন। টেনের ইংয়েছি সাহিতোর ইতিহাস 
এই সুত্র অবলম্বনেই রচিত। বাকৃল্এর গ্র্থ এই চিস্বারীতিরই কল। এখানে উল্লেখযোগা, বক্ধিমচজ 
এই চিন্তা দ্বারা এত বেশি প্রভাবিত ছিলেন বে লাহিভা সমালোচনাতেও তিনি এই নীতিকে পুরোপুরি 
স্বীকার করেছিলেন । 'কুফচহিজর প্রবন্ধটি তার দৃষ্টান্ত । 

এগুলি আললে বত্ষিমচন্রের পূর্ণাক্গ জীবনদশনি রচনার প্রস্থতি। পরবর্তী ঘূগে বন্টিঘচন্্ র্যাশনালিজ্জ মের 
দিকে কুঁকেছিলেন। কিন্তু এ হুগের চিন্তার বীদ্রগুলি কোনোটাই ছায়ায় নি। ছারবাট স্পে্সারের 
দিসেটিক ফ্ষল্রক্ষির মত তিনি এক সংগতিপ্রাপ্ত দর্শন তৈরি করতে অঙুগ্রানিত হলেন, তাতে ভার 
এতদিনকার বিচ্ছি॥ তব্সন্ধান যোগঘুক্ত ছয়ে পূর্ণা়ত হরে দাড়াল | বাস্কমের বন[ন্বিতা এবার এক অভিনব 
মনীষার পরিণত ছল। বদ্চিমচন্ত্রের দেই দর্শনের নাম ধর্মতব। ধর্মতবকে বোকাব্যর জন্টী ‘কুফচরিত্র' 
বইয়ের অবতারণা এবং সীতার ব্যাখ্যা। 
৩ 
ইংলণ্ডে ধর্মকে পোপের শাসন থেকে মুক্ত করে হখন জাতীদ্বতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা ছল, তধন 
রাজাই হলেন সেদেশের সমাদ্ধপতি | এই অবস্থার সঙ্গে আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষের একটা দুল সাৃত্ত 
আছে। রাছাই সেকালে ছিলেন সমাছনেতা। অষ্টাদশ শতাবী পধন্ত নদীরারাজ ধর্শরক্ষক লমাঙনেতার 
ভূমিকার অিষ্িত ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে ঝা! রাখাকান্ত দেব খানিকটা যেন এই দায়িতবই পালন 
করতে চেয়েছিলেন কিন্ত প্রাচীন ভারতবর্থে ব্রাহ্মণের ঘে প্রতুত্ব ছিল, ইংরেজ আমলে ব্রাদ্মণের দেই 
প্রহুত্ব নেই। ত্রাণ শৃত্রের অধিকার ভেদ ক্রমেই লোপ পেয়ে ঘাচ্ছে অন্তত রাহকীয় আইনের দৃর্িতে_ 
একথা বন্ধিমচন্্ই ইতিহাসের গতিগ্রক্কতির বাধ্যাঞ্ধ বুবিরে দিয়ে গিয়েছেন।* ইংলগে নাগা ধর্মনেতা 
হলেও ধর্মের স্বাথ সেখানে গৌণ । ইচ্ছাছ হোক অনিন্ধাত্ত হোক আহাদের রাষ্ট্র এবং সম আলাদ। 
ছয়ে গিয়েছে। ধর্ম এখন সমাজের প্রতিপালা, রাজার নয়। এদিকে নতুন একটি মূলাবোধ রাজনৈতিক 
পরিবর্তনের ফলে ভারতীয় চিন্তকে আচ্ছর করছে | দৈবরুষে রাদাই এই মূল্যবোধের সংবাদ বছন করে 
এনেছিল ॥ তাই রাজার বিুদ্ধাচহণ করা বেন সেকালের বিবেকে বাধছে। নতুন পাওয়া নূলাবেধকে 
আমাদের সমাছে গ্রন্থ করার জন্ত সমাজের ধর্কেও নুন হয়ে উঠতে হবে। সমাঘের দাচিত্ব এখন 
অনেকটাই বেড়ে গেল । আগে সমাছেয ছাতে থে শালন ও শক্তি ছিল, এখন সমাজ ও রাষ্ট্র ভিন্ন ছয়ে 
হাওয়াতে বানের আর সেই শক্তি নেই। স্বতরাং শক্তিকে বাছবল নহ, আপন আন্তনিহিত ক্মভাবধর্ষে 
আয়ত করতে হবে। সনস্তাটা হল অভিনব । রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রান্ত নতুন প্রাণের আদর্শকে অধিকার করা 
দরকার অথচ রাষ্ট্র এবং সমাজ জালাধা__ রাষ্ট্রের শালন সমাজের উপর নেই। রাষ্ট্র আলাদা হলেও 





১. আধুনিকতর উতিহামিকদের মতে ভৌগোলিক এরা জাতীরভাবাদের একমাত্র দঃ, অন্তত কার দাজ। আটা 
Sir Eroest Darker, Narionatinm. 
২ ভারতকল্। 


বন্ধিমচত্দ্র ও পাশ্চাত্য মনীষা 


ক্ষমতাহীন সমাজকে আবার কি করে শক্তিশালী করে তোলা! ধায়, সমস্যাটা) বেম্দরীতৃত হুল সেখানে । 
আমরা একালে প্রশ্ন করেছি, সমাজকে যে মানতেই হবে বাকিকে নিরুদ্ধ করেও, এ কথাই বা নিবিচারে 
মেনে নেব কেনা? 

আমাদের দেশে যোগাযোগ ভিন হলেও খানিকটা এ ধরণের সমস্যা ঘুরোপে কয়েক শতান্দী ধসে চলে 
এগেছে। চার্চের শাসন থেকে দুক্তি পাওয়ার ব্যকতিস্বাত্ে/র উদ্ভব হল। সেকালের ধর্ম শাসন" 
ব্যবস্থার সঙ্গে রাজনৈতিক নৈতিক এবং বৃষ্থিগত সংহম ছিল ঘূক্ত। পকশ শতাব্বীর রাডনৈতিক এবং 
নৈতিক বিশৃঙ্ঘল! অবশেষে ইতালীতে বেকিয়াডেলীর মৃতবাদকে সম্ভব করে তুলল। আবার দেই 
সঙ্গে মনের জড়তা কেটে গেলে নানাদিকে প্রতিভার আশ্চর্য অত্রাদর ঘটল। বাই রাসেল 
বলেছেন, 

But such a society is unstable. ‘The Reformation aud the Counter Re- 
formation combiued with the subjection of Italy to Spain put an end to buth 
the good ৪০৫ the bad of the Italian Renaissance when the movement spread 
north of the Alps, it had not the same anarchic character.* 

রাসেল এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রস্বোজনীয় কথা যলেছেন। বিজ্ঞানের অগগতিয় সঙ্গে সঙ্গে এক 
নতুন সমাঘবন্ধনের লক্ষণ দেখা দিল । প্রকৃতির বস্ধতাদুর মাপ্রধ শ্রমশিলেন্গ প্রসারের সঙ্গে অনেফ বেশি 
ক্ষনত! করাদত করেছে। এই ক্ষমতা ব্যক্রিকেন্দিক নধ, সাডকেন্রিক । বিদান সাধনাগ্র বহু বাক্ির 
সম্মিলিত সহযোগিতার দরকার। 

Its tendency therefore is against anarchism and eveo individualism siuce 
it demavds a wellknit social structure. Uulike religion it is etlhicaliy 
0৩021, 

এই নতুন সমাস মুরোপের মুক্তবুষ্ঠি অনস্ততত্র জাতির হধো বে রূপ নিয়েছে আমাদের দেশে তা 
হয় নি। কিন্তু এটাও সত্য বে আমাদের আধুনিক সমাজ প্রাচীন লৰাত্ থেকে অনেকটাই আলানা হয়ে 
ঘাচ্ছে। বন্ধিমচন্্র এটা স্পষ্টই উপলব্ধি করেছিলেন। দেবভীতিগ্রন্ত নিবিচার বিশ্বাসচালিত গোষ্ঠীবন্ধ 
'আচারপক্াহণ সমাঞ্ছের চেহারা থে পরিবর্তিত হচ্ছে, লে সম্বন্ধে বদ্ধিমচশ্রের মনোযোগ রাজনৈতিক 
সামাজিক প্রবন্ধে বিশেষ করে ধর্মতব্ে প্রকাশিত । যুয়োপের মত বৈজ্ঞানিক উদ্ভঘই হঃতো এর কারণ 
নয় তবে মাগ্রিত শিক্ষিত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শাসনতন্ত্র ব্দারোপিত ছীবনবাত্রার নির্দেশ এবং ভীবিকা 
সংস্থানের নতুনতর পদ্ধতির ফলে স্বভাবতই এক নতুন সমাছের বিকাশ ঘটল। এই লমাদ যে অনেক 
নতুন বৈশিষ্ট্য এবং লক্ষণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে বঙ্ধিম সেই দিকে নিবন্ধলক্ষা খেকেই ধর্মতবে সমাগকে 


১. বর্মতত্ব ঘপদ অধ্যার়। পথকে ভক্তি করিবে। ইহ প্র রাখিতে হে মসুত্তের হক গণ আচ সহই সমাজে আছ্রে। 
সমাজ আমাধের শিক্ষাদাতা, ঘওপ্রণেতা, ভরপোবণ এবং রক্কাকর্তা । লখাই রানা, লহচেই (নক্ষক। আকিকাবে সঘানের 
উপকারে ঘয়বাস হইবে । এই তত্বোর নমপ্রদারণ করিয়া ওম কোষৎ “আনবহেদী” পুজার বিহান করিঃাছেন। 

A Bertrand Russell, Hutory of Eastern Philosophy, 1946, p. SI3. 

* অ 7 514. 





বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আন্ষিন ১৮৮১ শক 


ভক্তি যতে বলেছেন॥ সহজ করে বলতে গেলে রঘুনন্দন সবাছ্গ বলতে ঘা বুঝতেন বঞ্ধিয় ত! বোঝেন 
না। এখনকার লংস্কৃতিসম্প্ শিক্ষিত মাছষ বিশ্বের ভূমিকা যে লনাছকে বুঝে ছবাকেন, এ দূগে বদ্ধিনচন্ঞই 
সেই অর্থে ‘সমা’ কথাটির প্রথম প্রয়োগ করেন) 

ইংলণ্ডেও নতুন সমাজের প্রভাব বৃদ্ধির লঙ্গে নতুন সমতার স্বরী হল। অষ্টাদশ শতাব্দীর রযাশনালিজ ম্‌ 
এমন একটা চরম আকায় ধারণ করেছিল যে এতিহালিক বলেছেন_ 

Christianity was leld to exist not to be lived but like a proposition in 
Euclid only to be proved.’ 

লাহিতো ডাবের জগভীরতা প্রকাশের খাদুতা দিরে ঢেকে দেওয়া ছল । বিশ্বের ঘাত্রিক নিযে এল 
একটা লাধারণ বিশ্বাল। ধর্ম এবং দর্শনের মৃলাবান নির্ধারিত ছল নিছক ঘূক্তিতে । কোনো ঘুগেই নাকি 
ধর্ম নিয়ে এত লেখা হয় নি হঙ্গিও ধর্ষপালনে এত উদাসীনতাও কোনো যুগে দেখা ধায় নি। অষ্টাদশ শতান্ধীর 
এই র্যাশনালিজম্‌ রেনামালের increasing authority of science এরই ফল। ব্যক্তির ক্রমবদ্ধন- 
বোচনের ফলে ধব্স্এর বাক্তিস্বাতয্যবা্ এবং গাণিতিক দূক্তিপ্রবণতার উন্তব হয়েছিল। এই যুক্তি 
প্রবণতার ফলে ডীবন থেকে অলৌকিক এবং অতীজ্রির অন্থভূতিতে বিশ্বা অষ্বহিত হবার উপক্রম হল। 
ব্যক্জিকেন্্রিক চিন্বার নানা নত ও বিশ্বাসের সঙ্গে হশৃঙ্খল সমাজের সংগতি ঘটানো প্রদ্ধোজনীয় হয়ে দাড়াল। 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে এইটেই ছিল প্রধান সবস্তাগুলিয় অন্ততম। তায়ই সবচেম্বে বড় দৃটা্ ‘জ্গাচারাল 
রিলিদিয়ন' * এবং 'রিভিল্ড রিলিজিয্বন' নিয়ে বিবাদ । অক্টাশ শতাবাীর মুক্তিবাদিতার ইউটিলিটারিয়ান 
মতবাদের উদ্ভব । এই নতবাদের লক্ষ) ছিল সমাজ ও ব্যক্তির খে) একটা সামন্ত স্থাপন। আপাতদটিতে 
বন্ধের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই । এই যতের প্রবক্তা বেগ্বাম ধর্মকে সবালোচনা! ফরে পুণ্তিক! 
প্রকাশ করেছিলেন।* কিন্তু আসলে এন্টার করুণাধৃত্ধিংই একটা বৈজ্ঞানিক হৃক্তিসংগত প্রযোগই ছিল 
ইউটিলিটারিঙ্বানদের উদ্দেন্ত। এর কিছুদিনের বধ্যেই ক্রান্সে ছগাষ্ট কোমতের আবিঠাব। কোমতীন্ন 
দর্শনে ওঁতিছালিক ধারা নির্দেশের দ্বারা ভগ্রোম্ম!র সৰাডকে রক্ষা করে দৈঝঘিষ্ট এস ধর্ের নানবিক দিক টিকে 
বাচিয়ে রাখার চেষ্টা হয়েছে। এই তিনটি প্রচেষ্টাই ভিক্টোরির দুগে উনবিংশ শতানীতে ধর্মকে স্থানচাত 
করযায় চেষ্টা করেছে সেই সমর কতম আঘাত দিল ভাক্ররিনের মতবাদ | তার ফলে ন্যাধু আনলড, বলতে 
বাধা হলেন 'ধর্ম আর আমানের বাচিয়ে রাখতে পারছে ন।'। অন্টাদশ শতাব্দীর বে ঘুক্তিবাদ আগুনিক 
চিন্তকে অধিকায় করেছে তাকে অস্বীকার কর! কিছুতেই সন্তব ছিল না। ইংলণ্ডের ধর্মপ্রাণ ব্যক্রিরা 
বুৱলেন ধর্মকেও র্যাশনালাইজ করার দরকার হয়ে পড়েছে । ধর্মের দূল মহিষ! সন্ধে তাদের সংশয় ছিল 
না, শুধু তাকে আধুনিক যুক্তি কষিপাখরে উচ্ছল করে তোল! দরকার । 





3 Caroline Spurgeon, Cambridge Hutory of Eaglish Lilcratere. Vol. 9, Ch. XIL 

2 “The philosophy af natural law, of natural religion, of আজ economy was roolcd in 
both tbe intellcctaal and the sarial presumptians of ibe Seventeenth Century.”—Sabinc. 
4 Hulory of Polillcal Throry, 19৩6 

ও. Chsrch 9 England Catechism Erplained. 


বঙ্কিমচন্দ্র ও পাশ্চাত্য মনীষা 


উনবিংশ শতাবীন প্রথম থেকেই ধর্মকে গড়বাহ চেষ্টা হয়েছে ॥ কোলরিত, টদাস আনল, কাডিনাস 
নিউন্যান এ বিষে উদ্মোগী হলেন। এবের মধো টৰাল আনলভই বোধ সবচে উৰাত্পস্বী ছিলেন। 
অষ্টাদশ শতাব্দীর দাশলিকেরা ভেবেছিলেন অতীতের উত্তর/ধিকারুকে অস্বীকার করেই গুতা লচা। ভীবন 
(Nature ) এবং ঘুকিকে { Reএ507 ) অনুসরণ করাই সাুযের করবা ॥ মাহুসের জীবনের জঢিলত! 
কোলরিছ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তিনি বিশ্বাস করেছেন স্বাব্মিক শক্তি ছাহাই দাতি বুদ্ধি পেতে 
পারে। কাডিনাল নিউষ্য।ও ঘাধ্যাস্মিক শক্তিতে বিশ্বাপ ছবিচল রেখেছিলেন। স্টার ধর্বের পূব গৌরবকে 
ক্ষিরিশ্রে আনবার চেষ্টাতেই তার নেতৃত্বে 0৯0৫ ০৮৮৫ আারস্থ হয়েছিল। 'লাচাহাল 
রিলিদিছনে'র মতবাদেপ্র তুগে নিউব্যানই আগের 'রিভিলও রিলিছিরনে'ত্র বিশ্বাসে ফিরিয়ে নিয়ে হেতে 
চেয়েছিলেন। কিছু নিউমা।ন ব্যকিপতচাবে সকলের শ্রদ্ধা আকধণ করতে পারুলেও তাহ ধর্বাল্দোলন 
ঠিক বল সঞ্চয় করতে পারল না। রাগবীর হ্ডৰবাস্টার টমাল ছানলড হূগগ্রবণতাকে বিকই নুঝেছিপেন। 
তিনি কল্পন৷ করেছিলেন ছাতির স্বার্থ ও পর্বের পকি পরস্পরকে প্রভাবিত করে নতুন ধূগের হৃচনা ককবে। 
তীয় মতে সত্যের সন্ধানে বুগকে ধর্মচেতনার উদ্ধন্ব করা ধাচ। শাহের গোড়ামি তিনি বক্ষন করতে 
চেয়েছিলেন, কিন্তু নিউম্যানের ফাছে এগুলিও অপত্রিত্যাদা। জাতিচেতনার এবং ধর্মচেতলার সময়ের 
যে কনা দানলড করেছিলেন, তার দ্বার! ধর্ষের একট! নতুন মানশ তিনি স্স্ী করতে পেযেছিলেন। 

Arnold and Newman, indecd, may be takeu to symbolize the two conflicting 
60845 in the uigcteeuth century religious thouglt : Araold ethical and liberal 
aiming at the promotion of goodness by Cbrislian gentleman ; Newmau 
mystical and dogmatic aiming al the productiou of saints by an infallible 
church.* 

কাডিনাল নিউম্যানের চেষ্ট! বার্থ ছল। ১৮৫৯ আন্টান্মে ডাক্ঘিনের Origin of Species প্রধাশিত 
ছল। পর বংলয়ই বেরোল 5545 and Rতviণ।০৪, বইটি ছোট কিন্তু সেকালের চিনা জগতে 
আলোড়ন নিয়ে এল । বইয়ের লেখক ছিলেন লাতছন পাত্রী । কিন্তু তার! খিক্কুত হলেন ‘Septer 
Contra Christum’—the seven champious uot of 61750515002 বলে। এই ছোট 
যইটিয় উদ্দেশ্ক (ছল ঞন্টধর্ম ও নতুন জিজ্ঞাপার মধ্যে সংগতি আনা, ঘুগের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির সঙ্গে ধর্ণের 
সমন্বয় করা। লেকি উনবিংশ শতাব্বীর দ্বিতী্বার্দের ইংলণ্ডের সমাজের কখ! বলতে গিয়ে বলেছেন, 

No change in Jinglish life during the latter half of the uinetecuth century 
is more conspicuous than the great cnlargeweul of the range of permissib.c 
opinions on religions subjects. Opinious aud arguments which uot mauy 
years ago were confined to small circles aud would drawu down grave 59013] 
penalties, have become the commn places of the drawing-room and of the 
boudoir, The first very marked chauge in this respect followed, I think, 











illey, Nineteenth Ceatury Studies (1049), pp. 84-35. 
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the publication in 1860 of the “Essays and Reviews", and the effect of this 
book in making the religious questions which it discussed familiar to the 
greal body of educated men was probably by far the ost importaut of 
its consequeuces.> 

এই বইটির সঙ্গে লেকি, রেনান বাকৃল কলেনাস! এবং ডারউইনের প্রভাবের কথাও উল্লেখ করেছিলেন, 
এর সঙ্গে ছিল জার্বান এবং ভাট ভাষা বাইবেলের আলোচনার প্রভাব। 


৪ 
বাংলাদেশের পরিবর্তমান ধূগে সমাক্গের পুনরঠনের কথা চিন্তা করতে গিথে বন্ধিবচন্জ। ইংলণ্ডের এই 
আধ্যাত্মিক সংকটের ইতিছাস থেকে অনেকখানি ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। তবে গ্রধমেই এই কথাট। বলে 
দেওয়া ভালো যে বঙ্গদর্শন সম্পাদনার প্রথম ঘুগে বস্ষিমচঙ্তের মনে টিক এই ধরণের ভাবনাট। আলে নি। 
ইতিপুবেই আনরা দেখেছি অষ্টাদশ শতাম্ীর মনন প্রণালীর হুত্রগুলি তিনি আয়ত করেছেন । এই প্রণালী 
শেষ পর্ণস্থ কগনোই তিনি ত্যাগ করেন নি সত্য কিন্তু প্রথম ধুগে বানব জন্মিত্বের লমগ্র অর্থ মন্ধান করবার 
কথা তার ননে হয় নি। নতুন গে পাওয়া কতকগুলি আইডিয়া! পাশ্চাত্য মননন্ড্রে বিচার করে আমাদের 
দেশে তাদের প্রয়োগের উপঘুক্ততার কথাই তিনি ডেবেছিলেন। দ্বিতীয় পধ্ারে চিন্তার গভীরতা এবং 
নিবিড়ত প্রাপ্তিয় সঙ্গে সঙ্গে ছাইডিয়াগুলি মানবজীবনের সমগ্র অর্থে অর্থান্থিত হয়ে উঠল। 

এ বিষয্ে উনসিংশ শতামীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রকাশিত ছুটি বই তাকে বিশেষ সাহাধা করেছিল বলে যনে 
হছ। দুটিরই গ্রস্থাকার ছিলেন সার ছল রবার্ট সীলি ( ১৮৩৪-১৮৯৫ )। সীলির প্রথম বই Ecce 11079 
বেনামীতে বেরিয়েছিল ১৮৬৯ উন্টান্মে এবং দ্বিতীয় বই Natural Religion বেরিয়েছিল ১৮৮২ ্রীন্টাব্দে। 
ইংলত্ডের ভাবুক সমাজে যে সংশয় দেখা দিয়েছিল সীলি তার বইতে তার একটা মীমাংসা ফরতে চাইলেন। 
সীলি যে ভাবে সমাধান চেয়েছিলেন সেট! সে যুগের সংস্কৃতি-ভাবনা থেকে এসেছিল 1 এই সময় মাখ আনলড 
অস্ত মাশ্রয ধখোপযুক্ত ন| ভেবে সংস্তির নাছিত ভিত্তির উপর ৫/ড়াতে গিছ্েছিলেন। সীলি বলছেন, 

‘The age calls uot merely for a revival of the esseulial spirit of christianity, 
though this too is needed but for new elements of religion which though 
not opposed to Chrisliavity are yet scarcely to be discovered iy it... In il his 
opposition [spirit of opposition to 92০81917150] there is much which does not 
scem to have been inspired by Christianity uor even of religion et all; it 
prefers to call itself culture, 

It is concerned more with art and science than with self-sacrifice or 
Charity. 

On the same principle Religion has been revived under the artificial 





name of culture. 


3 Lecky, Democracy and Liberty, Vol. I (1908), pp. 51912 
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Thus instead of saying that the substauce of religions is morality and the 
effect of il moral goodness we lay it down that the substauce of religion is 
culture and the fruit of it higher life.> 

উদ্ধত প্রালগিক অংশটির বখো প্রণিধানযোগ্য হচ্ছে এই কটি ১. এ ঘূগে এনন কতকগুলি নতুন 
উপাদানকে স্বীকার করতে হবে, ঘা হতো প্রচলিত ন্টধর্সে নেই ॥ ২. এ যুগে ছে নতুন নূলা বোধ ধর্মের 
প্রতিযোগী হযে গাড়াচ্ছে ত! হন্ছে সংস্কৃতি বা 5105. ৩. কালচার হচ্ছে কলা এব: বৈভ্ঞানিক বুদ্ধ 
লগে সংঘুক ৪. লংস্কৃতিই ধর্মের স্থান নিচ্ছে ৫. ধর্মের সার নীতি এ কৰা ন! বলে বলা উচিত ধর্বে সার হচ্ছে 
সংস্কৃতি । যে সমস্ত৷ থেকে লীলি কালচারের তবে পৌছেছিলেন বন্ধিমের মনীঘা ও সেখানেই সমাধান যুক্ছে। 
কিন্ত উপরে উদ্ধৃত যে পংক্কিটি বন্ধিমের প্রয়োগের ফলে বিধ্যাত হয়েছে, তার সঙ্গে ফিন্তু বঙ্ধিনের অুইলন 
তিরের স্াদৃশ্থ দূরাস্থরিত। ইংরেজি শব্দটির সহদ্র বাংলা করলে বে শহরটি পাওয়া ধাতব, তাকেই অবলম্বন 
করে বন্ধিম জঅনুবীলন তথ্ের সৌধ গড়েছেন। সীলি বে অর্থে 'কালচার' কথাটি ব্যবহার করেছেন সেই অর্থে 
একে প্রায় ধনীর মহিময প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত করেন গোটে । লতা ও সোৌন্দধেত্র আদর্শে বিশ্বাসী কার্লাইল 
এর উচ্ধাপ বছন করে আনেন ইংলণ্ডে। কালচার নিযে ৩918 সবি গোটে এবং শিপারই করেন এবং 
ধর্মচেতনাকে প্রাণ আচ্ছর করে ফেলেন। রঙ্গাল় এবং শিক্ষালগ্ুলি কালচারের পীঠন্বানে পরিণত হয। 
গোটে কালচারের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছিলেন ‘Life in the Whole, in the Good, in the 
Lenutiful’, অখণ্ুতাবোধ এবং সৌন্ব্বোধের মধ্ানস্থলে নীতিবোধের স্থান। সাম্পুঘাররিক নীতিবোদ 
নয়ন, অখণ্ড লৌন্বর্চেতনা থেকে উৎপন্ ভিন্নতর নীতিবোধই গার কাম| ছিল। 

বাৰ্ধিমচজ্ের অহসীলন ধর্ম ঠিক এ য়কষ নহ। ওার ধর্ম কর্মাঝুক। সনাঝ্ডের উপদুক্ত হবার জন বাক্রির 
বৃত্তির কর্ষণ। মাহ তার স্বভাবধর্দকে কাল্পনিক আদর্শে পরিবত্তিত ন করে বিকাশের জন্ত সমানভাবে 
কর্ষণ ফরবে। বন্ধিষ চেয্েছেন সামাজিকজপে নামুবের অস্তিত্বকে ছুটিয়ে তুলতে । আয্মকেহ্িক অথবা 
ছুধল মণ্ডিকদর্বন্ব কিংবা হথগহীন রলবিলাসী কোনে! রকষ নাহুধকেই তিনি আদর্শ বলে মনে করেন নি। 
কেউ কেউ মনে করেছেন বৃত্তির সমঞ্রল হুখীলনের আদর্শ বস্ধিমচজ্র কেশবচজ্জের রচনা থেকে 
পেয়েছিলেন। কথাট। ঠিক ন্ছ। ফালীনাখ দত লিখেছেন, 

*বদ্ধিমথাবু বাঙগ!লায় বর্তমান লাহিতোর বিশেষতঃ ধর্ম লাহিত্যের কোন ধারই ধারিতেন না এবং কোন 
সংবাদই লইতেন না। ইহা তাহার স্তার একজন ধর্মনেতা ও বঙ্গসাহিতাপোতের কর্ণধায়ের পক্ষে বড়ই 
পোচনীস অভাব ।"* 

অহনলনের ভাবটি বন্ধিষ কোথা থেকে পেয়েছিলেন, তার ইন্দিত তিনি নিছেই রেখে সিচছেছেন। 

Religion, iu itself expresses the state of perfect uuity which is the 
distiuctive mark of man’s existence both as an individual and in sociely when 
2০৮55 
২ কাজী আবহুল ওছুদ "বাংলার জাগরণ" ( বিশ্বকার্তী ১৩৯০) পৃ ১০১ 
= বফিষএসক পৃ ২৬৪ 
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al] the constituent parts of his nature, moral aud 2059০01 are made habitually 
1০ couverge Lowards ৩০৩ common purpose. 

কোমতের এই বটি তিনি ধর্মতবে উদ্ধৃত করেছেন।> ছারবাট শস্পেন্সারও গার Dato of Ethics 
অস্বে মানবের অসমঞ্জস আ$রপণের কুক্লের বিস্তৃত ব্যাখ্যা ফরেছেন।* ধর্মতবে বন্ধিযচত্র মান্গুতকষে 
কৃতকর্মের জন্ত দায়ী করে মহুস্কত্বের পূর্ণতার আশ! ও গৌরব করেছেন; তার সুত্রপাত ইউটিলিটারিয্বানদের 
চিন্তাঙ়্। সামজস্তের অচাংই দুঃখ-_ বড্ধিমের এই মতের প্রতিধ্বনি পাওয়া ধায় জন স্ট,ঘাট মিলের 
মতবাদে । হিল বলেন নাহুযের লব ছুই দূর কর! লপ্ভব। সৰাজের স্থঠ বিধানে ব্যক্তির শুভবুদ্ধিতে 
দার়িছ্া দধকেও নিশ্চিহ্ন করা যায়। এবন-কি শারীরিক এবং নৈতিক শিক্ষাই মানবদেছের যোগকেও 
অৰিঞ্চিংকর করে তোলা ধা্_ 

As for the vicissitude of fortyune and other disappointments connected 
wilb wor!dly circumstances these aie priucipally the effect either of gross 
imprudence of ill regulated desires or of bad or imperfect social institutions, 
All the grand sources in short of human suffering are in a great degree many 
of the almost egtirely couquerable by human care and efort.* 

ধর্মতবে বন্বিন যে সমক্গার সমাধান করতে চেয়েছেন বিলের এই উক্তিতে তারই সম্ধেত পাওয়া 
ধায়। অথচ আস্চর্ের বিহয় বন্ধিৰ বলেছিলেন শেষের দিকে ভার উপর মিলের প্রভাব নাকি ছিল 
ন1।* কথাটার অর্থ মামরা এই ধরতে পারি বে মিলের অন্ধ জস্থকরণ তিনি জার করেন নি। কিন্তু 
ভার মনীষ। থে এদের দানে পুষ্ট হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। মিলের প্রভাবে প্রভাবিত সামা প্রত্টি 
তিনি আর ছাপেন নি এই ঘটনাফেই অনেকেই মনে করেছেন ব্ধিনের চিন্ডানীলতার পশ্চাদ্গৰন। 
বন্ধিম নিছেও বলেছিলেন ‘সানাটা সব তুল’ । সাৰা প্রবন্ধে আললে পরের মতের বিশেষত বিলের 
মতের ব্যাধ্যা ছাড়া আর কি মাছে? আর ধা আছে, তা তিনি ‘বগদেশের রুষক' প্রবন্ধের অন্তর কর 
কয়েছিলেন। ধর্মত রচনার সম স্বভাবতই তিনি সামাতবে আস্থা রাখতে পারেন নি। বযাক্তির 
বৃত্তির অনুশীলন ও সাঙ্কলোর মতবাধের সঙ্গে সান্যের মতবাদ খাপ খায় না। ব্যজিদ্বাতস্ো বিশ্বাল 
গভীর বলে অহসীলনের দ্বারা বাক্তির যোগ্যতা ছর্জনের অধিকারকে স্বীকার না করে তিনি পারেন না; 
বাইরের থেকে আরোপিত সান্য পেখানে অস্বাভাবিক ও অলংগত। আপাতদৃষ্টিতে তাঁকে বাড্তিস্বাতগ্রা- 
বিরোধী বলে মনে হলেও আসলে তিনি ব্যক্তিত্ববাদী । 

আসলে বন্ধিন যে কাছটি করতে চেয়েছিলেন তা! হচ্ছে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির যোগ নির্শ্ন। 
আগেই বলেছি এই সমাজ পুরনে! সবাছ নয় । এর প্রমাপ ধর্মতবের বখোই ছে | বিবর্তনবাদ আধুনিক 
চিন্তার একটি প্রধান বিষ । বশ বিবর্তনবাদ লন্বদ্ধে মতবৈহষা আছে ) কোষ্ত সমাজের প্রগতির যে ব্যাখ্যা 


১. ধর্মতস্ব কোড খ 

হু. বিল কর্তৃক উত্ধত। দর ভ্োড়পজে গ 

+ J.-S. Nill, Ullitarianism (Bveryman edition), p. 9. 
৪. বনধিসপ্রসঙ্গ পৃ ১৮৮ 


বদ্ধিমচন্দ্র ও পাশ্চাত্য মনীষা 


করেছেন ভাকছিনের ব্যাখ্যাত বিষ তার খেকে আলাদা । ডারুছিনের হতের লঙ্গে বন্ধিমচজ্্ পরিচিত 
ছিলেন।* ডাক্ষরিনের নত খ্রী্টান সমাজের মধ্যে আলোড়ন আনলেও বস্কিনক্রে বিশেষ উদদির করে নি। 
কারণ বন্ধিয অতিলৌকিফকে বর্জন করেই মালোচনা করেছেন। সুতরাং বিবর্তনবাদ তাঁর কাছে বিশেষ 
উত্বেগতনক নহ। বিশেষ করে সমাছনীতির ভাবনাই তার প্রধান ছিল হলে নৈতিক বিবর্তন তার বিশেধ 
বিবেচা। কোম্তের মত ডাকে বত সাছাত্য করেছিল, তুক্তিবাদিতার পরিপ্রেক্ষিতে আসর কোনে! মতই 
তাকে তত সাহাবা করে নি। 

“শিক্ষা ৰে ধর্মের অংশ ইছা কোস্‌তের মত) 

হইতে পারে। এপন, হিন্দুধর্মের কোন অংশের সঙ্গে ₹দি কোম্ত মতের কোথাও কোন সানৃক্চ ঘটিব 
থাকে তবে ঘবনস্পর্শদোষ ঘটিযাছে বলিয়া হিন্দর্মের পেটুকু ফেলিঘা দিতে হইবে কি 1৭ 

সমা বিবর্তনের সঙ্গে লঙ্গে মাস্থয ক্রমেই ধর্দলচেতন হয়ে ওঠে এটা লতা বদিও হয় তবে এটাও লতা 
থে তার সঙ্গে ধর্মের শ্বস্তপও পরিবতিত ছয়। কোম্তের দূগে 'যানবতা" লেট ধর্মের স্থান নিয়েছে ৷ 
ইতিপৃবেই দেখ! গিয়েছে বস্কিমচন্র কোষ্তকে অহুসরণ করে ধর্ম অর্থে মানবতাকেই মোটামুটি ধরেছেন। 
খানে বন্ষিবের আয় একটি উক্তি স্বণযোগা_ 

“বৈজ্ঞানিক ঘখন '[8./'র মিম! কীর্তন করেন আর আমি ঘখন হরিনাম করি দুইজন একই কথা বলি। 
দুই তনে এক বিশ্বেশ্বরের মহিমা কীর্তন করি।"* 

অষ্টাদশ শতাস্বীর চিন্তার প্রডাব বন্ধিনের উপর কত প্রবল এই উক্তিতেই বুঝতে পারা ধাবে। 
অলৌফিকতা থেকে দুফ্ত করে এদন-কি সাস্্রমান্িক সংকীর্ণত| থেকে দুক্ত করে বস্ধিম অগুশলন তবের 
কনা ফরেছেন। স্পেক্গার ও মিল থেকে প্রেরণা পেলেও এই তরকে তিনি হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যায়, পিতা 
এবং রুষচরিত্রের ব্যাখ্যার ছুটিয়ে তুলেছেন ভায়তীয় ননীধায় লক্ষণ বিচার করেছি। হিন্দু শাহ পুরাণ 
থেকে তিনি উদ্ধৃতি ছিপেছেন সতা কিন্ত বক্ষিমমনীষ! বে ৫০8019100 নয়, এই দীর্ঘ আলোচনান আশ! 
করি তার কিছুট! আভাস পাও! গিরেছে । অহ্সীলন ততের দৃষ্টান্ত স্থাপনে তিনি যদি কুষ্ণচরিঅকেই 
অবলম্বন করে থাকেন, তাতেও আসলে কোনো গৌঁড়ানি নেই । লীলি তার মত ব্যাধ্যা করতে গিয়ে 
হিশুঞরীষ্টের দীবনীকে নতুন ফরে আধুনিক দিতে ব্যাখা করেছেন । তার বইয়ের লাম ‘Ecce Homo'_ 
Bebold the Man. তিনি ঘান্্বকেই দেখতে চেয়েছেন 

They may be obliged to reconsider the hole subject from the beginving 
and placing themseves in imaginatiou at the Lime when we coll 0715৮ bore 
D0 such name, but was simply, as St. Luke describes him, a young men of 
Promise, popular with those who kuew him aud appearing to cujoy the 
Divine favour, to trace bis biography from point to point, and accept those 
couclusious about him, nol which church doctors or even apostles have scaled 


3. আব ‘চিনৰ সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ন কি বলে’ । 
৭. ঘৰ্বতন্থ পঞ্চম অধ্যায় 
* ধর্মতনধ ধ্ঠ অধ্যায় 

৮ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আস্থিন ১৮৮১ শক 


with their authority, but which the facts themselves, critically weighed, appear 
to warrant.> 

বন্ধিনচঙ্রও কুকচয়িত্রেত্র দ্বিতীর বারের বিজ্ঞাপনে বলেছেন, “কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করা এ গ্রন্থের 
উদ্দেক্ত নছে। তাহায় মানবচরিজ্র সমালোচন করাই আমার উদ্দেশ্ব ।" 

লীলির প্রস্থ থেকেই বস্কিযচজ্র আবর্শ পেয়েছিলেন। সীলি ঝ্রষ্টের ঘুগোপযোগী জীবনভান্ত রচনা 
করেছিলেন। বঙ্ধিমচন্্রও অগ্ুনীলনতব্বের দৃষ্টান্ত রচনা করেছেন অলোফিকডাবরিত যুক্তিদঙ্গত 
আলোচনা । সীলির গ্রন্থ পৌঁড়া খরষ্টানদের খুশি করে নি। বঙ্কিমের আলোচনাতেও বৈক্যব ডক্তর! খুশি 
হয় নি। বন্িমচজ্ সম্বন্ধে প/ণ্ডিতাপূৰ্ব আলোচনা করেও অক্ষয়কুমার দতগপ্ত মহাশং বলেছিলেন_ 

“সকল বৃত্তির ঈশ্বরাহুধহিতার উপরও বে শুদ্ধতর! লাত্বিকতর| ভক্তি আছে ঘাছ! প্রগোরাক্গদেব স্বয়ং 
আচরণ করিনা পরকে শিখাইঘাছিলেন বন্ধিয সে পর্যন্ত পৌছিতে পারেন নাই । বৈষ্ণহ্গণের ভাষায় তিনি 
বড় ছোর শাস্ক রল পন্ত পৌছিাছিলেন__ তার উর্ধে উঠিতে পারেন নাই! বধিমের প্রচারিত ভক্রিয় 
অনেফটাই বেন বুদ্ধিবৃততির করিনা ।“* 

এই মন্তবাটি আললে বন্ধিমের অপানান্ত বনীযার পরোক্ষ প্রশত্তি ছাড়া কিছুই নয় । 


2 Secley, Ecce Homo. 1666, ৩৯০৩ পরি প্রকাশের সদর লেখকের দাদ ছিল না । 
২. অন্ষরসুদার নব, "বিষম পৃ- ৩১৯ 





শিলার 


১৭৫৯ - 2৮০২ 


& 1০৯০৭ আভিত চিত্ত হইতে 


দিশকব্যাধকী ১৭৪১ - 22:১ 
শিল্পাচার্য শিলার 


জার্মানিতে শিলায়ের জন্ম । সেই দস্মদিন আজ থেকে দু শো বছর আগে, ১*ই নভেম্বর | কিন্তু আও তার 
জক্সভূমিতে তিনি অস্ততম একজন সমকালীন ফবি। এর কারণ স্পষ্ট । বিভক্ত জার্মানিত্র ভদ্র শুধু 
বালিনের দিকে তাকালেই তো! চোখে পড়ে। এই নপক ছুই অংশে আছ লব-কিছুই ছিধাদীর্ণ। 
মৃহ্বাবিস্তাস, শালনগ্রথা, খবরের কাগজ, নীতিূল্য-_ এক অংশ থেকে আমার এক অংশ লব দিক থেকেই 
বিভিন্ন, বিজ্ছিত। এ ওই দুধ দেখলে চমূকে ওঠে, আর ছুদ্ধের মধ্যে মারোপিত ভেদরেছ। »স্পূর্কে সচেতন 
ছুয়ে ওঠে। কিন্ত অনিশ্চিতভাগা ছুটি ভগ্রাংশের অতলে এফটি অভিন্ন হৃদয়ের যত ভূগর্ভস্থ ডলসরবহাহ- 
বাবস্থা । পরম্পযবিশলি্ট দুই জার্মানির ভিতয়ে-ভিতরে আছ একই দ্বপ্র, একটিই এবপা। [শিলারের রচনায় 
সেই স্বপ্রৈষণ! ধত লে আশ্রয় পায়, এমন বোধ হয় আর কোনে| তক্গেস্ট্ে কবিতে নহ। বল! বাহুলা, 
কোনে! প্রফটিত জাতীক্বতাবোখের প্রতিনিধিত্ব এই লোক শ্রিতায় হেতু ন্ব। ববীশ্রানাধের নতই, শিলাহের 
“্থদেশে'র মূলে বিশ্ব বিধৃত হয়ে আছে। আর লেই বিস্তীর্ণ স্বাদেশিকতার লক্ষা হল লর্মহৃষের 
মুর্জিকামনা। শিপায়ের অধিকাংশ রচনার নাছক হল সৈনিক । এবং ওর ঘাবতীয রচনার মূলদুটি নুক্কিরস। 

“চিল্‌েল্‌র টেল' নাটকের শেষ পংক্তিটি লক্ষ্য করলেই উপরের কথাটি বিশদ হতে পারবে। 
হুইংসারণ|াত্ডের বিপবনারকের অপূর্ব এই আলেধ্য ঘখন চিত্রিত হরে গেছে, পাহাড় থেকে গান ভেসে 
আসছে, “হইৎসারল্যাণ্ডর মুক্ত নারীর সঙ্গে মুক্ত পুক্চবের' সেই মিলনমুদূর্ডে ক্কডেন্‌ংস বলে উঠল _ 

‘আজ থেকে আমার সমন্ত ভৃত্য সম্পূর্ণ স্বাধীন’ 

প্রস্থ থেকে ছি! করে লিলে এই ছডত্রটি শুধু ফবিত্তহীন নহ, নাটকের পক্ষেই অবাহ্নীর। বিদ্ধ 
লব মিলিয়ে সধাসীণ স্বাধীনতার যে বাঞ্ন। এই কাব্নাটো ছড়িয়ে আছে, এই বিবৃতি তারই অস্বয ক্র, 
তারই সম্পূরক । 'পিঝেলোহিনি' নাটকের আহুবাদ করতে গিন্ধে কোলরিজ শিলাত্রের বিশেখ এক 
ধরনের নাটকের সঙ্গে শেক্সসীগরীয় এতিছাসিক নাট)বৃত্তের তুলনা, করেছিলেন। লে ক্ষেতে গঠনশিল্পপত 
মন্বরতার ফাই কেলরি বলতে চেয়েছিলেন। কথাটাকে বদি যৌক্তিক লিঙ্চান্টে নিয়ে হাওয়া হয় 
তা ছলে বোঝা ঘাবে, ই(তিহাসের মধা থেকে দুক্তিসংগ্রামী যাুষের আকাকক্ষা ও প্রতিষ্ঠা ফুটিয়ে তোল! 
শিলারের লঙগ্র জীবনের লক্ষ্য ছিল। ইতিছালের ভিতর থেকে মানবাত্মার এই অবারিত উন্মোচন 
তিনি যে ভাবে একে (গিয়েছেন তার উন্নত ভাবগ্রাম রবীন্দ্রনাথের 'দুক্খারা" নাটকের সঙ্গেই তুলনী। 
“কালাম্বর অথবা 'সভাতায় সংকটের যত খদুবাক্‌ সাবধানবাা তিনিও শুলিয়েছেল : “আর সমস্ত 
যেমন, মানুষের সত্াও তেমনি ইচ্ছাশক্তিতে মণ্ডিত । হৃতিরা২, সেই কারণেই, শক্তির শ্বেচ্ছাচারের 
মত মানবের পক্ষে এমন অনপনের ফলছ্ের আর কিছুই নেই । শক্তি দিয়ে যে আমাদের হানে, সে 
মহুপ্তবব্যাপাত্রের উপরেই অনাস্থাকুটিল । কাঁপুক্রবের মতো বদি কেউ তার কাছে মাথা নত করে, তবে 
সেও তার মহত্ত্ব অলাগুলি দিয়ে ফেলে ১ 

ভার এই বণিঃ ইতিহায-প্রাণনা বে তার অহ্ত্রতী ধিয়োডোর কোন অথবা হারওদেন -এর বত 


৯. সউিছোধন লম্পর্কে "(৮1 ৫০৬ Krlubane’ 





বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আস্বিন ১৮৮১ শক 


স্চেতা নহ, লেটি বোঝাতে গিয়ে একজন লেখক প্রথযোক্ত ভ্নের কাছে লেখা শিলারের চিঠি থেকে 
একটি অনল নংশ উদ্বৃত্ত করেছেল_ 

“তোনরা আর্ধানেরা নিখোই নিজেদের নিছে একটা জাতি গড়তে চাইছ; তার পরিবর্তে বরং তোমরা 
হ্বাধীনতর মাঘ হতে চেষ্টা করো ॥ সেটাই সহ হবে।'* 

ধা স্বদেশদ সংস্কারের পক্ষে সবচেয়ে কঠিন, গেই মানবীয় মুক্তিকে তিনি সবচেয়ে সহ তব বললেন। 
বন্ধন আছে, তা থেকে দুক্ত হতে হবে, আরও দুক্ত হতে হবে, এবং তার পরে আরও । তার নম্বনতবেও 
এই ক্রমমুক্তির আশ্পৃহা সঞ্চারিত হয়ে গেছে। 

শিলার স্বচ্ছ করে সব কথা বুঝে উঠতে পারেন নি, এরকম অভিযোগ করলেও ক্রোচে তার প্রোলন্ষিক 
চিন্তাধারণার যে সারলংকলন করেছেন, লেটি তাংপধপূর্ণ : “খেলা কথাট! বলতে গিদ্ধে 51৩1 নত একটা 
অসংলগ্ন শব্দ শিলার ব্যবহার করেছেন। তিনি এর সাহাব্যে সাধারণ খেলাধুলো! বোঝাতে চান নি, অথবা 
কোনো বাস্তবিক আৰোদকৌতুকও [নশ্চযই তার বজবোর উদ্দেন্ত ছিল না। শিলারের কাছে উট খেলার 
পৃথিবীটা চিন্তা আর অস্কূতির যাবধানে ॥ শিলে প্রয়োজনবাদ সরে গিথে মুক্ত প্রাণের অবাধ 
বিকাশ দেখা দেছ। স্বভাব আর প্রকৃতি, বস্তু আর রূপের হয সেখানে মীমাংলিত হয়। হ্ন্দর ছল জীবন, 
কিন্ত সে জীবন টব জীবন নঃ। একটি হন্দর মৃতির জীবন আছে, একটি জীবিত লোকের তা নাও 
খাকতে পারে। শিল্প প্রকৃতিকে চপফলগ অথবা! প্রকরণ দিয়ে জর করে। মহৎ শিল্পী বস্তুকে রূপ দিয়ে মুছে 
দিতে পারেন। একজন শিল্পীর শিলপকর্ষের বন্তত্ব সম্বন্ধে আবর! ঘত ফন সচেতন থাকি ততই সেই শিল্পীর 
মঙ্গল বানহন্ব। যদণ্াহীর সত্তা বেন শিল্পকর্ম থেকে সেই পবিত্রতা সেই পরিশুন্ধি লাভ করে ধ শিল্পীর 
রচলালদাপলের সময়ে তার মধে৷ ছিল । তুচ্ছ বিহযকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে লিয়ে হাওয়ার মত নমনীয় 
ফরে তুলতে হবে। এর বিপরীতও সত্য। মান্ধ হখন নিজেকে পৃথিবীর বধিত রেখে তাকে 
নন্দনদৃষ্টীতে দেখতে পারবে, সেই দেখাটাই সতাদর্শন । বখন লে ইন্জিয সংবেদনের নিক্ষিয় এাহক নাত, সে 
তখন পৃথিবীর সঙ্গে এক, একাকার-_ লে কি ক'রে তখন পৃথিবীকে উপলঞ্ধি করবে? শিল্প হল 
নিরতিরুত নিতমরছিত । শিল্ের মধ্যস্বতাহ বাজধ ইন্জিরপুঞের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়, আর সেইগঙ্গে 
যুক্তি ও নীতি -ঘটিত দায়িত্ব থেকে ছুটি পেরে স্থস্থির ধ্যানের সঙ্ছল অবকাশ এক মৃহর্ভের জন ঘাপন 
করে।'ৎ 

ক্রোচের কষঠস্বর, এই এক অস্জ্েব্যাপী প্রতিবেদনের মধ্যেই, বেশ জলহিকু। আগলে কান্টের প্রতি 
অহ্রাগবলত তারই মত শিলার ভাব ও রূপের জতিশাহী অথচ ভাবরূপাহী যে দ্তরটির কথা 
বলেছিলেন, সেটিকে অঙ্কের মত প্রসাদ করেন নি বলে ক্রোচের বিরক্তি সেই অতিমানসের স্বর্লোকটিকে 
অস্বীকার করতে পেরেছেন বলে রোমান্টিক কবিদের বন্বদ্ধে বেনেদেত্রে। ক্রোচে যে উচ্ছাস প্রকাশ করলেন, 
তা থে অনেকটাই অবান্তর, শিলারের রচনা থেকেই তার ধথেষ্ট নমির ষিলবে। শিলারের ঈপ্সিত অতি- 
মানসের জগংটি কান্টের পথেই প্রস্তাবিত, কিন্তু কস্টের চেয়ে তা স্পষ্তের। প্রকৃতি ও বযক্রিপ্রকৃতির 
মধ্য বিভাদিক| সুত্রে তিনি নানা জারগাহ যেসব কথা বলেছেল তার দু-একটি অনুধাবন করলেই এক সঙ্গে 


১. পর-পর ছুট উৎকলনই 15০7০ Vou Wicseর 55117 পুস্তিকা খেকে গৃহীত । 
২. হাইডেলবার্গ ফাশনিকদের সঙার রহ এই বকব্তাটির নাম “Pure Jntnition and the Lyrical ০82৬০০৫৩৫2০ 


শিল্পাচার্য শিলার 


ক্রোচের অভিযোগের উত্তর দেও হবে জার আমদের ধারণাও জনেকটা পরিচ্ছন্ন ছয়ে আসবে! শিলার 
তার নব্দনতববিধ্ক পক্জাবলীত তৃতীয় পত্রে বলেছেন : “মানু তার জয়ন্তর্তে প্রব্বতির কাছে তেমল-কিছু 
বিশেষরকম সয় বিবেচনার পরিচন্ন পাত না -কিন্ত যেছেতু সে মামুহ তাই সে শ্থভাবজক্গম, সে তো কখনোই 
প্রকৃতিনিদিষ্ট অনিশ্চয়তার বধ্যে বলে থাকতে পারে না। মানুষ তার লন দিয়ে এগিবে ধায়, নিছক 
প্রয়োজনকে দুত্তির সমস্তাহ পরিণত করে, দৈছিক চাছিদাকে পারে নৈতিক লিগছনে উত্তীর্ণ করতে "১ 

প্রক্কতির সঙ্গে সংগ্রাম করে তবেই জতিগ্রাক্কতকে পাওয়া বাবে, নইলে লেই অতিপ্রাকৃতের তন 
কোনো! অস্তিত্ব থাকতেই পারে নাঁ_ তার আর একটি রচনায় তিনি শরীর ও আত্মার এই হৈতাদ্ৈত 
সমস্ত! হসংখা দৃঠাস্থ দিছে বলেছেন । একটি অংশ-_ 

যাব বে আত্মিক, এই কথাটা বোঝান আন্ত আগে তার গ্ৈবিক হওয়া প্রয়োজন। আগে নে 
ধুলোয় ছামাণুড়ি দেবে, তার পর তো নিউটনের ৰত বিশ্বপাড়ি দেবে । তাই শরীর ছল গতির প্রথম শর্ত, 
ইচ্দিয় হল পূর্ণতার প্রথম সোপান ।”* 

শিলারের উর্ন্তরটি বস্তুর উপরে, কিন্ত নির্স্তক হা অস্পষ্ট কোনো! অর্থেই নস্ব। আধুনিক সাহিতোর 
প্রথম আলংকারিক ক্রীতরিঞ শিলারকে তার নামের উপরে নিক্ষিপ্ত 'হিশুতুল্য' “প্রাকৃ-রোনার্টিক' ইত্যাদি 
অতিসবিফ উলাধিবু/ছ থেকে লরিয়ে লাহিত্য-বিচারের অঙ্গনে উপনীত করলেই তার মনের নিরাবৃত উপলব্ধি 
ধরতে পারব 'প্রাচীনের! প্রাকৃতিক ( বা স্বাভাবিক ) ভাবেই অমুভব করেছিলেন, আমরা! 
প্রকৃতিকে (বা স্বভাবকে ) অনুভব করি' কথাটি 'তমমন্ব ও ময়’ কবিতা" (Uber naive und 
sentiuentalische Dichtung) সধক প্রবন্ধের বীপংক্তি। প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের চক্িত্র- 
প্রডেদ দেখাতে গিয়ে শিলার এখানে মানবননের সেই আত্মলীল অভিযানের উপর হাত রেখেছেন, যে 
প্রবণতা! থেকে ধখ।ক্রমে পরবর্তী রোমান্টিকতা ও সাংকেতিক কবিতা তথা আধুনিক সাহিতোর জয়। 

ক্রপদ্বী সাছিতাকে বেৰন তার বন্ধন্বভাবী দৃী ডঙ্গির অন্ত তিনি সশ্রন্ধ প্রশ্ন করতে ছাড়েন নি, শেক্সপীয়রের 
ক্ষেজেও শিলারের পরিপ্রেক্ষণী অনেকটা একই রকম । তার দুখ খেকেই শোনা যাক : 

ধন শেক্পীয়রের রচনার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচন, সেই শৈশবেও ার মনের নিঠুর ঈতলতা! 
দেখে দুখ পেয়েছিলাম । নিশ্চেতন একটা মনোভাব, ধা কে গভীরতম ছুমখকে নিয়েও কৌতুক করতে 
প্ররোচিত করে__ হ্যামলেট, কিং লীষার, ম্যাকবেখ ও অন্তান্ট নাটকের মকস্থদ দৃষ্ঠগলিতেও বিদ্যকের 
বাচালভা দিরে ব্যঙ্গ করতে শেখার ; এই একবার আমার হৃদয়ের ভাবনাগুলির তালে-তালে চলে, আবার 


৯. পবতে-পড়তে হনে হয় রবীজনাশ পড়ছি: ‘যেদিন আকৃতিক নামেলরম্দরাদ ছতে। আইপনাধিগকে হ্রীয়াপুরলীর মত দু ও 
ছড়তাবে অনুর করি, সেদিন আগাথের উৎদবের দিন নহে- মানুষের সও এহগাদনকে দুরূহ করিয়া হিয়া সত্বা দানবের 
রব বাড়াইয়াত্রন। * 'আন্রক্ষার উপায় লক্ষে করি! দাদু ভূষি হয় নাই, আপন শরির খারা তাহাকে আপন হর নির্মাণ 
করিতে হইয়াছে কোমল৷ থক এন. দূর্বল শরীর লইয়া সাহু হে আগ সহ প্রাণিসমানের দবো আপনাকে জী কযিযানত্ে, ই 
দানবলকির শৌরব ॥ * 'বেখানটায় দাহুবের লব আবস্কক সীমার বাহিরে চলি শে, সেখানেই সাবের বীর লংধাতরম 
শি লখবাই আপনাকে থাবীন আসন্ছে উৰাও্ড করিয়া! দিতেছে । দনুকেশকিছ্। এই শ্রয়োছনাৱীতে পর শোধ অন্তকার উৎসবে 
'আনম্মলংীতে ধানিত হইতেছে ।' _- উৎসবের দিন, দা ১০১৯, হব যবীদ-রচনাবলী, হয়োদশ খও। 

২ মানুহে পশুএকৃতি ও এবার 


৬২ বিশ্বভারতী পত্রিকা আ্রাবণ-মাশ্বিন ১৮৮১ শক 


পরক্ষণে হৃদরহীন গতিতে এগিরে সিরে হৃদযকে তার অভীষ্ট বিরাম খেকে বঞ্চিত করে-_ এইসব দেখে আমি 
কষ্ট পেয়েছিলাম | পরিচঞথ ঘনি& করার সঙ্গে-সঙ্গে এই লেখককে আমি তাঁর কর্মের যো খুজতে গিয়েছি, 
তার হবরকে বুঝতে চেয়েছি, বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা অমুভব করতে গিয়েছি। সংক্ষেপে, 
বিধরকে বিহ্ীর মধ্যে অমুধাবন করতে গিয়ে বিফল হয়েছি-_ একছন কবি কোথাও সংস্পর্শে যতধপা 
পাবেন না, এটা আঘার কাছে ছুধিহ ঠেফেছে- -।' 

আর একটু পরেই প্রক্কতিপন্বী কবিদের সঙ্গে বান্বিপ্রকৃতি- পন্থী কবিদের প্রভেদন্থত্র বোবাতে গিয়ে 
মানবসন্যতা্ধ বিবতিত বাহুষের উপরে তিনি আলো! ফেলেছেন: ‘মাগে প্রন্ৃতির সঙ্গে সে এক, তার 
পর শিল্প এসে লেই প্রকৃতি খেকে তাকে পৃথক করে, ভিন্ন করে, শেখে আদর্শ এলে তাকে লুপ্ত একো 
অডিসুখে নিবে ঘাহ।- * কিন্তু, আদর্শ যেছেতু পরাৎপর, মাঘ, বিশেবত অনুষ্টীলনস্ঈল মাহুধ তাকে পায় না 
এবং তার পদ্ধতিও তাই পশর্বাঙ্গদসপূর্ণ হতে পারে না। সেদিক দিয়ে প্রাকৃতিক মাহুঘ দৌভাগাবান, 
কেননা লে অনায়ামেই ত! পারে।" ** তংসবেও, ছুই পদ্ধতি তুলনা করলে বুঝি, সংস্কৃতির ডিতর দিয়ে 
বে মাচুষ তার কামা পরিণতির দিকে চলেছে প্রক্ৃতিপন্থী মানুষের চেষে সে বহুগুণে মহততর ।' 

শিল্পকে তা ছলে কোনো হুনীতিসঞ্চারিনী সমিতি হিসেবে নয়, পূর্ণতার উপায় বলেই শিলার ভেবে 
নিয়েছিলেন শিল্প হল সভ্য মানবের সবচেয়ে বড় বাহন যার সাহায্যে লে ছুরারোহ আদর্শের দিকে 
যাজা করে, নানা পুরক্ধার করতে উদ্যোগী হয়। এই জাদশ,.সম্মেছ নেই যে অগনা, কিন্তু এটাই 
কি লেই গ্রধ অতিমানসের মুর্ভণ নয়? 

শিল্পীর ধর্ম নির্দোহ লীলাবাঘ। তিনি খেল! করবেন, ত! বলে খেলাচ্ছলে কিছু করতে চাইবেন না। 
‘5৫!’ বা খেলা! কথাটিতে কোনো অচল অথবা স্বতশ্চল তবের ভাবান্থবাদ তিনি আরোপ করেন নি। 
-তার পরিণত বদের কবিত! 'একটি ঘ্টার গাথা'র শেষ দিকে এই কখাটিকে কি অরে বাবহার করেছেন, 
সেটা দেখা ঘেতে পারে॥ একটি ঘণ্টা এই কবিতায় লিখিলানবনিতির প্রতীক হয়ে উঠেছে, স্থদনী 
নাছধ নিধিত এ ঘণ্টাটিতে লিজ্ভাগাকে বিশুন্কভাবে ধারণ করিতে চাইছে: 

'ঝে উদ্দেস্তে গড়েছেন নির্মাতা 
সেই ব্রত ওর হৃদয়ে রহুক গাথা : 





১. শি ও প্রকৃতির এই অপীিত আন্মীরতায় কথা শেঙ্সপীয়হ নিজেই পলিন্েনেল-এছ মুখে ধলেছেন : 

For 1 have heard it said 
There is an at which in their piedness shares 
Wish great creating natore. 


চলা 


Say there be; 
Yet noturc is madc beller by ano mean 
Bat notare makes the mean; #0, over the act, 
Vhich yon say adds to nature, is an art 
that nature makes. 
[Act IV, Sceuc III, Winter's Tale) 


Polixeves. 








শিল্পাচার্য শিলার 


ধরার জীবন হতে সে দূরোদ্দেশী 
স্বর্গের নীল বিলানে লগ্ন হবে, 
এই ঘন্টা যে বছর প্রতিবেশী, 
তারার দেশের সীমান্তে জেগে রবে) 
সৰ্ব্ব হতে ক আহক ভেলে 
নক্ষত্রের যৌথ সকরণে 
ষঙ্গলগান ষ্টার উদ্দেশে 
“লেও যেন করে বর্ষ আবর্তনে । 
যা শুধু মহান্‌, ঘা শুধু চিরস্থনী, 
ধাতব আনন লেই সুরে উন্নীত, 
শ্রোতের পাখার চলুক দিনরজ্নী 
ওয় বুকে যেন সবি রয় পুঞ্িতি। 
নিদ্ধের জিহ্বা নিয়তিরে দিক খণ, 
লে নিছে যদিও হনয়হীন, পাষাণ, 
মৎস্প্দনে তবু ওর ঝিলিরিন 
পরিবর্ডনপ্রবাছে নানবপ্রাণ । 
ঘণ্টারে ছেড়ে চলে মন্ত্র, 
স্বর ঝরে হায়, ম'রে ধার শ্ুতিমূলে, 
এ কথা শেখায় : সমস্ত নম্বর, 
সব চলে ঘা নর্তবাধন খুলে। 
"পরিবর্তনগ্রবাছে মানবপ্রাণ' কথাটি ‘Das Lebens Wechsvolles SpPiel'এর অক্ষম অনুবাদ । 
তা হলেও পরিবর্তনের মূখে স্বপের জন্ম, এই ইঙ্গিতটি এসানে অন্তত: শআাডালিত হয়েছে। ‘গৌভাগা! 
(095 Gluck ) কবিতার প্রসঙ্গ এখানে অপরিহার্য । সময সেখানে সব-কিছুকে ‘এক কূপ থেকে 
জ্ূপান্ধরে' (Von Gestalt Zu Gestalt) উপনীত করছে। তা হলে স্বাপের উপ1সনা, উদালীন সময়ের 
সঙ্গে গ্রতিষ্পর্ঘত্বের পবিত্র সাহস থেকেই জয় নিয়েছে: এটি শিলারের মূল কথা। এর পাশে এই 
পংক্িগুলি রাখলেই তার সঙ্গে সাদৃশ্ত ও পার্থকা ধরা পড়বে : 
“ছে সম্বাট, তাই তব শক্ষিত হৃদ 
চেয়েছিল করিবারে,সম্ধের হৃদয়হরণ 
সৌসর্থে তুলার । 
কে ভার কী মালা! ছুলাযে 
করিলে বরণ 


ভ্পন্থীন মরপেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে ।'> 
৯ শারাহান, বলাকা 


৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্থিন ১৮৮১ শক 


সাদৃশ্নের আড়ালে পার্থফা লক্ষ্য করার মত। প্রতি বা জীবন অথবা ঘ্ৃত্ার কাছে শিলারের 
কোনো প্রত্যাশা নেই। তিনি তার অল্গবিশ্বত শক্তিতে বিশ্বানী, কিন্তু নিজের স্ছত্টিকে সেই শকির 
সন্মোহনকর্মে নিযুক্ত করার ইচ্ছা ভার নেই । রবীন্্রনাথ বিশ্বলতাকে চিরম্বন্দরের সঙ্গে সুকিষ্ট দেখতে 
চেয়েছেন, দেখেছেন। পক্ষ স্বরে, শিলার সত্য ও হুন্দরের বিচ্ছে্বেষনা দেনে আপাতত স্বরচিত স্বর্গের 
সন্ত চেইত। নেই স্বগে তায়াই হেতে পারে বারা মানবজীবনের অপত্রিমাণ রঙের নফশা দেখেছে, 
বুঝেছে। খেলা করতে করতে সেই স্বর্গে হেভে হবে, কেননা খেলার মধ্যে স্বার্থের বংকীর্দ্ভা নেই। 
একথা রধীশ্রনাথও অদন্রবার বলেছেন। কিন্ত তিনি তার স্বর্গে শুধুমাত্র ভ্রীড়াকুশল শিল্পকেই স্থান 
ছেন নি, আরও অনেক পর্যায়ের মানুহকে প্রবেশাধিকার দিয়েছেন। শিলারের স্বর্গের ছাড়পত্র শুধু শিল্পীরাই 
পায়, তার কারণ তারাই সঠিক মামুয__ মৃমুস্থ মাছধ। পাশে একটি শিল্পীর কাছ খেল! কইতে করতে 
বস্তুবিস্বের পাশে একটি মারাবিশ্ব রচনা করা) বেখানে তিনি বন্দী অথচ বিদূক্ত। এই মুক্ত বন্দিদপার 
অবোঃ মার বামনা আকার পরিগ্রহ করে। নীচের ছুটি শ্লোক থেকে এই কথাই মনে আলে, শিলারের 
9150” শেষ বিস্লেষণে এবং অস্ত সংস্লেষে, ভারতীয় ‘মায়া’ বা। স্থতিশক্কির কাছে দীড়াঙগ : 
ছন্দংপি হজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি 
ভূতং ভব/ং হচ্চ বেগ বদস্ধি। 
অস্থান্যানী স্থছতে বিশ্বমেতং 
অন্মিস্চান্তো! যায সরিরুক্চ ॥ 
মানাং তু প্রক্ৃতিং বি্তন্মারিনন্ধ মহেস্বরম্‌। 
তক্গাবহবঢ়তৈস্ত ব্যাপ্তং সর্যষিদৎ আগৎ 1? 


“বেদসমূহ, যল্জ, ক্রতু, রত, ভূত, ভবিষ্যৎ এবং ( বর্তমান ) অপর যাহা কিছু বেদের দ্বারা 
প্রতিপাদিত হইয়াছে তংসমুদহই এই অক্ষর বদ্ধ হইতে উংপর ছইঘাছে। বর্ম মামাশত্তি- 
অবলঙ্ধনে এই জগৎকে সুজন করেন এবং সেই স্থষ্টগতে দবিষ্ডা দ্বার! জীবরূপে বন্ধ 
ছন। ৪২৯ 

প্রকৃতিকে নানা বলিয়া এবং পরমেন্বরকে মারাধীশ বলিয়া জানিবে। দেই পরমেশ্থরেরই 
অহযবন্ূপে কত বন্তসমূছে এই অখিল জগৎ পরিপূর্ণ । ৪১০২ 


“সর ও সম্মত কবিতা প্রবন্ধে হে-ভাবনা প্রথম উচ্চারণের উদ্দীপনায় চঞ্চল, 'ইাঃমেঙিতে কোরানের 
ব্যবহার” ( Uber der Gebrauch des chors in den ‘Tragodie) প্রবন্ধে তা আরও অনেক 
আর্ত বা আত্মস্থ । প্রথমোক প্রবন্ধচির ( ১৭৯৫ ) লাত বছর পরে শেষের প্রবন্ধটি ( ১৮:৩) লেখা। 
এই সাত বছরের ব্যবধানে তার চেতোমর্পণ অনেক মার্জিত হয়েছে! তা ছাড়া আরও একটি যোগাযোগ 





১. ঘেভাম্তরোপনিষং। ৪০১৭ 
৭ শামী গ্তীযাবন্য সম্পামিত উপনিবৎ এ্থাবলী । প্ৰথম খও। 


শিল্পাচার্য শিলার ৰ 


এখানে উল্লেখের দাবি রাখে। এই বছরেই ভার 906 Von 3155৪ নাটকটি সন্দ্র 
হস্ব। ভাইমারে ১৭ই বাটে এটি মঞ্চস্থ হওয়ার পত্র জুন নাসে হশন গ্রন্থ/কানে প্রকাশিত, হয়েছিল, 
তারই ভূমিকায় এই অগ্রতিম প্রবন্ধটি সমনিবিষ্ট হু । ধ্যানধারণায় প্রত্যক্ষতা এই আলে[চনাটিকে চিত্রদিনের 
সাছিতাবিচায়ের একটি নিকবপাথর করে তুলেছে। এর দু-একটি অনুচ্ছেদ স্মতিপার্ধ: "কবির কা 
শব্মচন, বাকাঘোজনা ৷ লিয়িকধনী ইাতেভিতে এই শব্দপমগ্রিহ লক্ষে সংগীত এবং ছন্দ:স্পন্দ সহগামী। 
ফলে একটি কথ! সহছগবোধা, কোরাল বছি উত্তরের প্রতি মাবেদনক্ষম এই সমাবেশ থেকে বঞ্চিত হয়। 
তা হলে তা নাটকের একাস্থ মিতবারী লংছূতির পক্ষে নিতান্তই আবর্জনার মত ঠেফবে। কাহিনীর বেড়ে 
ওঠার পথে তবে তা প্রতিবন্ধক, দৃশ্মঘারা রচনার পক্ষে ক্ষতিকর, দর্শকের কাছে ক্লান্রকর।' শম তো শুধু 
ক্ষপদা আমোদ বিতরণ করে না, ক্ষণমৃহূর্ডের নিক্ষান্থির '্ৰপ্রকেই শুধু চরিতাখ করে না। শিজের ঘদি কোনে! 
উদ্দেশ্য খাকে তা হল এই বে, লে আদাদের একেবারে মুক্ত করে দেবে। ইচ্রি্লঝ জগংকে বাস্তবিক 
একটি দূরত্বে স্থাপন করার প্রতিচা আমাদের নধো জাগ্রত সংস্কৃত ও পরি্রুত করে সে সার্থকতা! অর্জন 
করে। নইলে তো এ রুক্ষ বস্ত মলিন জগৎট। বোঝার মত ছুঃসছ ঠেকে, আমাদের উপরে ভাস্বর সংগর্গ 
বিস্তার করে আমাদের অপঃপাতে নিঘ্বে যেতে চান । আবাদের শুগ্চচিতের স্বচ্ছন্দ শরতে ও বিহে তাকে 
জবীকৃত করে দিয়ে পে বন্তপুত্রের উপরে ডাবরাছা প্রতিষ্ঠিত করে । আবার ঠিক এই কারণেই যথার্থ শিল্পের 
আস কিছুটা বন্ততি ও বন্ততূষি দরকার হয়ে পড়ে। শুধুমাত্র লতোর প্রতিভাসে তার তৃষা মেটে না। তোর 
জমিতেই শিল্প তার আদর্শের সৌধ তুলে ধরে, প্রকৃতির শক্তসবল ও গভীর ভিত্তির 'পরেই তার ভরসা।' * 
উছেডিতে এই ছল কোরাসের ভূষিকা। স্বতংলন্পূর্ন অর্থে কোরাল একটি বাক্তি নন্ন, একটি লা্ডৌন 
ধারণা । ধারণ] হলেও মূর্ত, সপৃশ্ত শযবীর আছে তার বা ইন্দিঘবেক্ত এবং মহিনান্ধিত। ঘটনাবলীর লংস্চিত 
পঙ্গিলরকে গে ভুলে গিয়ে অতীত বার ভবিস্ততের মধ, হুদূর বহাক।লে মহাদেশে আর বৃহৎ মানবতার 
দিলে বিস্তারিত ছয়ে যা । জীবনের মহতী ফলাফল নি্কাঘগ করবার ছন্ত, প্রচ্ঞাবাণী উচ্চাহণ করবার 
ছন্ত তার এই বিস্তৃতি । কিন্ত এই সবই সে কল্মশক্রির অনিত প্রাণবেগে লিরিকমুক্তির ছুঃলাছুলে বয়ে, 
ঈশ্বরের নিশ্চিত চরপপাতে এইভাবেই লে নর্তবিষ্গুলির শিখয়দেশে উতীর্ণ হয়ে ধা । এবং এই উত্তরণের 
ভন্ত চাই গীতি ও ছন্দের সংযোগ, স্বর ও স্পন্থলের মিলন এই উক্কিপর্্পরার মধ্যে শিলাপ্রের লারা 
জীবনের সমস্ত ভাবনা গ্রথিত হয়েছে ।১ 71914 Von 16595103. নাটকের ছগ্চ ভার লেখা একটি 
কোরান আপাতত শ্বরণীহ । ডন কাইজার বিশ্বাত্রিচের কাছে প্রেমের অঙ্গীকার জ্ঞাপন করল। পরক্ষণে 
শে তাকে বিমূচ় দ্বোলাচলে রেখে চ'লে যেতেই কোরাস গাইলো : 

হী লে যাছষ, আমারও সে বনী, 

পালাছ মুখর বাসন দন্ত দেকে 

শিশুসম, হার প্রকৃতি শানপবছ, 

সফতল-ঘেরা শান্তিতে আছে জেগে) 
১. শি প্রকৃতিকে অনুকরণ করে দা, প্রকৃতির দৃক্তিলিদ্ধ উৎলকে অসুসঃণ করে এবং প্রকৃতির উপরে/মাপন ব্যানলঙ্ধ দ্রপারোপ করাই 
তার কাছ লটলালও এই কণ। আছ এক ভাবে বলে সেছ্রেন! Bernard Rosanqguct এর History of Acsthctic (দ্বিতীয় 
নৃমমরণ, পৃঠা ১১০-১১৪ ) হইখানিতে সন্ধানী পাঠক তায খৌহ পাবেন | 

? 


৬৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আম্বিন ১৮৮১ শক 


রাজার ভবনে হুদর আমার কাপে, 
যবে হেরি এ দর্পশিখর হতে 
ব্থলিত সকলি পরিপামী সন্তাপে, 
মাঝারি ও বড়, সব ভেলে যায় স্রোতে । 
এই কোরাল যে সোফোক্রেলেয়ই ্ান বিবর্ণ প্রতিহপ মাত্র লে কথ! বৃঝতে অন্থবিখে হয না: 
“হুযী বে যাক, নিষ্পাপ রথে ছীবনপাত্র ধার; 
যদি বা দৈব দুখ নামে কারো। ভবনের মাঝে 
তবে লেই নর, ডুবে ধায় তার সমস্য সংসার, 
থে.সের বাতাস অভিসম্পাতে কালভৈরবী নাচে, 
ফীতিনাশিনী সমূত্র কয়ে সহাক্ত হাহাকার, 
কলম্করেখা তীরের নয্নানে, কালো তরঙ্গ যাচে 
পাতকের ফল কূলে ঝুলে অনিবার, 
পক্চিল শ্রোত থামে না হে ঘাষে না থে, 
পারাবার জুড়ে ঘুরে চলে পাপ, নাশ করে পরিবার ।' -_মান্তিগোনে 
তাং ৭180 V০০ ০55০3’ নাটকটিকে শিলারের শ্রেষ্ট বলার উপার নেই। তার অনুরাধী কার্লাইল 
বা ভক্ত টমাস মান্ও তা বলেন নি। টমাস ষান্‌ এখানে তার নিরীক্ষার মূলা স্বীকার করে থে এই নাটকের 
কোরাসগুলিকে শিলারের “সবী-মতী দীঘির সর্বোত্তম উদাহরণ বলেছেন, তাতেও আপত্তি উঝাপন করার 
সুযোগ আছে। কিন্তু এই নাটকে শিপারের শ্রন্ধার্হ বার্থতা তার শিক্পবীক্ষার অলারতা নিশ্চয়ই প্রমাণ 
করছে না। ভার এই নাটক চিরায়ত হ'তে চেয়ে গ্রপদী নাটকের কাঠামোর মখে ধরা দিয়েছিল। এর 
অবাবছিত পরেই তিনি 'ভিল্‌ছেলৰ টেল' লিখলেন। এই নাটকের একটি কোরাস পোনা যেতে পারে: 
“তীয় ধছক সঙ্গে তার, 
পাছাড়চুড়ে, কৰাত, 
শিকারী এ, আলোর বার 
খোলে হখন ভোয়রাতে । 
ঈগল যেমন সমন 
নভোনৃপ, দিগন্তে? 
পাছাড় বন করল জয় 
শিকারী এ, কী বন্ধে) 
দিখিডযী হনপবন, 
ছাওয়ায চলে পথ কেটে, 
মিলিছে ওর আকিঞ্চন 
পশুপাখির সঙ্ষেতে 1১১ 
৯ দ্বিতীয় জঙ্ধ পরসম দৃ্ঠ 


শিল্পাচার্য শিলার 


“ভিল্‌ছেল্দ টেল' নাক ছিলেবে গতিমন্ন এবং শ্রোতগ, সুতরাং সফল । কোরাল সম্পর্কে শিলারের 
অভিব্যক্তি (ক ‘গীতি ও ছন্দের সংযোগে, সুর ও স্পন্দনের মিলনে” নিম্পহ এই কোহাসেই সাধিত ছয় নি! 
অবশ্য মূলের চারিত্র এই তর্দমার বে কিছুমাত্র সংহ্ক্ষিত হয় নি, এ কথ! মেনে নিয়েই এ রকম প্রশ্ন করছি। 
গোটের সঙ্গে তার বন্ধুত্বের হৃদন্বী ও নৈব্যক্রিক লশ্রুতি, তার "গানের মাঝ) ( Dic Macht des 
Ges5৭UuEes ) কবিতায় বে নম্র গীতিগুণ আতর 'দস্তানা ( Des Haudschuch ) প্রভৃতি কবিতার থে 
অমোঘ নাট কীহতা-- সবই সেই পরিণতিতে চলেছিল যেখানে কোরাস হৃদয় এবং ঘৃক্তির মিলনের মধ্য দিয়ে 
জীবনের সমন্তা বিবেকী ঘৌবনে নিরলন করে। ‘হুক্তি কণা? (Tabula ৮০৮৪৩) পধায়ে পরিণত 
যৌধনের জয়ধ্বনি করে তাই তিনি থে দ্বিপদী লিখলেন তার নধ্যে কোনো সম্মেহ্বাপ্প নেই : 
বিশ্বাল করো, উপকথ। লন, যৌবনধারা নিত্য চলে, 
কোথাঞ, আমাকে জিজ্ঞাসা করো ? কবির শিল্পে সে যে উলে ' 

সৃয়াফে নিয়ে লানা বিদ্ঞপ করেছেন শিলার । বেবন, 'স্তাখে! এ প্রতিভাবান শিলীটি নিডদ্ক মশাল নিয়ে 
ত্ুমিরে আছে। ওকে বেশ স্বন্দর দেখাচ্ছে। কিন্তু তা বলে তোময়! হেন দৃতাকে নন্দনতববিৎ ভেবো না।' 
মৃত্যু নন্দনতাত্বিক না হোক শিলারের মৃত্যু তার নন্দনতবেরই মত। ১৮*৫ এর ৯ই মে তায়িখে তায় 
মৃত! । এর তিন মাস আগে তিনি তার অনূদিত রাগীনের "৮৫৫৩, নাটকের অভিনয় দেখেছেন। 
এই অনুবাদকর্মই তার জীবনের সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ কাছ। 'ভিযিটি উস" বলে থে নাট রচনা তিনি হাত 
গিয়েছিলেন, সেটি অসমান্তই যে গেছে । কিন্ত রাসীনের ওঁ নাটকের নাক-চরিত্রের মখোই তায় জীবনের 
জ্পক রয়ে গেছে। এর নায়ক হিগলিটাসও তার জন্মলন্ধ স্বভাব ব! প্রকৃতিকে যুক্তি দিয়ে বিচার 
করেছিলেন, গ্রহণ করেছিলেন। তীর মৃত্যু, শিলপীয় মতা, বীরের স্ৃত্যু। রথের মধ্যে শুদ্ধ বিষ? ছয়ে 
বসেছিলেন, এখন সময সমূত্রে ঢেউ বাড়ল, একটা! দৈত্য এল, তার সামলে একটা ঘাড়, পিছনে গ্রযাগল। 
সবাই পালাল, ছিসলিটাল ছাড়া । তিনি বীরের মতই বুঝলেন, শেষে রথের ঘোড়াগুলো৷ গেপে উঠতেই 
তাদের বলায় তার দেহ ছড়িয়েগেল। এইভাবে নিয়তির সঙ্গে চূড়ান্ত সংগ্রামের বধো তার মৃত্যু ছল, 
ছুকি হুল। 


ীমলোকরঞ্চন দাশ 


স্বীকৃতি ॥ জন্যাইনী চিত্রের ব্লক ঈকেদারনাখ চটোপাধ্যান্বের সৌহন্তে প্রা । 


প্রাণ 
জ্যাকব এপ্স্টাইন 
জন্ম ১৮৮০ মৃদু ১২৫৯ 


শ্রীবিনোদনিহারী মুখোপাধ্যায় 


এপল্টাইনের গুণগ্রান্থী সমালোচকেরা সকল সম্েই স্বীকার করেছেন ঘে নিন্বান্ততির আতিশযোর মধো 
দিছে এপস্টাইনের সত্য পরিচন্ন সন্ধান করা দুর । এই সংক্ষিপ্ত আলোচনাদ্থ এপস্টাইনের কাছের 
ভালোমন্দের বিচার অপেক্ষা তার প্রতিভার পরিচর ঘেওয়াই আমাদের বিশেষ লক্ষ্য । 

আধুনিক ভারতীর ভান্বরধের ক্ষেত্রে একদিন ফরাসী শিল্পী হোধ্যার প্রভাব স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছিল। 
রোগ্যার প্রভাবের সমভুলা না হলেও, এপস্টাইনের প্রভাব এমন-কি আ্রকের দিনে ভায়তীঞ্চ ভাবেও 
স্বানে স্থানে লক্ষ্য করা যেতে পারে। রবীস্রনাথ ও জহঃলালের মৃতি তার গ্রতিভায় শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 
কিলা সে সম্বন্ধে তর্ক ন! তুলে এইটুকু বল! চলে বে, এই ছুই প্রতিচ্ৃতির হুত্রে এপস্টাইনকে ভারতবাসী 
দীর্ঘকাল মনে রাখবে । 

উনবিংশ শতাবীর শেহাংশে পাশ্চাত্য শিল্পীর! প্রাচাশিয্পের গুণাবলীয় অনুদন্ধানে ঘর করেন। ভার 
ও চিজকল। উচবক্ষেতেই প্রাচ্য প্রভাব স্বেচ্ছা গ্রহণের চেষ্টা সহজেই লক্ষা করতে পারি। ভাগ্ররদেয় 
মে ধারা প্রাচাশিলেয় বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে অনুশীলন করেছেন এপস্টাইন তাদেরই ছন্ততব। তার 
যুচনান্ন প্রাচাশিঘের লক্ষণ ভার ধেশবাসীর কাছে সকল সময় প্রশংসনীর ছয় নি, বরং অনেক যময় এই 
শরাচাপ্রভাবের কারণেই তার সত্বন্ধে বিরোধিতা দেখ! দিয়েছে। সংক্ষেপে বল! ধার, তার শিল্পচঠিতে 
যেখানেই প্রাচাপ্রভাধ স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হঞ্ছেছে সেখানেই দেখ! ঘাত জনমতের তীব্র বিরোধিতা) 
নান! বিরুন্ধতা লবেও এপল্টাইন ভার জীবনব্যাগী সাধনার ছারা প্রাচা শিল্পের বৈশিষ্টাকে পাশ্চাত্য 
শিল্পের অঙ্গীভূত করে তোলার সার্থক চেষ্টা করেছেন। বিশেষভাবে এই কারণেই তার শিল্পদ্বী 
ভারতবাদীর কাছে বিশেষ আলোচনার যোগ্য । 

এপন্টাইনের জন্ম ও ভাঙ্্ষশিক্ষার প্রথম পাঠ -গ্রহণ আমেরিকা । ১৯*২ লালে ২২ বংসর বসে তিনি 
বখন প্যারিস শহরে এলেন তখন তাকে ঠিক অবাচীন শিল্পী বলা চলে না। এক দিকে যেনন তিনি 
পারিল আবাকাতেশিতে বাধা হীতির শিক্ষা শুরু করলেন, অপর দিকে তার শিল্পি অবাধ প্রলারিত হওয়ার 
সুযোগ পেল প্যারিসের জাতুঘরগুলিতে । 

এপস্টাইন ধন প্যারিসে পৌছেছিলেন তখন আধুনিক তান্তর্ষের নবঙগস্মদাতা রোগ্যা জীবিত, তায় 
শিল্পের প্রভাব সার! ইউরোপে বিস্তৃত । অপর দিকে প্যারিসের শিল্পী-হহলে তখন আধুনিকতার হাওয়া 
প্রবল। এপস্টাইনের শিল্পীবনের বিবর্তন বুঝতে হলে পূবোক্ত পারিপাশ্বিক অবস্থার কথা মনে রাখা 
দরকার । কারণ, এই ছুই প্রভাবের ঘাত-গ্রতিঘাতে ভার প্রতিভার বৈশিষ্ট্য ছুটে উঠেছে । এপস্টাইনের 
জীবনে রোগ্যার প্রভাব যেমন স্থায়ী, তেমনি শিল্পে আধুনিক গতিপ্রক্ৃতি বুঝবার ও জান্বত্ত করবার চেষ্টাও 
করেছেন তিনি শ্রচ্রভাবে । এপস্টাইনের জীবনীকারহের যতে প্যারিসের মিউণিয়ামগুলিতে নিশরীয় 
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জ্যাকব এপস্টাইন ৬৯ 


আলিমীদ নিগ্রো এবং আরও বহু প্রাচীন ও আদিম শিল্পসংস্ৃতি তিলি গভীরভাবে 'থ্যান” করেছিলেন 
অপর দিকে ‘হিন্দু আর্ট? সম্বন্ধেও কতদূর শ্রস্থাবান্‌ ছিলেন, লে কথা তিনি নিজমুপে স্বীকার করে গেছেন। 
তার শিল্ীভ্বীবন ভালোভাবে জন্থলরণ করলে মলে হস বে, রৌন্থার প্রভাব তাঁর প্রতিভায় সঙ্গে বত 
সহজে দিলেষিশে গিয়েছিল প্রাচাশিল্পের পতি-প্রক্ৃতি তার প্রতিভার আধারে তেমন পুরোপুরি অঙ্গীতৃত 
ছা নি। অর্থাৎ, প্রাচ্য শিল্পকে তিনি বুদ্ধি-বিচারের ছারা আত্বত করার চেষ্টা করেছিলেন লতা, কিন্তু 
ভার সহদাত শিশগ্রতিভার সঙ্গে এই শ্রেণীর শির কোথার যেন একট! বিয়োগ ছিল। তার স্বরণীয় 
ফীিরাছির মধ্যে এই হন্বের লক্ষণ কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্পটভাবে দেখা বা। 

লণ্ডন শহরেই এপস্টাইনের শিল্পীজীষনের বিকাশ ও পর্রিণতি। প্রতিভাবলে তিনি যেন লগুন- 
বাদীকে সহজেই মৃদ্ধ করেছিলেন তেহনি পৃষ্ঠপোষক সমালোচক ও ছনমতকে শড্র করে তুলতেও তার 
বেশি সম লাগে নি। সমালোচক ও পৃপোহক্ের বিহ্প করে তোলায় অলাধারণ দক্ষতা, একদিন 
শ্রাচাভাবাপ্ চিত্রকর ছুইস্লারেও দেখা গিয়েছিল । হুইস্লারের সময় আটের আদর্শ লিঙ্গে বে প্রবল 
তর্ক উঠেছিল তারই সঙ্গে তুলনা করা চলে এপন্টাইনের পারিপাশ্থিধ অবস্থা! দর্শক ও শিদদীর মধো 
দৃষ্টভেদ পৃথিবীতে বায়ংবার ঘটেছে। এপস্টাইনকে কে করে এই বিরোধিতা কী প্রচণ্ড আফার নিয়ে- 
ছিল তার ইতিছাস Arnold L. Haskell -লিখিত The Sculptor SpPeGks গ্রন্থে পাওয়া যাবে। 
এপস্টাইনের শিল্পে লক্ষ) করা থা বে, প্রতিক্ততিকার রূপে তিনি চিরকালই জনপ্রিয়, এ দিক দিযে তার 
কৃতিত্ব সম্বন্ধে কোনোদিন কোনো সমালোচকের মনে লম্ষেছ জাগে নি। স্বাপত্যধ্নী ও স্থ/পত্যোয় সঙ্গে 
ঘূক্ত দৃতিগুলিকে নিয়েই বত বঙবিরোধ। এইগুলি সম্বন্ধে প্রথমে আলোচনা করি 

পাশ্চাত্য ভাবের আযুনিক গতি-প্রক্ৃতি কোনো আকস্মিক ঘটনা নর । রেনেন। ঘূগের সঙ্গে আধুনিকের 
সম্বন্ধ অতি ঘনিঠ। তাই আধুনিক কালের দুর্ভি-বিচারে, ধারাবাহী পাশ্চাত্য ভাখর্ধের গতি-প্রন্ৃতি ও 
ফার্ঘয-ফারণ নিধ্বে কিঞ্চিৎ ভূমিকার প্রব্নোদ্ন । 

ভাস্বর ক্ষেত্রে যা্তবতা উতর ছয়ে দেখ! দেয় মাইকেল এঞ্রেলোর পরবর্তী ঘূগে। বারুক (ar0u৫) 
ভাঙৰ ৰে ক্ষীণ প্রাণ এবং ভান্বর্ষের একান্ত-প্রস্নোজনীয আদর্শ খেকে এই সময়ের ভাগ্য যে সম্পূর্ণ বিচ্ছি, 
এ কথা ইউরোশীত এতিহাসিকের উক্তিতেই জানা! দাবে। 

Excellency ০116৭180181 skill is growing together with the negiect for the 
indigenous laws of malerial, as typical of acy illnsionislic style. Wood is 
treated like marble, marble transcends the laws of gravity and stands for 
draperies or painted canvas. ‘The new tasks such as large uionuments aud 
fountains create an awreness of distant optical effects but also a neglect for 
the subtle treatment of details. 

উনবিংশ শতাক্ীতে ফ্বরানী ভাস্কর রৌন্ডা ভাস্বকে স্বকী মর্াদায় ফিরিয়ে আনেন। এই কারণেই 
আধুনিক ভান্ক্ের নবন্তস্নঘ্াত| তপে ইতিহাসে তিনি স্মরণীয় ভাত্বর্ধের বৈশিষ্টা রোযা ফিরিছে এনেছিলেন, 
বিদ্ধ ভাক্্ধের আর ৪ কতকত্তুলি সব্তার তখনও শ্বীমাংলা হয় নি। স্থাপত্যের লঙ্গে ভান্তর্দের স্ধ 
প্রাচীন পরম্পরাতে বেমন সার্থক, পন্নবর্তা কালে স্বাপত্য ও ভান্বক্ধের মধো সেই সম্বন্ধ করবেই বিদ্ধি 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আস্বিন ১৮৮১ শক 


হতে থাকে ; আধুনিক কালের শিল্পন্থতীতে স্থাপত্য ও ভান্ত্কে যুক্তভাবে নির্দান করবার আন্তরিক 
ভু দেখা দিয়েছে । রোগা ভান্বধের প্রাণ মহ্ুগন্ধান করেছিলেন। অথচ ভাঞ্কধ ও স্থাপত্যের মধ্যে 
সনবনধ স্থাপনের উপাঞ্থ অনুসন্ধানে তার চেষ্টা হবেই ছিল কিনা বলতে ন! পারলেও, এ দিক দিয়ে তিনি 
কোনে! উল্লেখধোগা কৃতি রেখে ধান নি এ কথা বলা চলে। ফরাসী ভাস্কর বুর্ধেল এ দিক দিয়ে 
অনেকখানি কৃতকার্য হয়েছিলেন বলতে পাহি। এই সঙ্গে Franz Metzner, [van Mestrovic, 
Eric Gill _এছেরও নাম উল্লেখহোগা । 

স্থাপতা ও ভাঙ্কর্ধের মধ! লংবোগ স্থাপনের একটি আদর্শ -অহুদদ্ধানের জন্ত এপল্টাইল যেভাবে চেষ্টা 
করেছেন আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পের ইতিহাসে তার তুলনা বিরল। স্থাপত্য ও ভান্ধ্ এই ছুইন্ে্ সন্নধ 
স্থাপনের পথে বে বিপুল লমস্তা সে সম্বন্ধে ধারা কিঞ্চিৎ সচেডন তারাই জানেন বে, ব্যক্তিগত প্রতিভার 
দ্বারা বা অল্লকালের চেষ্টার এর সমাধান হবার নই | বিশেষভাবে বে সমাজে স্থাপতোর যাবহারিক 
প্ররোজনই সবপ্রধান গে ক্ষেত্রে ভাহ্বর্ডকে স্থাপতোর অঙস্বীহৃত করা আরও দহ । কারণ, স্থাপত্য ও 
ভাস্কর্যের সহধোগিতা! অতীতে একটা কোনে! বিশেষ আদর্শ বা প্রতীককে কেন্দ্র করেই সম্ভবপর হয়েছিল। 
আজকের দিলে ভান্কধ ও স্থাপত্যের মিলনক্ষেত্্র ধারু-পর্-নেই সংকীর্ণ তাতে আয় তুল নেই। এই 
প্রতিকূল পরিবেশে এপস্টাইন ধদি গার আদর্শের চূড়ান্ত সীনার পৌছে ন! থাকেন তা হলেও ভার কৃতিত্বকে 
কোনোক্রমেই উপেক্ষা করা চলে না। 

এপন্টাইনের ক্ষেতে একটি বিঘয় লক্ষ্য কর! বায় যে, তীয় রচিত স্থাপত্যধ্মীমৃতি মাত্রই অল্পবি্রয 
প্রাচ্য আদর্শের দ্বার! প্রভাবান্বিত। েডিকাল ভ্যাসোসিরশনেয় মৃতি, অন্বার ভরাইন্ড, নেনোরিঘ়লে, 
ছাডলন মেৰোরিদ্কাল, 21880 109), সর্বত্রই দেখা ধাবে অন্পবিস্তর প্রাচ্য আদর্শের প্রভাব। স্থাপতে।র 
লঙ্গে ঘুক ন, অথচ স্থাপত্যের ওপ-সম্পন সৃতি বেষন, ৪৫০৫5১5, ব্যাডোন! এবং খৃষ্ট-বিধয়ক মূর্তি, এগুলিতে 
প্রাচা শিল্পের প্রভাব আরও হুস্প১। এপপ্টাইন সহদ্ধে ঘত বিরোধিতা তার লক্ষ্য পূর্বোক্ত প্রাচা 
ভাবাপ মৃতিগুলি এ কথা পৃবেই বলেছি। এ ক্ষেত্রে আমাদের অনুসন্ধান করা দয়কার এই বিরুদ্ধতার 
কার্ধকারপ। কুংলিত রূপগঠনের দন্ত তীত্র নিন্দ! তিনি পেয়েছেন । এ বিষরে এপল্টাইনের উক্তি যেৰন 
সংক্ষিপ্ত তেমনি সারগ্ড॥ তিনি বলেন, কোনো শিল্পীই ইচ্ছা করে কুৎলিত রচনা করে না, এষন-কি 
সচেতনভাবে ন্বর করাও কোনে! প্রতিভাবান শিল্পীর উদ্দেন্ হয় না। 

ইংরাজ এতিহাসিক ও শিলপ-সমালোচকগণ এতকাল প্রাচ্য শিল্পকে বর্ধর কুংলিত কিন্তৃত 
( Grotesque ) আধ্যা ছিরে এসেছেন প্রাচ্য শিল্পের প্রকাশ মাত্রেই বর্বর ধলে ধরে নেওয়া উনবিংশ 
শতাৰীর শেষ দিকের ইংলণে সংস্কারে পরিণত হয়েছিল এমন কথা বললে অত্যুক্তি হবে না। তাই 
বোধ হয় নিখ্রো নাড়দূতি ঠিক ভেনাসের মত নয় বলে বে নিন্দা লগ্ডনবাপীর কাছে এপন্টাইন পেখেছিলেন, 
তাতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই । 

এপস্টাইনের মৃতির আকার প্রকার বা মুখের চেহারা নিয়ে বে নিন্দা তার মূলা অত্যন্ত সাময়িক । 
আমাদের অহুল্ধানের বিষয় হল পূর্োক্ত মৃতিগুলির ঠিক ঠিক সার্থকতা কোন্‌ দিক হিয়ে। Night 
গতির ভঙ্গী এবং দৃগাক্কৃতি সহছেই বৌস্ধরুগের ভাঙর্ধের কথা মনে করিয়ে দেয় । রানির মৃতি 
পাশ্চাতা শিল্পের বৈশিষ্ট্য নয । 2385৮ যুতিতে শিল্পী রেখার বে বৈশিষ্ট প্রকাশ করেছেন তা প্রাচাবাসীর 


জ্যাকব এপস্টাইন 


কাছে ভাতের স্বাভাবিক ধর্ম বলেই মনে হবে; কিন্তু পাস্চাতাদেশবাসীর কাছে এই-জাতীয় সরি অতান্ত 
বিজঞাতীহ । তাই লগ্ডনবাদীর কাছে এই মৃতি নিরর্থক প্রস্তরপিণড বলে মনে হয়েছে । অপর দিকে 
এ মূত্িটিতে প্রাচা ও পাশ্চাত্য আদর্শের লকবন্থ বহগুণে সার্থক হয়েছে বলে মনে হয়। পাশ্চাতা শিল্পী 
প্রাচ্য শিতাদর্শকে গ্রহণ করবার চেষ্টা করেছেন বিচার-বিশ্লেহণের পথে । এই হিচার-বিস্গেষণের অসাধারণ 
দক্ষতা আমরা স্বীকার করতে বাধা । এর ফলে ইউরোপীত শিল্পী প্রাচ্য শিল্পের গঠন”কৌশল 
(57॥০ture ) বছ পরিমাণে আঘত্ত করেছেন | তাই দেখা যাহ, ইঞজিপ্টের ভান্তর্ধের যে নিরাভরণ 
গঠন তা পাশ্চাত্য শিল্পীরা লহছেই বুঝেছেন এবং গ্রহণ করতে লক্ষম হয়েছেন। লিগ্লো বা অন্তান্ত ঘাদিম 
শিল্পেও যেগুলির গঠন (51785চএ0 ) লমান নির়াভরণ, সেগুলিই ইউরোপীয় শিল্পীসমাদে বিশেষ তলা প্র 
হয়েছে একই কারণে। 

ভারত, চীন, পান, যবস্বীপ, ইত্যাদির ভ্াক্কর্থে গঠনকে এভাবে নিরাভরণ করে প্রকাশ করা হর নি। 
কোথাও ঘংকিকিৎ কোথাও অতিভটিল অলংকরণের দ্বারা এই গঠসকে মণ্ডিত ধরা উ্জিশিত শিল্প 
পরস্পরার চিয়ারত ধর্ম। মমন্লাপুরমের উৎকীর্শ মতি বা কোনারকের বিরাট আকারের মৃতি, এগুলির 
অলাধারণত্ পাশ্চাত্য শিল্পীরা শেষ পধস্ত অনুভব করতে পেরেছেন লত্য। কিন্তু এই লব মৃত্তিতে 
গঠনের আসল লয়লতা যেভাবে খুটিনাটি বিধয়ের সমারোছে ও বিবিধের ঘাত প্রতিঘাতে বৈচিত্রাম্র ও 
জীবগ্য হয়ে উঠেছে, তা পাশ্চা্তা শিল্পীর পক্ষে অন্ভবের বিষটীন্ৃত হয়েও আরবের বিষয় হয় নি। 
এপস্টাইনের মৃতি আকার, গঠন, দৃচতা, সকল দিক দিরেই প্রশংলনীয় এবং লমসাময়িক ইউরে!পীয ডানসর্দের 
সঙ্গে তুলনায় তার স্বকীয়তাও হস্পট | ইতিপূর্বে যে দৃতিগুলির উল্লেখ হামযা করেছি তার প্রতোকটিতেই 
আকারলি&! সুম্প্ট। এই মৃতিগুলিতে গঠনের যে সরলতা ত! প্রাচ্য শিল্পের প্রভাব ধাতিরিকে সম্ভবপর 
হত না। কিন্তু গ্রাচা শিল্পে, বিশেষতঃ ভাবে, সরলতার সঙ্গে জটিলতার সম্মিত্রগ দেখা! ধার বেনন 
কোনারকের ছাতি। এই বিরাট আকারের হাতির গঠন অতি সয়ল। মিশরীয় ভাগ্বধ বা আধুনিক 
শিল্পী 04516৮ Vi৪০la৷ণ অথবা এপস্টাইন এইভাবের গঠন হতো কল্পনা করতেও পারতেন। 
কিন্ত হাতির গলায় ঝোলানো ঘণ্টায় যে রপবৈষদ্য (5০০1১) দেখানে। হয়েছে এবাং তারই ফলে 
বিরাট প্রশ্তরপিণ্ড যেভাবে লদ্ীব ছুয়ে উঠেছে, সেরকষ রচনা এপস্টাইন বা] সমপামছিক কোনো ভাস্করের 
রচনাতেই আমর] পাই ন11 কূপান্নণে বৈষম্য বা বৈচিত্রা দেখাবার প্রষ্ধোজন হলেই ইউরোপীয় শিল্পী 
আলোছায়ার আশ্রয় নিয়েছেন, যেমন এপন্টাইন-রচিত 102) বা বেভিকাল আযাদোসিয়েশনের মৃতিতে আমরা 
দেখি। কিন্তু পের লক্ষে রূপের সংঘাত বা বৈষম্য দেখানোর চেষ্টা দৈবাৎ, ইউরোপীয় ভান্করের পক্ষে 
সম্ভবপর হয়েছে৷ এপস্টাইনের রচনা এই চেষ্টা অপেক্ষাকৃত সার্থক | দৃ্াস্বস্বতপ [২7:73 উল্লোগ 
করা ধাঘ। এপস্টাইনের স্থাপতালগ্র মৃতিরাছি সরল ও নিরাভরণ ; তাই আশ্রঘচূত স্বাপতোর সঙ্গে 
এগুলির লনবদ্, গঠনের বা ০০05:7001190-এর দৃরিতে অন্রান্ত বলে গণা হবে, তৰু স্বাপতোরই ক্ষুত্ুতর 
সংস্করণ এগুলি বা মূলগত গঠনেরই পুনরাবৃত্তি বলা চলে। এই বৈধবাবদ্দিত পুনরাবৃত্তি ঘদি দর্শকের 
কাছে কি্ছিৎ পীড়াদান্বক হয়ে থাকে তাতে আশ্চর্য হবার নেই! প্রাচা শিল্পী প্রান্ত একশত বংসরের 
চেষ্টাতেও পাশ্চাত| শিল্পীদের আলোছায়ার রহস্ত। (light and 5796) -আবিষ্কারের দৃষ্টি এবং তারই 
সঙ্গে সংগত প্রকাশতঙ্গী সার্থকভাবে আন্ত করতে পায়েন নি। টিক সেইভাবেই পাশ্চাত্য শিশীর! 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবপ-আশ্বিন ১৮৮১ শক 


প্রাচা শিল্পের মণ্ডনধর্ম (20915865৩ quality ) আর্ত করতে সক্ষষ ছন নি ব'লেই জাকারনিট স্ধপকে 
প্রাচ্য-আদর্শেই-অহুতাত্ী বিচিত্র ও বৈহযামন্থ করে তোলা! তাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। এপল্টইনেহ গড়া 
প্রতিচতিগুলি সকল সমগ্র হে উক্চপ্রশংলা পেশ এলেছে এ কথ! আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। 
রোগ্যার দৃষ্টিভঙ্গী অন্থলয়ণ করেই যে গার শিমের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে, সে সঙ্বস্ধে সন্দেহ 
নেই। এদিক দিতে ঘে সব সমালোচক এপস্টাইনকে রোগ্যার উত্তয়লাধকল্ধপে দেখেছেন তাদের মত 
মেনে নিতে বাধা নেই । এপস্টাইন ঘে স্থাপতা শ্বলভ আকার-গঠনে দক্ষ তারও প্রমাণ বারংবার তিনি 
দিয়েছেন। গ্রতিষ্কতিমূলক মৃতিগুলিভে তার সহভ্রাত প্রতিভা বেমন আমরা লক্ষ্য করি তেমনি 
প্রাণ: দেখি আশ্চর্য একটি রূপের বুনোট (1101 1৩8৩ ), গঠনকে ঘা আবৃত করে রয়েছে। 
এই আশ্চধ বুনোটের ইঞ্দিত প্রথম তিনি পেয়েছিলেন রোগী।ার ভান্তধে। বন্ধ ক্ষেত্রে দেখা হায় সহজাত 
প্রতিভার চেয়ে চেষ্টার দ্বারা অঞ্রিত আঙ্গিকের ব1 আদর্শের প্রতি শিল্পীর মনভা বেশি। বোধ হয় এই 
মলোভাব-বশতঃই এপস্টাইন নিজের গড়া প্রতিক্ৃতিগুলি সগদ্ধে উচ্চ প্রশংলাকে ধখেই মূলা দেন নি। 
তার যতে প্রতিকৃতিতে আকারগত নাদৃক্স দেখেই দর্শক মুত্ত, কিন্তু তার ভান্ব্ধের আসল গুণ সাধারণ 
দর্শক উপভোগ করে না। এপস্টাইনের মতে তার রচিত স্বাপতাধর্মী সৃতিতেই এ গুণ বা বৈশিষ্ট 
বিশেষভাবে প্রকট বলেই দর্শকসাধারণ সেগুলি থেকে রস গ্রহণ করতে সক্ষম হয় নি। 

এপন্টাইনের শিল্পীজীবন শুরু হয়েছিল রোগযার প্রভাবের মধ্যে । জীবনের শেধ দিকে আদর্শের ক্ষেত্রে 
প্রতিদ্ন্বীতপে তিনি পেরেছিলেন হেনরী মূরকে। ইতিষধো Cubistic, Abstract, Non-objective 
ইতি বন্ধ প্রকারের শিল্প-আবর্শ পাশ্চাতা ভাগ্কর্ষের ক্ষেত্রে এসেছে ও লৃপ্ত হয়ে গিয়েছে । এপস্টাইন 
তার পারিপাস্থিক শিল্প আন্দোলনগুলি সম্বন্ধে বখে্ট সচেতন ছিলেন। এগুলির আদর্শ ব। উত্েশ্ব তিনি 
ভালোভাবেই বুঝেছিলেন। তার প্রথম জীবনের স্থঠি Mother and ০110, Venus, Cursed be 
the day wherein I was boru, Rock Drill ইত্যাদি কয়েকটি মৃতি ছাড়া চরমপন্থী মৃতি 
ফতবার চেষ্টা অষ্ঠআ করেন নি। চরমপন্থী” সম্পর্কে তার ফনোভাব অতিশন্ স্পষ্ট । তিনি মনে করতেন, 
কেবল অনুকরণ-দ্বারা যেনন ভাস্বর হয় না, তেমনি দ্যামিতিসূবন্থ ভান্কর্খেরও বিশেষ কোনো সার্থকডা 
বোবা ঘা না। এই উত্তি দিও প্রতিকৃতি সত্বন্ধেই, তবু এর দ্বারা তার যৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর হুম্পষ্ট ইলিত 
পাওয়া যাবে। 

এপপ্টাইনের শিল্প প্রতিভার দুই ভিন্ন কোটির যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হুল তা থেকে দেখা ঘাষে 
থে, প্রতির্ৃতিগঠনের ক্ষেত্রে তিনি ইউরোপীয় পরম্পরার সঙ্গে যুকত। অপর দিকে আদর্শমূলক 
হ্থাপতাধৰ! সৃতিগুলিতে তিনি প্রাচান্ডাবাপ। প্রতিভার ক্ষেত্রে এই দ্রন্ব রোদ্যার জীবনে পাওয়া ধার 
লা! রোধ্যা প্রাচ্য শিল্পের অহুয়াশী ছিলেন এবং সমবদার হিসাবে প্রাচ্য শিল্পের অন্তরে প্রবেশ করবার 
অসাধারণ ক্ষমতাও তার ছিল, কিন্তু ভান্মর ছিলাবে রোগ্যা কোনোদিনই গ্রীক আদর্শের বাইরে যাবার 
চেষ্টা করেন নি। সম্ভবতঃ এই কারণেই রোদ্যার শিল্পের গ্রভাব সহজেই এ যুগে পাশ্চাত্য শিল্পবিকর্তনের 
সহায় হৃতে পেরেছে। এপল্টাইনের জীবনে প্রাচ্য প্রভাব তাকে পাশ্চাত্য পরম্পরা থেকে কিঞ্চিৎ দূরে 
নিয়ে এলেছিল। সম্ভবতঃ এই কারণেই তার প্রন্াব লমসামদ্িক ইউরোপীর শিল্ধের ক্ষেতে বথে্ট 
সক্রিয় নয়। স্বরচিত প্রতিকতিমূলক মৃতির সাহাব্যেই তিনি ইউরোপ পরম্পরায় সঙ্গে মুক্ত 


জ্যাকব এপস্টাইন 


থাকবেন। অপর দিকে মৌলিক কপনষ্টা্রপে তিনি একক এবং গতান্থগতিক পরস্পর থেকে তিনি 
বিচ্ছি। তার রচিত তৃষ্টবিহঞ্কক মৃতিতে কল্পনার মৌলিকত। রুলিকলদাজে ততই প্রশংসিত হোক, 
খবধর্মাবলী ইউরোপবাসীর পক্ষে সে মূর্তিকে বৃইধর্মের প্রতীকন্মপে গ্রহণ কর! হয়তো কোনোদিনই 
লম্তব হবে না। 

প্রাচা শিল্প সংস্কৃতিকে ভাবীকালের ইউরোপীয় শিল্পীরা কিভাবে গ্রহণ করবেন এবং আস্ম্ীকব্বণ 
করবার পথ সুগম ছবে কিনা তারই উপর এপস্টাইন-রচিত সকল নৌলিক রচনার স্থায়ী মূলা ও সর্ধানা 
অনেকখানি নির্ভর করছে। ধরি পাশ্চাত্য শিল্পীরা প্রাচ্য শিল্পকে আপন করতে লক্ষন হন তবে 
এপস্টাইন এ দিক দিয়ে অন্ততম সমর্থ পথিকুত্জপে অবশ্যই স্বীকৃত হবেন । 


অদ্থপরিচর 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবিজ্লীবনী। ভবতোষ দত্ত। ক্যালকাটা বুফ হাউল, কলিকাতা ১২ । বারে! টাকা। 
প্রাচীন কবিওয়ালার গান। প্রচলন পাল। কলিকাতা বিশ্ববিভ্তালর । পনেরো টাকা । 


উনবিংশ শতাবীর লাহিতাকে স্ুলত ছু ভাগে বিভক্ত করা চলে । এ শতাব্দীর স্বিতীয়ার্ধে ইংরেছি শিক্ষা 
ফলপ্রস্থ হতে শু করল এবং পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের প্রেরণায় বাংলা সাহিত্য হৃগ-পরিধর্ডন সচিত ছল। 
১৮৬০ খৃষ্ঠাৰ্ে মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথমাংশ প্রকাশিত ছয় । তার আগের বছর ঈশ্বরচঞ্জ গুপ্তের মৃত্যু ঘটে। 
মেঘনাদবধ কাব্য গ্রকাশিত হওয়ার পর আর ঈশ্বর গুপ্তের প্রয়োজন ছিল না। 

ভারতচন্জের মৃত্যুও হয়েছিল এই রকম তারিখ মিলিয়ে । ১%৭ ৃষ্ঠাব্দে পলাই হৃত, ১৭৬, ধৃষ্টাখে 
ভারতচন্রের তিরোভাব। উভয় কবিই পরিণত বসে পরলোকগমন করেন, কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসের 
দিক থেকে বিচার করলে দুজনেরই কাল পূর্ণ হয়েছিল । ইঈশ্বরচন্র ?% সন্বদ্ধে বস্বিমচঙ্র বলেছিলেন 
যে ঈশ্বর গুপ্তের মত “খাটি বাঙ্গালী" কবি আর ‘জস্মিবার যো লাই__জন্মিস্বা কাছ নাই।' ভাঃতচ 
মচ্পক্িণালী হলেও তার সম্বন্ধেও অহুতণ মন্ব/ করা যেত। উভগ্ন কবিই সমসামিক দুগমানলকে 
মথার্থরূপে প্রতিকলিত করেছিলেন, ধথাসনরে এদের আবির্ভাব না হলে সাহিত্যের এক-একটি জয় 
প্রয়োজন অপূর্ণ থেকে হেত। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কাব্যরচনার পুরাতন ওঁতিহ্ ও আদর্শ লু হয়েছিল; কিন্তু গঠনে লিল্পকপে 
ও ভাবাদর্শে নবনুগের সুচনা! হবার সৰ তখনো আলে নি) এ সময়ের কবিতা তখন তিন রূপে দেখা 
দিয়েছিল : নিধুহাবূপ্রবতিত বাংলা টা গান, পুরাতন পীচালীর আধুনিক বিকৃত অঙ্থকরণ, এবং 
কবিওগালাদের গান । গঠনের দিক থেকে বিচার করলে টঞ্। গানে কবিতার পূর্ণাঙ্গ রূপ নেই। দা রায় 
প্রদুধ নূতন ধরণের পচালী-রচদ্িতারাও পুরাতন পাচালী গানের এঁতিহগত নিহন্বখলা বছার রাখেন নি_ 
লে নিম ও শৃষ্ধলা রক্ষা কর! তাদের পক্ষে সন্ভবও ছিল না। কেননা, তারা অনেক সময় মুখে দুখে পদ্ম 
রচনা করে ব! গান বেধে আলয় জমাতেন। কবিওছালারাও অনেক গানই বখন-তখন মুখে মুখে তৈরি 
করে নিতেন। ফাদেই তারাও পদ্তরচনার কোনো গতানুগতিক পঞ্ছতি অহুগরণ করতেন ন।; এঁদের পস্ত 
হা গানের পংক্তিগুলি অসমান, ছন্দেরও খুব সঘত্ব বাবহার এঁরা করেননি এককথার, অষ্টাদশ শতান্বীর 
শেষভাগে বাংলা কবিতার ভাবাদর্শের অভাব তো ছিলই, পদ্ছের পুরাতন গঠনরীতি ও শিল্পত্রপ, কবিতার 
form ও tecbiique, সশ্পূর্ণ উচ্দবন্খল অনিযমিতায় পর্যবসিত হয়েছিল। 

উনবিংশ শতাব্দীর পুচলার্ন ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছল অনিগ্নিত শিখিলগঠন শ্রাবা কবিতার 
প্রয্োজন শেষ হল, এবং তখনো পর্যন্ত অনাগত, কিন্তু আশু-প্রত্যাশিত নবীন পাঠ্য কবিতার নিদিষ্ট এবং 
শিল্পোপবোসী বাহনব্রপে পদ্থকে লৃঙ্খলাবন্ধ ও হুগঠিত আকার দেবার প্ররোদন দেখা দিল। শে প্রয়োজন 
জেটাবার ঘাবিত্ব গ্রহণ করলেন ঈশ্বরচন্র গুপ্ত) তিনি পুরাতন পরার-ত্রিপদী-ছড়ার ছন্দই ব্যবহার করলেন 
বটে, কিন্তু তাকে সশৃন্মল, সুগঠিত ও নিয়সিত একটি নির্দিষ্ট মাকারে বিধিবন্ধ করলেন। ভাবের দিক 
থেকে ঈশ্বর গুণ্ডের কবিতা অষ্টাদশ শতাস্বীর শেষাংশের কবিতার লগোত্র, কিন্ত গঠনের দিক থেকে 


গ্রন্থপরিচয় 


স্বপৃঙ্খল ও হুনিয়দিত এবং সে হিলাবে নবীন ঘুগের বার্ডাবহ ! এককথায়, তিনি তীর পূর্ববর্তী ছগঠিত অপূর্ণাহ্গ 
বিকতাক্কার কাবাদুগকে একটি শৃষ্ধলাবন্ধ তপ ও আকারে উপস্থিত করলেন। নিখুত পঞ্ততচয়িত! ঈশ্বর 
গুণের রচনাই তার পূর্ববর্তী দূগের শেষ্ট ডান্স । ঈশ্বর গুপ্তের পল্ডে পূর্দাক্গ সুগঠিত আকাত্রে আমরা তার 
পূর্ববর্তী ঘূগের অগঠিত পদ্কেই ভালো! করে দেখতে পাই । 

অষ্টাদশ শতাস্বীর শেষাংশের অপূর্ণাঙ্গ পদ্ভ এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষাধের নবযুগ-দহু প্রাণিত কাবা, 
ঈশ্বর গুপ্তের রচনা এদের মধ্যবর্তী । তিনি তার পূর্ববর্তী পন্ভকে সুগঠিত দুলম্বন্ধ করে নূতন মূগের ছারপ্াস্তে 
পৌছে দিলেন। সলৃতন ঘূগের উচ্চ ভাব অথবা! নবীন আদর্শকে তিনি হৃময়ঙ্বৰ কিংবা গ্ৰহণ করতে পারেন 
নি বটে বিস্ক তার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি স্্গং বে কবিপম্দদান্তের মুখপাত্র ছিলেন, দেই 
অপন্থ্থমান কবিগোরীর জীবনী ও তাদের লুপ্তপ্রার রচনা সংগ্রহ ও রক্ষ| করার প্রয়োদন তিনি অশুচব 
করেছিলেন, এবং সম্ভবতঃ তাদের লক্ষে নিজের আন্ম্িক সংষোগও তিনি কিছুটা উপলদ্ধি করেছিলেন 
ঈশ্বর গুপ্তের মনের একাংশে থে আধুনিকতা ছিল, এই ইতিহাস-চেতনায় তার প্রমাণ পাওয়া বার। বহু 
আত্বামে তিনি ভারতচন-রাম প্রসাদ থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দীর অধিকাংশ উদ্লেখঘোগা কবি ও 
কবিওরালার জীবনী ও রচনা সংগ্রহ করেছিলেন । এই কবিদের-_ বিশেষ করে কবিওয়ালাদের, ভীবনীর 
উপাদান ঈশ্বর গুপ্তের সময়েই দৃশ্রাপা হছে গিয়েছিল, ফিন্কু সে সময়ে তা সংগ্রহ কর! কইকয হলেও মসন্ভব 
ছিল ন1। কিন্তু অধুনা! এপব ফবির দীবনী-পংক্রান্থ সর্বপ্রকার তথ্য এবং তানের রচনাবলীর জট 'লংবাদ 
প্রভাকরে প্রকাশিত ঈশ্বর গুপ্ত সংগৃহীত তথ্য ও উদ্ধৃতিওলির উপর নির্ভর করা ভিন্ন গতাস্বর নেই। তাই 
সে সময়ের সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে ঘ্বিজ্ঞান্তকে “লংবাদ-প্রডাকবে'র পুরাতন 
ফাইলক্তলির শরণ!প্জ হতেই হয়। 

আধুনিক কালে বহু প্রখ্যাত সমালোচক ও গবেবক কবিওয়ালাদের ভীবন ও কৃতিত্ব সন্বন্ধে বিস্তারিত 
আলোচনা করেছেন। এর মধ্যে প্রথম পূর্ণাঙ্গ আলোচনার সম্মান অবস্ত ডক্টর সথঈলকুষার দে মহাশয়েরই 
প্রাপ্য । কিন্ত তিনি কিংবা পরবর্তী কোলে! গবেধকই ঈশ্বর গুপ্ত কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত সকল তথা ও 
উদ্ধৃতি একস্বানে উপস্থিত করতে পারেন নি! তৎকালীন কবিদের সম্বন্ধে ঈশ্বর গুপ্ত রচিত গন্মপ্রবন্ধ গুলির 
উদ্ধারের চেষ্টামাত্রও কেউ করেন নি, বিভিন্র লযালোচকের রচনায় এগুলির থেকে কিছুকিন্ু তথা বা উদ্ধৃতি 
উৎকলিত হয়েছে মাত্র! 'সংবাদ প্রভাকরে'র ফাইল এখন হৃশ্রাপ্য, এবং ধত দিন যাচ্ছে ততই এগুলি 
দশ্্াপ্য বেকে অগ্রাপোর পর্যাহ্ে গিয়ে পৌছচ্ছে। এক্ষেত্রে উরভবভোব দত্ত ‘সংবাদ প্রভাকরে'র পুরোনো 
ফাইল থেকে ঈশ্বর প্রপ্রের লমগ্র রচনাবলী এবং তার সংগৃহীত তপূর্ববর্তী কবিদের লকল কৰিও! উদ্ধার এবং 
গরস্থাকারে প্রকাশ করে বাংলা সাহিতোর এক অতি-প্রয়োজনীহ কাছ সুলম্পন্্ করেছেন, এবং লেজন্ু তিনি 
সাহিত্য-মিআাত মাত্রেই একান্ত ক্ৃতল্তাডাজন হয়েছেন । এ কাছে আর অধিক বিলম্ব ছলে এইসকল 
অমূল) তখোর কতকাংশ চিরকালেয় জন্ত হারিয়ে ধাবায সম্ভাবনা ছিল। 

সঘালোচা গ্রন্থে ভবতোববারু, 'লংবাদ-প্রভাকরে' প্রকাশিত ঈশ্বর গুধের সংগৃহীত সকল কবির 
আবনী ও তৎলম্পঞ্ি তথ্য সংকলন-মাত্র করেই ক্ষান্ত ছল নি, উৎটস্থপে সম্পাদন করেছেন । ঈশ্বর গুপ্ত 
তংপূর্ববতী অপদ্থহৰান কবিলশ্তর্থাযের সঙ্গে আত্মিক নংবোগ বোধ করছিলেন বলেই হোক, অথবা নবীন 
ৰুগগ্রভাবেই হোক, অষ্টাদশ শতাষীর প্রধান প্রধান কবিদের জীবনী ও রচনাবলী সংগ্রহ ও প্রকাশ করছিলেন 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রারণআন্মিন ১৮৮১ শক 


বটে, কিন্তু সাহিত্য-ইতিহালের পারম্পর্ব ও ধারাবাহিকতা স্বন্ধে তার কোনো ধারণা ছিল না। ফলে, 
“সংবাদ গ্রভাকরে' এগুলি এল্যেমেলো৷ ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল ? ওপ্ত-কবি হখন থে জীবনী ও তথ্য সংগ্রহ 
করতে পেরেছেন, তখনই সেটি প্রকাশ করেছেন । কিন্তু ভবতোববাব্‌ এই কবিদের জীবংকালের তারিখ 
অনুঘায়ী এগুলিকে সারিয়ে মস্ধানী পাঠকের কাছে অষ্টাদশ শতাষীর কাব্যেতিছাসের একটি ধারাবাহিক 
বিবরণ ঈশ্বর গুপ্তের রচনার মধ্য দিহেই উপস্থিত করতে সমর্থ হয়েছেন। 

এ ডিও একটি দীর্ঘ অবতারপার মইাঘশ শতান্দীর কাব্য সাহিতোর পশ্চা্তী রাজনৈতিক সাষাজিক ও 
অর্থনৈতিক ইতিছাল, সে-ঘুগের প্রধান প্রধান কবিদের বৈশিষ্ট্য, বাংলা কবিতার ক্রমবিকাশে তাদের 
আপেক্ষিক মূলঃ এবং এতংসংক্রান্ত নান! তথ্য ও তাৎপর্য বি্লেধণ করে ভবতোধবাৰু বইটিকে বছামূলাবান 
করে তুলেছেন। ত) ছাড়া 'পরিশি্' অংশে ঈশ্বর গুপ্তের নিদন্ব সংযোজন ভিন সম্পা্ফের নিফট 
প্রেরিত কবিগান সম্পকিত ঘটি তথাবহুল পত্র উদ্ধৃত করে সংগ্রহচিকে বখাসস্ব সম্পূর্ণ ফর! ছয়েছে। 
কিন্ত ভবতোধবাবুর গভীরতর অধ্যবলার ও গবেষণা পরিশ্ছুট হয়েছে এই গ্রন্থের ৭॥ পৃষ্ঠাবাপী 'মাছদঙ্গিক 
তথ্য’ নামক শেধাংশে । এই অংশে সম্পাৰক ঈশ্বর ওপ্ডের রচনার হস্থরৃক্তি প্রতেঃফ কবির সন্ধে পৃথক- 
ভাবে 'দালোচন। করে তথ্যাদি সম্পর্কে ঈশ্বর গুগ্সের অস পূর্ণতা সম্পূর্ণ করেছেন এবং তার ভ্রমপ্রমাদ 
ংশোধন করেছেন। লে, সাহিত্যের ছাত্র “মাহ্যঙ্গিক তথা লহ বইটি আস্ে।পান্ত পাঠ করলে অষ্টাদশ 
শতাব্দীর নাছিতোর পশ্চাৎপট, বিচিত্র গতি এবং লেখকবৃন্দ সমন্ধে একটি স্প ও নির্ভরযোগ) ধারণ! লাভ 
করতে পারবেন । 

ভবতোধবাবুর পরিশ্রষ ও অধ্যবদান্ধের পরিচন্ধ তার সংগ্রহ এবং আছঘঙ্গিফ তথ্য পরিবেশনে, এবং 
সমালোচক হিলাবে গার চিন্বা ও বিঙ্গেব্। শক্তির পরিচন্ন তার অতি সুলিখিত ভূষিক। ও অবতারপার 
প্রকাশ পেয়েছে । ভারতচন্্ররামগ্রসাদের কালের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক পটভূমি এবং তার পর ক্রমশঃ 
জ্ঞুত পটপরিবর্তনের বে চিত্রটি ভধতোষবাবু সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করেছেল, সে ঘুগের কাব্যলাহিতোর স্বরূপ 
হদযঙ্ষম করার জন্য সেটির প্রয়োজন অপরিছার্ধ। কিন্তু আমার বলে হু, ভারতচগ্রা-রামপ্রসাদের রচলাঁ 
বৈশিষ্ট প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করবার জন্থ এ আলোচন। আও একটু বিস্তারিত ছলে ভালে হুত। 
দৃষ্টান্ত ছিলাবে উল্লেখ করা ধায় বে, অঠাদশ শতাব্দীর ভূমিব্যবস্থার নানা পরিবর্তন ও ক্ষীছদাণ অমিদার 
সমাজের একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিয়ে ভবতোষবাবু লেই আলোকে ভারতচ-সানপ্রলাদের বৈশিষ্টাগুলি 
ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন লতা, কিন্তু ভায়তচন্ ও রাসপ্রলাথের প্রকৃত তাৎপর্ধ সম্পূর্ণভাবে বুঝতে 
হলে, আবার বিশ্বাস, সে লে বাংলাদেশের রাষ্ত্রিক সামাজিক অর্থ নৈতিক ও লৌকিক পরিবেশ লবই 
পরিপৃতিরন্ূপে আলোচনার প্রয়োজন ছিল । 

ভারতচন্-রাম প্রসাদের ফাল বাংলাদেশের চন্য দুর্গতিয দিন) অষ্টাদশ শতালীয় প্রথম ভাগে ধনী 
ভূষ্বামীর পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য-সংস্থাতির চর্চা অন্ছ ছিল বটে, কিন্তু মুপিদকুলী খার নৃতন ভুবিবাবস্থার 
ফলে রাজা-আমিদরারদের নিশ্চিন্ত আরামের দিন ঘুচে গেল। অর্থলংগ্রহের চিন্তা এবং চেষ্টা তাঁদের মন 
অস্থির ও অবাবস্থিত করে ভুলল। আবার সঙ্গে সঙ্গে কিংবা এর আগে খেকেই নবাব-দরবারের শৃততগর্ড 
বিলাসিতার প্রভাব ও তদ্বহুকরণের চেষ্টা তাছের সভাগুলিকে অগভীর চাকচিক্য এবং ক্ষচিহীন রসিকতার 
দিকে ক্রদাগতই বেশি করে আকর্ষণ কতছিল। এই ছিল তখন অভিষ্থাত সম্প্রধারের অবস্থা। তারজ্ঞজ্র 


অস্থপরিচয় 


এই সম্প্রদানেত্র কবি এবং এই শ্রেণীর ননস্তরীবিধানই ছিল গ্রার জীবিকা । 'ভবতোববাবু, এ লম্তনাবের 
ইতিহাল সংক্ষেপে হুন্দরডাবে লিপিবদ্ধ করেছেন । কিন্ত তাৎকালিক সাধারণ ডনসমাজের দিকেও একবার 
দৃীপাত কহা প্রয়োজন ছিল ভবতোববাবু প্রহ করেছেন, “ভারতচঙ্জের জীবনী থেকে ইতিহাসের দে 
নির্দেশ পাই, রামপ্রসাদের জীবনে সেটা কতদূর প্রধোজা ? দীনেশচন্র দেন মহাশয় রামপ্রদাদের গানের 
দ্ুখবাদের দৃল নির্ঘ্ করেছিলেন ঘূগের পরিনগুলে। কিন্তু ভারতচান্দ্রের পত্রিবার পাছে প্রতিষ্ঠিত এবং 
সহান্্, সেইজন্ত রাজনৈতিক এবং অর্থ নৈতিক কড় তাঁকে হত গ্রতাক্ষডাবে সঙ্গ করতে হত্রেছিল, দির 
রামপ্রসাদ ঠিক লেভাবে বড়ের মাঝখানে গিছে দাড়ান লি।* ভবতোধবাবু তার ছিআ[সার উত্তর সে ঘুগের 
ইতিহ।লেই পাবেন বলে মামার বিশ্বাস। 

মুনিদকুলী খা দেশে আভ্যন্তরীণ শাস্তি ও শৃঙ্খলা বছার রেখেছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু উঃঙ্গকেবের 
ক্রমবর্ধথান চাহিব! যেটাবার দক হখাভ্ভব বেশি রাছন্ব আদায়ের চেষ্টান্ন সদাই তাকে নূতন নূতন 
উপায় উদ্ভাবন ফয়তে হরেছে। নৃতন ভূষিবাবস্থা তার নধো একটি । পরবর্তী নবাবেরাও এ ধার! বঙ্গার 
রেখেছিলেন! বেআইনী খাজনার অন্ত ছিল ন|। সার্‌ দন শোর তার )11/08654 এইলব করের 
একটি তালিকা দিয়েছেন এবং বলেছেন, “It 15100৫55917 to remark lbat these im posts were 
founded upon principles unkuown to the Moghul Constitutiou” | নবাবের! প্রত)ক্ষ 
ভাবে জমিদারদের উপর বে চাপ ছিতেন, তা আসলে এবং পরোক্ষচাবে প্রজাদের উপরই এসে পড়ত। 
তা ছাড়। নবাবের কর্মচারীদের চাপানে। অলংখা আব্ওয়াবের তো অন্তই ছিল লা। নবাবের চাপ 
সবেও দরিদ্র চাবী-এ্রজাকে মোহন করে বড় বড় জমিগারদের দরবারী বিলাপিত1 অব্যাংতই চলত । 
এ বিবয়ে হীন ধদুনাখ সরফার সম্পাদিত চাফা বিশ্ববিদ্যালন্ব পেকে প্রকাশিত বাংলার ইতিহাসে বলা 
হযেছে, "The increasiug drain of silver from Bengal amounting on an aver- 
age lo ০৮৩ crore of rupees every year, kept the volume of true money iu 
circulation bere extremely small 00৫ the price of local produce very low. - 
‘The laud revenue was forced up so high by the heartless squeezing of the 
peasantry and iobuman torture of Lhe contractor-collectors. The pressure 
applied by the Nawab at the top ualurally passed through the intermediate 
grades fivally on to the actual cultivators, who were left with the bare uieans 
of existence, bul every portion of the aunual iucrease of their fields and looms 
above (086 minimuw werc Laken away by the State. ‘Thus, while the luxury 
of Delhi and Murshidabad was pampered and Murshid Quli every year buried 
a uew hoard in his treasure vaults, the mass of the people browsed and died 
like human sheep. 

কিন্তু এই নিদাঙ্ছণ দ্বাযিব্রা-দুর্শান্ প্রজাদের ছুখ শেষ হই নি। বযোড়শ শতাব্দী থেকেই “Bengal, 
particularly thie caslern pert of it, bad become a land of adventure- * 610৩ 
Aighavs, the Maghs nud the Porluguese, all sought here the field for their 
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enterprise and energy." Ibid. পতৃণীতদের নিঠুর অত্যাচারের কথ! সর্কজনবিদিত। র্েভারেও 
লহ সাহেক বলেছেন, “We find in 1748 a river near Diamond Harbour called 
Rogues’ River, probably because it was resorted to by the Portuguse pirates 
and Mugs. In Major Reuuels' Map an cxtensive Iract of the Sundarbunds 
south east of Calnn is marked off as land depopulated by the Mugs." দক্গিন- 
বাংলায় আস্তান! হলেও নদী বেয়ে বাংলার সবত্র গিয়ে পুত দারা অত্যাচার চালাত । এদের 
হাত থেকে জনলাধারণুকে রক্ষা করার শক্তি নবাবের ছিল না। এর উপর বাংলায় মারাঠাদের আক্রমণ 
শুরু হয় আলিবনির সময়ে, ১৭৪২ সালে) এরা নবাবের রাজধানী মূশিদাবাদে ঢুকে বাজার পুড়িয়ে 
জগৎ শেঠের বাড়ি লুঠ করতেও ইতস্তত করে লি। জনসাধারণের উপর এর] থে ভঙ্বাবহ অত্যাচার 
চালিয়েছিল, প্রত্যক্ষদর্শী গঙ্গারাম তার কিছু বর্ণনা দিয়েছেন । দেশের নবাব ভক্ষক ছিলেন, কিন্তু 
রক্ষক হবার মানরধ্য তার ছিল না। বাঙালি জনসাধারণের আধিক অবস্থাই শুধু লেছিন শোচনীয় হয়ে 
ওঠে নি, তার পারিবারিক এবং সামাজিক অশ্ব সেদিন কলঙ্কিত, ন্লাসিময় ও আপনর হুয়েছিল। এর 
উপর আনিদারতা প্রকান্তে ছিলেন অত্যাচারী পোষক, গোপনে ডাকাতি তখন অনেকেরই দ্বিতীয পেশা 
হয়ে ছাড়িয়েছিল। সেদিন সাধারণ নিঘশ্রেটর লোকের ধনপ্রাণ মালধন্মান অর্থগঞ্পর বাড়িঘর স্তরীপুত্র 
কিছুই নিরাপদ ছিল না। সেদিনকার অসহায়, ইছলোকে সকল আশ্রযচুত জনসাধারণের কথ| ৰনে 
রাখলে ভারতচন্্র-রানপ্রলাদের পার্থক) ও বৈশিষ্ট্য বোকা সহজ ছয়) 

মনে রাধতে হবে, দেশে তথনো মধাবিত সম্প্রদায়ের স্তর হর নি। দেশের অবস্থ। তখন উচ্চ ও নিয় 
শ্রেণীকে দ্বভাবে প্রভাবিত করেছিল । উচ্চ ও ছভিদ্ঞাত শ্রেশ্টির মধ্যে অর্থের অভাব ছিল না, ছিল খান! 
মেটাবার দায়িত্ব প!লনের সানর্থ্য সদ্বন্ধে দুশ্চিন্তা, ছিল আধিক স্বাচ্ছন্বা ও বিলালিতার মখো থেকেও 
আধিক নিশ্চিন্বতার অডাব। নবাবেত্র বিরক্তি বা রবে অথবা নবাবাশ্রিত কোনো প্রবল শত্রুর সঙ্গে 
ঘন্মে যে-কোনো মুহূর্তেই ভাগ্যবিপর্থ ঘটে ধাওয়া সম্ভব ছিল। ভারতচন্গের নিজের জীবনেও. তাই 
ঘটেছিল। অপর দিকে উচ্চশ্রেণীর সমাজে সকল প্রকার নৈতিক আদর্শ তখন লুষপ্রান্ঘ। বাংলাদেশে 
নবাবী আমল নীতিহীন বিলাপিতার হ্বর্দুগ । তরু মুশিদকুলী খা! ও আলিবদ্ধি খ| বাক্তিগত দীবনে নৈতিক 
দৃষ্খলা রক্ষা করে চলেছিলেন, সিরাজন্ছৌলা তাও করেন নি। ফলে অভিজাত ও উচ্চ শ্রেটীর মধ্যে সকল 
প্রকার দুনীতি ও কুটিহীনতা৷ প্রবেশ করেছিল, অথচ উপরে-উপরে নবাবী দরবারের অনুকরণে চাঝচিক) 
পুরোনাত্রায় বজায় ছিল | এই অন্তঃসারশৃন্ত অবাবস্থিত-চিত্ত রাজা-জনিদারদের কোনো! গভীর চিন্তা কিংবা 
কোনো! গভীর রপগ্রহথণ করার ক্ষমতা ছিল না। ভারতচজ্ এই সমাজ থেকে উদ্ভৃত, এই সনাছের মনি 
কারক কবি; তার ফাছ থেকেও আমরা এর বেশি কিছু আশা! করতে পারি না, এবং বিশেষ কিছু পাইও 
না॥ বিচিত্র অভিজ্ঞতা, লোকচরিত্রজান ও নিরতিচেতনা ভারতচন্দ্রের রচনা গভীরতা এনে দেয়নি 
বলে ভবতোমবাবু বিশ্ব প্রকাশ করেছেন । কিন্তু ভারতচন্র একদিক থেকে ধূগের প্রতিনিধি এ কথা 
ভোলা শক্ত । কোনো গভীর হসে যনোনিবেশ কয়তে পারলে তিনি যুগ প্রভাবের উর্ধ্বে চলে বেতেন, 
বুগপ্রতিনিধি থাকতেন না। দঃখকষ্ট ভারতচন্রকে এই বিহয়ে সচেতন করেছিল থে, নিয়তি মানুষকে 
“ক্ষণে ছাতে দড়ি ক্ষণেকে চাদ” এনে দেহ। ফলে ভারতচজ্জ হয়েছিলেন অবিশ্বাসী, ০0101 দেবদেবীর 
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প্রতি তার কিছুমাত্র শ্রহ্থা বা আস্থা ছিল না, তাই তাঁর রচনা তারা সান্থবের পর্ধা্েে নেনে এলেছিল। 
অৰু, মাহুবের তুঃধকই দেখেছিলেন বলে ঈশ্ব্রী পাটনীর মুখে ‘আমার স্থান দেন বাকে হ্থগে ভাতে' লেখ! 
এবং 'নাগাইক' রচন। কর! তার পক্ষে সম্ভব হুয়েছে। 

দেশের দুর্ঘশ1 উচ্চ ও নিন শ্রেষ্টিকে কি আশ্চর্য বিপরীতভাবে প্রভাবিত করেছিল, 'ভাবলে বাক হতে 
ছয। সেদিন অশান্তিপীড়িত ছুশ্ি্াগ্রন্ত ধনীসমাদের তরু এক লাস্বনা, এক আশ্রয় ছিল হিলাল-ব/লনে 
ডুবে থাকা, কিন্তু অলছাত নিদ্বশ্রেণী ও দর্রিত্র সাজের কোনে! আশ্রয়, কোনে! পান্বনাই আত অবশিঠ ছিল 
না। তাই সেই দুদিনে উক্চশ্রেস্টী আরে! বেশি করে চটুল বিলাসিতা ও নৈতিক অধ্:পতনে ডুরে যেতে 
চেয়েছিল, তারই দৃষ্টান্ত কুষ্চঙ্জেহ রাজলভা, তারই লাক্ষাৎ ফল ভারতচন্ত্র । বেশের যে দুর্বশ। ডারতচঙজ্ছকে 
দেবদেবীর প্রতি শ্রদ্ধাহীন করেছে, লেই চহ তৃর্দশাই ছরি শ্রেণীর প্রতিনিদি রাদপ্রসাদকে লকল এছিক 
শক্তির উর্সে মহাশক্রির প্রতি আত্মনিবেদনে '্দাকর্ধণ করেছে। কেননা, মান্থুহের ঘন সকল মাশ্রণ হারিয়ে 
হায়, তখন মান্য সেই চরবশক্তির আশ্রয়ই খোজে। 

আললে, ভারতচন্জ ও রামগ্রলাদ ভুছনেই সে যুগের লার্থক প্রতিনিপি। দীনেশচন্র লেন বে ধূগের 
পরিষগুলে রান গ্রসাদের ভু:ৰবাদের মূল নির্পণ করেছেন, তা এদিক খেকে বিচার করলে ধধার্থ বলে 
মনে না করে পারা ধান না। এদিক থেকে দেখলে রামপ্রলাদের গাভীর আস্থপ্রিকতামযঘ় ভগবং 
নিওরত। বিশ্মনকর মনে হতে পায়ে ন/॥ ভবতোধবানু লক্ষা করবেন ঘে কুষ্চচনেে রজতের শেখের দিক 
থেকে রাজা'ছহিদার-শ্রেসী ₹তই তাদের ক্রমক্ষীদ্বান মন্বিত্ব এবং অসহার অবস্থ। সমন্ধে সচেতন হয়েছেন, 
ততই তারা তার্তচন্দ্ের পথ ত্যাগ করে বানপ্রসাদের মত দেবতার চরণে করুণ বিলাপে আত্মনিবেদন 
করতে অগ্রল় হয়েছেল। এইজস্তই ঘাজা-দমিদারদের পরিবার থেকে এত অধিক লংখাক শাক্ত 
পদকর্তার উদ্ভেষ গভভব হয়েছে.। বস্বজ, রামগ্রলাঘের গানে সেদিনের সকল আশ্রচ্ছাত, সবপ্রকার এঁহিক 
"আৰাৱ বঞ্চিত দরিত্র জনযানসের ছাধাকার, এবং বানবনীবনেয় চরম আশ্রয় ভগবানের উপর একান্ত 
নির্ভরতাই হেন ছুটে উঠেছে। 

লর্বাংশে হুলিখিত অবতারপাটির নধো থে অংশে ভবতে।বঝাবু আগড়াই ও কবিগান সন্বদ্ধে আলোচনা 
করেছেন, সেটি বিশেষভাবে তার গীত চিন্বানলত! ও স্বস্থ দৃর পরিচন্ন বহন করে। আখড়াই ও" 
কবিগান আলোচনা করে তিনি এই শি্ধান্তে পৌছেছেন ঘে, "বৈষ্ণব পদাবলী একে কিছুটা প্রভাবিত 
করলেও এর উদ্ভব নিদ্ধতম লোকমীবনের ক্ষেত্রে" ভবতোববাবুর এ সিঙ্ধান্থ তার নিন্বস্ব গবেঘণার 
ফল, এবং সেইজক্তই এর কৃতিত্ব লমধিক । অবস্ত গঙ্গাচরণ বেদান্ত বিগ্যাসাগর ভট্টাচার্য আখড়াই সংগীতের 
উদ্‌ডবের যে বিবরণ দিচ্ছেন, তথা প্র্াণাদির অভাব সবেও তার মূলে কিছু সত্য থাকা সম্ভব বলেই 
আনার মনে হয়। স্পষ্টতই বৈষ্ণব লমাছে এ কাছিনী প্রচলিত ছিল, নতুবা গ্গাচণ ভট্টাচার্ধের পক্ষে 
ত লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হত লা । কিন্তু আখড়াই গানের উদ্ভব বেখান্ইে হোক, ভারুতচন্্র-রান প্রসাছের 
আমলে তা বে লমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতিহীন নিরস্তরে প্রচলিত ছিল, একথা খুবই সংগত মনে হয়। সকল 
দেশে সকল কালেই শিক্ষিত সংস্কতিসম্পহ উচ্চলযান্রে প্রচলিত সাহিত্যের পাশাপাশি নিরন্্রে এক 
সাহিত্যাতিত ানোদ-প্রবোদের ধারা প্রচলিত থাকে । শিক্ষিত সমাজে অনেক লমদ্দ তার অস্বিতও 
অন্থভৃত হয় লা। অঙ্ইাদশ শতান্বীতে, পলাশীর হৃত্ষে্ পর, বাংলাদেশের লমাজ-দীবনে বে বিদ্গব 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আস্বিন ১৮৮১ শক 


ঘটেছিল, সাহিত্যে ও অনুরূপ বিপ্লব ঘটে থাকাটাই স্বাভাবিক ॥ অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত শহুরে বাবসাহীর 
দল তরল বিতর ও প্রতিপত্তি অধিকার করে শিক্ষিত ও সংস্কৃতিলম্প্জ অভিজাত সম্প্রদা্কে অপযারিত 
করে সমাছের ঈর্বস্থান অধিকার করল, তখন বঙ্গে সঙ্গে সমাজের নিযনস্তরের সাহিত্য ও আমোদ অবলঙ্গ 
উচ্চ সাহিত্যকে সরিয়ে তার স্থান ঘখল করে নেবে, এ তো খুবই স্বাভাবিক ও সন্ভব। কচিহীন কিন্তু 
বিত্তশালী লোকের মলোরঞ্জনই ছিল কবিওয়ালাদের উদ্দেশ্ব। তাই জনপ্রি্ব সকল বিষ্যই তার! তাদের 
গ্রানের বিধযীকূত করে নিয়েছিলেন । বাংলাদেশে অবশ্য ‘কাহ বিনে গীত নাই’, তাই বৈ্ষব 
প্রেমকাহিনী স্বভাবতঃই এদের গালে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে, কিন্তু আগমনী ও বিজয়া, 
যার আনন্দ ও ছুখে বাডালী সমাজে বেতের বাপের বাড়ি আসা ও স্বপ্তরবাড়ি ঘাওয়ার সঙ্গে নিবিড়ভাবে 
জড়িত, তাও কবিওয়ালারা বহুলভাবে তাদের গানের অন্তর ক্র করেছেল। বস্তত: ভবতোহবাবুর সিদ্ধান্ত 
একান্ত ঘুক্িযুক্ত এবং মামার বিশ্বাস, পরবর্তী গবেষকদের হবার! বিনা স্থির গৃহীত হবে। 

ঈশ্বর গুণ সন্বন্ধে ভবতোববাবু, যে তথ্য পরিবেশন করেছেন, তার মধ্যে অনেক কথাই নৃডন। 
ঈশ্বর গুপ্ত 498 ০1 R০৭৪0% অছৃযাদ করেছিলেন, এ তথ্যটি তার অক্ঠিতষ। যদিও ঈশ্বর গুত্তের 
মিশলারীদের উপর আক্রোশ, এবং তার রক্ষণশীল ছিন্দু-ননোভাব সর্বজনবিদিত, তরু Tom Paine 
“এয বইটি বে তিনি স্বংই অসুবাদ করেছিলেন, এ বিষয়ে অনেকের সন্দেহ পোধণ কয়া অপঙ্ঞব নব! 
'প্রচাকর’-সম্পাদক এটি প্রকাশ করেছিলেন এবং ভা, সাহেবের কাছে পাঠিরেও দিয়েছিলেন বটে, 
কিন্তু ্ছবাদটি তার ফোনে! ভালে! ইংরেছি ছান! বন্ুবান্ধবের দ্বার! ‘থবা তাদের লহা্ততার রচিত 
হওয়াও অলস্ভব যনে হয় না। হুত্তে এ বিষয়ে লঠিক কোনো তখা এখনো খুঁচলে পাওয়া 
যেতে পারে। 

অবতারণা ও পরিশিষ্ট সহ পাচ শতাধিক পৃষ্ঠার এই বৃহৎ গ্রন্থ সংকলন ও সম্পাদনায় ডবতোষবাৰু থে 
পরিশ্রম, অধ্যবসায়, লুল্তর সাহিত্যবোধ ও ইতিহাল-চেতলার পরিচয় দিয়েছেন, তা বাংলায় দুর্লভ ও 
অলাধারণ, এ কথা৷ বলতে কিছুমাত্র ফুঠ! নেই । অক্টাদশ-উনবিংশ শতান্বীয় বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে 
'অঙ্ুলন্ধানী পাঠককে এ বইয়ের সাহাবা পদে পদেই নিতে হবে। এ গ্রন্থ সম্পাদলে ভবতোষবাবু যে 
লাহিভাকোধ ও অন্ত টির পরিচয় দিখেছেন, তারও তুলনা বিয়ল। বাংলা সাহিতোর ইতিহালের একটি 
লুগতপ্রা় অধ্যয়ক্ষে ভবতোধবাবু কেবল উদ্ধার করেন নি, তাকে স্পট ও পরিচ্ছয়ন্ূপে উপস্থিত করতে 
পেরেছেন বলে, তিনি আমাদের মত সাহিত্যের ছাত্রের আন্তরিক ধন্তবাছের পা। 


প্রসথলন্ পাল সম্পাদিত “প্রাচীন কবিওরালার গাল' অষ্টাশ-উনৰিংশ শতাম্বীয় কবিওয়ালাদের 
গানের একটি সংকলন অবশ্য, কবিওয়ালাদের গানকে কোনোমতে প্রাচীন সাহিতোর অন্যরুক্ত করা 
ধায় না, বরং প্রাচীন এতিহগত কাব্যের অবলানেই কবিগানের উদ্ভব, লে ছিলাবে এ গান অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক । তবে, প্রদূযচজ্জ পাল বোধহম ধা সামপ্রতিক নর তাই প্রাচীন, এই অর্থেই 'প্রাচীন' 
শব্মটিকে গ্রহণ করেছেল | গ্রন্বকার বইটির নাষকরণে ক্মারও কিছু বিতর্কের অবকাশ রেখেছেল। তার 
মতে “বলা বাহলা যে 'কবিরাল' শব্ব শুদ্ধ, যেছেতু তাহা সংস্কৃত 'কবিপাল” বা 'কবিপালক' হইতে উদ্ভূত । 
কিস্তু কবিওয়ালা এইরূপ কোনও শব্ধ স্বষ্ট হইতে পারে না।” স্পইভই প্রচধবাবু মনে করেন থে, বে 


গ্রস্থপরিচয় 


বাংলা শব্ম সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত নয্ন, তাই অশুদ্ধ । দুখের বিহর, কবিওয়ালারা কোন অর্থে ‘কবিপাল' 
বা ‘কবিপালক' ছিলেন প্রচুল্নবাবু তা ব্যাখ্যা করে বলেন নি। 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ‘সংবাদ প্রভাকরে’ দশ জনের বেশি ফবিওয়ালার রচনাসংগহ প্রকাশ করতে সমর্থ 
হননি) লে ক্ষেত্রে প্রদুদ্ধবাব্‌ অজ্ঞাত লেখকের রচন! ভি ইশ্বর গুপ্থের পূর্ববর্তী সমসামহ্গিক ও পরবর্তী 
৮১ দন কবিওয়ালার নাম ও রচনা এই স্ববিশাল গ্রন্থের অন্তর ক্র করেছেন। কেবল তাই নয, ঈশ্বর প্যপ্ত 
যে ক্ষেত্রে লালু-নন্দলালের একটিমাআ পদ সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন এবং রদুনাথ দাল ও রাগী দাসের 
কোনো গানই খুদে পান নি, লে ক্ষেত্রে প্রনূল্নবাবূ রঘূনাথ দাসের ২৪টি, লালু নন্দলালের ২৮টি এবং 
রামিদীয় ৮টি পদ তার সংকলনের অন্তর করে আমানের চষংক্কৃত করেছেন। যেলকল পত্রিচিত- 
অপরিচিত কবিওয়ালার অল্লাতপূর্ব রচনা তিনি সংগ্রহ ও প্রকাশ করেছেন, লেগুলির প্রামানিকত। প্রতিষ্ঠা 
ফয়বার কোনো! চেষ্টা প্রচ্বাবু করেন নি-_মৎ কর্তৃক পুথি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে”, এইটুকু বলাই 
ঘথেষ্ট বিবেচনা করেছেন। লেই পুথি কবে কোথাহ কার দ্বারা সংসৃহীত হয়েছে, তা কতদিলের পুরাতন, 
তাদের প্রাদাণিকতা নিঃলংশফ়িতরপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কি নাঃ এসব বিষয়ে কোনো তথ প্রমাণাদি উপস্থিত 
করা, অথবা ধূক্তি' ও আলোচনার স্থার! এদের প্রামাণিকতা প্রতিষ্ঠা করা তিনি নি প্রয়োজন মনে করেছেন। 
তার সংগৃহীত পদগুলি সবই কবিগান কি না, এ বিষয়ে সন্দেহের ঘথেষ্ট অবকাশ তিনি রেখেছেন। কারণ, 
বাইরে বেকে যতদূর বোঝা ধার, এ্র্বের অস্ক' ক অনেক পদই কীর্তন বা অন্ত গান বলে মনে ছুছ। 

বইটির ১:৪ পৃষ্ঠাব্যাপী ভূমিকাটি গ্রন্থকার অনেক চষকপ্রদ মৌলিক উক্তিতে পরিপূর্ণ করলেও, 
তংসমর্থক তথা প্রনাণ বা ধূক্রির অবতারণা অল্পই করেছেন। দৃষ্টাম্বব্বর্ূপ ভূমিকার প্রথম পৃষ্ঠার এই 
উক্তিটি উক্ত করা যেতে পারে: “দীড়া-কবিগানের রচয়িতাদের কৃতিত্বের পরিমাণ পাঁচালী গান 
“য়চদ্বিতাদের অপেক্ষা অধিক ও বহুমুখী বলিয়! ‘কবি' আখ্যা ছাদের লধাংশে উপযোগী । এইপকল 
কবির একাধারে ন্থর“লয়-তান-ভ্ঞান, ছন্দ ও অলংকারের জান, রগল্ঞান ও বাগ্বৈদ্ধ) প্রমাণ করিতে হইত 
বলিয়া আমরা তাহাদের মধ্যে কবিছের সম্পূর্ণ কূপ খুজিয়া পাই ।* 

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্ধীর বন্ধ দনীবী সাহিত্যিক ও সমালোচক কবিগান নিবে আলোচনা 
করেছেন রবীন্্রনাথ তাদের অন্ততম। কিন্তু কবিগানেহ এন্ধপ উদ্ছপ্রশংসপত্র কেউই দিতে পারেন 
নি, বরং এর বিপরীত কথাই এতকাল আময়া শুনে ও জেনে এসেছি । কাছেই এ মতপ্রকাশে প্রফুল্প- 
বাৰু অভূতপূৰ্ব মৌলিকতার দ।বি করতে পারেন । 

প্রন্নন্নবাবু আরে! হেলব মতামত প্রকাশ করেছেন, তার কয়েকটি উদ্ধৃত করছি। আশা করি এর 
থেকেই কৌতূহলী পাঠক গ্রন্থটি সম্বন্ধে ধারণ! করে নিতে পারবেন। 

শলোকসাছিতা হইলেও ইহা কোনো! লঘু সাহিত্োর নিদর্শন নহে, বরং ইছার মধ্যে যেমন প্রাচীন 
উতিহেহ খারাহসরণ দেখিতে পাওয়া বাব, তেমনি ইহার ভাব ও বি্বিরের বিস্তার ও রসের গৃ়তাও 
পরিলক্ষিত হত" “থাড়াকবিগানে সংস্কৃত পদাবলীর দৃতীসংবাদ ও ভ্রচবুলী তথা বাংল] পদাবলীর 
সবীসংবাদ, উদ্ধবসংবাদ ও অক্রুরসংবাদ এক লঙীলংবাদ পারে পড়িয়া দীর্ঘায়তন লাভ করিল” 
“পাচালী ও পালাগান প্রকৃতপক্ষে কবিগানের প্রাচীন পর্যায়।” (বড় অক্ষর এস্থকারের )। 
অর্থাৎ প্রদুরবাব্‌ কবিগানকে একাধারে গভীর রলাত্মক লোকপাছিত্য, বৈফব পদাবলীগ্ন ধারাঝাহী কাব্য 

১১ 


৮২ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৮৮১ শক 


এবং পীচালী বা মঙ্গলফাব্য জাতীছ বাংলার এতিদ্বগত কাবাধারার আধুনিক স্তূপ, এই তিন ভাবে 
ব্যাখ্যা করেছেন। 

প্রচমবার কবিগানে উচ্চন্তরের প্রেঘবৈচি্তা বিষন্বক পদও আবিষ্কার করেছেন। (তুলনীর__ 
One particular section of Baisnab poetry, remarkable for its passion and its 
poetic quality, which is generally grouped under the headiug প্রেমবৈচিত্য is 
practically nou-existent in Kabi literature."— History of Bengali Literature 
in the 19th Century, Dr. S. K. 10৩) প্রচ্থমবাবুর অক্তান্ট উক্তি থেকেও কিছু কিছু উদ্ধৃত 
করার লোড সংবরণ করা যায় না) যথা “অন্তরার পরিবর্তে বিক্রমপুর-মৈমনসিংহ অকলে 'লহর' শব্ধ 
বাবদ্ধত হইত এবং বুদ্ার পরিবর্তে ‘ঝুমূর’ শব্দ প্রতুক্ত ছইত। লক্ষ্য করা উচিত, পরবর্তী কালে এই 
ছুটি শব্দ লহর ও ঝুদুর-_ অর্থের প্রপার লাভ করিয়া কবিগানের এক দিক বা এক লাখার উৎপত্তির 
কারণ হইয়াছিল । লহর হইতে পরবর্তী কালে কবির লড়াই ( £ লহ্রাই ) বা তরজাব, ও কুদূয় হইতে 
টগ্লা ও ঢপ সঙ্গীতের প্রবর্তন বাঙ্গলার সর্বত্র ঘটিয়াছিল।" অর্থাৎ প্রদ্ধজবাবুর মতে কবিগান ও টঞ্জা 
গানের উৎপত্তি পরধবন্গের “বিক্রমপুর-নৈষনসিংহ অঞ্চলে” এবং লড়াই কথাটি “লংরা" শব্দের অপরংশ ! 

পরিশেষে বক্তব্য এই বে কাগছের মলাটে যোড়! এই বইটির দাম কেবলমাত্র বহিরঙ্গ বিবেচনাতেও 
= অত্যধিক বলে মনে ছুয়। 

অজিত দত্ত 


চিত্রদর্শন | কানাই সামম্ব। বিস্টোদঘ লাইব্রেরি প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৯। পঁচিশ টাকা । 


শিল্পকলা সম্বন্ধে ব্যংলাচাযার বই লেখা হয়েছে খুবই কন। অবনীস্রনাথ-প্রবতিত শিল্প-দান্দোলন 
শু হওয়ার লঙ্গে সঙ্গেই বাংলায় ভারতীয় শিল্পকলার আদর্শ লন্বন্ধে লেখবার ইচ্ছা! ও চেষ্টা জাগে । এদিক 
দিয়ে অবীশ্রনাথকেই অন্তত পথপ্রদর্শক বল! চলে ৷ ক্রমে রবীন্্রনাখ, অক্ষয়কুমার মৈতের, রমাপ্রসাদ 
চন্দ, অলিতকুমার হালদার, প্দর্ষেন্রকুমার গঙ্গে!পাধ্যার, শীনন্দলাল বহ প্রমুখ পণ্তিত ও মনীবীদের বাংলায় 
লেখা শিশ্পবিষন্ধক প্রবন্ধগুলিয় উল্লেখ কর! যেতে পারে। 

প্রদানতয ডারতী॥ শিল্পের সাখ্যাত্মিক ভাব ও নাদশ স্বদ্ধেই আলো! হয়েছে । অবনীজ্্রনাথ-লিখিত 
“ভারতশিজের বড়ঙগ* শিল্পের আদিক সত্বদ্ধে সর্বপ্রথম রচনা বলা চলে । (বলা! প্রয়োজন বে, ইংরেজী বা 
অন্তান্ত বিদেশী ভাষায় ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে যা আলোচনা হয়েছে সে সম্বন্ধে কোনো! উল্লেখ আমি করলাম 
না৷) 'আলোচা গ্রন্থখানিতে ভারতীয় শিল্পের তব ও তার আহ্ঘঙ্গিক আছ্বিক ইত্যাদির নানা তথ্য 
মাহিতারসে সিক্ত কয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে । ঠিক এই দৃষিভঙ্গি থেকে লেখা কোনো 
বই ভারতের আর কোনো প্রদেশে এখন পর প্রকাশিত হয়েছে কিলা আমার জানা নেই 

বইখানিহ ভালোষন্দ বিচার করার পরিবর্তে সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাঠকবর্গের সামনে উপস্থিত করলেই 
হখেষ্ট হবে বলে মলে করি। কারণ, পুস্তকখানি লক্্ধে শিল্পরসিকের উৎহুক্য জাগানোই আমার উদ্দেশ্ট । 
লেখক বে ভাবে বিধ্রগুলিকে লাজিরেছেন আবার সালোচনার হুবিধার জন্য তার কিছু জ্দলবন্দল করা 


গ্রন্থপরিচয় 


প্রয়োজন মনে করি । চিত্রদর্শনের প্রথম প্রবন্ধ “শিল্পের স্বন্ূপ'। এই প্রবন্ধে লেখক শিল্রের আদর্শ এবং নীতি 
ও ছু্নীতি নিয়ে থে ভাবে আলোচনা করেছেন এবং বে মীমাংলায় উপনীত হয়েছেন তাকে চূড়ান্ত নীন্যংসা 
বলে ধরে নিতে পারা ধাতব কিনা এ বিবজ্ধে তর্ক তোলা যেতে পারে। শুভেন্দু ঘোষ গরস্থের পররিশিকটে মৃত্রিত 
ভার পত্রে এই তর্কই তুলেছেন! মনে হয় শিল্পের সবন্প'প্রবন্ধটির সঙ্গে ‘কারুশিল্প’ প্রবন্ধটি পাঠ করলে 
লেখকের দৃষ্টিভগ্নী পাঠকের কাছে স্পষ্ট হরে উঠবে॥ “কারুশিল্প প্রবস্থটিতে লেখক শিল্প ও শিল্প্রেরশার 
ব্যবহায়িফ জপ ও সামাজিক প্ররোছনের কথা আলোচনা করেছেন । এই আলোচনার বশ্যে এমন কোনো 
কোনো উক্তি পাওয়া ধাবে যা শিল্পের স্বরূপ" প্রবন্ধের মূল বকবোর ব্যাধ্যা বলে ধরা হেতে পাত্রে । ‘কারুশিল্প! 
প্রবস্ধটিতে চীন ও ডারতের কারুশিল্প লঙগদ্ধে কিঞ্চিৎ তুলনামূলক আলোচনা মাছে । এই আলোচনার লঙ্গে 
পাঠক পছিশি্টে সংকলিত মাচা নন্দলালের লিখিত পত্রধানি দেখে নিলে উপকৃত হবেন ॥ “চিত্র প্রবন্ধে 
লেখক ভারতীয় বড়ক্গতবের একটি বাখা| দেবার চেষ্টা করেছেন ইতিপূর্বে অবনীক্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ 
ঘড়গ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। আলোচা প্রবন্ধে লেখক চীন ও ইউরোপীয় শিল্শাহ্বের নানা প্রমাণ 
উদ্ধত করে ভারতী দড়ঙ্গের লববাঙ্গীণ ব্যাখা দিয়েছেন। সাদৃশ্ত বা বরিঝ।ভঙ্গ ইত্যাদি সম্পর্কে লেখকের 
মীমাংলা চুড়ান্ত বলে পণ্ডিতলমাজ মেনে নেবেন কিনা লে হল স্বতন্ন কথা । আপাতত: তার দালোচনা 
একটি নির্তযোগ। মীষাংলায় আমাদের পৌছে দিতে পেরেছে বলে মনে করি। বিফুধপ্ছোতরম্ গ্রন্থের 
অংশবিশেষ নিয়ে লেখক একটি সুদীর্ঘ থালে!চন! করেছেন। এই আলোচনাটি ছল গ্রন্থের শেখ প্রবন্ধ 
“চিত্রস্থত্রাবলী’ । “চিত্র প্রবন্ধ পড়বার পর জিজ্ঞাহ্‌ পাঠক তি ‘চিত্রুত্রাবলী' প্রবন্ধটি পাঠ করেন তবে 
উভয় প্রবন্ধই বুঝতে সহঙ্গ হবে এবং ভারতীয় প্রাচীন শিল্পের আঙ্গিক, আনর্শ, উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পূর্বতয় 
ধারণা করে নিতে পারবেন সহজে। 'চিন্রস্থত্রাযলী’ প্রবন্ধে লেখক অনেকগুলি দবর্জে বিলয জামাদে 
কাছে পরিষ্কার করে বুকির়ে যেবার প্রদ্ধাস করেছেন। চিত্রের শ্রেণীবিভাগ এবং পরিভাষা সঙবদ্ধ 
তার মীমাংসা রসিফসমাছে স্বীকৃত হবার বাধা আছে বলে মলে ছা না। 

ছুক্ষিণভারত ভ্রমণ করতে গিয়ে লেখকের কবিচিত এবং তার শিল্পদৃটি ভারতীয় শিম্পপরস্পয়। লঙ্বন্ধে ঘা 
ভেবেছে বা ধা দেখেছে তারই একটি আম্র্ধ কাছিনী “ভারত তীর্থদর্শন : ভারতী চিত্রকলা প্রবন্ধের মধো 
পাওয়া ধান । প্রাচীন কাল খেকে আধুনিক কাল পরথস্ব ভারতীছ শি্পলংস্কতির এফটি নিরবচ্ছিন্ন ধারা 
লেখক ভাষার আশ্চর্য শক্তিতে আমাদের কাছে শীবস্ত করে তুলেছেন । ভাষা, ডাব ও ভাবনা এই তিনের 
সংযোগে এই প্রবন্ধটি গ্রন্থের ন্ততম শ্রেষ্ঠ রচনা বলে চিছিত করতে ইচ্ছা হস্ত । কবিজ্ধনয়ের স্পর্শে 
ফালীঘাটের অল্প মূলোর পটও আমাদের কাছে মহার্্য বলে লে হত্ব। নৃতন করে দেখবার ইচ্ছা হয়। 
তবে কবিত্ব আছে ব'লেই প্রবন্ধটির যে তথাগত মূলা নেই এমন যেন কেউ যনে লা করেন। 'কালীঘাটের 
পট" আলোচনা করতে গিয়ে বে ছু-চারটি তথ্য সম্বন্ধে লেখক উল্লেখ করেছেন তা পহুদে উপেক্ষা 
করা চলে না! 

এপর্যন্ত যে প্রবন্ধগুলি উল্লেখ করলা সেগুলি খারাবাহী ও পরম্পরাশ্রিত ভারতীয় শিল্পসংস্কৃতিকে 
কেন্রু করে লেখা । এর পরের প্রবন্ধগুলিতে লেখক আমাদের নিয়ে এলেছেন নব) কালের শিল্পন্টীর ক্ষেত্রে । 
'দ্যোতিরিজ্ঞনাথ’, ‘গগনেন্তনাখ’, “শিল্পী রবীন্রনাখ, ‘ব্দবনীজ্রনাথ’ ও ‘নন্দলাল’ এই প্রবন্ধ গুলিতে উল্লিখিত 


৯. ইতিপূর্বে ইদতী ন্টেলা জারি এর ইদযেজি অনুবাধ স্ৃষিক! ও এরোজনীয় বন্তব্যাদি লহ প্রকাশ কয়েন। 
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শিল্পীদের গ্রতোবের শিল্পগ্রতিভা রচনাকৌশল ও শিল্পীজীবনেন্ন বিচিত্র পরিচন্ধ উদ্ধাটন করে লেখক 
আমাদের সাফনে উপস্থিত করেছেন। একাধারে তব ও তথ্যের সমাহারে সার্থক সাছিত্য-স্বদনের 
অসাধারণ দক্ষতা লেখকের এই শিল্পীবনীগুলির মধ্যে আমরা আর একবার প্রত্যক্ষ করি। একত্রে দেখলে 
বলা ধায়, পূর্বোক্ত শিলীদের জীবনের কাছিনীকে উপলক্ষ্য করে লেখক আধুনিক বাংলা শিলপগংস্কৃতির একটি 
প্রা পূর্ণাঙ্গ ইতিছাল লিপিবদ্ধ করেছেন। “শিঙ্লিত নেপাল" বা ‘বাংলার প্লীচিত্র' এক-একটি রমারচনা ; 
তবে তখা-বছিত যা ভাবালুতা-মাচ্ছ্ নহ। 

পুস্তকের পরিশিষ্টে শুভেন্দু ঘোষ, প্রপৃত্বীণ নিয়োগী ও আচার শ্রীনন্দলাল বহর পত্র, গ্রন্থে 
উপস্থাপিত নানা মূল বিহরের টীক।-টিগনী রূপে গণ্য হবে। অজন্তা সম্বন্ধে ীপৃরীশ নিয়োগীয় সংক্ষিত 
পত্র, তেমনি অবলীক্তগ্রতিভা সম্পর্কে শিল্পাচার্যের সায়গর্ড উক্তি বিশেষভাবেই উল্লেখযোগা । 

পরিশিষ্টে ক্যালিগ্রা্ বা ‘লেখাঘ্বন' সম্পর্কে গ্স্বকারের নিজস্ব টীকা ‘চিত্র প্রবন্ধটি মধ্যে আলোচিত 
চীনা বড়দের বক্তব্য ও জ্ঞাতং বিষয়ের অংশরূপে পাঠক গ্রহণ কযবেন। 

গ্রন্থের মলাটে প্রাচীন ভারতের একটি প্রতীক হিলাবে ‘পল্ম-শব্ঘ' ছাপা হয়েছে। গ্রন্থকার এই 
প্রতীকেরও একটি সংক্ষিপ্ত বাথ]! দিয়েছেন এই গ্রন্থের শুকতে । ননে হনব গ্রথকার ভাহাকে এই প্রতীকের 
আদর্শে গড়ে তুলতে চেরেছেন। ধ্বনি ও রূপ দুইয়ের সমাবেশ বহু ক্ষেত্রেই বিশেষ লার্খকতা এবং কোনো 
কোনো ক্ষেত্রে জাশ্চ পরিণতি লাভ করেছে) 

বইখানিতে ৫৮ খানি ছবি আছে। প্রাচীন ও নবীন উর শিল্লেরই নিদর্শন রূপে এই ছবিগুলি সাজানো 
ছয়েছে। আলোচনার বিষয় বোবাবার পক্ষে ছবিগুলি বিশেষ উপযোগী । বইয়ের ছাপা বাধাই উত্নন। 
বাংলা ভাষা লেখা শিল্পার্শন বইয়ের দাম ২৫ টাক! কিঞ্চিৎ বেশি বলে অনেকেরই মনে হতে পারে; 
তবে এই দর্মূলোর ছিনে এমন ভালো আট পেপারে এতগুলি রঙিন আর হাফটোন ছবি দিতে হলে, আয় 
অঙ্কান্ত দিকেও কপণতা না করতে ছলে, প্রকাশকের হতো উপাদ্াস্তর ছিল না। এ কথা ঠিক, ধাদের 
ভারতী শিল্প, বিশেষত: চিত্রকলা! সম্বন্ধে, জানবার ও বোববার ইচ্ছা আছে তাদের অবস্বই এই বইখানি 
পড়ে দেখা উচিত। 

জ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় 


স্বরলিপি 


তারি লাগি যত ফেলেছি অস্রুদল 
বীপাবাদিনীর শতদলদলে করিছে লে টলোমল । 
মোর গানে গানে পলকে পলকে বললি উঠিছে ঝলকে ফলকে, 
শান্ত ছাসির করুণ আলোকে ভাতিছে নয়নপাতে ॥ 
স্বরলিপি : ভ্রীশৈলজারজল মজুমদার 
মাপা পা পা ধা নধপা [ প। ধনা -্ন। ধনা 
না চা ছি লে খা রে** পা য়াং 
ধপা "সা I মা পাপা পা পদ পা 
ঘা প্র না চা ছি লে যাং রে 
পধপা -মপা I শা 
দ্বাৎ* ++ হা 
মাপা পা পা "বা পমা I পা পধা-না পা 
তে ছা পি লে আ সেং ছা তে" * হত 
পা ধা র্ট সা স্না পা তু পাপা-্ধা লা খানা 
দি ব সে লে ধ *ন্‌ হা রা * য়ে se 
পা । ধা পা নযুমা পাপা পা ধা পা I 
ছি আ মি * পেয়েছি আধার 


না চাহিলে ঘারে পাওয়া ঘা, তেয়াগিলে আসে হাতে, 
দিবসে সে ধন হারারেছি আমি, পেয়েছি আদার রাতে ॥ 

না দেখিবে ভারে, পরশিবে না গো, তারি পানে প্রাণ মেলে দিয়ে জাগে।__ 
তারায় তারায় রবে তারি বাণী, কুম্ছমে ছুটিবে পরাতে ॥ 
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মপা মগা 
রা তে 

হা (পা ধার আঁ নর্পা-রর্গা ] গা শ পা 

মি 

না ছে খি বে তাং রে 
নর্সা সা সা নর্মা ] পা) এ 
পুশ হু শি . 
পানা না) খ্না পা ধা মাপা ধা পা 
তারি পা নে প্রা এ. মে লে দি থে 

I মপা মগা মা পধা -নর্মা ] না পা 
ডাং গো ভা গো ** জা গো 


নানা র্পসা সা সা I নর্পা সা সা সা নর্দা -রা 
সপ 


তা রা য় তা রা র* বে তা রি যাং 
রর এ I নার্স) সা রা) র্সা 
চা কুস্থ যে ছু টি 
খন) “পা পাশা মা ঘা 

প্রা তে ae 


I [সা নাসা রা রা রা! রারাগা রা পো ম্পা 


তা রি লা গি য ত ফেলে ছি অ ক্ৰ 
I শা 7 এ I গা গমাসা মা মা 417] 
জা ল্‌ বী পা” বা দি নী বৃ 


না 


সা 
গা 


I পহা বসা সা 


At 
ল্‌ 


Fr 


নর € 


রা গা 
লো কে 


রা 
আ 


এ পা পা পা শনুসা সাল! 
ন্‌ ত ছা সি র্‌ ক ছু 


মপা 
শা, 


পা III 


মা 


প্রাপ্ত গ্রস্থাবলী 


কালিদাস রায় ৪ বঙ্গলাহিত্য-পরিচ্ : প্রথম খণ্ড ॥ পরিবর্ধিত দ্িতীহ সংস্করণ। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, 
কলিকাতা ১২। আট টাকা। 
গণ্তরচলার 'দুত্রপাত থেকে আরম্ভ করে বন্ধিমচজ্র পরস্ত সাহিত্যিকবৃন্দের সাহিভামাধনার পরিচয় । 
ছাত্রদের লাহিত্যপাঠের আহক্লোর দিকে দৃষ্টি রেখে রচিভ। 
সুচী: গস্রচনার স্থত্্পাত, ঈশ্বরচন্্র গুপ্ত, বিস্াসাগর, আলালের ঘরের দুলাল, লোক শিক্ষক ভূদেব, 
মধুহ্ছদন, মধুন্থদনের কাবাবিচার, বীরাঙ্গনা কাবা, মেদনামববধ, বিজ্রোছী বধুস্থদন, অমিত্রাক্ষর ছন্দের পরিণতি, 
মধুন্থৰনের ঝাজলিকতা, বধুকাবোর নবাদর্শ, মাইকেলের রচনার মৌলিকত!, মাইকেলের ভাষা, দীনবন্ধু, 
রন্গলাল, কবিগুরু বিহারীলাল, হর্দলতা, গোপাল উড়ে, হেমচত্র, বন্ধিমচজ, বক্ষিমের উপস্থাসের বৈশিষ্টা, 
বন্বিমলাহিতে) প্রণয়, বন্ধিমের ধর্মমত । 
শদান্যবী কযা চক্রবর্তী ॥ সাহিতা-নীপিকা ॥ জে, এন. চক্রবর্তী ম্যা্ড সপ, ফলিকাতা ১২। নাত টাক1। 
উচ্চমানের ছাদের প্রন্থোনী়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে সাহিত্যের সংজ্ঞার্থ, কাবোর ছন্দ, সাহিত্োর 
অলংকার, ধ্বনিবাদ ও রলতব সম্বন্ধে আলোচনা । 
উতপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ ফবিপ্তরুর রককরবী $ সুর্ঘভারতী, কলিকাতা ১৪। সওয়া তিন টাকা। 
উপনকষার বন্দ্যোপাখ্যানথ ॥ বন্ধিন-দিঙাসা & শূর্বভারতী, কলিকাতা ১৪। লওয়। তিন টাক1। 
প্রতমোনাশচন্দর দাশগুপ্ত ॥ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস ॥ কলিকাতা বিশ্ববিষ্তালব। বারো টাক! 
শ্নির্যলরার বনু ॥ নবীন ও প্রাচীন ॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা ১২। চার টাক।। 
শিক্ষা সমাদ সংস্কৃতি প্রহৃতি সম্বন্ধে ৩৬টি প্রবন্ধের সংগ্রহ । ‘সংস্কৃতি’ বিভাগে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে 
[তিনটি প্রবন্ধ আছে: ‘রবীন্রনাথের সাধনা" “তৃষা” ও ‘রবীজ্রনাখের ছবি'। ‘বাঙালীর লমাদ' বিভাগে 
“বাঙালীর চরিত” গ্রবন্ধেও রবীন্্-প্রপঙ্গ আছে। 
রঙজন॥ বইয়ের বগলে ॥ বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা ১২। আড়াই টাকা । 
হুচী: ভুমিকা, বাঙলা ও ইংরেছি, সাংবাদিকতা সাহিত্য, অনিতা, ব্যক্তি ও শিল্পী, বাড়ল! 
সমালোচনা, উপন্তাসে স্টাইল, নীরদ চৌধুরী, লব চাণক্য, মানচিত্র ও ব্যাড শ, একা, পুরশ্চ। 
পলাজোন্বর মিত্র ॥ বাংলার সঙ্গীত : প্রথম ধুগ ॥ টি. কে. ব্যানাজি আযাণড কোং, কলিকাতা ১২। তিন টাকা । 
"ইতিহাসের পরিশ্রেক্ষিতেই প্রাচীন সঙ্গীতের সপ নির্ধারণ করতে চেষ্টা করেছি" 
প্ররাধানাথ দাস ॥ কবির স্বপ্ন ॥ নরনারাহণ আশ্রম, কলিকাতা ২৯। দশ আন!) 
উভচর দাশ ॥ সাহিতা-সন্দরশন ॥ চক্রবর্তী চাটাণি জ্যাণ্ড কোং লি” কলিকাতা ১২) ছয় টাক1। 
সুচী : আর্ট, সাহিতা, কবিতা, সাহিত্যে রসতব, সীতি-কবিতা, বস্তুনিষ্ঠ বা ত্র কবিতা, নাটক, 
উপন্তাল, ছোটগল্প, প্রবন্ধদাছিতয, লদালোচনা, গন্ভসাহিত্য, রোমাট্টিলিভ্ষ্‌ ও ক্লাসিসিদ্দ্‌, সাহিত্যে বন্তুতত্ 
ও ভ্যবতঙ্, লাহিত্যে রসসর্বহ্বতালীতি, বাণীভনি, ছান্তরল, সাহিত্যে সাবলিনিটি। সাহিত্যে সিন্টিসিজ্দ, 
বাংল! কবিতার ছন্দ । 


28865455545 ৩০ 
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চিঠিপত্র 


অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
নন্দলাল হুক লিখিত 


প্রিয় নন্দলাল 

চীনের বে পোষ্কার্ডঞ্চলে! পাঠিয়েছিলে সেগুলো দেখে ভারি খুসি হলুন এতদিন তোমরা জ্ঞাপান 
দেখে ছ্ষিরছ-_এই চিঠি তোমাদের ফেরার পথে গিলে আমার ননের সঙ্গে অপেক্ষা! করে রইলো তোমাদের 
ঘরে আসার পথ চেয়ে । 

এবারে এখানে ভীষণ গরম পড়েছে-_ কলকাতাম্ম এন গরম কেউ দেখেনি শরীক কিন্ত আনার ছবি 
পুরোদমে চলেছে-_ কিন্ত শরীর ভারি অবসর বোধ হয়। বোলপুরে বৌমা এবং তোমার ছেলে নেয়ে ও 
ছাত্রেরা লকলে বেশ আছে খবর পাই। 

আমি এংন বিক্র* জন্যে কতকগুলো পশুপক্ষী স্াকছি। আমাদের শিল্পশাহ্থকারের! দেবদূত্িই ধান 
করতেই বলেছেন কিন্তু তাতে করে বানর আকার বেলায় টিয্বাপাথি ছাগল ইত্যাদি লিখতেও ডারি মুক্ষিল 
বাধে এটা আমি দেখতে পাচ্ছি। 

মাটি ছেড়ে আকাশের দিকে শুধু হাত বাড়ালে ৫:11 কোন ফল পাবে না, আকাশকুস্থম দ্ুচারটে 
পেয়ে কি হবে তার ঠিক নেই ৷ চীন মাটির বাসনে সিদ্ধহস্ত হল তবেই না এতটা দূর খেকে তার নাম শুনে 
লোক ছুটলো 00100 দেখতে । আৰ্টিষ্ট মাটিছাড়া হলেই বিপদে পড়ে এটা ভারি সত্যি অতএব চীনের 
শিল্পশাহ ছল মাটি হাওয়া! এই তিনের সন্বস্ধে যে উপদেশ দেয় তার মধ্যে াটিকেই প্রথম স্থান দেওয়ার কথ 
আছে, মৃদক্গের ধ্বনি শ্রেষ্ঠ এই কথা! চীনে ভাবার সঙ্গীতশাহেও দেখেছি । 

প্রথম মাটি হতে হবে তার পর জলে গলচত হবে তার পর কল্পনার ডানান্ন ভর ও গুড়া। মানাদের 
বোলগুরের ও এখানের ছাত্রগুলো একেবারেই উড়তে চা জল কাদা ছেড়ে, পড়েও সুপ কাপ,। এত 
ঠেকে শেখার চেয়ে দেখে শিধলেই আপদ চুকে ঘান আমি দেখ না মাটি কামড়ে ঘেখানকার লেখানে গট 
হয়ে বলে আছি আর তোমরা বিশেষ ক্ষিতিমোহনবাবু আমাদের কি দুঃখই পাচ্ছেন ভুইছাড়া হতে 
জলপথে কালিদাসবাবুর* কথা স্বউত্ব আর ক্ষিতিমোহনবাবুর কথা কিম্বা অবনীবাবূর কথা স্বতত্থ। এই 
১. শোর ঈীনসিতেহ্গনাখ ঠাকুর 
৭. ইতিরান লোলাইটি অব ওরিএন্টাল আর্ট বা “সোসাইটি'র ছাত্রের? 
৩ ক্ষিতিদোহস সেন টীনন্ষৰে ভিনি, ছনম্মলাল হর ও ছকালিবাল নাগ ববীন্রনারের সহযাত্রী ছিজেন। 
৪ জালিদাস নাগ 
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শেবের ছুক্ষনের নাম পান্থ মাটি না হছে ঘা না যদি ন) এহ! ঘ'রো রকমে বলবাল করতে গৃহস্থাশ্রমে না 
ধাকে। বেদের মহীন্থকটা! পড়ে দেখে।-- মাটি আত যাটির জন্তেই সেখানে সব ছন্দ সব ভাষা ডাব! 
একেবারে পান্তা আর্টিয়ের কথা। 
রী" প্রতিমা" এখানে কলকাতাতেই রবেছে_ প্রতিমা প্রার আমার কাছে এনে এসে ছবি শিগছে। 
রবিকাকাকে আমার প্রণান জানিও_ গান বাজনার সাড়াশব্দ কোখাও পাইনে। বর্ধাসঙ্গলটাও বাদ 
পড়ে গেল। বিশ্বভারতী কেবল ছি মন্ত একটা নাফিস আর লাইব্রেরী ছয়ে পড়ে তো সব থে বাটি ছবে 
তার আর কথা কি। 
তোমারি 
প্রদবনীন্্নাথ ঠাকুর 


শু্রমার 
ভো়াশকো। 


প্রিয় নন্দলাল! 
কবির জন্মদিনে তোমরা যোগ দিয়ে উৎসব করছে৷ হুতরাং নিশ্চই তোমরা রপদক্ষ এবং রসিকও বটে 
আমি এলে কোনো তর্ক তৃলছিনে শুধু আৰি কেন ফেতে পারলাম না তাই বলি-- আছ সকাল থেকে 
আলোর একটি সাদ! পাখি এবং অন্ধকারের একটি কালে! পাখি দুজনে ছুটী পালক আমার সাননে ফেলে 
দিয়ে বললে এর মধ্যে কোনটি সাদা কোনটি কালো বিচার করে বল-_ ভাবতে ভাবতে রেলের সন উরে 
গেল প্রশ্বেরও মীবাংলা হল লা তাই তোমাদের শরুদাপঞ্জ হচ্ছি মামার নাম ডোবে যদি তোদরা কেউ এর 
লহ্তর একটি সাদা পালক ব্দার একটি কালো পালকের সঠিক ছিসেব ন! লিখে পাঠাও । দিন রাত দুজনে 
আমাকে বছা সমস্থান্ ফেলে তোমাদের ওখানে উৎলয করতে গেছে__ আমি এশালে বলে মনের আলনে 
সাদা কালোর আলপনা টান্চি আর করনায় দেখছি কবিত্ব সঙ্গে তোমর। সেই আসনে বলে উৎসব ফরছো। 
রবিকাকাকে আমার প্রণাম দিও, বন্ধ্নকে সন্ভাহণ জানিও, তোমরা এবং ছোটরা আমার বাকি যে 
শুভকামনা নিমো। মন গেল উড়ে সেখানে, মাখ! বলে বলে ভাবছে লাদ! কালে! পালকের তরকখ!। আর 
খেকে থেকে পাখার বাতাস খাচ্ছে । 
তোমারি 
শ্মবনীন্রনাগ ঠাকুর 





« মিরনীদনাৰ ঠাকুর 
৬. গ্ীমতী প্রতি ঠাকুর 


চিঠিপত্র 


সিবার 
জোডার্সাকো 


প্রি নন্দলাল ৷ 
তোমার আর রমেনের* কাছ থেকে প্রশ্নটিত্র পরিপাটি উত্তর পেরে আনন্দিত হলেন। গিন্িনাটির 
রংটি রং এবং দ্রপ দুয়ের মাঝে বৈরাপীর মতো নিলিপ্তভাবে বসে থাকে রূপের পত্রশ রংএস আভা তার 
উপর দিয়ে আসা ঘাওদ্বা করে কিন্তু কাবু ছয় ন! বৈরাগী, সাদা কাগজ লাধাসিবে সাহুঘটি তাকে রং ক্রপ 
ছু্ধনেই সহজেই কাৰু করে, রংএর লঙ্গে কূপের সঙ্গে সে লিপ্ত হবে বেতেই চাঙ্ব_ "তংএর ধারার ( জপ ) 
হস হারার" এই দেখতে পাই বিশ্বচিত্রে_ কিন্তু মাহুবের চিত্র, লেখানে র্পকে লঙগাগ করে দিতে রইলে! 
বৈরাগী ও রং জপকে রংএর সমূত্ রংএর আবর্ভ থেকে বচিয়ে নিয়ে চল্ল বৈরাগী নও বটে প্রা লাদা 
কাগঞ্গ বটে আবার রং বয়েই চলে ওকে। তার পয়ে আর এক কথা গিত্রিষাটির বরং হুল ছাংলাপের 
মতো ওর এফটা আভিজাত্য আছে, অন্ত রং তারা আভা রং নর, ভারা ছঠাৎ নবাবের মতে! বহন্থশী ও 
ক্ষণিক তাদের প্রকাশ, নটনটার বতো তারা সান্ছলঙ্জ। করে বন আসে তখন বৈরাগী পালাই পালাই 
করেন বটে মনে হু কিন্তু খাটি আগলে নিজেকে সমান বরাবর বলেই থাকে ঠিফ জাগা রংএয় খেলায় 
কূপের লীলা তিনি বাধা দেন না এইটাই প্রনাপ করেন হেন তিনি কেউ নর কপ রং তারাই লব, রংএর 
বাসর থেকে তিনি ডেকে বলেন আমি তৃশামপি কমজোর আমার চেরে রংরাই লব কার্ধ/করী, ওদের নিয়ে 
খেলাঘর বাধ, ওরা কেউ শক্তিমান কেউ রূপবান, আমার রূপও নেই শক্তিও নেই কিন্তু মাটির মতো ব্বামি 
স্থির, জরপের রংএর স্বৃতিচিছন্বূপ আমাকে জেনো, আমার মধ্যে রং কপ আছে এবং নেই। 
এই প্রশ্নের সদুত্তর দিয়েছ তাই তোমাদের সকলকে আর্ট সন্ধে আমার একটা) বচন উপহার পাঠাই 
পূতুলী গড়তে চারদিক দেখি 
পট্টি লিখতে একদিক লেখি 
তোমারি 
রমবনীন্নাথ ঠাকুর 


পুঃ__ চিত্র একমুখি__ গড়ল চায়মুখি । এখন ছবিতেও 7:51১৩০81৬৩ ইত্যাদি দিয়ে চার দুখ দেখানো 
হচ্ছে, আসলে কিন্তু সেগুলো ছবি হচ্ছে না, গড়ন হচ্ছে খাটি পট লিখবে তো এক মুখ লিখবে। পারস্য 
দেশের গালিচা একসুশি পটে নমুনা বিলাতি গালিচা চতুর্মখ গড়নের নদূনা । 
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প্রিয় নন্দলাল! 
আজ গোটা কতক কথা মনে এল শিল্পের ‘ক’ 'খ' জানতে হলে এর চেয়ে সহদ্র উপান্ আর নেই :_ 
(ক) যে ছবিকে লোকে পাখরে কাটলে কাঠে কুন্দলে পুচ দিয়ে তৃল্ে কিন্ব। আঁচড়ে বার করে আনলে 
তারা এক জিনিষ আর_ 
(খ) যে ছবি ছুউলো পটে লে আর এক ছিনিধ। 
কারণ (ক) সে মাহুবের শক্তির পরিচয় ছাড়িয়ে উঠতে সম্পূর্ণভাবে পারলে না। মানৃঘ-ছোয়| হয়ে 
রইলে| অনেকখানিই, থে তাদের ফোটালে তার বাছাদুরি কতকটা মনে পড়াতে থাকলো_ যে ভাবে 
কাগজের ফুল সেই ভাবের কাজ এর!। 
(ধ) কিন্ত অন্তভাবে কাজ করতে থাকলো, কেননা সে সত্যি ক্ুটলো পটে, ফেউ বে তাকে ছুটিযেছে 
বন্ধে চেষ্টার এটা লোপ পেয়ে গেল কা থেকে । 
একমাত্র চিত্রে সরুনার সমস্ত পরশ দিয়ে এইভাবে রস ফোটানো চললে/__ অন্ত কিছুতে নয় । 
কাষটি স্টলে! চমৎকার, কাষ যে ফোটালে সে বাতাসে নিলিয়ে গেল পরিফার__ এ হল চিত্রবিষ্ভার 
চরম সার্থকতা সবাই এটা পারে না। 
নদীজলে মাছ থাকে কিন্তু জাস-গ্চ পা না জল। কুণ্ডের জলে মাছ থাকে জল পর্য্যন্ত মাছের গন্ধে 
দুষিত হয়! 
(ক) তেজনি একরকম ফুলও আছে য! মালি মালি গন্ধ করে, কাঘও আছে ঘা! মাহ মানু গন্ধ করে! 
(খ) আর একরকম আজ আছে ঘা ফুটন্ত ফুল-_ দুল ফুল গন্ধ করে। 
তোমারি 
ও মবনীন্্নাথ ঠাকুর 


প্রঘসিতযুসার হালদারকে লিখিত 


প্রিয় অলিত, 

বোলপুরে ঘদি ছোটখাট একটি 62!ৎ7) করে তুলতে পার তো মন্দ হব না) 

আমি এখন চিত্রের ধড়ঙ্ন’ লিখতে ব্যস্ত আছি স্থৃতরাং আর কোনো! বিহয়ে মন দেও অসম্ভব হয়ে 
পড়েছে। বোলপুরে শিক্ষা দেও! সম্বন্ধে সব কথ। খুলে তোমায় লিখতে সন নেই, এইটুকু মনে রেখো 
যে নিজেকে সেখানে গুরুমশার়ের জারগায় বলিয়ে ছেলেদের ভয় খাইছে দিও না। মনে রেখো! যে পাখী 
পড়াতে হলে পাখীর সঙ্গে নিজেও পাখী হতে হ্য়। 


৯. ১৩২১ সালে ভারতী পত্রে প্রকাশিত প্রশ্নাবলী । অস্থাকারে প্রকাশিত, 'তারতশ্মিরোর ভু", বিস্বিড়াস-এ্হ, বিখভাররী। 


চিঠিপত্র 


প্রি অসিত, 
শশ্ববরের কাগ্ হইতে লাবগাল থাকিও। আমি কগনো ধবরের কাগঞ্জ পড়ি না, স্বতর/ং সেটার 
০৩৮6০৪1০-এর মূলা আমার কাছে নাই । ত! ছাড়া মত দেখিবার লৰয় কোথা? 
মাল মনীকী মুটুকী সির পর্‌ 
নাহক বোঝ মরোরি । 
মু পটক মিলো শীতৰ সে 
মাছেৰ ফবীহ কহোরী ॥ 
শর মত যি লাম ও টাক! খু জির। বেড়াও তবে তোনার দণ। কিন্ধপ হইবে জান ? 
গৃহী তাদ্ধিকে ভগ্নে উদাসী 
বনখণ্ড তপ কো ঘায়। 
চোলী থাকি মারিয়া 
বেরই চুনি চুনি খায় ॥ 
গারন্থা ছাড়িগ্রা হইল উনাসীন, তপক্তার জঠ গেল বনগণ্ডে, দেহকে নান্রিপ ক্লান্ন করিদ!, এত বতিদ্বা শেলে 
বাছত বাছিয়া খাইতে লাগিল জগলী কুল! 


প্রি অমিত, 

শ্বপ্রাণ লইয়া 9০০১৭ ছাপাইতে তো! চাহে নাই? তুমি তুল সুবিয়াহ্‌ । ছবিগুলি 
ছুইলে সেগ্ডলি $০০1০1/ হইতে বিলাতে পাঠাই বাহাতে অল্প খরচে ছাপানো হইতে পারে তাহার 
বন্দোবস্ত রিতা ঘেওয়। যাইতে পারিবে এইমাত্র তুমি বড়ছ্রাঠামশারকে* ভাল করিষ্বা বুকাইয| দিও? 

রবিকাকার গল্প সন্বস্ধে তিনি বেরপ বলেন 51৫5 করিয়া তাহাকে দেখাইয়া! দেখাইয়া আীকিও। 
বীজের ভিতর বেমন গাছ [৩৪]-এর আড়ালে 10641 তেমনি লুকাইয়া থাকে, খু দিলেই পাইবে। 

তোমার অনন্তার 95308 গুলি পাঠাইতে ভুলিও না। লনরেণ গুপ্ত 781) মালে তাছারগুলি 
লইয়া আসিবে। 

বপগ্র়াপের ছবি বড় শক্ত, কেননা সেটি নিজেই একটি চমৎকার ছবি। কেবল ছবি ন! দিয়া সেটাকে 
গোটাকতক ৫5০০£986%৩ 1১০19৩হ দিব| ছাপাইলে মন্দ হদ্ব না। কিন্তু তাহাও করিয়া তোল! লমন্- 
সাপেক্ষ, এবারের মত ছবি না দিয়! বইখানি বাহির ফর! ছাড়া তো উপাদ দেশি মা। আমার গল্প পূজার 
যধোই বাহির হইবে । 


১. ভিজেত্রনাখ ঠাকুরের ব্রাশ (ও আবীন্রসাণের গরভুচ্ছের ) সচিত্র সংস্করণ প্রকাশের প্রস্তাব উপলক্ষো এই পত্র লিবিত। 
শসগক্রষে উল্লেখযোগ] যে এক লব অব্মীজনাৰ স্বর: ব্বহশরাণের কোনো কোনো প্:শ চিত্রিত করিযাছ্ধিলেন। 

২. ইত্তিচান সোসাইটি বব ওরিকেস্টাল আর্ট 

০ দিরেববাদ ঠাকুর 


বিশ্বতারতী পত্রিকা কাতিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শক 


প্রি অসিত, 

তোমার চিঠি বীরেশ্বরের* লেখা সব পেয়েছি। সময়াভাবে জবাধ দিতে পারি নি। 

Traditiou-a আর a5॥i০n-এ গোল করেছেন বিরু১। বোটা ছাড়া কল ঘেসন 'আগান্ব, 
tradiliou ছাড়। arl-ও তেমনি অদস্তব ॥ মৌচাক 175৫180॥-মতো গড়া ছয় মঘুও তৈরী ছয় 
07701010710) প্রায়? নতুন নতুন বাগানের ক্লে নতুন নতুন মৌমাছি মধু রচনা করে, এই তে! 
জানি। চাকু ছাড়া নধুর সালে কেমিক্যাল মধু যা জার্মানি ও বিলাত থেকে আসে; তার স্বাদ আর 
আসল মধুর স্বাদ ঢের তাং ॥। 5০০০৮০ রোগীর পক্ষে, 01০০৭: তাও মুমুযুরর পক্ষে, স্বন্ব যাহুঘের 
পক্ষে আক না ছয় মধু । তাড়ি খাছ যাতালে তাও প্রশ্গতের ॥॥৭di৷i০৷৷ আছে। গুড় প্রস্তুতের 
Iradition ছেড়ে শুড় কে করে? আমাদের প্রতোকের অস্থি মাংল নচ্ছ| মবই 09911107 মতো 
ধরে, তবেই হয়েছি তুমি, আনি, এ ও, সে; ওটা বাদ দিযে 5}ri নিয়ে ভৃতগত ব্যাপার সাঠি হতে 
পারে। পুব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো দেশই নেই, কোনে। এঃ€ নেই ঘার tradition 
নেই, খালি আমাদেরই থাকবে ন+_ এ কেনন ফখ?? দগং জোড়া ফুলবাগিচা, ছেড়ে দাও সেখানে 
ছাত্রদেস, বেছে নিক নিচের অন্তত নিজেরাই ৷ নয় তো (03৭101০0 বাদ ছবি, যুতি, তাদের করে 
দেখাও পারে। তো-_ Example is better than 00০০0: বরং অজস্থা জাল, কিন্তু Argentine 


কিছুতেই নয়। 


প্রিয় অমিত, 
তুমি ভো দেখানে ০৫ 9০৮০০)-এর কর্ধী কিন্তু আছ তোমা একটা নৃতন ও চন২কার ছিনিযের 
খবর দিই, যা লক্ষৌ-এ তৈয়ী হয়ে বিত্রী হচ্ছে অথচ এতদিন তোমরা সে আটটার খবর নাওনি একেবারেই ং 
আমার কয়েক আত্মীয় এবার লক্ষৌ থেকে এক টিনের বাক্স ভত্তি মাটির পুতুল এনেছেন, তার ঘধো 
দেখলুম কতগুলি এক ইঞ্চি পরিমাপ মাটির গড়া নানা রুকন পাখীর মূতি, বদতি মজাদার খেলনা । এই যেমন 
পাখীর তেদনি পশুর 9০% নিশ্চয় আছে, আপানিদের তৈরী ছোট ছোট চিনেমাটির মান্ৃধ পন্ড পাখী 
ইত্যাদি বেখেচ তো? টিক লেই ৪, কেবল পোড়া মাটিতে হাতে রং করে গড়া, এই তষ্চাং। 
খেলনাগুলো! একেবারে বাজারের রকমে ০1:59] কিন্তু গা শেখার পক্ষে ভারি কাজের | তুনি যদি খেলনার 
খোজ নিয়ে ছুই সেট পাখী এবং ছুই সেট চতুষ্পদ ইত্যাদি ০০০1181৩9৫৮ কিনে আনাকে ভাল করে 
pack করে V. P.-তে পাঠিয়ে দাও তো তোমা শত শত আসর্ববাদ করি। তুমি জিনিষগুলো! দেখলে খুনী 
হযে, আর ছেলেমেয়েরা তোমার তো সেগুলিকে একেবারে গালে পুরে দেবে। নীচে কেট! পাখীর পুরে 
মাফটা ঘথাসন্ভব দিলাম । এই ৪71131-এর নামধানও জান! দরকার । একে তোমরা উৎসাহ দিও।২ 
১. জীবীরেছর সেন 
২. ট্রে অসিরনুসার লিখিরাহিলেন-_ "জাপৰায় পতধানি পেরে বড়ই আনন্ত হলুম। বেলন। আনি চিক 2 জিদিবই (হাটর দূড়কি 
পাখী) তৈরী করিয়ে E9০৮০/৭-এর বারন বন্ধন প্রচার কছেডি। এখন আপনা নিকট ঠিক সেই কিসিষেরই হশংল। 
পেয়ে আছি পূবই আনন্ৰিত ও গৌঁযবাছিত বোৰ কয়চি।- " 


চিঠিপত্র 


প্রিয় অলিত, 

‘কলার বোল’ যা দ্ধ একট। হাতের কাছে ছিল তাই পাঠালান। ইইস্রাঙ্গী ভাষার প্রতিন্ননি 
দিয়ে মানাদের কল| স্বদ্ধে বলাবলি চালাতে হনি হু তবে আমি বলি ইংরাজীটাই ঝ| রাখলে 
মন্দ কি? যদি সতি একট! অভিধান চাও তে| গায়ের নিহি, সহরের কারিগর, এদের কাছ থেকে খুরে 
ঘুরে বোল্চাল্গুলো আঘান্ব করে নেবার চেষ্টা কর। এনা হলে সবাই “মাকালিক স্থাপন 'উৎকট-দার।- 
প্রিযতা'র মত উদ্ভট হচ্ছে উঠবে__বাংলাও হবে না, ইংরাদী ও হবে না, ছিন্দীও হবে না। তা ছাড়া বিশিব" 
নিয্সে ফেনন দাগে বোল পরে মান বা আগে মোচা পরে কলা, ৪৮8 শদ্বন্ধে তার উদ্টোটা ঘটে ঘথ। 
আগে কল! তারপর কলাভবন, শেষে সেখানে বসে বোলচাল্‌ । আমি দেখছি আমরা কলাবাগান প্রস্থ 
করে বলতে চাচ্ছি কলাসংগ্রছের পূর্বেই । একেই বলে চলিত কথায় গাছে ন| উঠতেই এক কাদি। চলিত 
কথার মধ্যে অনেকপানি আ|নানের অনাবিষ্কত, সেই জগ্ডেই বলি বলে থেকে। না। চলে ফিরে কথাগুলি 
সংগ্রহ কর। 


ইদসীলতৃফা ও ত্রকে লিপিত 
শোস্টবার্ক 
কলিকাতা ৩১ মার্চ ১৯২৪ 
সোমবার 
ওগো সপ্তশিজি 


ছাপানি চিত্র সম্বন্ধে, তোমান প্রবন্ধটি’ পাঠ করে গোটাকয়েক প্রশ্ন মনে উদ হয়েছে লেগুলি শিল্পের 
প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্ন হিসেবে লিগে পাঠাচ্ছি__ গুরু-শিল্প বাই মিলে জনে জনে নিদ্দের নিজ্রেশ্ব লাম 
সই করে প্রশ্নের সন্ধূর আনার কাছে পাঠাতে যেন হন্তথ| না হয় 
আন 


১. গাছের গুড়ির উপরে একট! ফড়িং এবং গাছেহ গুঁড়ি ছেলান দিয়া একট! মাহ এ দুটোকেই 
চিত্র হিসেবে একই প্রাকৃতিক দৃশ্য বলা রুল ন। টিক? 

২ প্রাকৃতিক দৃশ্য [,a:dscape, Nature 980৭5 ইত্যাদি জীবযুক ছলেই কি নিছক Landscape 
ছুয় না স্বীবকে বাদ দিয়ে [৭৭5০3] আছে_- এ বিষয়ে তোমার মতানত ব্যক্ত কর । 

৩ “ভারতীয় চিত্রে কোথাও দৃশ্ব চিত্রের স্থান নাই” এ কথাটি তুল না ঠিক লিখিয়া দানাও। 

৪ “আমাদের (চিত্রে) দাহ্য সাননে, প্রকৃতি পিছনে; আর জাপানীদের প্ররুতি সামনে মান্য 
পিছনে” এই উক্তির সত্যাসত্য প্রমাণ কর লিখিহাঁ_ এবং প্রকৃতি বলতে কি বোঝায় তাও নির্দেশ কর। 

4 "পিউ বন্ধ, মহারাজ অক্কের| বীণ! বাজাতে বার্থ হয়েছে-_” এই ছত্রটিতে তুল কোখাঘ আছে 
সংশোধন করে লেখ এবং প্রশ্বরর্্তা প্রশ্ন লিখিবার সময় কোথায় কোথান্ব বানান সবল করেছেন সেটাও 
ধরে দাও। 

৬ L৪৷৭5০৭7তর প্রতিশব্দ দৃশ্তচিত্র না দার কিনু হবে__ চিত্র নাহেই তো দৃশ্ব ৷ 


—— — 


৯ জাপানী আর্টের ধংকিকিৎ 1 ডারভবর্ব ১০০, হত 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শক 
বিশেষ প্রচ 


একট! ছবি চীনের কি জাপানীর কি ভারতবাসীর অখবা মিশরবাসী কিছ্বা সাহেবের আকা এটা বে 
পহছেই ধর| পড়ে দেখধানাত্র তাহার কারণ অহসন্ধান কর। প্রাচীনকাপেই শিল্পের মধে ভিন্ন জাতি 
হিসেবে থে রূপের ভিত্রতাও ছয়ে গেল ওটা মানবমনের কোন গোপনীয় রহস্ত ব্যক্ত করছে তা বিচারপূর্বাক 
লিখে জানাও । 
৭ আজকালের দিনে ছাতীদ্ব শিল বলে একটা শিল্প উদ্ভব ছতে পারে কিনা এ বিহয়ে তোমার 
মতামত দানাও_ 
ইতি 
প্রশ্ববর্ততা 
জমবনীঙ্জনাথ ঠাকুর 


শোবার 
শান্তিনিকেতন ৮ এপ্ৰিল ৯২৪ 
লোমৰার 
[ কলিকাতা ) 
প্রিয় নী 
আমার প্রশ্নের জবাব তুনি সহজে বেশ পরিষ্কার করেই দিয়েছ দেখে আনন্দ ছল--তোনাকে প্রবেশিকা 
পরীক্ষা উতীর্ণ বলে ধরা গেল। প্রশ্নের উত্তরে ধদি তোমার ছারও ছতো তাতেও আমি তোমাকে ধন্তবাদ 
দিতে এবং কবির ভাষায় যে ছার স্বীকারের কথা যলা হযেছে সেই কথাই শ্মরণ করতে বলতাম 


তোমার সাথে বারে বারে 
ছার মেনেছি এই খেলাতে 
যে 21005. হারতে ভয় পায় লে কোন দিন কিছু ছিতে নিতে পারে লা এটা তোমার সহপাঠীদের 
নিয়ে দিও! 
প্রশ্ন এবং উত্তরগুলো ছাপাতে চাও তো আমার আপত্তি নেই তবে আমার বানান ভুলগুলো 
শুধরে ছাপিও। 


Landscape-র [উক প্রতিশব্দ হুল *স্থানচিত্র' আমাদের অলঙ্কার শাস্থে কহ রকম চিত্রের কথ! বল! 
হয়েছে যথা_ ১ চিত্র ২ বন্ধচিত্র ও আকারচিত্র ও গতিচিত্র ৫ স্বানচিত্র ৬ হর্ণচিত্র ৭ শ্বরচিত্র 

তোমাদের ওখানে ঘিনি পর্তিত আছেন তার কাছে এই কটা রকম চিত্রের হিসেব জেনে নিও নগ্তো 
এখানে যখন আসবে তখন আমি বুকিয়ে দেবো। 

গরমে তোমাকে ভাবিয়েছি বলে মনে করে! না, চিন্তামণি যাতে পাও তারি চেষ্টার আছি জেনো । 

সবাইকে আমার আশির্বাদ দিও 

তোমারি 
ভমবনীন্্নাথ ঠাকুর 


চিঠিপত্র 


শিল্পী ঈীচারুচ্ব রাক্ষকে লিখিত 


ব্রি চারু 
তোমার ব্যসের ছিসেব লিঙ্কে বদি তোমাকে ছেড়ে দিই কিন্বা তোমার জাতের পবরূটা নিয়ে চুপ করে 
বসে থাকি তবে তোমাকে জানা একেবারেই ছল না, তেমনি এই চীনদেশের ছবি সৃষ্টি ইত্যাদির বেলায় শুধু 
এগুলো কত দিনের এবং কোন্‌ দেশের ইত্যাদি জেনে মার্টষ্ রল পায় না। 
এরা কি সংবাদ নিযে এস, কোন রসের উত্বেক করলে এই লব দেশ দেশাস্থরে দূত এবং অভাগত 
এইটের খবর নেওয়া যখন হুল তখনই এদের সঙ্গে ঠিক উপঘূক্ত বাবহার করলে তুৰি, ন| ছলে কাপ্তেন বাবু, 
যেষন কুক কোম্পানীর আড়গোড়ায় গিষে ঘোড়ার গত দেখে বেলের ও লক্ষণ বিলিয়ে জাতের ঠিক করে 
আসে সেই ভাবের বহার করলে এই সব শিল্পদেবতার দূতগণের সঙ্গে, এদের সঙ্গে আসল পরিসর ছলই 
না তোমার। 
তোমারি 
প্রন্ঘবনীঙ্ছনাথ ঠাকুর 


তরশ পত্রিকার সম্পাদককে লিখিত 


ওগে। তরুণ সম্পাদক, 
এই বুড়োর আশির্বাদ গ্রহণ কর, কিন্তু দূরে থেকে তাকে নমঙ্গার.ফ'রো, অনতধা হলেই বিপদে পড়বে। 
বূড়োকে তরণ বলে স্থল করা তোমাদের স্বভাব, কিন্তু বুড়ো সে জানে শিং ভেঙে বাছুরের দলে ঢুকতে 
পারলে বেশ এক চোট নোড়লী করবার স্থবিধা পাবে । ভাই শে দূর থেকে কাছে এগোতে চাস তোমাদের 
নানা ছলাকলাদ্ছ তুলিছে৷ সাবধান! বুড়োদের লেখা যত কম পারো ছাপিও। একটা গল্প আছে 
কচিপাতায আন একটা ছাগলে একবার ভাব হয়েছিল । কচি ভালে কচি পাতা, ছাগল তার নাগাল 
পায় না, কিন্তু রোজ তাকে ডেকে বলে__- তোমার ছুটন্ত ভাবে আমি মদে আছি । শয়নে, স্বপনে, জাগরণে 
তোমারি নবছূর্বাদলঙ্কাম ছবি মনে পড়ে। ওগো তরুণ এসো বুকের কাছে! কচি পাতা খুলি হয়ে 
ভাবে এখে আমার একজন, এর প্রাণে যৌবনের ভ্বোস্বার বইছে দিনরাত! কুল করে পাতা ফলভরে 
ছয়ে পড়ে, এঁপিত্বে আসে মাঠের দিকে ৷ বুড়ো মালী এসে ্ষল পেড়ে নেন্ত! বুড়ো ছাগটা এলে সবুজ 
পাত! চিবিয়ে নিজের চোত্বাল সবুজ রংএ ছুপিয়ে চুপি চুপি কচি ছেলের মতে! না মা করতে করতে অন্ত 
গালের কচি পাতার দিকে অগ্রসর হন্। ইতি_ 
অর্চবৃদ্ধ তোমাদের 
উনবনীস্নাথ ঠাকুর 


৯৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শক 


উত্তরা-সম্পামৰ জীহরেশ চত্রৰতকে লিখিত 
কলিকাতা ১১৯ স্য্গ [১৩৩২ ] 


প্রিয়বরেরু 

তোনাকে বলেছিলেন বা বলবার ইচ্ছা ছিল তা বাড়ী গিরে লিখে পাঠাবো কিন্ত তখন ভাবিনি 

আবহাওয়াতে যে-সব কথা ফ্কুটি-ভুটি করলেও ভায়া এখানে এসে বরে যাবে! আবার ঘদি 

দিন পাই তো লে-সৰ কথ! হয়ে দুটিয়ে নালা গেঁথে পাঠাবো “উত্তরা"র জক্টে। গোদঘতী নবীকে আমাদের 
আগেকার লেখকেরা ডাল চক্ষে দেখেন নি, ত| তে! দান “ভোজলং বয় তত্র শত্বনং হটমদ্দিয়ে, নরণং 
গোমতীতীরে" কিন্ত সত্যি বলছি_ এ গোষতীর ধারেই আমি অনেকদিন পরে একটা নতুন জীবনের 
স্বাদ পেয়ে এসেছি-_ আমি বোধ কচ্ছিলেন আমার কাছ স্থুরিয়ে গেছে কিন্তু এই নবীপারে আমার নতুন 
কর্মক্ষেত্র আমি বিস্তৃত দেখে এলেম, কাজেই আমি সেই প্রাচীনা গোমতীর নতুন নাম দিজ্ছি "খুমতী নদী” । 
আমি আনার প্রে্বলী “ঘুমতী”ফে ঘুর খেকে উঠে দেখেছি, ঘুমোতে ঘাবার আগে দেখেছি, সকাল সদ্ধযা 
আমি তাকে শুধিয়েছি_ সে কাকে খুজে খুজে ফিরছে! “ঘুমতী” মামাকে তার মনের কথা বলেছে_- 
সে চাচ্ছে তার বাদশা বেগমকে! সাহ্মহুলের হ্ন্দতরী পরিচারিকা-_ সে সকাল-সন্ধ্যা অপরূপ সাছে 
লেজে “নোতিনছলের” ধারটিতে এসে দাড়াতো-- মামি তখন ঘাটে বসে__ আমাকে লে শুধোতে|, “এসেছেন 
তারা!” 

আমি বলতেন_ “কই না তো? প্রাতস্কযায় কোনদিন সোনায় ওড়না! টেনে, সাহংসন্ধযা্ কখনো বা 
নীল বোরখা আপনাকে আড়াল করে সে চলে যেতে|। একদিন তখন বন্ধারাগে বারোদোয়ারীর 
টুকরো টুফরে। পাখরগুলো ছোলির দিলে আবিরে বেন রাঙা হয়ে উঠেছে, নদীর ওপার থেকে অকালে 
দক্ষিণের হাওয়া বইতে শুরু করেছে, সেই সময় আমি আমার ঘুমতী নবীকে বলেছিলেম-_ “তোর বুকে 
আমার ঢাঞ্জা কি পড়েনি ঘুমতী ?” 

নদী সে স্থির ছয়ে আবার দিকে চেয়ে রইলো-_ দক্ষিণের বাতাল দূরে কোনধানে ধুলোর ধা উড়িয়ে 
চলে গেল তার ঠিক নেই, আকাশের রং মুছে গিয়ে নদীর বুকে এক টুকরো পাঙাস আলো উড়ে 
পড়লো, হঠাৎ সেই আলোর উপর দিযে আমি আমাকে ভেসে যেতে দেখেছি 

হাত্রীশৃল্ট একখানি শৃন্ত তরীর একা মাৰি! 

খূষতী নদী বেয়ে ঘূরে ঘুরে নৌকো চলেছে, নদীতীয়ে কোথাও বাজছে_ উৎসবের সানাই, কোথাও 
ছলছে নদ্লিসের বাতি আর কোথাও বা বাদশার কবর স্বন্ধ অন্ধকার জলে ফেলেছে আপনার ছায়।। এমনি 
করে খুমতীর বুক বেয়ে আনার ছায়া-দৃষ্ঠিকে আমি দেখে এসেছি ভেসে বেড়াতে ! ঘুমতীর জল আমার 
তকে ভিজিয়ে দিয়েছে__ অত্যন্ত মধুর, অত্যন্ত বীতল স্পর্শে, আমি ঘুমতীকে, তার দুই কূলকে, তার 
আশে-পাশে যে'কেউ এবং যা-কিছু ছিপ সবাইকে আপনার করে পেকে এসেছি, ঘুমতী নদীয় বাতাস 
আজও আনার বুকের ঝাশিতে নতুন পুরোনো দুই স্বরে বেজে চলেছে! 

তোমারি 
উনবনীন্রনাখ ঠাকুর 


চিঠিপত্র 


গুঘমপনাপ বিদাকে লিখিত 


ওগো সম্পাদক, 

তোমার ‘সাত ডাইরে'র পালটা বেড়ে হয়েছে দু-এক জায়গায় ছ্ব-একটা বগা বদল করে পাঠালুয ৷ 
শালাটাতে গান [দিয়ে ভ্তি করে দিতে চেষ্টা করো। আমার মাথায় একটা [01৩: ঘূ€ছে__ লেখো যদি এটা 
নাটকে ফেলতে পারো “বড় কাদা বড় বড় রাজ্য দব করতে গেলেন, মন্ত হাতি ঘোড়া বড় বড় 
লেনাপতির সঙ্গে । ছোট রাজ! গেলেন ছোট খাছ জর করে নিতে খেলার হাতি দোড়া নিথে। নিক" 
বিদয়ের শেষে দুই রাদার দেগাঁ_ তর্ক উঠলো দত কার বেশি-_ জযুলন্মী এসে ছোট রাডাকে মাল! 
দিছে গেলেন।” 

আমি এখন ছবি নিখে পড়েছি__ লেখার দক! শুক্ষা-_ তাই তোমাকে 1101টা উপহার দিলেম। 


তোমারি 
ভৰ মবনীন্ছনাথ ঠাকুর 


ভদিনী৷ বিনদিনী দেবীকে লিখিত 
শনিবার 


প্রি বিনরিনী, 

আম তোমার পত্র পাইলাম। আগ্রার শুত্র স্বপ্ব আর হিযাচলের ডুযারতরঙ্গ দুইই দেখিবার সামগ্রী । 
এক মানবের সঙ অস্রটি ভগবানের খেলা_ অতি অর্দি্বচলী্গ! ঘরে বশিয়। মলে করিতান__ বরফের পাহাড় 
বুঝি একখানা প্রকাণ্ড মেঘের মতো সাদা! হইবে, বিন্ধ এখন বুঝিতেছি কতই না তফাৎ-_ লে তীক্ষতা ও 
ধবলতা যেঘে লন্তবে না। তোমার পত্র পড়ি! বুবিতেছি জাগ্রার তুমি সকলি দেখিয়াছ কিন্তু ফতেপুর ও 
শেকেন্দ্রা্র কোন কথা লেখ নাই যে? আগ্রায় শাজাহান বাদশার সকলি পাইবে কিন্তু আকবর শাছের যা 
কিছু ওই দুই জায়গার দেখিবে 

শেষেন্র’ ঘে কোনো ফথাই বলে না। তার কি সেখানে ডাল লাগিতেছে না? বেচারা বড়ই একা 
পড়িয়াছে দেখিতেছি। তোমার ছেলেমেয়েরা! বোধ ছয় খুব 'মানন্দে মাছে। কিন্তু তাহ্ধমহলের লৌনর্ঘা বা 
মর্যাদা একটু অধিক বসে ন! দেখিলে লশপর্ণনপে বৃষিয়া ওঠ! কঠিন। যমুনার পরপারে শাদ্রাহানের নিজের 
ছন্ত কালো পাখয়ে এক লনাধিমন্দির প্রস্থত করিতে দিলেন তীহার ইচ্ছা ঘদুনায় উপর দিবা এক লেতু শির্াণ 
করাইয়া দুই লমাধিমন্দির একত্র যোগ করিদ্ব। দিবেন_ সে জারগাটা দেখিযাছ কি? যীনাবানারের বেখানে 
রাজপুত মহিবী আকবরশাছের বুকে ছুরি বসাইতে গিরাছিল সে স্থান দেখিবার উপযুক্ত | নৃূরঞ্জাছানের 
পিতার সমাধি যাহাকে বলে ইত মাতউদ্দৌলা, কেরায় ভিতরে বেগম সাহেবের গোর এই সকল ইতিছাস- 
প্রসিদ্ধ স্থান দেখিতে সুলিও না! আমি বদি সঙ্গে ঘাকিতাম তবে এ সকল স্থান নিশ্চয়ই খুঁছিয়া বাছির 


১. বিষনধবী দেৰীয় স্বামী শেষেত্ৰন্কহণ দট্টোপাধ্যায 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কারিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শক 


করিতাম ॥ মধুর! বৃন্দাবন আর অপুর বৃন্দাবন নাই কিন্ত আগ্। এনও সেই আগ্রাই আছে। শেেজকে 
বলিও ঘদি পুরাতন ছবি সংগ্রহ করিতে পারে তবে যেন চেষ্টা করিতে ক্রটি করে না। 
উমবনীন্্রনার ঠাকুর 


বৃহস্পতিযায় 

প্রিয় বিনছিনী, 

কাস থেকে তোমার চিঠি যখাপমন্ধে পেয়েছি। সারনাখ অতি আশ্চর্য দাগ! আমি সেবারে 
এলাছাবাদ থেকে গিয়ে দেখে এলেছি। জারগাটা প্রথন দেখেই আমার খুব চেনা চেনা বোধ হয়েছিল, 
আনার মনে ছল বে নন্ৰিয়ের কোণে কুযোটার ধারে আনার দোকান ঘর ছিল সেখানে বসে আমি মাটির 
পুতুল আর পট বিক্রি করছি সহরের ছেলেমেঘেগুলে! আমার দোকানের সামনে রংং কর! পুডুলগুলোর 
দিকে চেয়ে ছা করে দাড়িয়ে । নেষের| ফাননের কুদ্ধো থেকে জল তুলছে গঅগ্ুব ফরছে নন্দিরের 
লিড়ি বেয়ে লোক উঠছে নামছে। এসব যেন অনেক দিনের শ্বপ্রের মতো মনে পড়ে গেল। আরও 
আশ্চর্য যে অতগুলো ঘরবাড়ির মধ্যে আমার ঘরটি আনি দেখেই চিনতে পারলুর € কি ৬ হাত চৌকে! 
একটি ছোটো! ঘর দরজার উপরে ছুটি হাস পাথরের চৌকাটে লেখা আছে । তোনরা বোধহয় লে 
ঘরধানি দেখনি সেটা নেছা ছোটো সামান্ত দোকান ঘর কিনা, আমার মন কিন্তু আছও সেই ঘরধানিতে 
পড়ে আছে। সারনাখের খাছুঘরে যেসব মাটির ঘোড়া খুরি গেলাস কুঁজো দেখেছো! সে সব মানার 
ছাতে গড়া তার কোনো কুল নেই। তখনকার পটগুলো৷ কোথার গেল কে আনে। 

লোকে ঘরে ফিরলে মন যেমন হছ সারনাখে গিষ্ে মন আনার ঠিক তেননি হয়েছিল) 


তোমাদের শুঃ 
অবনদাদা 
করা উন্রণা দেবীকে দিশিত 
Tagore Studin, 
5, Dyarahaaath Tagore Lane, 
Calcutta. 
রবিবার ১৯৩১ 
কল্যানীয়| ইরা 


তোর চিঠিতে সব খবর পেকে নিশ্চিন্তি ছলেম। ধতই লোভ দেখাও, এখন কলকাতা ছেড়ে কোথাও 
নড়ছিলে-_বেশ লাগছে কলকাতা, আহা এমন স্থান কি আর আছে! কোথায় লাগে তোদের 
ঘাটখিলা_ প্ৰাহ, এই শহরের বাড়িঘেরা দৃশ্য কি চনৎকার ! সকালের একটু একটু কুরাসার মধ্যে দিযে 
বাড়িগুলোর উপর দেখছি রোদ ব্দার ছায়া পড়েছে, দেখাচ্ছে ঠিক যেন পর্বতের গায়ে আলোচছায়ার 
বরণা বরছে! মাঝে মাঝে একটা চিননি ধূলা ছাড়ে আর মলে হনব বেন বনের মধ্যে কারা চড়.ইভাতি 


চিঠিপত্র 


খেতে বলেছে__ রান্নার গন্ধ পণ্যস্থ নাকে আলে! তার উপর এখন আবার ছট্গুজো লেগেছে লিংবীর 
বাগানে-_ সকাল থেকে রাত বারোটা একটা! পং্যস্থ চমৎকার নুরে চারিদিকে নাদৌল ডাক ঢোলের সঙ্গে 
মেয়ের! ছেলেরা গান জুড়ে দিছেছে, ওধারে কোথাদ্ধ একটা! নতুন, বাড়ি হচ্ছে_ সদ্দ্রা ছাত পিটছে 
তালে তালে ছপ ছপ, মলে হয় ঠিক যেন কাঠঠোক্রা ডাকছে কুব কুব। থেকে থেকে মোটরগাড়ি ডো, 
সেও স্বরে বেজে যাচ্ছে রানশিঙে! একদল পারা ছাতে__ নীল আকাশের গারে কালো দিবে লেখ_ 
চুপ করে বসে থাকতে থাকতে অকারণে কাক বেঁধে উড়ে পড়লো, আবার একটা পথ হারিয়ে এলে 
বললো আমাদের কার্দিশে রোদ পোহাতে, কি হন্দর ! ঠিক বেন ফাচপোকার লাড়ি পরে টুহুদিদি' বলে 
আছেন। বারান্দার উপরে রোদ পড়েছে এলিয়ে, একদল চড়াই তারি উপর চেঁচানেচি ডিগবাছি খেলা 
দুড়েই হঠাৎ পালালো, দেখি লি কুকুর প্রবেশ করছেন পানে পায়ে। বাগানে লট্কান গাছে দুল 
ধরেছে, তারি মধু খেতে একটা প্রাপতি সকালে দুপুরে ঘুর ঘুর করছে। ছুলগুলো লাল জামাপরা 
টুম্বদিদির খোকাটির মতে! গটিহুটি নোদে ঘুম ঘাচ্ছে। ফাগডিমি আকাশে সন্ধ্যাবেলা ফাহছল গড়ে, 
মানত, কোনটা হাতি, কোনটা কিন্তৃত-কিমাকার গোলাকার! রাতে রেডিওতে দূর খবর আলে আল 
তার পর বাদশাং মশায় কালেন, কাদেন, ঘুলিযে ঘুমিবে শর দেখেন নিশ্চয়, কিন্তু সকালে লব কূলে যান, 
বলতে পারেন না। ছোট্বাবু$* টুহদিদি ওর! ভালো তো? পহ* তুমি আমাদের মানা নিও। ইটালীতে 


[Entally] ঘাঝো একদিন । কোকো এবনো আসেনি চিঠি দিয়েছে ভালো আছে। বামনা সবাই 
ভালে! আছি। ইতি 
অবনীঙ্মনাথ ঠাকুন 
বার 
[ সাহৱাদলুর | লাহনা] 
খুকী, 


এবারে এখানে বান ডেকে সব ছলে ভষ্জি। ঘর ছুরার গাছপালা ঘোড়া গরু সবাই ছাট্ছলে দাড়িয়ে 
আছে। নৌকো কিন্তু ভারী আনন্দ-__ যাত্রী বছে ধানক্ষেতের উপর দিয়েই পাল তুলে পাপ্দীর মত চলেছে 
চমৎকার দৃশ্য । পদবাবু* আর তুই বেশ আসতে পারতিস॥ ড্যেরে বোটে চড়ে বেলা দশটার মধ্যে পৌছে 
গেছি। পথে দৃষলধারে কৃতী । চমংকার লোভ! দেখতে দেখতে চলে এলেন, এ যেন কবিতার রাজস্ব) 
সোনার বাংলার অপরূপ রং দেখে চোখ জুড়িয়ে ধায়। ইচ্ছে করে এইখেনে একট! নৌকোর অনেক দূরে দূরে 
স্বরে ফিরে খালি চলেই চলি ভেলে আর ভেলে । আদ চাদ উঠেছে সপ্তবীর-_- জলের উপর নৌকো ছেলের 
দল গান গেয়ে গেরে বেড়াচ্ছে__ কী তাদের ফুষ্ি! আমার ভাঙা হাতে ছবিও হদ্ব না বেশী লেখাও চলে না 
৯1 দোৌঁহিত্রী, সশিলাল গজোপাত্ডায়ের কলস, রেঘা। 
২1 পৌঁত, ধীশ্মসিতেক্সৰাখ ঠাকুর 
৩। আপৃশীনাশ দুশোনাধ্যার, | শ্ীরেব! দেবীয় স্বানী 
৪) কিউ জানতে ঈএশবনাশ মুখোপাব্যার 
* | পু ধীডরশে্গৰাখ ঠাকুর 
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এই মা টাকার খড়া লিন্ুকে তুলে এসে এই চিঠি লিখছি। উৎসব সাঙ্গ হলো, এবারে কিছু দিন কাল 
আর একটু একটু বিশ্রাম। আসছে হন্তার বাড়ী যাবো! । আমি বেশ আছি। ফলিদৃদদি নি্ার কারি কাটলেট” 
আর গমলাবাডির দুশ, মুদি সন্দেশ খুব চলছে ।__ইতি 

ভঅবনীন্তরনাখ ঠাকুর 


বিশ্বভারতী পত্রিকার বর্তমান সংখ্যা অবনীহ্ছনাথের কুড়িখানি চিঠি মূত্রিত হুইল। ইহার অধিকাংশ 
পূ্বপ্রকাৰিত, কিন্তু অনেক গলিই পাঠক সাধারণের পক্ষে দৃস্থাপা। ১ সংখাক পত্রধানি শবিশ্বরূপ বহর 
লৌদগ্ে প্রান্ত । অন্ত চিঠিগুলির পূর্বপ্রকাশ-নির্দেশ প্রভৃতি দেওয়া হইল: ২ ও ৩ সংখ্যক পত্র ১৩৩২ 
কাল্‌ডন সংখ্যা শাস্তিনিকেতন পত্রে প্রকাশিত । ৪ সংখ্যক পত্র ১৩৩৩ বৈশাখ সংখ্যা শাস্বিনিকেতন পত্রে 
মৃত্িত। ৫-১০ লখাক পত্র ১৩৫৮ পৌধ অবীজ্ঞনাথ স্থতি-সংখ্যা উক্ত্ায় প্রকাশিত শ্ীগিতকুমার 
ছালদারের 'অবনীঙ্ুলাখ ঠাকুর ( চিঠিপত্রে )' প্রবন্ধ হইতে গৃহীত ১১ ও ১২ সংখাক পত্র ১৩৪৭ ফাল্‌গুন সংখ্যা 
প্রবাসীতে প্রকাণিত প্মসীনরভুখণ ওপ্তের “মবনীজ্ঞনাথ' প্রবন্ধে মুত্রিত। ১৩ দংখ্যক পত্র ১৯১১ আহিন সংখ্যা! 
ঝাশরী পত্রে ও ১৪ লংখাক পত্র তরুণ পত্রিকা প্রকাশিত । ১৫ সংখ্যক পত্র উত্তরার পূর্বোর্লিঘিত সংখ্য! 
হইতে গৃহীত। ১৬ সংখাক পত্র প্রদখনাখ বিশীর সৌছন্ত প্রাণ্ড; তিনি এই সময়ে শান্তিনিকেতন পত্রিকার 
বমপাদক। ১৭ ও ১৮ সংখ্যক পত্র ঈীনতী প্রতিমা দেবী লিখিত 'স্থৃতিচিত্র এ্রশ্ব হইতে পৃহীত। ১৯ সংখ্যক 
পত্র, অবনীননাথের কন্তা রীদতী উম! দেবীর “বাবার কথা’ পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। ২৭ সংপাক পর 
১৩৬৪ শ্রাবণ-আস্বিল সংখ্যা সংযোগ পততিকান্ন দুত্রিত হয়) ১৩১৪ ও ২০ সংখ্যক পত্রের প্রতিদিপি 
উমোহনলাল গঙ্গোপা ধ্যানের সৌদ প্রান্ত । 





১. জঙগিবাছিতে পুপ্যাহ উৎসৰ 
২ চিরকযার সভার অক্ষরের গান “এলো! দাড়ি নাড়ি কলিযনছি হি, ও তৎপর গারুকেস্বরের পর "আর রাহা কী হয়েছে 
হলো দেখি। জক্ষরবাধু, কাছি না কাটলেট ।' এই প্রসঙ্গে অনেকের সনে পড়িযে। 





বাধীশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ 


অশোকবিঙয় রাহা 


/ রূপলোকের নাচুয অবনীঙ্গনা বাযীলোকে নিযে এলেন এক আশ্চর্য ত্পকধার জগৎ এখানে প্রতিটি টফরো- 
কথা ডের আগুনে আ'লে ওঠে, পংক্তিতে পংক্কিতে কিলিক দিতে ওঠে রেধা, চনক দিরে এঠে ছবি,_ পাতাস্ব 
পাতাদ খুলে ঘাব রবেরগ্ডের চিত্রশাল। | অথচ এক হিসেবে তার প্রতিটি ছবিই জীবন পেকে নেওগ, যদিও 
ভার ঈপকথাগুলি ভীবনের বাধা নিরমকে পব সত্ব নেনে চলে না : যেনন সপন, গেনন কলন; এরা ্রীবনের 
বন্তভারহীন সত্য।। 

তীর স্ূপধথার জগখট সত্যই বিশ্বরকর। এখানে প্রাণের একটি তাছ। টাটকা আব পাও যায এ বেন 
শরতের ন্বন্নর সকাল শিশিরে-মালোয় চারদিক ঝলমল করছে, উপরের আকাশ স্বচ্ছ নীল, কোথাও 
স্াশার লেশটুক নেই । এখানকার নান্গুলি আমাদের চোখের উপর পরিচিতের হতো ঘুরে বেড়াধ ॥ 
ছাসে, খেলা করে, নাচে, গান গার, বাশি বান্ধা; আবার ছঠাং কখন এবের বুকে এসে লাগে ফাছার চেউ-_ 
চোখ ওঠে ছলছল ক'রে। এখানকার পশুপাখিগুলিও এখানকার গাছপালার মতে| সন্্ীব, সতেছ। 
এখানকার পৃডুলগুলিরও যেন প্রাণ আছে, তাদের বুকে দুলছে ছোটে! ছোটে। হুশহখেক্র ধুকপুকি। এ এক 
ছাহুর রাছর, ইন্ঙ্গালের দেশ; এখানকার সব-কিস্থুই শিল্পীর গেয়ালি মলের স্থষ্টি; টুকরো-কথার রওচড়ালো 
টুকরো-দেখার “কাটুন কুটুম’; এদের বুকেই তিনি ছু ইয়ে দিয়েছেন ঙার মঙ্-পড়। স্বীয়ন-ধাঠি। 

বিশ্বপাহিতোন্ন বিশাল জগৎ খেকে ছঠাং এদিকে চোখ ফেরালে এননটি মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক । 
কেননা অবনীঙ্গনাথ আসলে রূপলোকেরই সাধক, বাণীলোকে এসেও তিনি মুখাত চিত্রশিল্পী । এই প্রসঙ্গে 
এফটি পরিচিত দৃষ্টান্ত মলে আসে : রবীজ্ঞনাখের তুলির মূখে একদিন কাকে কাকে মাম্চর্ঘরকনেরর ছবি বেরিত্ে 
এসেছিল; শেষ জীবনে ছঠাং ছবি গ্রাকতে শুরু ক'রে সম্ভবত আড়াই ছাদারেনও বেশি ছবি একেছেন তিনি, 
কিন্তু তবু, আমরা তাকে প্রধানত কবি বলেই জানি; তিনি নিজেও বলেছেন, তার সবচেয়ে বড়ে। পরিটন 
তিনি কবি। এর টিক উন্টোরকমটি ঘটেছে মবনীজ্তরনাথের বেলা। রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত কবি হতেও বাণীর 
আবেগকে মুক্তি দিয়েছিলেন রেখার, আর অবনীশ্রনাথ মূলত চিত্শি্দী হয়েও কপস্থত্টির আবেগকে ভাষ। 
দিয়েছেন লেঘাত্ব। বাণীলোকে এসেও তাই ছবির জাহৃকর হয়েই নেখা দিলেন তিনি! 

কিন্তু তা ছলেও একথা! সত্য বে ঠার রচনা তার স্বকীয় বাসীভঙ্গি একটি সার্থক শিল্পন্তপ পেছেছে। তার 
কে লব লমরে একটি সাবা গলার আমেজ পাই আমরা অথচ আশ্চর্য এই যে এর জস্ত কোনোদিন আলাদা 
ক'রে গলা সাধতে হয়নি তাকে । কী ক'রে এ সম্ভব হল সে এক রহ, তবে এটুকু বুঝতে পারি বে গার 
সুখের ডাষাটি আসলে গার ভিত্রকার ভ্ূপদাধকের ভাষা, তার কখ। অনেকটা 'রওরেখার'ই ‘রূপকথা’ । 
সাহিত্য রচনার শুরু থেকে তাই হয তো ক্পকথা-রীতিটিই বেছে নিরেছিলেন তিনি। কথাত কথায় তারার 
মতো, দলের মতো ছবি ফোটানো বে-ভাহান্ব সবচেৰে বেশি লন্তব লে হল রূপকথার ভাব! ॥ 

(রবীজনাখ বা প্রমথ চৌধুরীর মতো সচেতন বাধীশিল্ী তিনি কোনো কালেই ছিলেন না। তৰু তাঁর 
প্রথম লেখাটিই ভাষার শিল্পরচল| ছিসেবে সার্থক হরে উঠেছে। ‘লিখে অভ্যাস করা" বলতে ঘা বোকাৰ তা 
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এর আগে কোনোদিনই তার হয়ে ওঠেনি । লেখার অন্ত তাকে প্রথম উৎসাছিত করেছিলেন বরং ববীুনাখ, 
আর সেই প্রথন উংলাহের মুখেই তিনি লিখে বললেন “শবুস্বলা'র মতো! একটি আশ্চর্য সুন্দর বই, যেমন 
পরিচ্ছহ, তেমনি নিধুত ৷) শুনতে যতই বিশ্ব্কর হোক, এই হচ্ছে তার সাছিতো হাতে খড়ির ইতিহাল। 
তিনি নিদ্দের মুখেই বলছেন: 

একছিন আমায় উনি { বীশ্রনাধ ] বললেন, “তুছি লেখে/না, বেসন ক'রে তুমি মূখে গর কর তেমনি ক'রেই দেখে) আমি 
ভাবণৃষ...সে আহার হার ক্িন্কালেও হবে না। উনি বললেন, 'কুষি লেখোই-না? ভাষার কিছু ঘোষ হয় আছিই তো আছি! 
নেই কথাতেই সনে মোর পেনুম। একদিন সাহস করে হালে গেনুষ লিখতে । লিখদূষ একঝোকে একমদ শকুস্তল! ঘইখানা) 
লিখে নিয়ে গেলুৰ যিককোর কারে, পড়লেন আগাগোড়! বইখানা, ভালো ক'রেই পড়লেন। গু একটি কপ "পুলের জলা 
ওই একটিযাহ কথা িখেছিলেষ স:ড্কৃতে। কথাটা কাটতে পিছে ‘না খাক্‌' ধলে রেশ দিলেন। আছি ভাবদুষ, দাঃ। সেই 
অধম জানতূষ, আমার বাংল! বই লেখবার ক্ষমতা আছে। এত থে অক্সতার ভিচরে ছিলুম, ত! থেকে বাইরে বেরিয়ে এগুষ 
মনে বড় ছি হল, নিজের উপর মন্ত বিশ্বাস এল। তায়পর পটাপট লিখে দেতে লাগপূষ-_ ক্ষীরের পুতুল, রাগকাহিনী টত্যাদি। 


- জোড়াসসাকোর ধারে : পৃ ১২২২৩ 


এই তে! লাহিত্যবগতে অবনীস্নাধের প্রথন মাবিরাব! ‘শকুন্তলাই হচ্ছে রপদক্ষের প্রথম বাদীস্বষ্টি,_ 
দি হিঃ অষ্ট ব্রাচ।'। এখানে রবীন্ুনাখের উক্তিটি বিশেষভাবে প্রানিধানঘোগ। ; অবনীন্রনাখের বাধিশিল্পের 
দৃত্পলক্ষণটি এতে নাগে থেকেই স্ত্রাকারে বল হয়েছে। আমরা ছানি, প্রিদ্বদনকে শুধু একটুখানি মৌখিক 
উৎসাহ দেবার জন্রই রবীন্্নাথ তাকে লিখতে অনুরোধ করেন নি, ত! হলে ‘তুমি লেখোঁলা' পর্যন্তই বলতেন । 
কিন্তু নেই সঙ্গে ‘তুমি যেমন ক'রে মুখে গল্প কর” বলার অর্থ ই হচ্ছে এই যে রবীন্ত্রনাথ বুধতে পেরেছিলেন, 
অবনীন্্নাখের ‘মুখে গল্প বরা'র বিশিষ্ট ধরনটির মধ্যে একটি শিচসন্মত মৌলিক বাণীভঙ্গি ফুটে উঠেছে, এবং 
তাকে ঠিক দেইভাবেই সাহিতো৷ পরিবেশন করতে পারলে বাণীশিয়ের আগতেও তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করবেন। 
অবনীন্ুনা বলেছেন, সনন্ত বইটিতে তিনি একটিমাত্র কৰা লিখেছিলেন “পংস্কৃতে' মর্ধাৎ তথাকখিত বিশুদ্ধ 
ভালায়। তার নানে, এ ছাড় অন্ত সব জান্বগাছ তিনি আটপৌনে মুখের ভাষাই ব্যবহার করেছেন। 
রবীন্নাথের কাছে অভয় পেন্কে প্রথনে বাধামুক্ত হয়েছে ঠার নন, তারপর পাতার পর পাতা লিখে চলেছেন 
নিজের স্বভাবের প্রেরণায় । নিজের শক্তি সন্ধে হেই তার আত্মবিশ্বাস এল অমনি হু ক'রে ছুটে চলল 
তার কলন, লিখে চললেন বই্বের পর বই। 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, একেবারে শুরুতেই বারীশিল্পে ঠার এতথানি দিচ্ছিলাভ কী ক'রে সম্ভব ছল? এর একটি 
প্রধান উত্তর এই যে, মাসলে ভার অজান্তেই তার সখ! গোড়া থেকে এর ছন্ত একটি প্রস্ততি চলছিল। তার 
লছছাত প্ররৃতির প্রেরণায় এবং অনাধারণ শ্রুতি- ও স্বৃতি-শক্তির গুণে ভাষার একটি বিশেষ শিল্পি 
ছেলেবেলা থেকেই তীর আন্বতে এসেছিল। ছেলেবেলাকার রূপক শোনা ফান তার পরিণত বয়সেও 
কতখানি হুষ্থ ও সজাগ ছিল, তার শেষ লেখাগুলিতে পর্যন্ত তার পরিচয় পাওয়া যাহ ৷ (জপকথারও একট। 
্থাহী শিল্ন্$প আছে, সেটা লোবসংস্বার থেকে পাওয়া । অবনীন্নাখের বালক মন উর সহ প্রাণছন্দটি 
স্বভাবতই ধরতে পেরেছিল। কিন কেবল এতেই প্রশ্নটির সপ্পূর্ উতর পাওয়া ধার না। ঈপবন্থার 
লোবসংস্বারজাত শিল্পনতপটিকে প্রধান অবলদ্বন ছিসেবে গ্রহণ করলেও অবনীজনাথের রচল! যে শিল্পের 
এরা কৃতন্্রের অশিক্ষিতপটুন্ধ নয় তা আানত্রা তার যে-কোনো একটি পংক্তির একটি ভগ্নাংশ থেকেই বুকতে 


বাগীশিল্পী অবনীম্নাথ 


পারি) (ভার ভাষার ও আটপৌরে চরের মধোই আমরা এন একটি হে সৌনদর্ববোধ ও শিল্প্গতি্র পরিচয় 
পাই, ঘা মহৎ বাঈীসাধকেরও লাধনা-সাপেক্ষ 

প্রশ্নটি খুবই প্রাসঙ্গিক, কেননা সিদ্ধরসমূতি একেবারে প্রথমেই কারে! কাছে জাবিহূত হু না, 
রবীজ্রনাখের নতো শ্রেষ্ঠ কবির কাছেও নন” তাকেও এর জন্ত দীর্ঘকাল কঠোর সাধনা করতে ছয়েছে। 
পঞ্দ্বিতা'র সুমিকান্ধ তিনি তার 'মানপী'র আগেকার যাবতীয় কবিতার শিল্োংকর্ষ লঙন্ধে সন্দিহান হয়ে 
বলেছেন, 'লেপাগুলি কবিতার রূপ পার নি'। তার আদর্শ অহুসারে “দাননী'হ কাল থেকেই তার লেখা 
‘প্রবেশিকা অতিক্রন কারে কবিতার শ্রেণীতে উ্তীর্ণ হয়েছে' । আবার রবীন্দর-রচনাবলী [ছিতীদ পণ্ডে 'দানলী” 
গ্রন্থের “চলা লব শেসে বলেছেন 'দানলী'তেই সর্বপ্রথম “কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এলে যোগ দিল' ৷ 
অথচ ‘নানসী’র রচনাকাল ১৮৮৭-১৮৯* ॥ এখন, কবির সঙ্গে “শিল্পী'র মিলন ঘটাতে গিত্নে রবীহুনাধের নাতো 
বাণীশিল্পীরও বদি এত দীর্ঘকালব্যাপী সাধনার প্রয়োজন হয়ে থাকে, তা হলে অবনীন্দনাথের রচনা একেবারে 
প্রথনেই “লেখকের সঙ্গে ‘শিল্পীর নিলন কী ক'রে ঘটতে পারল ? স্ূপকথার ভাষার প্রাকৃত শিল্পচঙ্গিটি ঠাকে 
প্রথম থেকেই সাহাযা করলেও, লেই সঙ্গে বাদীর মে-স্মতর শিল্পসৌন্বর্ঘঘৃক্ত হলে স্রপকথার চাষা পরিক্রত 
হয়ে শকুন্তলার ভাষার পরিচ্ছন্ন ক্ূপ নিয়ে বেরিয়ে আসে, তার জ্রন্ত তিনি ভাষাকে নিয়ে এর মাগে কোনো 
পরীক্ষা-নিরীক্ষ! করেন নি! নির্বাচনের নৈপুণা, কিন্তাসের লংগতি ও প্রকাশের যাপার্থা-- শিল্পজপায়ণের এই 
তিনটি প্রধান গুণ তিনি এর আগে কীভাবে আত্বত্ত করেছিলেন? সর্বোপরি, সার্থক সৃষ্টিক্রিয়া্ব পৰে পদে যে-একটি 
স্নিদ্বত্্িত শিল্পসংযমের প্রয়োছন, স্ৃকিপ্রক্রিন্থার সাধনার মধ্য দিয়েই তে| তাকে বহ চেষ্টায় আদব করতে ছয়। 

এই গ্রাপঙ্গে একটি কথা মনে আসে : ‘শকুন্তলা'র রচন্যকাল ১৮৯৫ লাল। এর আগে অবনীহ্ছনাথ দীর্ঘ 
পাচ বছর ধারে যে-লাধনা করে এসেছেন তা একান্তভাবে চিত্রশিল্পের । শিল্পী বিনোন্বিহারী নৃখোপাধযার 
বিশ্বভারতী কোযার্টালির অবনীজ্ত-সংখাাহ” অবনীশ্লাখের এই সময়কার শিল্পসাধনা সম্বন্ধে যে তথ্য সন্িবেশ 
ফরেছেল তার থেকে জানতে পাই, ১৮৯* থেকে ১৮৯৭-_ এই লমঘটি হচ্ছে তার চিজলাধনার প্রৎ্ম পর্ব। 

পর্বে তিনি পাশ্চাত্য চিত্ররীতির কলাকৌশলগুলি সম্ূরপভাবে আয়ত্ত করেন। ১৮৯*-১৮৯৩ ছল এর 
ধন পৰায়; দ্বিতীয় পর্া্থ ১৯৯৩-১৮৯৫ | প্রথম পর্থায্বে 0111:9701র কাছে ছয় বাস চিত্রাহ্ধন শিক্ষার 
পর খসড়া ও নকশাচিত্জ (5৫০) আকবার উদ্দেস্তে অবনীস্রনাথ ছয় নাসের জন মুক্ষেরে ঘান। লাধনার এই 
পর্যায়েই তিনি রবীন্রনাথের ‘চিত্রাক্গনা’র পচিত্র সংস্করণে অনেকগুলি রেখাচিত্র জ্বাকেন। “চিত্রাঙ্গদা চিত্রলংখ্যা 
৩২। তা ছাড়াও দ্বিজেন্্নাথের “্বপ্নপ্রন্না' রবীজ্রনাখের ‘বিদ্ধবতী' ও ‘বু’ কবিতার জস্টও কয়েকটি ছবি 
আকেন। দ্বিতীয় পাত্রে তার দ্বিতীয় শিক্ষক 29!॥॥৫০-এর কাছে তিনি পাশ্চাত্য চিত্ররীতির অক্ষনপন্ধতি 
চড়াস্বডাবে শেখেন। এ সময়ে তিনি অনেকগুলি কালি-কলনের ছবি (৮৪. ৪71৫ 10), ল-রঠের ছবি 
( water colour  প্যান্টেল-প্রতিকতি ( paste] portrait ) ও কছেকখানি তৈলচিত্র (০1. painting ) 
একেছেন। রবীন্নাথ ও মহধি দেবেশ্রলাথের প্রতিকৃতি, এবং দ্বারকানাথের তৈল-প্রতিক্বতির একটি 
অবিকল অসুলেষন (০! ০০১) তিনি এই পধায়েই একেছিলেন ; আর একেছিলেন ববি বর্মার ধরনের 
করয়েকখানি ছবি: মাধাম্বপ শকুন্তলা ও সন্ধা । ভার এই সমদ্বকার ছবিতে ছাহ্থাহ্যদা! (light and 
875৫০), কণবিক্তাস (5০:০45) ও স্পৃশ্মগুণ ব| বুনন (55৫4০০)-এর উৎকর্ষ বিশেষভাবে উল্লেখযোগা। 
3 Vol VILE Parts 1 ৬ 11, May Oct, 1842, ৯৮683 125. 

৩ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শক 


এইভাবেই তিনি সাধনার প্রথম পর্বে চিত্র্রপাছণের প্রাথমিক সিদ্ধিলাভ করেছিলেন । তারপর দ্বিতীর পর 
শুক হয় ১৮৯৫ থেকে, ভার কাধাকুষ-বিহয়ক বিখ্যাত ধারাবাহিক “চিকন-ককে'র ছবিগুলিকে অবলঙ্বন ক'রে, 
আর ঠিক এই বছরেই লেখ ছয় ডার প্রথম বই ‘শকুস্বলা', হা প্রথম প্রচেষ্টাতেই লাভ করে বামীর পূর্ণ সিন্ধি। 
চিত্রের ছস্ এতখানি কৃক্ুসাধনের পর দিত সিদ্ধির কাছে এই সহজলন্ধ বাণীমিদ্ধি যেন সত্যই বিশ্মন্বকর ঠেকে। 
তবে হরি স্বীকার কর! ধায় যে রূপশিল্লের অনুশীলন করতে গিয়ে ভাবন্কপান্বণের ক্ষেত্রে তিনি ঘে স্কারীসাধন! 
করেছিলেন তাই তাকে এন একটি গভীর শিল্পবোধ ও শিল্পচেতন! এনে দিয়েছিল ধা বাণীশিদের স্বষ্টিতেও 
প্রথম থেকেই ওকে সাছাা ক'রে এসেছে, তা ছলে একরকম ক'রে এর একটা বাখ্য| পাওয়া ঘান । 
তাতে অস্বত এটুকু বুঝতে পারি যে রূপশিল্পের সাধনার হধো দিয়েই হয়তো! তায় প্রারুতসতা! বীরে ধীরে 
শিল্পীর সিন্স কুপাস্থরিত ছয়েছিল, তার লজ স্বাভাবিক দৃক্টিই শিল্পের হসদৃ্টি হয়ে উঠেছিল এবং ভার 
মুখের আটপৌরে কখাওলিও এই দৃষ্টির আভাঙ উজ্বল ও চিত্রনতপন্ হবে উঠেছিল। 

অবশ্যি এক শিল্পের সাধনার দ্বারা অন্ত শিল্পে সিদ্ধিলাভ__ এনন্টি সচরাচর ঘটে না, তবে ইতিস্থাসে 
এর দৃষ্টান্ত আছে। এই প্রসঙ্গে চীনদেশের শিল্পিকবিদের (010167-2০1) কথ! প্রথমেই মনে আসে। 
চীনের বিখ্যাত শিল্পিকবি ওআ উই (৪-৫) ও স্থ তুংপো'র (5৫-7:48৫-) কথা অনেকেই 
ছানেন। বন্বত স্ব (5818) যুগের শেষভাগ থেকে মিও (31188) যুগ পর্ঘন্থ, এবং বিশেষ ক'রে চিও 
(C০৪) ঘুগে-_ চীননেশে বহু শিলিকবির আবিঠাব হয়েছে। জাপানের শিল্পিকবিষের ষধো কোবো'দাইশি 
(K6b6.daishi), কারান ওআাতানাবে (Kazan Watanabe) গ্রদুখ করেকছন তো বিশেষডাবেই 
খাতিলাভ করেছিলেন। বুরোপে স্ব্ং মাইকেল এঞ্জেলোও করেফটি কবিতা ঘুচনা করেছেন; তবে রক 
এবং প্রি-র্যাফেলাইট কবিদের কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । শেযোক্তমের যখো রপেটির “1176 
81৫5৫ Damozel’ একই সঙ্গে শি্সিকবির ছবি ও কবিতাহ্‌-_ ক্ুপলোক ও বাদীলোকে-_ দুক্ব্জরীর 
নতো দুটে উঠেছে। 

কিন্ত দূর দেশে, দূর কালে গিয়ে লাভ কী? আরেক দিক দিছে শ্বাং রবীন্রনাখই তো! এর একটি 
উচ্ছল দৃষ্টাম্ব । শেষ জীবনে ভার তুলির মুখে যেদিন ছঠাং ছবির ঝড় উঠল সেদিন আমাদের বিস্থন্বের 
আর অন্ত রইল না। এই বিচিত্র ‘আাকার-ফোয়ায়া'র উৎসন্ধটি কোথায় লূকিযে ছিল এতকাল? কবে 
তিনি শিখলেন তুলি ধত্রতে ? গার ছবি সত্বন্ধে লিখতে গিয়ে শিল্পী ঘামিনী রা চিত্র আর বাবীশিঘের 
অধ্যেকার একটি সবশ্মে যোগন্থত্রের কথা বলেছেল। কথাটি অক্কদিক খেকে অব্নীজ্ঞনাখের লেগ| সদ্বন্তেও 
প্রযোছা । যামিনী রান লিখেছেল : 

রবীন্রনাখের ছবি সন্ধে তারি একটা অকুক ব্যাপার হয়েছে। ওঠার শিয়-ইতিহাসের নংাবত তবর€লি লন্বছে। অচিরত! 
নেই । এক্ষে পতন পা অনি হয়, কিন্তু সবচেয়ে হড়ে। বিন্ধ তা হল না) ঠায় হেঠ ছবিজলি দেখে বোকার পার 
নেই ৰে তিৰি একে নব আসন্তৰসাত | ঠায৷ এই অভিজ্ঞতার অচাব চাকা) পড়বার একঘাত্র দ্যাখ আদি খুঁজে পাই ঠা 
করনার অসাসান্ত হন্ছোমর শক্তিতে | রেখায় কথা. হের কণ। সবই তিনি আর্ত করেছেন এই করবার শক্তিতেই : বনক্তির়্তার 
কটি খুঁজতে বাও! সেখাবে বিঢ়ন্বাদাত্র । 

- ন্বীক্গনাণের ছবি : কফির]: জবার, ১০৫৮: পৃ ৪১ 

এয থেকে করেকটি বা স্পষ্ট বোবা! ঘাচ্ছে: “কজলার' “ছন্দোম শক্তি' এমন একটি নিহিত বেগ 

হা চিত্র ও বাণীশিল্ের সীপ্রক্রিয়া্ সব সমর কাজ ক'রে যাচ্ছে, এবং সে-শক্তি '্অসামান্থ' ছলে এক 


বানীশিল্পী অবনীঙ্ছনাথ 


শিল্পের লাধক অন্ত শিল্পের ক্ষেতে ‘নব আপস্কমার ছবেও বেগে নিজের অনিকার প্রপারিত করতে 
পায়েন, এদন-কি লে-শিল্পের উপান্ব-উপকরণগুলিও ‘লহই তিনি দানব করতে পারেন এবং লেক্গানে 
“মনভিন্রভার” লেশতম 'ক্রট'ও লা-ঘটতে পারে ॥ বুবীক্ছনাথেঙ্গ ছবিতে লেপার দন্দই যে র্রেসার ছন্দে 
নবপাগ্থরিত ছয়েছে স্টেলা ক্রাম্রিশ-ও ত! ্বীকার করেছেন: 


The beantifol graphs are those of a poet whose vision is in tlre words; Ihcir strength 
is alo in the lines. * 


এশন রবীন্দ্রনাথের মতে! কবি_ ‘whose vision is in tlhe word১'-_ সেশক্রিত্র বলে 
চিত্রশিল্পীতে ররপাস্তত্িত হয়েছিলেন, অবনীস্রনাখের মতে! জ্তপদক্ষও অন্তনিক খেকে তার অগুরপ শক্তিত 
বলে বাধীশিল্লীতে পরিণত হ্কেছেন। এর একটা শিল্পভিত্তিক ব্যাখ্যাও সম্ভবত খুঁজে পাও ঘায়। 
শিল্পমান্রেরই মূলে বে-শকি, মূখ্যত ক্রিত্থা করছে ত! চিত্তের স্বপাননীবৃত্তি। উপানান ঘতই বিভিন্ন হোক, 
যেখানেই লত্যিকার শিল্পী হয়েছে সেখানেই শিলীর চিত্তগত ভাবকল্পলা একটি জপ ব| বিগ্রহ ধারণ 
করেছে। উপাদানগত বন্তপনার্থে ছাত্রিত এবন-কি লগ্ন থেকেও যন্বর শূলতাকে লে বহুদূরে ছাড়িবে যার, 
এবং শিল্পীর চিৎ বা সম্বিতের তড়িৎস্পর্শে তার প্রাপধনী একের মধ্যে দিয়ে একটি চৈতন্তনশ্ব প্রকাশ 
স্যোভিত হয়। এই চেতনার দ্বাতি, এই %£309০500৩0151 glitteriug of the intelligible 
(০৪0 সকল শিল্পেরই প্রকাশবাঞ্জনার শেষ কখা ! ঘামিনী রাহে ভাষার “কনার অসামাঞ ছন্দোন শক্তিতে'ই 
হোক, আর 13৫]1-এল ভাবার ‘vision of 51880185451 (০00 জন্তই ছোক, হে-কোনে! উপাদানকে 
আস্রহ ক'রে স্বষ্টির মধ্যে এই শিল্প-আত্মাদ প্রত্যক্ষ প্রকাশ হওয়া চাই। অবনীহ্ুনাথ তার 'বাগেশ্বরী 
ৰিৱপ্রবন্ধাবলী’তে সকল শিল্পের এই মূল কথাটি বার বার বলেছেন। শিল্পের আলোচনায় “হুর সার 
সাপ কথ।' এই শব্দ করটি তিনি প্রান সব সময়ই একসপ্গে বলতেন? 

এক ছিসেবে রূপশিল্প আর বাণীশিল্পের অধো একটি নিপু সাদৃশ্ত আছে। বাষ্টরশিলের চুন উৎকর্ধ 
কবিতা । ছবির সঙ্গে কবিতার কূপার়ণগত করেকটি বিষয়ে পরোক্ষ মিল লক্ষ্য করা যার। চিত্নিঘের 
ধড়ঙ্গবিচাত্রে বলা হয়েছে : 

কপতেছাঃ প্র্গাপানি কাবলাবশ্যধোরনদ্‌ । 
সাদৃশ্থ:ং ধৰ্ণিকাকক্ম ইতি চিত্র: হড়কন্‌। 

ছবির মতো কবিতারও বে শিল্প হিসেবে ছয়টি অহুন্প অদ্য আছে, এ-কথ| রবীহ্গনাখ তার “ছবির 'মঙ্গ' 
প্রবন্ধে অতি দ্স্মভাবে বিশেষ! ক'রে দেখিয়েছেল। তার প্রবন্ধ থেকে একটি প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত 
করছি। তবে প্রথমেই বলে রাখ! ভালো, ছবির হড়ক্ষের শুরুতেই যে ‘র্ূপডেদে'র কখ| বল! হয়েছে 
সেটা লকল শিল্পের তো! বটেই, সমস্ত জ্গং-বৈচিত্রেরই গোড়ার কথা। হুস্টি-উংসের মুখেই এই রপ- 
ভেদের উৎপত্তি / রবীন্রনাথ এর কথা আগেই অন্তত্জ বলেছেন, ও পরে লিখছেন : 

ছবির মুল উপাদান যেমন রেখ তেসদি কবিতার স্থূল উপাধান হইল বাশী।' 'ধানীর চালে একট) ওজন একটা প্রমাণ আছে 
তাহাই চন্দ । এই বাৰী ও যানীর অযাশ বাহিরের আদ. ভিতয়ে॥ অঙ্গ কাব ও মাধু$। এই বাহিরের সে বিতর্কে 


3 “The Drawings of Rabindranall’': Tagore Binth-Day Nombec, Visvo-Bharali Quarterly : 
Hay-Oct.. IML, Page 119. 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শক 


মিলাইতে হইবে৷ খাহিরের কথাগুলি কিতরের তাষের সবৃশ হও! চাই ; তাহ) হইলেই সফন্তটায় দিলিয়া কবির কাবা কহির 
ফ্লোর সামুর লাও করিবে ।... তারপরে, ছবিতে হেন ধর্ণিকাঙক্ন্‌, কবিতা তেষনি বাঞ্চা (8 705) 1---কবির কাৰো 
এই ফন বাসীর নিদিষ্ট অর্থের বার! নহে, অনি তঙ্গিয হারা, অর্থাৎ দাসী রেখার হার নহে, তাহার রর ঘার| সৃষ্ট হয়। 


হতির অর : পরিচয় : রবীক্র-রচনাবলী ১৮শ খও : পৃ ৪১৯-২" 





তা হলে দেখা ঘাচ্ছে, কৰি তার বাণীস্থা্ীতে চিত্রশিল্পের রপতেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্য, সাদৃষ্ত ও 
বর্দিকাভঙ্গ__ এই ছনটি অঙ্গকেই স্বত্ে উপায়ে প্রকাশ ক'রে থাকেন, কেননা! কাবোর শিল্পফৌশলের মধোও 
এরা অন্তভাবে জড়িছ্বে আছে। অবশ্তি উপায় স্বতত্র হলেও শব্ষের নিপুণ নির্বাচন ও বাণীর সার্থক 
গ্রযোগকৌশলের দ্বারা কবিতার শিল্পদেহেও জপশিয়ের দক্গগুলিকে পরোক্ষভাবে গোতিত করা ঘা, যদিও 
এদের একটিকে বাণীতে প্রতিফলিত কর! সবচেরে কঠিন মনে হুঘ। বাধীশিল্পের পক্ষে শন্ক্চি, অলংকার" 
সহসা, এবং বাচার্থ ও বাঙ্গার্থের ভীবছাতির সাহায্যে চিত্রের কূপভেন, ভাব, লাবদা, সাদৃশ্য ও বণিকা- 
ভঙ্গকে ভাধাহ ফুটিয়ে তোলা হয়তো ততটা শক লয়, হতটা দুঃসাধ্য চিত্রের প্রমাণ অর্থাৎ পরিমাপসংগতিকে 
বাণীর পরিমাণসংগতির সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া । কেনন! আদাবের ইঞ্জিস্বচেতনার কাছে এর| একেবারে 
জাত আলানা-_ একটিকে দেখি চোখ দিয়ে, অগ্টিকে শুনি কান দিয়ে; কাছেই এদের পরিমাণচেতনা 
ভিত্তির বোধের ছারা নিযস্্িত। তা ছাড়া এদের মধো আরো! একটি বড়ো তফাত এই যে এদের 
একটিকে আমরা দেখছি স্থানের ‘সহভাবে' (process ০ ০০-৩০09122৩6), অন্তটিকে শুনছি কালের 
বন্দে (০৫৫5৩ ০{ 54০০৪5১00) । স্থান ও কালের পরিদাণের মান বান্ধত এক হতে পারে 
না। এই জনই, রেখার ছন্দে সন্র্ণ সিদ্ধিলাভ করলেও একমাত্র লেই কারণেই ভাষার ছন্মকে আয়ত্তে 
আনা ঘাবে, একথা ছোর ক'রে বলা ঘায় না। এই দুটি ডিব্রজগতের ছন্দকে একমাজ তিনিই দেলাতে 
পারেন খিনি দৃষ্টি ও শ্রুতির, স্থান ও কালের প্রক্লতিগত বাহ বৈহমাকে তার অন্তরের উপলবিতে 
গভীরতর গানজন্তে এক ক'রে নিতে পেরেছেন। তিনি যে-কোনো একটি শিল্পের পথ ধ'রে এগিয়ে 
গিয়েও এই উতয়বিধ ছন্দের অস্তবনিহিত সংগতিহ্বঘমাকে আপনার ধ্যানের আলোকে প্রত্যঙ্গ করেন এবং 
ইঞ্জিরগ্রামের উ্ধে চেতনার রগালোকে বিশ্বসৌন্দর্ধের প্রাণছন্দকে আলিঙ্গন ক'রে বলতে পারেন যে, এ 
একই ছন্দ ছবির জগতে স্থানবিশ্বত রপরেখার স্থিরতরঙ্গে ও বাণীর জগতে কালগ্রবাহিত ধ্বনিকম্পনের 
অস্থিযতরঙ্গে অক্ষ স্পন্দিত হচ্ছে ॥ এবং তিনি এও জানেন যে রেখার এ স্থিরতরঙ্গই যে-কোনে। মুহূর্ত 
চেতনার বিছ্যংকপর্শে চল হয়ে ওঠে, আবার বাণীর অস্থিরতর্বও প্রবহমান অবস্থাতেই অন্তরের স্তিমিত 
ধ্যানলোকে এক প্রশান্ত স্বন্ধতা বিস্তার করে। এই উর্বর চৈভন্তলোকের অছভবেই এই দুই স্বত্ব 
জগতের নখে] একটি নিগুঠ একাস্মত| স্থাপিত হয়। 

অবনীন্রনাথের গভীর শিল্পচেতলায় এই অহুভবটি সব সদরে ক্রিয়া করেছে। তাই ভাষার ছন্দের 
সত রীতিপ্রক্ৃতিকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার ক'রে নিয়ে তিনি তারই মধ্যে দিয়ে সরপরেখার ছন্দের ধনিনত্ 
প্রতিষ্পন্দন দাগাতে পেরেছিলেন। গোড়ার দিকে আনরা ঠার 'রূপকথা-শোনা কান' ও তার লুল 
শ্রুতিচেতনার কথা বলেছি । ধারা তার এসরাজ শুনেছেন তারাই আনেন শ্রতিলোকের অতি উর্ঘন্তরেও 
ভার কী স্বচ্ছন্দ বিহার ছিল। ভার স্থরভরা যনের স্বাভাবিক লংগীতশ্রিরতার অন্ত স্কপকথার ভঙ্গি ও 
ছড়ার ছন্দের ভাষাগত সংস্বারটি ছেলেবেলা থেকেই তার চেতনার সঞ্চারিত হয়েছিল। পরে পক্ষের 


বাদীশিল্পী অবনীন্তরনাথ 


গভীরতর শিল্পবোধ ও পস্থত্র ছন্দোবোধের দ্বার পরিশোধিত ও পদ্রিমান্িত হরে এই লৌকিক শিল্র- 
সংস্কারটি তার রচনায় এক অনবন্ বাধীশিযের দক্ম দিরেছে । 
তার লাছিতা থেকে চিত্র্পাহণের দৃষ্টান্ত দিতে হলে তার প্রার লব লেখাই তুলে দিতে ছয়, তাই 
আপাতত তার একেবারে প্রথন রচনার গোড়ার দিক থেকে বস্বেকটি অংশ উদ্ধত করছি পাশারণ বাণী- 
প্রধান কবিতা অথবা সিধর্মী সাহিত্যে গপশিল্পের ছথটি অঙ্গের পরোক্ষ আভাস প্রভাবতই কতকটা 
্রচ্ছ্ডাবে আব্মগোপন ক'রে থাকে, কিন্তু ভাত লাছিতালাধনার শুরু থেকেই তারা! বেন একেবারে স্পষ্ট ও 
ভরত হয়ে উঠেছে। পরের! বৃ 
এক নিষিড় অরণা ছিল। তাতে ছিল ঘড় ধঢ় বট, সারি সারি তাণ তমাল, পাহাড় পরথত, আর ছিল-_ ছোট ননী মালিনী । 
ছালিনীয় জল বড় সবি. আয়নার গতো। তাতে গাছের ছাড়া, নীদ আকাশের ছা, রা€! ঘের ছা সাল দেখা দেত। 
আর দেখা বেত গাছের তলায় কতকগুলি বুটিযের ছাক্সা। 
_ একেবারে ছবির ভাষা,-_ তুলির টানে খ্বাক। ৷ প্রতিটি টান অন্যর্থ, প্রতিটি রেখ! স্পষ্ট । আর এমন 
টাটকা ছবি বে মনে হয এখনো কালি শুকোগ্ব নি। 
এবার পাতা উন্টোতেই খুলল ১৪ পৃষ্ঠা: 
অনি হাতীশালে হাতী সাছল, খোড়াশ্যালে গোড়া সাল, কেনের বেৰ পালোগ্ান এগ, বরশ। ছাতে শিকানী এল, ৰহুক্ হাতে 
ৰাখ এল, মাল ঘাড়ে ছেলে এল। তারপর সারধি রাজার সোনার বধ নিযে এন, লিহখারে সোনা কপাট কনডন! দিযে 
খুলে গেল। 
একেই বলে চলস্থ ছবি। ভাগিদ্‌ ‘সোনার কপাট ধন্বন| দিয়ে খুলে গেল", নইলে ননে হত বা 
ছায়াচিত দেখছি। 
একটা পাতা উপটোতেই চোপ পড়ল ১৭ পৃষ্টা : এবার ময় মানুষের ছবি নহ্, একপাপ দস্ধর ছবি : 
মোষ গরমের দিলে ভিছে কানা পাড় ঠা হল্ছিল, তাড়া পেকে শিং উচিয়ে দাড় ধেকিছে গহন ধৰে পালাতে লাসল। 
হাৱী গুড় তুলে জল ছিটিয়ে গা দুদ্দছিল, লালদাছে গা সবল, গাছের ভাল ঘুকিয়ে হা তাড়াদ্দিল, চয় পেয়ে শাঁড় চুল, পেন 
হলে, হাধের জাল ছিড়ে পালাতে আরঞ্চ করলে। হনে বাহ হাকার দিয়ে উঠল, পর্বতে দি:হ র্ণন করে উঠল, সায়া ধন 
কেঁপে উঠল! 
-* এক-একবার মনে হয় বনের এই দন্ধগুলো! তুলির ছবিতে কি এর চেগ্নে বেশি স্পষ্ট, বেশি জীবস্থ ছত ? এরা 
শুধু দীবঞ্ না, দযান্ত_- নড়ছে, উঠছে, ছুটছে তাড়া খেয়ে পালাচ্ছে, প্রতি দুহূর্ডে ভগ্গির বৰল হচ্ছে। 
এদিকে বাঘ “থাকার” দিল বনে, তো নিংহ 'গর্দন ক'রে উঠল? পর্বতে, সঙ্গে সঙ্গে ‘বন' ‘কেপে উঠে" হয়ে গেল 
নরণা?! 
দৃষাস্ত বাড়িবে লাভ নেই : শুধু একটুখানি আভাস দেওয়া। এ তবু তো 'শহুস্থলা" বই-- দবে ভাগ 
হাতে খড়ি। এর পর বত দিন গেছে ততই তো ছাড এসেছে, ছবি আরো উতরেছে, বৈঠিদ্রা আরে! বহুগুণ 
বেড়েছে। আমি হা বলতে যাচ্ছি তা এই যে, তাঁর চিত্রধ্মী লেখাগুলি এতই সার্থক বে মনে হয় শুধু 
ছবিই দেখছি, কথাগুলি ভালো ক'রে শোনবার আগেই ছবি হয়ে উঠছে) চবির ছন্দ আর কথার ছন্দ 
একলে মিলে-ছাওয়াতেই যেন এই ছাত্র খেলাটি আরে! বেশি ক'রে জমে উঠেছে। রূপকথার ঢং আর 
ছড়ার ছন্দ এই দুয়ে মিলে গোড়াতেই বে মপিকাক্কন-যোগ ঘটেছে, ওস্তাদ শিল্পী পরিপত বয়সে তাকে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শক 


আরে| নিপুসডাবে কাছে লাগিরেছেদ। তার ছেলেবেলার স্থতি নেশানে! 'জোড়াসাকো ধাত্রে' থেকে 
এ ছুয়েকটি দৃষ্টান্ত দেও! যাক | একেবারে প্রধন পাতাটিই খুলছি : 

আমর! বর্ষাকালে খের সঙ তালপাতার চেপু কিনে বাজাতুষ ; আর টিনে রধে ঘাচির জনব্রাখ চাপিরে টানতুন, দুখের 
চাকা শখ দিত বন্ৰন্‌ ; হেন সেতার নুপুর সব একলঙে বাজছে। আকাশ জেওে বৃষ্টি পড়ত দেশতে পেতুষ, থেকে শেঞ্ধে মেগল! 
আলোকে রোদ লয়াত টাপাই শাড়ি কি বাহার গুলত! 
এ হল দিনের বেলার ছবি। তার পয়_ 


সন্ধে হতে বড়ফল জয়ন্ত হল, সে কি জল, কি ড়! হাওয়ার ঠেলার মোড়াস(কোর তেত।ল। বাড়ি যেন কাপছে, পাক দাত 
ছুটা হয়ে জল পড়ছে লব শোবার ঘরে। লিদিস হালায় দাসীরা, নিবে নিবে থাক ঘাতালেছ ছোরে। বিহানাশত্তর ঘটিয়ে মিলে 
দাসীর! আমাদের কোলে করে হোতলায় নাচছে এনে পোক্সালে। বাৰে দা, পিসি পিলে, চাকর দালী, ছেলেলুলে সব এক ঘয়ে। 
এক কোণে মামাকে নিয়ে আমার পদোসী কটর ফটর ফলাই-আজ। চিবোচ্ছে, আবাকেও ছুয়েকউ। দিচ্ছে আর ঘুদ পাঢাগ্ছে, 
ছাপ চুলি ছড়া কাটছে__ খত ঘুমায় ; গাল চাপড়াচ্ছে আমার, পা নাচাচ্ছে নিদের ছড়া কাটার তালে ভালে। 


= উনিশ শতকের কলকাতার জোড়াসাকোর বাড়িতে দেখতে দেখতে নেমে আসে স্কপকথার রাত, 
ক্ষপকথার কষ্কাবতী। আর কাঞ্চননালা-মধুনালার! চারদিকে ভিড় ক'রে দাড়াছ,__ ছড়ার স্থর গুন্‌ গুন্‌ করছে 
হাওয়া, চোখের পাতায় একটু একটু ক'রে ফুটে উঠছে স্থপ্রের মান্থাপুরী। এই পন্মনাসীর ছড়-কাটার 
ছন্দ এই 'ঘুমতা ঘুমায়" সথর__ অন্তরার গুঞ্জনের নতো আমাদেরও কানে ডেসে আসছে। 

অবনীজ্্রনাখের স্বভাবের সঙ্গে হুবহু মিলে গিয়েছিল ব'লেই এই আপকথা-পোন| শিশুর জগৎ। এই 
ছড়ার-স্থরে-গীথা বর্ধাসস্কা। তার বালক মনের উপর সম্ছোছের এমন একটি মায়াজাল বিস্তার করেছিল 
যা শেষ জীবন পর্যন্ত তার মনকে পরাচ্ছা ক'রে রেখেছে। তাই তার প্রতিটি কথায় রূপকথার ভঙ্গি এত 
অনায়াসে এমন অবিকল ছুটে উঠেছে। অথচ এই লৌকিক ভঙ্গিটিকে আশ্রয় ক'য়েই তাঁর ভাষ! তার 
অপামান্ধ শিয়বৃতীর আলোকে এক নৃতন আভা মণ্ডিত হয়েছে। তেদনি ভার ছন্দও খুব সাধারণ উপাদান 
নিচেই অসাধারণ। খাটি ছড়। রচনার দক্ষতায় তার জুড়ি বেল! ভার, তার বিচি ছড়াঘ এর অজস্র দৃষ্টান্ত 
ছড়িয়ে আছে। ছড়ার খেছালি কল্পনাকে তিনি খোশখেবালি স্ূপকখীয় মধ্যে দিয়ে খামখেদ্ালি উদ্ভট 
পালাগান পর্যন্ত চারিঝে নিঘ্বেছেন। ছড়ার লৌকিক ছন্দ গস্ভহন্দের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাণীশিল্পের জগতে 
যে কী অলৌকিক খেলা খেলতে পারে তার রূপকথা ও খআব্মকখাগুলি তার উজ্জল দৃষ্টান্ত । এসব রচনার 
খানিকটা গণ্ভের ভাজ, খানিকটা! ছড়ার, সব বিলিযে এ এক অপূর্ব হুকি । অনেকগুলি কথাই ছড়ার 
মতে পর্বে পর্বে ভাগ করা ধায়, প্রায় প্রতি পর্বেই চারটি ক'রে ‘দল’ (5)119)16) থাকে, আর কর্থার 
চালও অনেকটা লৌকিক ‘স্বরবৃত' ছন্দের বা ‘দলমাত্রিকে'র। উপরের ‘োড়ামাকোর ধারে'র উদ্ধৃতি থেকেই 


কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক : 
১. তালপাতার জেল কিনে বাজাতুৰ ; 
২. খের চাকা শক দিত ক্ল্জ্‌ঃ 
৩. আকাশ ভেন্কে কৃষ্ট পড়ত দেখতে পেরু, 
৪. পাকা হাত ফুটো হয়ে জল পড়ছে 


স-ৰ শোবার হয়ে) 
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হাব হা. শিস পিসে, চার দাসী, 

লেলুলে, সন এক যত্রে। 
৬. পথ দাসী বট কটর কলাই জাজ! 

চিৰোচ্ছে. 

চুলি চুপি হড়া কাটছে ঘূষৱা ঘূৰায় : 


আর দরকার নেই। এতেই আমার বক্তব্য বিশদ হবে| এধানে সবস্দ্ধ ২৭টি পর্বের নপো ১৭টিই চার 
দিলো পর্ব । বাকি দশটির নধ্যে ২টি পর্বই ছচ্ছে ‘লব, এনের পুরে! পর্বের গন দিতে ছলে অতিরিক্ত 
মাত্রায় দীর্ঘাঙ্সিত করতে হয়, নহব তে! 'উনপর্ব' ব'লে ছেড়ে দিতে হয বাকি ৮টি পর্ব হল ‘তালপাতার' 
“বাজাতুন’ ‘কন্‌ বন্‌ ‘পাক! ছাত' ‘জল পড়ছে' “বাবা না' ‘এক ঘরে' বার 'চিবোচ্ছে। এনের মধ এক 
'বন্‌ বন্‌' পর্বটি 'দল'সংখা। ২, বাকি প্রত্যেকটির দল'সংযা ৩। কিন্তু কান পাতলেই বোকা! ধান, এনের 
'ল'লংখযাগ ধতই কমতি থাক, এনের 'মাত্রাসংখ্যা বা ওজন চার 'দলে'র পর্ধগুলির সমাল। স্বাভাবিক 
বাক্ভ্ি অন্ুারেই আমরা এই কথ(গলির এক্ষটি-ন/-একটি প্বরধ্বনিকে একটু টেনে উচ্চারণ করি। আর 
ছড়ার বেল! তো কথাই নেই, স্বরব্থনির প্রনারূপ-সংকোচনের ব্যাপারে ছড়া অনেকটা নিরঙ্কশ। তা হলে 
দেখতে পাচ্ছি, ‘সব’ বথাটিকে পুরে! এক পর্বের ওজন ন। দিলেও উপরের ২৭টি পর্বের দখ্যে শেহ পর 
২।টকেই 'আমত্রা ছড়ার “দলমানিক" রীতির ‘সমমাত্রিক' পর্ব বলতে পারি। অথচ অবনীন্ত্রনাথ তে! কথাগুলি 
আগাগোড়া গল্চেই বলে গিয়েছেন! গোটা যইটিই তো তার মুখের কথার শ্রতিলিখন ! 


এ ভো গেল তার আত্মকাহিনী থেকে নেওয়া অংশ, আর যেখানে তিনি পাটি রূপকথার আসর জমিয়েছেন 
লেখানে ছবির আলে| আর ছন্দের কাপনে মিলে পংক্তিগুলি কেবলি কিলিক নিচ্ছে, প্রতিটি ছোটো ছোটো 
পর্ব তারায় কণার মতো বিকমিক করছে। বেশি খৌদ্রাষূ কি না ক'য়ে তার প্রথম ভপকথার বই পীরের 
পুতৃল'-ই খুলে দেখা! ঘাক। পাত! উপটোতেই চোখ পড়ছে ৭৩ পা: 


বানর দেশলে_ ঘষ্টভলা ছেলের রাজ, 
লেখানে কেবল ছেলে বর ছেলে, 
থাইরে ছেলে, জলে হলে, পথে ঘাটে, 
গাছের চালে, সবুজ খালে যেদিকে ছেখে 
সেইদিকেই ছেলের পাল মেয়ের দল । 


ভাবছি, বঠটীতলার চারদিকে ছেলেবেছেদের উচ্ছল ভিড়ের ছবিটি কলমের এক আঁচড়ে যেভাবে বন্য 
ছয়ে উঠেছে র$.রেখায় এর ফতটুকু ছুটতে পারত ? এখানে কথার ভ্দিটি জ্ূপকখার, কিন্তু ছন্দটি আগের 
মতোই 'দলমাত্রিক'। সবসৃদ্ধ ১৭টি পর্বের মধো। ১:টিতেই 'দল'লংখ্য চার ক'রে পড়েছে; যে" 
পাচটতে লংখ্যার গরমিল সেগুলি হচ্ছে 'লেখানে' ‘যেদিকে দেখে" 'সেইদিকেই' "ছেলের পাল’ 
আর ‘মেয়ের দল") প্রথমটি “উনপব' ধারে নিলেই চলে, নার বাকৃছন্দ বাচিঘ্ে একটু টেনে পড়লেই 
“শেষের তিনটিকে এক-একটি পুরো পর্বের ওছন স্বচ্ছন্দে দেওয়া যেতে পারে। বাকি থাকে ‘যেদিকে দেখে" 
পরটি। এটাকে একটু দ্রুত লয়ে পড় ছাড়া উপায় নেই, কেনন! এখানে পর্বটি বেভাবে এসে বসেছে তাতে 
স্বাভাবিফ বাবৃছন্দও তাকে গা মেলে বসতে দিচ্ছে না। তা ছাড়! শুধু. এই পর্ধটির মধ্যে ছবিরও এমন 
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কিছু ইঙ্গিত নেই থে একে রসিছে পড়ার প্রয়োজন আছে। ছড়ার পর্য হিসেবে তো একে হ্ুত লয়ে পড়া 
খুবই স্বাভাবিক । ‘যেদিকে দেখে" আর “খুকুমণিকে' এ ছুটি কথার প্রাত্যেকটির 'দল' সংখ্যা «, অথচ : 
খুশিক্ষে। বিয়ে দেব। হাটহালার়ে। দেশে 

ছড়া শ্বচ্ছন্দে চলে এবং চমংকার মানিয়ে ঘাদ্ব। 

অবনতি অবনীন্রনাখের গম্যরচনাঙ ছড়ার ছন্দের. এডটা। আধিপত্যের একটা প্রধান কারণ এই ঘে তিনি মুখ্যত 
মুখের ভাবার ভঙ্গিটিকেই আশ্রয় করেছেন। আমানের মুখের ডাঘাস অনেক সময়েই এই লৌকিক ছন্দের 
আভাস আগে। যদি কেউ বলেন, “লকালবেল! উঠেই দেখি আটটা' কিংব| “আমার এখন একটি মিনিট 
সময নেই'-_-তা হলে তিনি ঘে লাদ। গল্চে কথ! বলছেন এতে কোনো সন্দেহ থাকে না, কিন্তু কথ! ছুটির 
বাক্ছন্দই এনন যে তারা আপনা থেকে দলমাত্রিক পর্বে ভাগ হয়ে বাছ। ঝাক্ছন্দের সঙ্গে অনেক ক্ষেতে 
হুবহু মিলে ঘায় ব'লে এই ছন্দটিকে বলতে পারি উভচর ছন্দ-_ পণ্থের ঢেউয়ে দোল খা, মাবার গস্মের 
ডাঙাও চ'লে বেড়া । এই কাত্রপেই রবীপ্রলাথ তার 'পলাতকা'র কবিতাগুলির দন্ত এই ছন্দটি বিশেষভাবে 
বেছে নিয়েছিলেন, কেনন| বইটির লৌকিক কাহিনীগুলিকে খাঁটি কবিতার আওতান্থ রেখেই একেবারে 
লৌকিক চটে বলতে চেয়েছিলেন তিনি। কবিতাগুলির অলমপংক্ির বিন্তাস তার উদ্দেশ্রলাধংনে আরো 
খানিকটা সাহায্য করেছে। 

এই লৌকিক ছন্দের বহুল বাবঘার 'অবনীস্্নাখের গন্ধের একটি প্রধান বৈশিষ্টা হলেও এইটিই তার 
একমাত্র বৈশিষ্ট। নয়। একথা তুললে চলবে ন! যে আসলে তিনি স্থপশিল্পী। ভাষায় ছবির পর ছবি 
ফোটাতে গিয়ে ছড়ার ছন্দ খেকে যতক্ষণ প্ম্ভ তিনি সাহাধ্য পেতে থাকেন ততক্ষণ একে তিনি 
বিশেষভাবে আশ্রথ করেন, কিন্তু যখনই ছন্দের অতিরিক্ত দোলায় কথার সংগীতধর্মাট প্রধান হথে ওঠে এবং 
ছবির র$-রেখা স্থরের তলার চাপ! পড়বার ল্াবনা ঘটে, তখনই তিনি বখাসবঘ়ে অতি নিপুনতাবে তালের 
ঢেউ ভেটে ডাকে কথার নধো চারিথে দেন। তাতে এ ঢেউ-ভাভার জ!হগাটিতে কিছুক্ষণের জনত ছন্দটি 
এলোমেলো হয়ে যায় কিংব! হঠাৎ কখনো অন্ত কোনো ছন্দে আভাস ছুটে ওঠে। একটি দৃষ্টান্ত 
দেয় ঘাক। ইতিপূর্বে উদ্ধত ‘জোড়াদাকোর ধারের অংশ খেকে একটি বাকা তুলে নিই: 


আকাশ তে বৃষ্টি পড়ত দেখতে গেতুষ ; 
এই পথ প্রতি পরে ৪টি ক'রে 'দল' ঠিকই আছে, কিন্তু তারপর ?_ 
খেকে শেকে গেলা আলোকে রোধে প্রাত 


চাপাই শাড়ি- কি বাহার খুলত ! 
এখানে ‘খেকে থেকে" আর ‘রোদ পরাত' এই দুটি ‘চতুর্দল' পর্বের নাঝধানে ‘মেঘল| আলোকে কথাটিতে 
গৰল’ সংখ্য! *, অথচ উচ্চারণে অস্বাভাবিক বিকৃতি না-দটিবে একে সংকুচিত কর! অলন্ভব। এতে প্রথম 
একটি পল" ছাড়া বাকি ৪টিই ‘মুক্তনল’, পরের ব্ররধ্বনিগুলি যথাক্রনে এ আ অ। ও এ_ মাঝখানে ছুটি ‘আ' 
(ব্বিত স্বর ) একেবারে পাশাপাশি, তা ছাড়! দুই প্রান্তে দুটি 'এ' ( বর্ষব্বৃত স্বর ) রয়েছে, ৫টি বাঙনধনির 
মধ্যে এটিই নর্ঘবাঞ্জন: একটি ‘ৰ’ ( অচুনাসিক ) আর দুটি 'ল' (পাশবিক )_এর! বাঞ্জনহবদির কোমল- 
তরল স্বর কাজেই ধ্বনিতবের দিক বিচার করে দেখলে পর্বটিকে সক্বুচিত করবার অস্থবিখে নাছে। কিন্তু 
সব চেয়ে বড়ো বাধ! আসছে কথাটির বাণীত্প আর চিত্রযযঞ্রনার দিক থেকে। দাবধানের দুটি ‘ম।' ধ্বনির 'সদ্ধি' 
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করতে পারলে বৈদ্বাকরণ ছহতো খুশি হুন, কিন্তু ‘সত্রব্বতী যে তা! হলে তার বীশাখানা' মামাদের ‘মাখার 
উপর আছড়ে ভেঙে ফেলবেন ।* ব্রত উচ্চারণের অসংগতি এবানে সইবে কেন? ‘বেঘলা লালোকের 
কোমল আডাটুকু ভাবার তুলিতে ছুটিরে তোলহার জন্তই তো শিল্পী তার কথায় বরদধরনিগুলিকে এমন 
নিপুণ কৌশলে আলগোছে লাজিঘ্বেছেন॥ কাজেই এ ক্ষেত্রে আমাদের একমাত্র উপাদ ইচ্ছে পর্বটিকে তার 
ছবির ইশারাটুকুর মধ্যে মলে মনে ছড়িছে রাখা, মার সমস্ত কথাটির ভাবের মধ্যে ছালতোডাবে চারিযে 
পেওয়া। ঠিক এদনি করেই বলব, বাকাটির শেষাংশেন “কি বাহার খূলত' কথাটিকে ও বেশে রাার চেহ 
ছেড়ে রাখাই ভালো । 'রোদ পরাত' াপাই শাড়ি'-__এই দুটি “চহৃর্দল' পর্বের পরে একটু ফাক রেখে তারপর 
কথাটিকে বসানো হয়েছে,_শিল্পী নিন্দেই তাকে পানিকটা সরিয়ে এবং ছড়িথে রেখেছেন । এখানে “কি বাহার 
কথার শব্দ দুটিকে একসঙ্গে জুড়ে নিযে কবিতান্ধ হয়তো! সহজেই ছন্দ বাচানে! ঘা কিছ বাকৃ-ভদ্দির দিক 
থেকে, এবং বিশেষ ক'রে কথাটিত ভাববাঞ্জনার নিক থেকে বিচার করলে এখানে তা না করাই সঙ্গত, কারণ 
শব্দ ছুটি ছুড়ে নিলে কথার আসল বাছারটিই মাটি ছবে। এই 'বাহাত্' শব্বকে আশ্র্ধ করেই কথাটি এখনে 
কলাপ বিস্তার. করেছে,-$াপাই শাড়ির স্কপের শোড| উাচ্ছে ভাৱে৷ খুলে দিয়েছে । মঘূরের পেখনটি 
নেলে-ধরার দিনিল, তাকে গুটিথে নিলে ঝাটার মতো পিছনে প'ড়ে থাকে। 

তবে, কপস্থতিস প্রেরণা মুখ) হলেও, ছন্দের ঢেউ ভেডে-দেবাযর ব্যাপারে তার শিল্পিননে মারে! একটি চেতনা 
কাঙ্গ করেছে : অভিরিক নিম্তপিতমান্রার তাল দীর্ঘকাল চলতে থাকলে রচন! পন্যের চেহার| ধরে, গল্ভের 
কূপ একেবায়েই ধাকে লা, কাছেই এই কারণেও একটানা ছন্দের মাঝখালে ছেদ মানতে হং । তখন 
পাচনিশেলি ছন্দের বিচি সমাবেশ অনিবার্ধ হযে ওঠে । এ ছল গগ্ের রীতি বাচিয়ে চলার কখ|। আবার 
এবড়োখেবডো দৃশ্তের রলাস্জ কিংবা একসঙ্গে উখিত 'নেকগুলি ধ্বনিঝংকারের বর্ণনায় ছন্দকে খানিকটা 
এলোমেলো! করে দিতে হছ। শেযোকটির একটি ছোটো দৃষ্টান্ত দিই । উপরে উদ্ধৃত বাকাটির ঠিক আগেই 
আছে: 


সখের চাক। শব দিত বন বল্‌; 
ছেলে সেতার নুপুর সব 
একলঙ্গে মাছে 


এখানে ‘যেন সেতার নৃপুর সব একসঙ্গে বাজছে_-এই শঙ্গগুচ্ছের তাল ও বাণীলংগীত কান পেতে শুনলেই 
আমার কথার সত্যতা প্রমাণ ছবে। উপরের পর্ববিভাগ অনুসারে পড়লেও পর্বগুলির “দল'লংখ্যার অসনতা 
কেবলি অন্থবিখে ঘটার : ২, ৪, ১, ৩, ২__এই 'দল'লংখযাওুলির পক্ষে এই মন্থক্রমে কাধ-মেলানে| সত্তা 
কঠিল। তা ছাড়া সাধারণ বাকৃছন্দে 'বেন' শব্বটাকে টেনে বাড়াবার তো উপান্থই নেই। ‘সব’ কথাটাকে 
খানিবদূর পর্যন্ত টানা যা, কিন্তু তরু. একে পুরো এক পর্বের ওছ্গন দিতে পারি নে। অবশ্তি এর গ্বরধ্বনিকে 
সংকুচিত ক'রে “সেতার নৃপুরে'র সঙ্গে ছুড়ে দিলে বাকৃছন্দের দিক থেকে ছু তো তেমন বেমানান হব না, 
কিন্তু ছড়ার 'দলমাডিকে'র তাল তাতেও কাটবে । আবার 'এক সঙ্গে' কথাটির আগের দিকে একে ছুড়তে 
গেলে গ্রমাদ ঘটবে : “সব একলঙ্গে' জ্ুত উচ্চারণ করলে হয়ে ঘাবে ‘সবেক লঙ্গে', বাক্ভঙ্গিতে এই বানীবিক্ৃতি 
অলহৃ। কাজেই এই বাক্যাংশে ছন্দের ঢেউ কিছুটা ভাগবেই, আর লেখকও এখানে ইচ্ছে করেই 
তাল কেটেছেন, টিনের রথের চাকার মিশ্রিত ঝন্‌ বন্‌ শব্দ ভাবা শোনাতে গিয়েই তো! সেতার নুপুর লব 
৪ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শক 


আন্দানি হল, ছন্দেও আহক খানিকটা বিশৃ্থলাঁ_ তাতেই এখানকার ঠিক তালটি লাগবে, ঠিক সংগতাট 
জমে উঠবে। 

প্রশ্ন হতে পারে, ছবির খাতিরেই ছোক আর গন্যভক্গির খাতিরেই হোক, নিক্কপিত ছন্দের ঠাটটি 
মাঝে মাঝে যখন ভাঙতেই হয়, তখন অবদীশ্রনাথ ধীর লয়ের প্রচলিত গম্যরীতিকে আশ্রথ করলেই 
পারতেন। তুলির ছবিও ছখন র€তুলি নিয়ে ব'সে ধীরেহস্থেই আঁক! যায় তখন জার কথা কী? এব 
একটি উত্তর ছল, গন্ত মূলত চিন্তার ভাধা। পন্যের অনিন্ধপিত ছন্দে চিন্তার বিসপিল খারা মন্থর গতিতে 
একটু-একটু ক'রে এগিয়ে চলে। এ-রকন অন্বিস্কিত ছন্দে অবনীন্রনাখের চিন্রাদর্শের উপযোগী পরিমাণ 
সঙ্গতি রক্ষা করা সম্ভব নহ। আর দ্বিতীর উত্তর হুল, র$-তুলির ছবি আঁকতে প্রচুর সন ব্যন্ব হলেও 
শেষ পর্ধস্ত আমাদের চোখের উপর এফসঞ্গে ভেসে ওঠে তাত সমস্ত, মামর! তাকে এককালেই দেখতে 
পাই স্থানের ব্যান্তিতে। এখন, কালপ্রধাহিত ভাষাকে একান্তভাবে চিন্রন্$পনয় ক'রে ভুলতে ছলে-_ 
অর্থাৎ তায় প্রতিটি ছোটো ছোটো অংশে আম্চর্ষ তৎপরতা পর্গে এক-একটি সম্পূর্ণ ছবি তুলে 
ধরতে হলে__তার অন্বনিছিত কালের মস্থক্রনের মধ্যে স্থানের লছভাবের আভাস আনতে হুবে। 
প্রচলিত প্রবহনান গশ্যের অনিয়ন্ত্রিত ছন্দে বাণীর বিলস্বিত প্রকাশ ঘটে বলেই তাতে কাল কেবলই 
দীর্ঘায়িত ছতে থাকে । কাঙ্গেই ডাঘার এই রীতিতে অবনীস্তরনাধের কল্পনার ভিড়-করে-আাল| ছবিওপি 
অবিকল সেইভাবে ধরে রাখ। অপন্তব। ছবিগুলি হয অস্বাভাবিকরূপে প্রলন্বিত হয়ে পরিমাণ- 
সঙ্গতি হারাবে, নর তে! গপ্চের দীর্ঘ প্রবহমান ধারার এফটান। শ্বোতে ধুষে-ধুথে গ'পে-গ'লে ঘাবে এং 
আকারুসীম। হারিয়ে অশ্পষ্ট হতে পাকবে । এইজন্তই অবনীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন অতিনিরপিত পদ্যছন্দকে ও 
সব সময হুবহু গ্রহণ করতে চাইলেন না, অন্থদিকে তেলনি গৃতিষন্থর গল্চধারার একেবারে অনিস্তপিত 
ছন্দকেও ধথাসন্তব পরিহার করলেন) ফলে বমরা পেলাম গার অনুকরণীয় ভাবাই রচিত সম্পূর্ণ নূতন 
ধরনের এক শিল্পল গল্চীতি। এ গঞ্ছ মূলত চিত্রাস্যক, তবে এর ছন্দ নোটামুটি একটি নিয়স্িত ঠাটে 
বাধা ধাকতে চায় ব'লে, এর রীতিটিকে বলতে পারি 'গীতিচিন্ররীতি'। এর ছন্দ কতকাংশে ছড়ার 
মতো! হলেও এ ছড়। ন, এয ছান রূপকথার হলেও এ হত-না 'রূপকথ।' তার চেয়ে ঢের বেশি ‘রূপের কথা" । 
এর ছন্দ “অনিন্তপিত'ও নত্ন আবার 'মতিনিরূপিত'ও নর, একে বলতে পারি 'হনতিনিক্কপিত' । রবীজ্নাথ 
তার শেষ জীবনে গগ্ভকবিতার থে ছন্দটি ব্যবহার করেছেন, অবনীশ্রনাধ তার অন্স্তপ একটি ছন্দ তার 
গন্ধের ক্ষেত্রে ধেন মাগে থেকেই তার নিছের ভঙ্গিতে প্র্ধোগ করেছেন। ভা হলেও ছ্গনের ছন্দে ডফাং 
আছে, রবীন্রনাখের গন্ভছন্ব রীতিমতে! কবিতার ফোঠাঙ এসে পড়েছে, আর 'বনীঙ্নাখের ছন্দ ভাষার 
ঈতিচিহনীতিকে আশ্রর ক'রে গন্যেরই এক নৃতন ভঙ্গি হয়ে দাড়িযেছে। 

আগেই বলেছি, অবনীন্্রনাথের গে লৌকিক ‘দলনাড্রিক' ছন্দের বহল প্ররোগ ঘটলেও তাকে কোনো 
জায়গার বেশিক্ষণ একটান! ব্যবহার করা হয় নি। ছন্দের ঢেউ কী ক'রে ভেণে দেওয়া হয় তারও দু-একটি 
দৃষ্টান্ত দিয়েছি। এই উদ্দেস্তে কখনে| কখনো লৌকিক ছন্দের আওতায় মধোই পর্বের “দল'গুলির 
[বিশেষ এক ধরনের বিস্াসে, কথার কোক পালটে দিযে নৃতন নূতন রূপকল্লের (৮20১2:0 ) সৃষ্টি কর! ছয়েছে : 

>. যাণার তেল দিলে, খোপার কুল দিকে (0২০ 10); 

২. পায়ে আলতা দিলে, ৰত্ন থাকল দিলে; খে): 


বাগীশিল্রী অবনীন্দ্রনাথ 


৩. হাতে দুালের থালা, গলা কেবয়ের সালা, 
*. হীরের দালা কোখার, তির মাল! কোশারে, 
৪. কেউ জালে বয় পড়ল, কেউ ফাঙ্গে ধাধা! পড়ল, 


এরকন ছাচ্গার দৃ্টাস্থ পাওয়া বাবে। এসানে তে! শুধু ‘শকৃন্বলা’র ৩৩ পৃগার একটি অহচ্ছেৰ থেকেই 
বলতে গেলে প্রায় সবগুলি দৃষ্াস্ত মুঠো কহে এনেছি, কেবল শে দৃষ্টান্তটি এনেছি ১৮ পৃষ্ঠ, থেকে) 

কিন্ত সবচেয়ে অবাক লাগে যখন দেখি নান। ছাদের ‘মলমদল' পর্বের বিস্তাখে ছন্দকে এবড়োখেবড়ো 
ক'রে দিয়েও লব বিলিয়ে মোটামুটি একটা পরিষাণসংগতি রাখা হচ্ছে । এমনটি ঘটাতে হলে যে নূতন ধরনের 
ঘটকালি আর ছোটক-মিলের প্রশ্নোজন, গভীরতর ছন্দোবোধ না থাকলে ত! কিছুতেই সন্বব হতে পারে না। 
তার ফেঁকোনে| বইয়ের যে-কোনো! পাতায় এর দৃইান্ত পাওয়া যাবে। 'বুড়ে। দাংলা' খুলতেই ৬৪ পৃষ্ঠায় 
চোখ পড়ল: 


কান! দৰুরটা দেট বেট কাছে খামলে 
&াসেরা হানতে হাসতে বললে 
আরে দুখ), আরা কি তোর সাজার কা, 
মা রাজবাড়ির কধা, ন। দাটিয ফেরায় কণা শুনেছি? 


প্রথমে মনে হবে ছন্দট! একেবারেই এলোমেলো, কিন্তু খেয়াল ক'রে কান পেতে শুনলে বুক্ততে পারি 
এখানে গন্পের অলমতল কূনিতে শিল্পীর প্রতি পনক্ষেপ সংহত, প্রতিটি বাক্যাংশ শব্দের ধ্বমিল্ঘতির গটীরতর 
স্থত্রে বিধৃত। কুকুরের ডাক শুনলে কানে একটা ধান্ধা লাগে, কুকুত্ট। কানা হলে চোখেও ধান্ধা লাগে । 
তাই এখানে “কানা কুকুরটা ঘেউ-ছেউ ক'রে'__ এই বাক্যাংশের বর্দমালাতে চার ‘ক’ হ চট পেয়ে দুটো “ঘ'- 
এর ঘাড়ে ধাক। মারছে, আর 'ট!' শব্দট| নাঝপানে একটা কর্কশ কেঠো মা ওরা ক'রে উঠেছে। কিন্ক 
শিল্পীর জাছুতে এর ঠিক পরের কখাটিতেই ছাঁওছা একেবারে পালটে গেল_ এবার কান। কুকুর নয়, ছাল । 
“হাসেরা হাসতে ছাসতে'ই তো কথা বলবে, তারা তো ছালক! হাপিই হালে, তার। যে পাধি, তাদের পাখা 
হাওয়ায় ওড়ে। এখালে ‘হাস্‌'-ধ্বনিটি পর পর তিনবারই শোনা যাচ্ছে, শব্দগুলির মধ্যে যেন হাওয়া শিস 
দিচ্ছে। এর পর ‘ধানের!’ ঘ। 'বললে' সে তো কৌতুকের কথাই ছবে। কথার ছন্দে-স্থুরে একটি চাপা- 
ছাসির ফৌতুক ছুটে বেরুচ্ছে। ধাক্ছদ্দের দিক থেকে বিচার কত্বলে এখানে 'থানলে' আর ‘বললে’ যেন 
বলার ছুটি অনিবার্ধ “ঠক, আর সব শেষে তিনটি 'মুক্তদলে'র গ্রশ্বান্মক “শুনেছি ?' কথাটিতে একদিকে 
ধেমল উত্তরের গ্রত্যাশছনিত অসনাপ্তির আভাশ আলা হবেছে, অগ্চদিকে তেমনি তব্লার চাটি বলছে, 
‘এই তো সম৷! 

নানা মাপের নান। ধাচের সুদীর্ঘ প্ববিস্তাসে কত বিচিত্রচাবেই যে অবনীন্দ্রনাথ তার গ্ে তাল ভেডে 
তাল রেখেছেন, আবার তাল রেখে তাল ডেণ্েছেন, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। যে-কোনো বই থেকে 
খানিকটা অংশ পড়লেই পর্বের অন্তত দশ রকমের নূতন ধরণের বিস্তাস চোখে পড়ে। 'ভৃতপতর্রীর দেশে'র 


একেবারে প্রথম পৃষ্ঠাতেই দেখছি : 
হা হ্যা পাল্কি চলেছে হন লেযিয়ে ; 
খপড ধাই পাল্কি চলেছে ধনের দার দিয়ে, 


হাদির ঘা ছাড়িয়ে, ক্কৃতপত,্ীর মাঠ পেরিয়ে । 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শক 


এধানে “বন্গা পেরিষ্বে' ‘বনের ধার দিধো, ‘মাসির ঘর ছাড়িয়ে, “কৃতপত্রীর মাঠ পেরিযে',_- এই 
ব্াক্পর্বগুলি লক্ষা না ক'রে উপাদ্ নেই । শেষের তিনটি তো বাক্ভশ্ির দিক থেকে যধযত্রমে দীর্ঘ, দীর্ঘতর, 
দীর্ঘতম ॥ কিন্তু উপায় কী? ‘হস্পাহনা’র সঙ্গে 'বন্গ। পেরিয়ে” যেই কাধ মেলাল, অম্লি “বনের ধার দিতে 
কথাটিও লেই সঙ্গে এসে কী ক'রে চনযকার মিলে গেল ॥ ‘কনের ধার দিয়ে'-কে মেনে নিলে ‘নাসির ঘর 
ছাড়িৱে'-কেও মানতে হু, আর ত! ছলে 'ছৃতপতররীর মাঠ পেরিঘেই ব| বাকি থাকে কেন? একেই বলে 
অগা গেলা, অথচ কী সংহে লেখক আমাদের ভুলিয়ে নিয়ে এলেন! আমর! জানতেই পারলাম না কথন 
প্ৰস্পাহমা'র মতো ছোটে। একটি পর্ব খেকে এত দীর্ঘ একটি পর্বে এসে পৌঁছলাম । শেহের গর্ব তিনটির 
বৈশিষ্ট্য এই থে, এরা একটির পর একটি কেবলি বেড়ে চলেছে, টেনে টেনে কেবলি দীর্ঘ ছচ্ছে,_ এ ছন্দটাকে 
বলতে পারি ‘টেনে-চলা ছন্দ'। এখানে এরকম ছন্দের প্ররোগ স্বন্ধে অবনীশ্রনাথকে প্রত করলে তিনি 
হয় তো বলতেন, ‘তা হতেই তো হবে কত বড়ে! নাঠ, কত দূরের পথ!' এর উপরে মার কথা নেই। 

এবার আমর| অবনীশ্রনাথের গল্ভছন্দের নৃতন একটি রীতির উল্লেখ করছি। এতে ছড়ার ছন্দের 
পৌনপুনিকতা কিংবা অলম ছন্দের সংঘাত-সনন্বয়ের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছুটে 
উঠেছে। একে বলতে পারি 'দোপনার ছন্দ+__ ফৌকের এক ঠেলাঘ একদিকে যতটা এগিয়ে হায়, ফিরতি 
টানে আরেক দিকে কমবেশি প্রা্ব ততটাই ফিরে আসে । দোলনায় দোল খাবার সনধধ সব ঝৌকের ওজন 
এক হয় না, কখনো বেশি কখনো! কম। ঠেলায় বেগ যখন বেশি তখন লামনে-পিছে ছুদিকেই দোলনের দূরত্ব 
বা বেড়ে, আর বেগ হখন সদ তখন দোলনের দূরুতবও আসে ক'ষে। ঠিক এমনি একটি ঘটনা ঘটতে থাফে 
অবনীস্নাথের এই ধরনের, গন্ধছন্দে। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই এর স্বত্ূপলক্ষণটি বোঝা! বাবে! ধরা ঘাক 


“জোড়াসীকোর় ধারে'র একেবারে দুধবন্ধের প্রথন কথাটি : 

হত সুখের স্মৃতি তত ছে সৃতি 
আমার সনে এই ছই তায়ে 
থা দিয়ে ছিছে এই দৰ কগ। 

আমার শ্রতিখরী রম রাবীচন্দ 
এই লেখায় ধ'রে নিয়েছেন, 

সুতরাং এর জনকে 
ছা কিনু পাওনা ঠাই আদ্র । 


ঠিক দোলনার দৌলনের আভাস আসছে । দুদিকে প্রাহ সমান কোক, তাই পর্বগুলির ভাষ|-পরিমাণও 
বেন ডাইনে-বায়ে ছোড়ে-রোড়ে মিল, প্রত্যেক ছোড়া একটি পর্বের ওছন বাড়লে অক্কটরও বাড়ছে, একটির 
কমলে অন্তটিরও কমছে। 
এক ধরনের ছড়াতেও এই দোলনার চালটি কিছু-কিছু লক্ষ্য কয়া বার । এছের রোড়া-পর্বগ্ুলির 'দল' সংখ্যা 
অনেক সময়েই অননান, তরু. এর “মাজ্াসফকন্ধে'র মাভাল আলে স্বরধ্বনির ওজন বাড়িযে-কমিরে। কখনো 
কখনো এদের হব পর্বগুলির “মুরুদলে'র বিশ্বনবকরভাবে যাত্রাবৃদ্ধি ঘটে : 
আহার কথাছি ঘুরলে 
ৰচে গাছটি ডল 


বাগীশিল্পী অবনীস্গ্নাথ 


কেন রে নটে লে 
সোরুতে কেন খাঁর 
কিন্তু অবনীক্রনাখের দোলনার ছন্দটি ঠিক এই জিনিস নন্ব ॥ এখানে বা! দিকের পর্বগুলিকে ক্রুতডাবে ও 

ডানদিকের পর্বগুলিকে অত্রস্থ বিলখিতভাবে উচ্চারণ করে দুদিকে মান্রালদতা মান। ছরেছে, এশ্ং মোটানুতি 
ছড়ার ছন্দের আদলটিই বার রাখ! হয়েছে। অর্ধাৎ এখানে ডাইনে-বায়ে উপত্রে-নীডে লব পর্বেহই ওজন 
মোটামুটি সমান ব'লে ধারে নেওয়া হয়েছে । কিন্তু অবনীহ্রনাখের লেপা থেকে উদ্ধৃত উপত্রের বাক্যটি লক্ষা 
করলেই দেখা বাবে, তাতে সব পর্বের মাত্রা সমান বসার কোনো প্রশ্নই ওঠে না, শুধু ডাইনে-ধাদে কোকের 
মোটামুটি মিল থাকলেই ছল, উপরে-নীচে নয় । অবন্তি এই 'দোলনার ছন্দে'র সঙ্গে চড়ার ছন্দকে 
মিশিয়ে নিঙ্েও নানারকম বৈচিত্র এনেছেন অব্নীআ্রনাথ। এর একটি দৃষ্টা্ণ তো 'জোড়াসাকোর ধারে'র 
একেবারে প্রথম পৃষ্ঠাতেই মাছে: 

গাল চাপড়ান্ছে আমার পা নাচাচ্ছে দিক্ষের 

ছড়া কাটার তালে তালে। 


এতে দোলনার দোলও আছে, ছড়ার আদলও আছে। কিংবা ‘বকুন্বলা'র ১৮ পৃষ্ঠা খুলতেই 
চোখে পড়ছে: 
কেট জালে ধর! পড়ল কেউ ফাদে খাধা। পড়ল 
কেউ ৰা তলোযাতে কাটা পড়ল। 
এপানেও প্রথম ছুটি পর্বে ‘দোলনার ছন্দে'র আডাস এসেছে, কিন্ত তারপর “কেউ বা’ কথাটিতে দোলন 
থেমে গিয়ে শেষ দুটি পর্বে ছড়ার তাল এসে পড়েছে। মাবার তার গস্যছন্দে লেখ। “পাহাড়িত্ন' কবিতার 
প্রথমেই একটু অস্ত ধরনের মিশ্রছদ্দের একটি দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে : 
জেগে-গুঠার়  ব্িসারার কিনায়ার হের: পাড় বোনে 


পাখি 
এখানে শেষ ফথাটিতে দোলনার দোলন একেবারে খেষে গেল। তারপর : 
একটি পাখি, নমঢাখা পাৰি, ফানে-শোনা পাখি। 


এ একেবারে 'টেনে-চলা ছন্দ' : প্রথম ঝৌকে একটু টান, তারপরে আরেকটু বেশি, তারপরে সবচেষে 
বেশি। এই টানা স্থরটুকু দীর্ঘ হতে হতে চলেছে, এতে শুবু-হে নাঁদেখ। পাখিটির একটানা হুত্রের আডান 
ফুটে উঠেছে তাই নয, সেই সঙ্গে একটা দূরত্বের আভাল আসছে,-_ পাখিটি হত্বতো কাছেই কোথাও ডাকছে, 
তৰু তাকে দেখা যাচ্ছে নাঁ_ সে “মনের মধ্যে অনেক দূর ।' 

লৌকিক ছন্দের 'দলমাত্রিক' পর্বকে বাক্পর্ধের সঙ্গে মিলিয়ে ও পর্বগুলিকে নিতানৃতন ডঙ্গিতে লিয়ে 
এক অন্ত ধরনের কৌতুকরস সৃষ্টি করেছেন তিনি। তীর পালাগানগুলি এর উন্দল দৃষ্বান্ত। তবু তার 
স্বপকখাগুলিও বড়ো কম বাব না। তার আীবনকাছিনীর বইগুলিডেও কথা বলার এই ০ অনেক 
আরগাতেই ধরা পড়ে । 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শক 


বে্াল!র এক ছুই তিন চার 
ছোড়া হলায় টপ টপ চল উপ, 
- ছোড়াসাকোর বারে: 
কিংব/_ 
বৰদা ওল তো পড়েন, 
ধাপাতে হাগাতে পহনকে এসে জেন 
হাতির পুথি: পৃ ২৮ 
বিংবা_ 
তারপরে বাসর জাগল, 
বানয়ী-বীগাছ ভার পরং, 
তালি চটপটি ধাদন্ী্তন 
ভু ভুগভুগি বাঘৰ; 
-মারুতি৷ পূৰি: পৃ১১ 


এরকস অসংখ্য কথ! ছড়িয়ে জাছে তার রচনার যেধালে-সেখানে। আর দৃষ্টান্ত নয, শুধু একটুখানি ধরিথে 
দিলাম। পাঠক নিছে বই নিয়ে বসে রলিয়ে রমিরে আরে! নানারকম ঢ$ আবিষ্কার করে খুশি ছবেন। 

কিন্ত এই প্রক্ষে তার রচিত ধ্রুপদী চালের গম্ভীর রীতির গদ্ের কথা না বললে আলোচনার একটা! 
দিক অসসূর্ণ খাকবে। এই রচনাগুলি বস্তুত প্রচলিত সাধুরীতির লদগোতর। ঘদিও নিপুণ বাণীশিলী অনেক 
সময়ে এতে ক্রিয়াপদের কখ্যক্সপটিও বাবহার করতে পারেন। অবনীজ্জনাখ তার অল্প কয়েকটি রচনায় এই 
স্থীতি অহুসরণ করেছেন, এবং আশ্চর্ষের বিহন্ধ এটি ওার সাছিত্যের স্বাভাবিক ভাবাডদ্দি না হলেও, 
এতেও তার অলানাস্ত সথরিকুশলতা প্রকাশ পেয়েছে। এর একটি প্রধান কারণ এই যে তার এরচলাগুলি 
মুধাত। হয় বৃহৎ নিলর্গচিত্র ধনী নয় ভান্ববনী, এবং এইনক্তই তার শিক্পগ্রতিভা এদের এনন একটি অনবগ্ঠ 
বানীন্ধপ দিতে পেরেছে। শিল্পরীভির বিচারে তার এভাষাও মীতিচিত্রধ্মী, তবে এ-গীতি ক্রপদ পধীয়ের, 
আর এটি বিশাল দৃক্তপটের ৷ তার অসামান্ত রূপদৃষ্টি ও মৌলিক ননোডঙ্গি এ“ডাবাতেও এক নৃতন 
এব এনেছে। প্রানে জ্রিদাপদের কথ্যরূপ-বিশিষ্ট রচনার ছুটি অংশ উদ্ধৃত করছি : 

একটুখানি আলোর জাত, নিজবীদায় সোনার তারের একটুখানি তীর ফল্পন। উবার অচল শিশির, তার দাযখানে 
একটিবার ব্রি হয়ে ধাড়িরেছি নূতন দিনের দিকে মুখ ক'রে। পৃথিবীর পূর্যপার পান্ত অনেকখানি অন্তকা এখনো রামিকিত দেখা 
খাচ্ছে । দ্বকসায় চর্ষের দতে। একটি কোমল অন্ধকার, তারই উপরে আলোর পনক্ষেপ ধীরে ধীরে পড়ছে । সন্মুখে দেখা ঘাল্ছে 


একটি পত্রের কলিকা জলের মাঝখানে স্থির হয়ে ধাড়িরে ; যেন তুদেৰী দিদদেবতাকে নমন্কার দিচ্ছেল। 
পে বিপখে : গিরিশিখরে : পৃ ১১৪ 


রচনার সৌন্দর্য সুখে বলা হা না। অন্ধকার রাজিশেবে বিশ্বব্যাপী গন্ধীর প্রশান্তির মাবথানে পূর্বাকাশে 
প্রথম আলোর কস্পনটি ভাষার লুম্ছ বীণাতারে আশ্চর্থভাবে বংকৃত হয়ে উঠেছে। এ ছল প্রকৃতির একটি 
স্থির শা ছবি, এর বখো সর্বত্র একটি সমাহিত ধ্যানের ভাব বিরাজ করছে। কিন্তু দেখানে স্বিতির 


বামীশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ 


মাবখানে গতির ক্ষিগ্রবেগ হঠাৎ চকল হয়ে ওঠে সেখানে এই ভাবাতেই মারেক ছন্দ আরেক সুর ধ্বনিত 
ছয়: 
ঠিক দেখানটি থেকে পৃথাপ্রের নিচে সন্ধার বেলি আধার চিরে ননী একট ক্ুপোর তারের মতো দেখ! যায়, সেখানেটিতে 
পৌঁছে পৰ দূপাকায পাপরের উপর হঠাং লক্ষ দিযে পূবে মোড় দিয়ে পর্বতের একটা উত্তর ঢালু বেছে ছুটে নেমেছে । 
পৰে বিশগে : বিচরণ : পৃ ১২৭ 
ছন্দের বেগ-পরিবর্তন ও আকস্মিক ওঠা-পড়াওডলি বন্ধুর পার্যত্যপ্রক্ৃতির দৃশ্বকে একেবারে ঢীবন্থ কলে 
তুলেছে। এবানে আ্বাধার-চের! ননীটি ঘেনন তরতর কারে বায়ে যাচ্ছে, পাহাড়ে পথটাও তেননি লাফ 
দিযে পাখর ডিভিরে হঠাৎ মোড় নিয়ে পাহাড়ের ন্তদিক দিয়ে উরবশ্বানে ছুটে পালাচ্ছে। 
এবার তার লেখা থেকে ক্রিয়াপদের শাধুত্রপ-যুক্র একটি বিশ্মবকর বর্ণনা উদ্ধত বনে মানার বন্তব্য 
শেষ করে আনছি। বর্ণনাটি কোপার্কমন্দিরে ॥ ভাবার হ্থগন্ভীর শব্দসস্বীতে সিন্ধুতরস্বের নতে! ছন্দের 
বিরাম ওঠাপড়ার তালে তালে, কোপার্কমন্দিরের প্রাচীন পাথরের ছন্দোবহ ক্ুপটি কী আশ্চভাবে ধর। 
পড়েছে! তার গস্তীর প্রাণন্পন্দনটি মদঙগধ্বনির মতো আমাদের ৃংপিণ্ডে এসে বাছছে £ 
পাশর বাছিতেছে মৃদঙ্গের সঙ্গপ্ষনে, লাগর চলিয়াছে হেকগীযাৰ অঙ্খেজ যতো বেছে রগ টানিয়া, উর্বর লাগ ফুটা উঠিয়ে 
নিরস্বর-পু্শ্িত ফু্ললতার মতে! প্রাহ-শের আালিযনের সহত্র ঘন চাগ্িদিক বেড়িয়া! ইহারই শিখরে, এই পলাগনমান, চলাচথান 
উর্বরতা চিত শষ্গারেশের চুড়ায়, লোঙকা পাইতেছে কোগার্কের বাষশ-সত শিল্পীর মানগত সকণ গোপনতার লীনা 
হইতে বিদ্দি, নির্ভাঝ, সত, আলোকের দিকে উন্মুখ । 
পে বিপঞে : লিদ্ধুতীযে : গদনাগনন : পু ১*৯ 


এ একেবারে ফ্লালিক। অতি উচ্চাঙ্গ প্রাচীন শিল্পকলা। সমস্য বাংলা লাহিতো বাণীর এই পূর্ব 
ভাক্কার্মের তুলনা নেই । অবনীন্দ্রনাথ এখানে অদ্বিতীয় জপদক্ষ,_ ভার্তশিল্পের এই অগ্ততন শ্রেকীতির 
অমর দ্বাদশ-শত শিল্পীর ঘোগাতম গ্রতিনিখি। তার একটির সামনে দাড়িরে আনব! স্ব্তিত হই ৷ 

অথচ তাঁর সখ্বী সাহিত্যের মধ্যে এই একটিবার মাত্র আমরা তাঁকে প্রাচীন স্থাপত্যলোকের গৌরব 
শিল্পড়া অমর ডাব্বর-হবপে দাড়াতে দেখতে পাই, তারপর বার তিনি ফিরে এসেছেন আমাদের 
পরিচিত জগতে) প্রবম জীবনে একবার তিনি গিরেছিলেন প্রাচীন ‘রাদ্রকাছিনী'র দেশে, কিন্ত সে 
ইতিহাসের ভগৎ, স্থাপতা/ভাস্কর্ষের নহ। তারপরে তার শেষ দ্রীবনে ভার সঙ্গে কতবারই তো দেশ 
হয়েছে ‘ছোড়াসাকোর ধারে'তে, "ঘরোয়া" : সেই পরিচিত মাহঘটি; আলবোলার নলটি হাতে ধ'রে গল্প 
করছেন আমর গিয়ে : হছলিশি মন, শৌখিন মেজাজ, কখ! বলার সর লৌকিক 6৪: বলছেন, ‘নবাব 
ছেড়ে দাও, আমি নিজেও যে নবাবি করেছি "এককালে । তার মলে ভেসে আসে কত স্তির. রেশ : 
লোড়ামাকোর বাড়িতে সেই দিন-বৰলের পালা, কত উৎসব-ালোর রাত, কত হৃখছ্ঃখের মেলা, চেনা- 
অচেনা কত সুখের ভিড়। সেই সঙ্গে নন চ'লে ঘায় অনেক দূরে__ ছেলেবেলার সেই. দিনগুলিতে, চোগে 
ভালে সাবেক কালের ভরপ, একটি বর্ধাস্ধ্যা, দাসীদের 'পিদিন” জালানো কানে ভেসে আসে পথ দানীর 
ছড়া-কাটার সুর কত বড়ে! শিল্পীর মন : জলে ওঠে কর্নার আলো, স্তি হয়ে ওঠে ছবি, ছবি হয়ে 
ওঠে কথা, কথা হয়ে ওঠে হাজার-বাতি-আালা অপরূপ রূপকথা । 


কথক অবনীন্দ্রনাথ 


অমলেন্দু বনু 


কখনশিমের প্রবাহ কত পুত্রনে। ইতিহাগে তার কোনো নির্ভরযোগ। নির্দেশ পাঞ্জা অলাধা, কিন্ত 
কাহিনীকখনের ও কাছিনীশ্রবণের আকাঙ্া মানুষের অতি পুরাতন আকাক্ষা, আর বিশেষতঃ বে-কালে 
সাধারণ পুস্তকাশ্রিত বিস্তার প্রচলন ছিল না, বস্তুতঃ মৃত্রাদন্ের প্রচলনের এবং বহুলপ্রচলনের পূর্বে 
বে-কালে শ্রুতির সাছায্যেই স্বতিধর হওয়ার রেওয়াজ ছিল, তধন যে কখকতার প্রচলন বহব্যাণ্ড ছিল 
শে-অছমানে অংশযী হওয়া সম্ভব লহ। ছাটে গঞ্জে বন্দরে, দূর দূরাস্বরের রাস্তায়, সরা ইখানাঘ ধর্দশালার 
পিপল গাছতলার, ব্যবসারীদের ও পথিকদের অস্ত আর কোন্‌ উপার ছিল অবলর বিলোদনের, কাহিনীত্রবণ 
ছাড়া ? কিন্তু যখন মু্তিত পুস্তকের প্রচলন হ’ল, অলংখ) গমের বই বেরিঘে গেল বাজারে, তখনো কাহিনী- 
কখনের প্রথ! ক্ষীণপ্রভব হয়ে গেল বটে কিন্তু অদৃষ্ট হ'ল না। হতে! হবে ভবিগ্তে ঘধন টেলিভিশন ও 
টেপ-রেকর্ডের প্রাধাঞ্জে মুত্রিত পুস্তক প্রা বাতিল হয়ে বাবে! ইতিমখোই অনেক দেশে- এনন কি 
বাল! দেশেও _- কাছিনীকথনের আর সে প্রচলন নেই যা আমারও বাল্যবন্থসে আমি দেখেছি। বর্ধামুখর 
রাত্রে অথবা সীতশিহরিত সন্ধার, এরামাকুটিরে, নৌকায় ( বিশেষত: পূর্যবন্গে গহনার নৌকা নানে 
যে লব সওয়ারী নৌকা চলতি ছিল ) অথবা শহরের দরদালানেও আমর] কাহিনীকথকের কাছে গল্প শুনেছি 
ষ্টার পরে ঘটা, রুতবঙ্থাস ফৌতুছলে ॥ হে-বর্াহলী দাসীর মুখে আমি এসব কাহিনী বেশি শুনেছি, তিনি 
ছিলেন হট দেল।-নিবালী, তিনি কাছিনীগুলিকে বলতেন পরস্থাব। পরন্তাব স্পষ্ট; প্রস্তাব অথব। 
্রস্বাবনা শব্দের প্রাকৃত রূপ, কিন্তু কেন যে কথাটি এই বিশেষ অর্থে প্রঘুক্ত হ'ত তা ছানি নে। কেউ কেউ 
বলতেন 'পড়ন কখ|।' পূর্ববঙগীঘ্ধ উচ্চারণে 'র’ ও 'ড়ছ্বের প্রভেদ লুপ্র লে কথা সবাই আনেন-- 
অবনীশ্রনাথের ‘একে তিন তিনে এক" গ্রন্থের ৩-৪ পৃষ্ঠা তাড় জাত বঞ্জনধ্বনিয় সম্পূর্ণ অবলুণ্তির চমৎকার 
ৃ্টাস্থ পাওয়া ধায় সুতরাং 'পরন কথ।' না 'পড়ন কথ।' ত! আমি বলতে অপারগ, আর কথাটির কী যানে 
(বানান ও উচ্চারণ বাই হোক-ল| কেন) তাও আবার আনা নেই, কিন্তু বালাকালে অনেক ‘পরস্তাব' 
নেক "্পড়ন কথ!” শোনার পুলকিত সৌভাগা আনার জ্রেছে। 

বালাকালে পেশাছারী কথকতাও শুনেছি । সচরাচর কোনো ঘাছক ব্রাহ্মণ ( ফখলে।-সখনে| অন্রান্থপকেও 
এ কার্ষে আচুত হতে দেখেছি ব'লে স্মরণ হয় ) মাঝারি রকমের মাসরে বনে চিন্দুশাস্বীত্ন কাহিনী ব'লে 
যেতেন:_ রামানণ, মহাভারত, নানা পুরাণের কাছিনী। কাহিনীকথনে নানারকম পদ্ধতি লক্ষ্য করেছি। 
কথকঠাকুর কখনো ঝ| ব'লে যেতেন একটানা গচ্চছন্দে, মাঝে-মখ্োে হত্বতে। বাক্যাংশগুলিতে মধ্যমিলের 
ক্ষণিফ দাতি প্রকাশ পেত! কখনো বা প্রচুর কথোপকথন ঢুকিয়ে দিতেন ফথনপ্রবাছের মধ্যে। কখনে! 
বলার ভঙ্গী হত বতিশয় নাটুফে ( সমলানহিক বাঙলা গ্রেশে যাত্রাগানের বিস্তার প্রবল ছিল ), কখনো বা 
কথক গান গেয়ে উঠতেন অথবা পরার বা লাচাড়ি ছন্দে কখনকারুতে বৈচিত্রা আনতেন। কণঠন্যস্বত ধ্বনি, 
অঙ্গভঙ্গী ও করমৃত্রা, ঘৃণিত নয়ন ও মুধমগুলপেশীর চালনা, এ সব কিছুর সাহাযো কাহিলীকখনে বৈচিত্র ও 
উত্তেজনার সঞ্কারে কথকের ক্রটি ছিল না। কিস্ক পুরাণকখকত! প্রধানত ধর্মোন্বেন্টপরারণ ছিল ব'লে 


কথক অবনীম্রনাথ 


তাতে গল্প বলার স্থাদীনতা ছিল কছ। এ হেন কথকতা এখনো বালা দেশে চলে, তবে আধুনিক 
কারদায়_ রেডিয়োর মাধানে অব! শৌখিন ধর্ষা্থীদের ছললার মাইকৃ-কণ্ঠ ফথকতা। অপরপক্ষে যে- 
প্রস্তাব অথবা পড়ন কথার উল্লেখ ইতিপূর্বে করেছি, যে-কখলকাকু আছ প্রায় লোপ পেরেই গেছে 
তা ছিল একেবারেই উদ্দেন্রহিত, নিছক গল্প বলার ও গল্প শোনার তাগিদেই সে-কাক জলপ্রিহ হয়েছিল 
লমাজে, তা। ছিল খাঁটি কাছিনীকখনের ধারা। এ ধারায় কথকের অবাধ স্বাধীনতা ছিল, পদের কোনো 
অবস্ত-পালনী বীধুনিতে তিনি আবন্ধ থাকতেন না। যখন বেমন শ্রোতা তখন তেনন ছ'ত গল্প বলার 
ঢ২। এই সাবলীল কখনশৈলীর করেকটি দৃষ্টাস্থ জবনীস্তনাথের রচনায় লক্ষা করুন-_ 

চুলুলী শুধোলে_ "তারপর?" 

= “পরের কথ! একসাস পরে ছলে শুনব!" হলে চাইবুড়ে পু'শি তুলে অস্থান-_ "ও পর্পেশধা এলো হলে। 

হাস্‌ আর দুলুলী কোখা আছে ? কাবুলীকে জাপটে ধয়ে কাছ! আর খেদ নী !' 

কাৰুলীর স্রত পলাচৰ। সকাত্যাগ ‘কি হ'ল, "কি হল' বলে আর সকলের । =চাইৰুড়োর পূবে, পৃ ২৭ 

চাইবুড়ে। কণা আয়ন করতে খান, দুলুলী ঘলে উ/দ "ও আনি রাবুরী-ঠারুরের রাষাকণে শুনে দিয়েছি) 

কাূল। তাকে গাবড়ি দিয়ে বয়ে _ "লে হল দরামেঃ রামাচণ । এ হচ্ছে পোড়ালন্কার পু'ৰি। ছাল শেন্‌ বির হা 

“হন ধল যুঢ়ে৷ আরম্ভ করণে কদ|। -চাটঘূড়োয় পুশি, পৃ ২৭২৮ 

চাইনুড়ো পাকা ৰণক ; আসর দিনের আসম দেখেট যুঝেছিলেন “মিন হৰ' ‘বালি বধ হবে না। শুনে ভক্ত কিছু পাৱল 
হয়েছেন, তাই হসুদানকে পিতৃলোকের পন ফেলে, শেল কি ছল শ্রোতাদের নুক্তে না দিয়েই- "হসুমাৰ কি কর, শুনিবা 
কণ্য-_ হলে পাঠ বন্ধ করেছিলেন। লোকে ভাবছে কতক্ষণে কল্য ছালে ; খড়ি ছেন পা! টিপে চলে. কল) আর আলে দা; 
হরি ঘা এলো তো লোক এংল কিরে গেল। “পনি হস্বা পু শির পর্ন, অতএব বঙ্গল উদে বুখে পা'র ধূলো দেষেন অয়ুগ্রং করে 
গল ও দিদ-_ সন্ধা সাড়ে পাচটার পু'সিরাসরদ। ১৯শে চৈ, ১লা এক্রিল, চৈত্র হরি ৮৭১৯ গতে গো লহত্রী যোগে অর 
ফল সতী তৈল অন্ত সাংলাদি নভোগ |" 

বারে আবহ লোক জার ধরেনা | ঠাইনুডে ঘৃন্য ছা করে নতি নমর পাঠ আরও করলেন ।_ যাকতির পুশ, পু ৭৭7৫৮ 
কখনশৈলীর এই সাবলীল শক্তিতে গড়ে উঠেছে কথক ও শ্রোতার অর্রগ্রত।। কোনে। পূর্বনির্ধারিত 
কাহিনীর বাধ! সড়কে কথক চলতে রাজি নন। রাম লক্ষণ রাবণ, হুগ্রীব অঙ্গদ হসুনান, ছারুনল রলিন, 
জবার সিন্দবাদ_এ হেন কয়েকটি সুপরিচিত নামের বাধহারে পাঠকচিত্রে 61০০৮ 7€5৮০০ মামূলি 
মায় অবশ্ মিলবে লেক চতুর কথকের অজান| নেই । এটুকু সায় তার পুরি, তারপরে সুদ'্ষ বণিকের 
মতো & পুছিটুকুকে লালাভাবে খাটিদ্ে বাড়িরে তোলেন অশেষ এশ্বর্ধে । বে-লাগাষ কর্নার মাবেগে 
ও নিঃলখকোচ গ্রারৃতভাধার প্রয়োগে তিনি ব'লে চলেন তার কাহিনী, শুদ্ধ বলার আনন্দে, শুন্ধ শোনাবার 


খুশিতে । 


কখনকারু কি আছ বাওল: দেশ থেকে পোপ পেয়েছে? আমি ষধাছীবনে প্রবাসী বাঙালী, খণ্ডিত বিপধ্ 

বাঙলা আজে! কখনকাক্কর ধার! অব্যাহত কিল! জানি নে। ‘এত ডঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গ ভরা ।' কথকতা 

সে-রঙ্গের অন্তত কী 1 অক্টোপাসের ছতো চারিদিকে ছড়ানো মার অক্টোপাসের মতোই কুকর্শন কলকাতা 

শহরে আর কথকতা নেই, “আযাঢ়ে গল্প” নেই বলেই মনে হচ্ছে। তবুও আশা করি সমগ্র দেশ থেকেই 
bl 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শক 


অন্তহিত হয়নি ফথকতার ধারা । আশা করি, কেননা কথকতার ধারায় বাঙালীর লৌকিক এতিহের এক 
অনন্ত গৌরব । আশা অন্ত কারণেও করি কেননা আগ্গকের আর ভবিদ্বতের বাডালী ছেলেনেয়ের কাছে যদি 
কখকতার ধারা একেবারেই অপরিচিত হয়ে পড়ে তাহলে বাঙল! সাহিতোর একটি অতি উচ্ছল ও আনন্দঘন 
অংশ তাদের কাছে নিশ্বভ ও নি ্রাণ হয়ে” পড়বে--শ্রেষ্ট বাঙালী কখক অবন ঠাকুরের লেখার নস্ত একট! 
অংশ তাদের কাছে নিরর্ঘক হয়ে গাড়াবে। লেখকে ও পাঠকে সে-অলানা হবে পাঠকেরই পক্ষে শোকাবহ । 

অবনীন্্রলাখের মহব অবশ্ত কথকতার একতারাতেই নর, বহুশিল্পপারংগবতার বিচিত্রবীণাদ্র । হদি 
তার অধিকধ্যাত শিল্প-নিপুলতার কখ। ছেড়েও দিই (অর্থাৎ চিত্রশিল্লের প্রপন্গ ন|-ও তুলি ), শুধু তার 
রচনা শিল্পের কথাই চিন্ত! করি, ত! হলেও দেখতে পাব লেখক অবনীহ্রনাখের বিহবস্ত কত বব, 
ভার রচনাশৈলী কত অনাঙ্থাসে বিষযববন্তর সহধ্গিনটী। এঁতিহাসিক কাহিনীর শিল্পন্ণণ অসুচূতিথন যে-সমুদ্ধি 
লাভ করেছে রাজকাহিনীতে তার তুলন| বা$ল। বা উত্তর ভারতীয় কোনে। সাহিতোই নেই, ইংরেজি 
সাহিতোও ভুল । ‘পথে বিপথে’ সমকালীন পরিবেশে খুশ খেয়ালী রচনার উংকুষ্ট উদাহরণ 'নালবে' 
পাই জাতকের ফাল; 'মালোর ছুলকি'তে নিদর্গ-র্শনের লুম্ানভূতিশল গন্কাব্য ; বুড়ো আাংলা'তে 
শিশুকল্ন! ও শৈশবনর্ী বয়স্বকল্পনা সমানভাবে উদ্দীপিত, তাতে হাস ছেলে ও শেদ্বালের কাহিনীর সঙ্গে 
মিলেছে বিশ্বসরি্ কাহিনী, পাহাড়ী উপাখ্যান, ভাসানী বুক্তঞ্জি। ‘তূতপ্তত্রীর দেশে' ফ্যান্টালি বা অতি- 
কল্পনার অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র । সর্বত্রই অবন ঠাকুর উপকথাকার, গল্পবলিগ্ে, অথচ তার গল্পের বথাবন্ত 
কখনো! পুনরাবৃত হয় নি। অসীম এঁশ্ববান কল্পনার সঙ্গে মিলেছে বিচিত্র অভিজ্ঞতা আর তার সঙ্গে 
আরে! মিলেছে বহবর্ণাদ্য রচনাশৈলী ঘাতে আমি ইশ্রধূর মত অন্তত: ছয় সাতটি বিভিন্ন বর্ণ লক্গা বরতে 
পারি॥ ইংরেজ কবি-বালোচক ড্রাইডেন কবি চসার্-এর প্রশংসায় মুখর হরে বলেছিলেন, Here's 9015 
Plenty I= অলপুর্ণার সে-ডাগার অবন ঠাকুরের রচলাবলীতে, সেখানে অরুরম্ত বৈচিত্র, ওঁ, প্রচু্ধ। 
কিন্তু যেন এপ্রাচুও প্রচুর নয়! এবধযান :ও বিচিত্র এই কাছিনীর জগতে যেন অবনীন্ত্নাথের স্থজন- 
প্রেরণা অবস্ধ ও ক্ষান্ত হল না, প্রবীণ বয়সে নিঘুক্ত হল নতুনতর কথাবন্তর আর কল্পনার আর শৈলীর 
সন্ধানে ॥ অবনীম্্লাথ হলেন কথক অবন ঠাকুর ( 'রাছকাহিনী' ও ‘বুড়ো আংলা'র লেখক শুরু করলেন 
"চাইবুড়োর পুৰি'। শিল্পী অবনীন্্রনাখের বিচিত্বীণায় একখকত| একটিমাত্রই তার কিন্তু সে-তার অবা্ঞয় 
নয়, সে-তারে ও অন্তান্ত তারে বরের নিখুত সংগতি বিস্বযান। 

কখকতার আদর্শ অবনীশ্রনাথ পেরেছিলেন কোথা থেকে ? 

শিকর্ষের উৎপসন্ধান সমালোচনার কিছু একট। নহং উদ্দেশ্য নয়, লযালোচনার প্রান উদ্দেশ্য শিল্পের 
রষান্থাদন। ঘে-হম্বকা বে-তথাপন্ধান এই প্রধান উন্দেশ্ট বিস্বৃত হয় বা সে-উদ্দেশ্বের ব্যাঘাত ঘটায় অথবা 
এমন কি সে-উদ্দেশ্তের সহান্নতা করে না, সে-ওঘসুকোর পে-তখোর নগ্র ফে-মূলাই থাক না কেন কোনো 
শৈল্পিক সার্থকতা নেই, সং লনালোচকেন দৃষ্টিগোচরে সে-তথা নির্ুলা। তবে মবন ঠাকুরের কনপরায়পতা 
আলোচনা করতে গিরে এপপরাহ্ণতার উৎসসন্ধান নিতান্ত অসার্থক নহ। 'পড়ন কথা’ বা লৌকিক 
কথকতা! বা€লার শিশু সাহিত্যে "থান পেয়েছে সম্ভবত: প্রার্থ একশো বছর ধাবত। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র 
সদ্য়দার হুকৌশলে উপকথা ভাষা ও কথনহন্দ স্বী্ কথনকারুতে 'মামদানি করেছেল। উপেম্ত্রকিশোর রা 
চৌধুরীর এবং হ্খলত! রাওয়ের গড়ের বইগুলিতে, শাস্ব। ও সীত! দেবীর হিলুস্থালী উপকথায়, তা ছাড়া আরো 


কথক অবনীন্দ্রন।থ 


গুটিকদের বইয়ে বাবন্ধত উপকার বাক্‌-ভর্গি কৃতিত্ব, কিন্তু অবন ঠাকুরের উপকধায় ও কথকতার যে-গুণ 
া'কে বলব কৃতিত্বেরও অধিক কেননা সে-গুপ নবনবোন্মেহশালিনী স্থির শপ। কিন্ত 'নারুতির পুথি ও 
‘চাইৰুড়োর পুথি” কি কেবল শিল্তরই জন্তু 7 আনি অন্ততঃ একলন বাষ্ালী পাঠকের কথ; জানি যার শৈশব 
আজ প্রা অর্ধ শতামীর দূরত্বে ধূসর তবুও য্যর প্রৌঢ় চিত্ত এই বই ছুখানার ছুর্ঘর আহবানে জসংকোচে 
লাড়া দেয়। এমন প্রো বাঙালী পাঠক মাছে অবশ্যই বিল নত । বন্ধসের কোনো সীমানা নেই 
অবন ঠাকুরের কখকতায় আনন্দ পাবার ন্ট । ছয় থেকে বাট, আট থেকে আশী, লব বলেই এককতায় 
আনন্দ পাওয়া যেতে পারে শুধু বদি পাঠঝের চিত্তে নননীগ্ঘ সংবেদনা থেকে খাকে। তা চাড়া “নারুতির 
পুথি৷ ও 'টাইনুড়োর গু ধিতে" যে-অর্থবনত!, হে-ক্ষে অর্থ-বৈচিত্রা, বে-? বিদ্তদান তানের বাহাস 
এবইগুলি শিশুসাহিতোর সীমান। পেরিয়ে পৌচেছে সার্ঘজনিক সাছিতোর স্বরে, প্রাকৃত উপকথা থেকে শালীন 
সাহিতোর স্তরে । অতএব অহন ঠাকুরের কথকতারু উৎলসন্ধান নিরর্থক নগ্ন । উৎসের ধানে এই কখকতা- 
শিল্পে আমাদের আনন্দ মারে| নিবিড় হয়! সস্তব। কিন্তু ক্ষোডের বিধয় অবনীক্গনাথের কোনো তথ্যপপ্সায়ণ 
জীবনী নেই, তার অভিদ্রতার ও কর্মের কোনো বিশন কালপন্থী নেই, কোন্‌ ধরণের বই তিনি পড়ে ছিলেন 
ও পড়তে ভালোবাসতেন, যে-সব তথ্য সম্ভবত; ভার এককালীন নিকটবর্তারা ছানেন কিন্তু সাধারণো তা" 
ব্যজাত। অতএব আজকের আলোচক শুধু অচুমানেই নিরস্ত হবেন। শৈশবে ষে'দালীর ছেখাদতে 
ছিলেন সেই পন্ুদালীর কাছে শুনেছেন কি “পড়ন কথা"? অথবা মনোহর লিং দরোগ্থান বা সমসের সিং 
কোচোয়ানের কাছে? যাকে বলে (৫০-৪৪, সেই দশের কোঠার সহতগ্রাহী বহলকালে মিশেছেন 
কানের সঙ্গে, গেছেন কোথায়, দেখেছেন কী? গঙ্গার ঘাটে যে-সব স্টীম্লক আখবা নৌকা বাধ। থাকত 
( মানো থাকে ), সেগুলির খালালি ও মারার সঙ্গে মিশতেন কি, শুনেছেন কি তাদের কাছে মুসলমানী 
কিল্লা, উত্তরভারভীঘ দস্তান ? কোনো কেননে। সময়ে তার লঙ্গী ছিল কি বাৰুচি পানশান| হবঁকোবরনার 
উড়ে বেহারা ? অখবা ফাছারির নায়েব বয়কন্দাজ লাঠিয়াল? সিদ্ধবাদ ছারুলল রসিদকে জেনেছেন 
কি গল্পের আড্ডায় 'দথযা বইয়ের পাতার ? সে বই কি বটতলার “দোভাষী সাহিত্যের' দু-চারদবানা 
কছানী কিস্লা__ আনীর হমজ্জ!, গুলেবকাওলী-মার ফলানা আদায়ব__ যেসব উপকথ। অর্ধশিক্ষিত বাঙালী 
মূয়লমানের চিত্তে আনন্দের খোরাক দুগিয়েছে দীর্ঘকাল ? আর টাইবুড়োর নকল কি কেউ ছিলেন 
নত্যিকায়ের জীবনে, আর খাতাফি মশায়ের ? 

এষ কৌতূহল চরিতার্থ | হলেও বন ঠাকুরের কথকতার আনদ্দলাভের মস্থবিধা হয় না। দারিতচেতন 
সং সমালোচকের শুধু এ কথ। বারংবার মনে হবে যে শালীন সাহিত্যে লৌকিক কথকতার স্বপানধপ বালান 
(বোধ হয় যে-কোনো ভাষাতেই ) নিতাস্্ই আনব, সুতরাং অবনীহ্রনাথের রচনার সম্পূর্ণ মূল্যায়নের পূর্বে 
জানা দরকার ( অথচ সে কথ! এখন জানা যাচ্ছে না) তীর কথকতা-শৈলীর পিছনে লাছিতাক ওঁতিহ 
কোথা, কতটুকু? 


কথকতা দুনিয়ায় টাইবুড়ো। কথকপ্রবর ৷ তার নামেই একখানা বই হয়েছে-চাইবুড়োর পুথি'। অন্ত 
বই 'মাকতির পু খি'রও কথক অছাঘতি ঠাইকুড়ো, হদিচ মাঝে ঘাঝে শ্রীরামচন্ের নাম স্বরণাস্বর তিনি 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শক 


হাওয়া! হয়ে যান আর তখন চাংড়া ঠাকরুনকে শুধোলে জান! যায় বে বুড়ো গেছেন রামরাজাডলায়, 
শেখান থেকে রান মঠের দিকে, দেখান থেকে শ্রীরামগুরে, অপর রামপুরগাটে, অবশেষে নামকেইপুর 
ধরে এসে মাবার ব্যাসাসনে বসেন পু'থিপাঠ করতে । '“রং-বেরং নামধেয় বইদের তিনটে গল্পে ঠাইবুড়ো 
ছাঙ্ির_-“চাইদাদার গল্প! “রতলমালার বিয়ে" ‘বহিড্'। ঠাইবুড়ে। ছাড়া আর যে-খাতাকিমশার মাঝে 
নাঝে দেখ। দেন__ ঠাইদাদারই যাসতুতো ভাই অথবা পিসতৃতো সন্ব্তী কিনা জানি নে-- তিনি যখন ইচ্ছামনী 
বটিকা গালে পুরে ছইস্চাষই তোমারই কির্প।' ব'লে অমিনারী সেরেন্তার ফর্দ নিয়ে বলেন তখন 
পড়ন কথার জগংটা উপকখার জগং থেকে নেনে আসে ফে-দগতে তাকে কি বলব অবকখার জগৎ? 
সে-ছগতে কুস্তুন্তুনিযার এক সদাগর আশ্চর্য শরুলবিস্তার কৃপায় আপন অরুর হাত থেকে প্রানরগ্ষা 
পেয়েছিল, সে-বিস্থার মালিক ছিল এক নাম-ন।-জানা ফরালী পণ্ডিত মার ভাগাবান ভাবৃতবর্ধে লে-মাম্চর্য 
বিস্তা অর্শেছে ( ধাতাঞ্চি বশায়ের প্রনুধা২ এলব তথ! আানর! জানতে পেরেছি ) এক 'অবনীবাবুতে আর 
খাতাঞ্চির টেম্‌পোরারি নক্চঃ শরীধুৰিরান বিশ্বাসে! মধনীবাবুর জুটিটি ভালে! সে-মাম্চর্চ বি 
না আছে রবিবারুর না আছে এনন কি তার ইস্কলমাস্টার জগদানন্দ বাবুর, আর এ-প্রলঙ্গে মহায্মা গান্ধীর 
নামোল্পেখ মানে ধান ভানতে শিবের গীত! শকুনবিষ্ার প্রায় অনগ্ঠ মালিক খুদিরাম জেনেছে মোরগের 
গ্রাওয়া গলের ভাষাটা ফী ? 

শুন্‌। ভল্‌সূর্গা ফুল বনের বন মোরগ, 

ফরিরে উঠ, খেলাই কট, পালক মুঠি চুষারে রোজ _য-রোজ,। বেরা, পু ২ 
মাত্রানিতর এ-ছন্দের ফানী শব্গুলিতে সত্যেন দত ও নজরুল ইসলামকে মনে পড়ে। শকুন বিস্তার 
প্রসাদাৎ গোবেচারি খুদিরাম আবৃত্তি ক'রে দিল অনেকগুলি “উন” গভল, আর ইচ্ছাময়ী বটিকার কৃপায় 
উদ্শান্ধেরী আমর| আরে| ছানতে পারি । 

গার্ধাদের ওর্ধাননরল কোর্য। ক্ষেতের ছোলবু, 

ছিলছে ঘর! বুলবূলির গান ণূঞ্চে চাক! বন্ধ । বের, পু ৯৩ 


পোর্টম্যাপ্টে। শত্বরামির এমন নিখুত লন্সেন্দ্‌ অবল ঠাকুর ছাড়। আর লিখতে পারতেন হবুমার রায়, 
শ্বয়ং রবীস্্রঃখ মার অবস্ত লিউইস্‌ কারল্‌। কিন্ত উদ্ব বাহী গছলে নন্সেন্দ্‌ ছাড়া অন্ত সেন্দ্‌ও দাছে। 
লেন্দ্‌ মানে ধদি ইত্জি্ তা হ’লে শ্রবণেশ্রিয শিহরিত ছয় গুণগুণানে। এই গছজলে আর রলনেন্ত্ির নিশ্চয় 
নিরালক থাকতে পারে না : 

হুন দক্ষি গল! ভিডি 

ষোল কাৰাৰি দোলনা 

কোর্ষাঘাগের সূর্গাদারি 

পিক কাৰাৰি খোর 

হুর্ষা কাজল রাতে দান্তে 

গযাগরষ টুকরা 

ভল সূর্গায খুনগারাৰি 

ব্ধরেদারি হর!) বের, পু ২ 


কথক অবনীশ্রনাথ 


এ হেন খান্ততালিকার জুড়ি দিলবে অন্তর 
শির বিরিজি ফাগ্দা আহ দোলা সরবৎ, 
কালিয়া কোর্চ। কোক_তাঁ কাৰাষ গর 
আশরোটি হনাফা কিসমিস ছাদাম, 
ছোয়া ও খেদুর গত ভাল জাল লাখ? 
শিরা ও দালাই দি রণী চৌরলের হুখ, 
চিনি হিহরি নিয়মিত খাট ৰৱত। একে তি ভিনে এক, পৃ >" 


গলদা চিংড়ি কোক্ষ তা কাবাব ইত্যাদি আমিষ ভোদা বদি কোনে! বৈষদপ্রবরের কচিলংগত ন! হর তা ছলেও 
অবন কথকের পাল] অন্ত ভোগা সানগ্রী আছে যা মাত্রকাবকার রেলস্টেশনের হিন্দী নামধারী 'বাক- 
উপাছার গ্রহে" মিলবে না৷ প্রমান হুমান বন “হু্তে: বৈস্তদীঠে' পৌঁছলেন তখন ‘ভাই ডাই! বালে 
ধ্স্থরিপুজ পবননদ্দনে দেন শত চুম্বন আর 'ভৃত্যাকে ডেকে বলেন 


ভাঙ্গা ফলে জাইলেন পৰননন্বৰ, ঝ/লোমত শত কর জন্তু ব্যয়ন। 

লুচি খালগোচা তেলে গ্বতেতে ঠাকিযা, ঘার্সাকু ভাছছ তাছে ভিল ঘড়ি নি ॥ 

ঠোগ চোয় করে ভাজ উদ্দে কড়কড়ি, গুড় চিনি একভেতে তাহে কুলবড়ি। 

অড়হড় ডাল আর দুগেছ লাউলী, হৃপেৰণ্ট নোচাকট ফৰণীর আউলি। 

বৃদ্ধার খল তাহে দোষের চিনি, নারিকেন পুর ভা, পন্য করবেন ইনি । 
পাকেশাল হৈতে আইল পঞ্চাশ বান, হহু সঙ্গে যৈয্র!৫ করিল তোছন। 

বোন করির! দৌহে কৈল আচৰ, কর্পুর তাখুল নিল মৃতের লোষন। --মারতির পু'ৰি, পৃ ৫-১৯ 


উম শব্বেয প্রয়োগ কেবল লন্লেন্দ, ও ভোজনবিলালের ন্ট নর, ফথকতার একটা বিশেষ সুরলকারের 
আন্তও) ধে-উদ্ব শায়েরী উপরে উল্লেখ করেছি তায় সগোড্র (কিন্ত ঈশ্বর জানেন এ-সাতের অর্থ কি) মিলবে 
সিদ্ধবাদের গল গীতে - 


খায় হাজরতি কর তক দেলনে খাট কতা হারেগা। 

বমোযগে বেছদেল কি তারেছ লাসা তড়ন্া ঘারেগা। 

দর পি হেঁ| মেয় ছুনিযাকি হাত্ধরাত হিনযার যে 

ফরুরে তর্ক যোযার কী রাহ্‌ তাকতা বাযেগা। দের, পৃ ১১ 


এধানে কতকগুলি উদ ও ভূয়।-উদ্ শব্মের সমাবেশ ও উদ গক্ছলেহ ঢং। অবন ঠাকুর আরবী কারী 
উৰ জানতেন কিনা, জানলে কতটা জানতেন, সে তখা আমার অজাত : কিন্তু উহ-ছেব! শব্দচয়ন (পর্বত নয, 
রচল-বিশেষে ) তার রচনাশৈলীর একটি প্রধান আঙ্ষিক। ভারতচন্দ্ের পর খেকে বা€লায় কবিগঃনের 
সঙ্গে বে-নুললমানী পুখিসাহিত্য প্রচলিত হয়েছিল, বটতলায় ছাপ! সে-লব মস্ত পুঁথি সন্ন্ধে শিক্ষিত 
বাঙালী উদাসীন এবং কুফিতলালা, অথচ সে-সব পুখিপাঠে ও শ্রবণে সংখা হাঝি-ার।-ব্যাপারী-মন্গুরে র 
শ্রমহুরণ হয়েছে ছুই শতাব্বী ঘাবং। ইদানীং এসাছিতোর নামকরণ হয়েছে “দোভাষী সাহিত্য": 
"দোভাৰী পুখিতে বাঙলার সঙ্গে প্রচুর জয়বী-পারণী শব্দ বাবহৃত হত বলে আমতা এই নামকরণ করেছি’ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কান্তিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শক 


(বাংল! সাছিতোর ইতিব্বিত', ঢাকা বিশ্ববিষ্ঠালর, প ২২ )। দোভাবী শত্বভাণ্ডারের একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধত হ’ল 


ছহি জৈওনের পু'থি থেকে_ 


সালাষ করিয়া দলে তাষাৰ লরহার । 
তকছির কহ হাক আমা বাকা? 
লড়িয| তোষার লাখে দ। হইদু ফতে। 
আখের হইল দার জান ঝাচাইতে ॥ 
এখন তোমার পানা লিয্ান্বি আলিয়!। 
আম! সৰাকার তরে রাখ নেওযাঙির।॥ 


এই দোভাষী শব্বচযন ও ঢিলেঢাল। পয়ার অবন ঠাকুর এত সহচ্ছে আব্যলাং করেছেন গে মনে হয় 
মেন সারাদ্রীবন তিনি এই কিস্ম'-সাহিতোর আবহাওয়াতেই মাহয। নিয়োদ্ধত ছত্র কয়টি যদি কোনো 
দোডাবী পুবিতে চুকিয়ে ছেওয! যান তা হলে ওগুলিকে থে কেউ প্রশ্ষিপ্ত মনে করবেন এমন আশঙ্কা 


ছয় নাঁ_ 


বুঢ়ার খাতি-র আছি ঠাছেরি কদ সোর। 

ছওয়ার করয়াছিছু গর্দান উপর | 

খন এশার করি নামিতে এহায়। 

চুই পানে বেগ বরিল গলায় ॥ 

আজ! গলা দেবে ধরে পাও লাগাই । 

আমি বলি মম বুঝি খেল সেকালিয়!? 

চাঙ বরাধর পাও আছিল এহার। 

হ্যার মাফিক ডালে গ্লেতে আমার ॥ 

জোর করি বড পাও লাঙগায়ে গর্দানে। 

বেহোস করিয়া মোরে পেয়ার জছিনে । রবের, পৃ ১৪ 


কিল্দা-রচনার কিছু কিছু বিশিষ্ট আঙ্গিকও আছে যথা, “হুডি, ‘জুড়ি, গল গীত, গীত, দবাব গীত উত্যাদি। 
লে-সমস্তই অবন ঠাকুরে হুবহ অন্ধক্কত হয়েছে। গ্রীক নাটকের S5tic॥০m))৷০র মতো পহার ছন্দে 
কখোপকখন-মার্গিক অবলস্বিত হযেছে, এক ছত্র বলছে খালাসী, পরের ত্র কাঠুরিগা_ 


১) সোনা নগ্ন সোম! দয় সামিকের সুরতি। 

২1 কছু ধনে পর! হয খানিক আর মোতি ॥ 

ও) গুন ভাই নির্ষাল হয় বৰ দাহুৰ। 

৪1 ভু মং সাই তেরা কোন দস ভল্‌॥ -_ন:-বে: পৃ ১২. 


উহ শব্দচয়নের সঙ্গে ছক্গুলিতে যধ্যফিলের আমদানী ইওরাগ রচনার সুরবৈচিত্রা বেড়েছে__ 


দেখছে খালাসিক্ষণ কইরা ঘুষ নিরীক্ষণ 

বিলে পরাতে জানি হবে কোন্‌ মোহাজৰ ! 

কিবা কোন্‌ ছওনাগর হেতেছ্রিল ছপর 

ভুফাদে পইরা ডিন হৈল তর এই । বোর: পৃ ১২ 


কথক অবনীন্্রনাথ 


খালাসিগণ, নিরীক্ষণ, মোহাছন, ছওরাগর, ছপর, এইক্ষণ, ইত্যাদি মিল-লাগানে। শ্গুলির উচ্চারণ স্বরা্থ 
হবে পরার পাঠরীতির প্রাচীন ধাাছুলারে। 

অবল ঠাকুত্রের উত্বশক্ববহূল শৈলী সিদ্ধবাদ কাহিনীতেই প্রযুক্ত হয়েছে, জার এ-কাছিনী তার লেগায় 
অনেক কাল থেকেই উকিকুকি মেরেছে। পুরনো বই “ফৃতপত্রীর দেশ, শেপানে সিদ্ধবাদের আবির্ভাব 
খুবই নাটুকে পরিস্থিতিতে 

দেখি ছটা বেহায়। আমার পাছিটি নিয়ে ধসে আহ. দেখতে কালে! কিছুকি্দে | 

“কে হে হাপু তোমরা ছানার পাৰ্টি নিয়ে? 

"বাবুজি, আমর! তোমার পিসির চাকর কিছুকিচ্বে কাতুশে, হা, কাদুন্দে, আাদুপ্ে, হায়ন্ছে 


"আমার নাম হাক্ষদ্দে নর ;- আবি ছারশ-আজ-ঘ, যোগ্দাদের নবাব খাঁড়া শী জাহান্মার শ) ধাদশা। এখন চাগ 
হারা) 

"একদিন আমি আদায় হসরাই-গোলাপবাগ বলে দে বাদান সেশানে বসে গড়গডড়িতে তামাক খাচ্ছি, নার গোলাপদে:শর 
ফোচারার ধারে বসে এই মর আমার পোধা বুল্ডুল্‌ ঘোর সোনার গাচাটা ফুছে-মে:ড লাফ করছে, এবন সব লিন্কসাদ নানিক 
সাত সমুদ্রের ছলে লাতখানে। জাছাদ-ঢুখি করে এসে হাক্গির_- ডিজে কাপড়ে ছু ছাতে আবাকে সেলাৰ ঠুকতে ঢুকতে । 


আদি দি্ধবাদের হাত হয়ে উঠিয়ে তাকে 11৩4 করে টুলে ধসিরে যয়েষ-- “নিন্ধবাদ, শোনো । জান দানি হারণ মাল্নদন, 
আমার দাদনে দিশে) কণা ঘয়ে তোমার ঘপা কাটা বাবে জাৰো!" 

লিন্ধবাদ বয়ে_- "জানি হমুর. সেই জন্তেই তে! আনার চু: ! লব সতি) বলত হলে তনুর, একটি সিধ্য। কণ! কিয়ে এসারকার 
গজ সাদানে পারপূষ না। ইত পরীর দেশ, পৃ ১৬-২০ 


ফ্যান্টালি বা অতিকল্গনার নিদর্শন ছিগাবে ‘ভূতপত্রীর দেশ' অনবস্থ মার উৎকলীকুত শিদ্ধবাদ, হারুন হল্‌ 
রমন ময় সে-কল্পনার তুলনাহীন প্রতিভাম, কিন্তু তবুও এসিদ্ধবাদে মন ভবে লা। এ যেন বড়ই 
ভত্রভাষী লিদ্ধবাদ, সর্বক্ষণ লে জানে তার ত্রোত| কলকাতাবালী ভব্য ছেলেনেয়েরা, তার বাকৃভঙ্গী 
চলেছে শালীন সাহিত্যের ছককাট। রাস্তায় সাবধানে ॥ লে-ছককাটা রাস্ত। থেকে ছিটকে বেরিয়েছে লে 
লিদ্ধবাদ-বিবরণ পদ্ে'। একদ। সে কখ বলেছিল নি স্থাণ সাঞ্জিত ভাবায় : 

“কুন, আমি এবার কি আস্চ! কাও দেখে এসেছি -_ এবারে আমি জাহাজ নিছে ভিনুদ্থালের দিকে বা) করত গিয়েছিলেন । 
পসিদ্ধবাদ-বিবরণ পচে সে বলতে লাগ্ল-__ 

আসার নাম (হদ্দবাদ নক ছম্যবষে জাহাছি ; বোসবাদ হৈল ভরের] আদা । আমার জাহাদগুলা নাত লন তেরো 
নদীর নোনা খর হিঠ। জলে চলাচল কৈরা ফিকিৎ জখন হয়েছে, সেই কারণে কিছু দন-প্ৰন কাষ্টের পির! হে এদেশে আগমন। 
হঠাৎ বনের ঘুখা যশ-রর লঙ্গে লাক্ষাৎ। কারের পৃ ১৪-১৫ 


লিক্ষবাদ এখন কা স্বরিত হয়েছে ছন্দবাদে, রক্তমাংলের জাহাজিতে, বে-রকষ জাহাছি খ্দিরপুরে চাটনীছে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শক 


পাইস্‌-হোটেলের চ্যাটাই-শব্যার বলে হকে! টানে । এই রপান্তর়ের ফারশ তার বচনভঙ্গী। কিস্লা- 
সাহিত্যের দোভাষী বাক্‌ ভগ্গিতে সিদ্ধবাদের মুক্তি, অবন ঠাকুরের কাহিনীকথন জরঘূক্ত। 


কত রকমের বাক্‌-ভঙ্গিই ন! অবনীক্রুনাখ ধরে রেখেছেন তার রচনায়! শ্রেষ্ট শিশু-সাহিতোর স্বচ্ছন্দগামী 
বাক্ধারাদর বন্ধে চলেছে কতকগুলি গল্প_ ‘বুড়ো বংলা", “ভূতপতরীর দেশ", “কীরের পৃতুল', ‘একে তিন 
তিনে এক", সর্বত্রই সে-প্রবাচ্রে কলধ্বলি। কখনো বা মোরাদাবানী দিনা-কাকর পক্ষে মিনিঘ়েচার কাছের 
মত ছোট কথিকায় ( যথ। : ‘সাথী’ 'খোকাষুকি' ) স্ছটে উঠেছে অপন্ূপ জপক ঘার তুলনা মিলতে পারে 
কেবল প্রবীন্্রনাথের 'লিপিকা'র । সাধারণ প্রবহমান বর্ণনাতেই কত কুশল কারিগরি অথচ কত সহজ 


সকাল থেকে সন্ধে তিনি বেড়িয়ে বেড়াল, একলাটি ॥ চারিদ্ষিক ধড়ো বড়ে বেবহার আর ভাট, এত লুকোনো যে তাঁদের 
রস কেউ জানে না। ডালে ডালে সব সনুর৷ সেগুলা ভটার হ:ত| কুলে পড়েছে; শিক্ড়ভ্লেো| তাদের পাখর গাকড়ে কোন্‌ 
পাতালে যে নেমে গেছে তায় ঠিক নেই । কোপাও বধু ক'রে প্যত! কত্ত, কোগাও কাউফলগুলোর মাটি একেবারে বিছিয়ে 
গেছে ॥ একটা নালা ধারে রা করছে, তারি একপাশে ব্যান্ডের ছতরি বেঁধে ছাট ধলিছে। ালোর দুলকি, পু ৭» 


আবার কোলে। সমর এই গন্েই পুরোপুরি লিরিক্‌-এর ধর্ম এসে পড়ে আবেগ ও কল্পনার ব্াঙছনাছ ; 

দেখতে দেখতে দূর আর কাছের রযত্তা-বাট না/-সযদাব বর-চুযোর গ্রাস-নগর ধন-উপফন লোনাষ হয়ে দেখা ফি:ল। কিন্তু 
হুঝে পাহাড়ের গায়ে এখানে ওখানে নদীর ধারে সাছজ্লোর পিকে এখনো একটু আখটু কুয়াশা! যাক়নার জালের ম:তা জড়িয়ে 
ছয়েছে, ওগুলো তো খাকলে চলবে না, কুঁকড়ে প্রথসে আনে বলবেন, “সাকা, সোনালী ভাবলে কুঁকড়ে বুধি ঠাকিত পড়ছেন 
আর বুঝি গারেন না গান করতে, কিন্তু “আরে! আলো চাই” হলে ঠুকড়ো আবার সা-বাড়া দিয়ে এষন গল| চড়িয়ে ডাক চিলেন 
বে মনে হল বুঝি তার বুঝটা কেটে গেল, “আলোর ফুল আলোর হুল, ফুট-ট-ইল-কি-ই-ই আলো-র-র-র-র"। দেশতে দেখতে 
আকাশের পেব তায়াটি সকালের জালোর হ-ব) একেবারে হারিয়ে গেল, তারপর দূরে দূত প্রানের ছুটীরের উপর জলন্ত আশার 
সাদা দা বৃগুলী পাকিয়ে নকালের আকাগেত দি:ক উ:ঠ চলল আন্তে আনে) স্ুকড়ো দেখলেন আলোর কিকিদিকি আচলের 
আড়ালে সোনা লিগ্ার হন্দর দুখ । কুঁফড়যোহিত হলেন। আগ তার সকালের আরতি সার্থক হল, তিনি এক আগোতে 
ধার ভয়রুমিকে আর ঠার কাঝোবাসার পাখিটকে সোনায় সোনার লজিযে ছিলেন -ালোর ঘূলকি, পৃ ৪৬ 


আর একদিন দেখেন হস্ুনান-- অ:দাধ্যার উপরে রাতে আকাশে উঠেছে চাহ, তার|, তার নীচে ঘুরছে, ফিরদ্বে, ঘলছে, 
দিতছে_ রাশি শপে জোবাব-পোকায বাক । বাতাসে লাগছে খেকে থেকে ধাম হয়! দেখতে দেখতে চাগ অশ্ব গেল। 
অকালে পূর্ণ উঠলো কিন্তু দেন কালো একখান। লোহার তাওয়!। তার পর দশ দিন ধরে আর কিছু দেখ! বার নাঁ_ কেবল 
ফড় আর সৃতি, আর তার সযো মধো বাতাসে হ হু কাহার দুর! কি হেন একটা ক্টে গেল অযোধ্যার দিকে । ছশ বিন গড়ে 
পুখ) উঠলো তেলের যত ছলুর গোলা আকাশে একটি বার__ তার পরই লোহার কস্‌বর। কালো! মেদের রখ পুর্যোর আলে! অন্ধকার 
করে দগ্িশ মুখে চলে গেল) তারে পর আকাশ পরিকার-_ নীল, হনুৰ, আর সোনালী র:-এয পতাকা দেন দেখছি । জড় নেই, 
কু নেট, কোশাণ দু নৌই_ হঠাৎ একখানা দেখ যেন নাক কাটা রকনুণী কালো যোকস পালিয়ে গেল দ্দিশ মুখে বাতাল 
নাকী ছয়ে য়ে দিয়ে, রককৃষ্টি করতে করতে। - আরুতির পুঁথি, পৃ ৪ 


পঞ্চ বদি প্বকীর গঞ্তধর্ম ছেড়ে কাবাধর্ম গ্রহণ করে তা হলে সে-অবস্থা ভন্নাবছ কিন! ে-বিষযয়ে প্রশ্ন 
ওঠ! সম্ভব । ইয়োরোপীর্ন সাহিত্যে সে প্রশ্ন প্রহল, আমাদের সাহিত্য-সমালোচলায় এতাবং সে-প্রস্নের 


কথক অবনীন্দ্রনাথ 


উত্থাপন দেখেছি বলে স্মরণ হয় না, কিন্তু উত্থাপন হওয়া উচিত। আপাততঃ এসম্বদ্ধে আলোচনা নিহূক 
ছওয়া সম্ভব দেখছি নে, তবুও এটুকু বলা সংগত বে শিল্প হিলাবে পন্যের চেয়ে গণ্ড অনেক বেশি জটিল 
এবং কঠিন, তার দাদ্বিত্ব বৃহত্তর, তার সন্ভাবনা বিদ্বৃততর কেনন! গদ্ছের যা সহস্র ধর্ম ত! তো আছেই, 
তা ছাড়া পন্যের কাব্যধর্দও তার আয়রে । গগ্মের এই বিশ্বত স্রপদ্বাতি অধনীঙ্ছনাথে প্রকাশ 
পেয়েছে আশ্চর্য রকনে। উপরে থে ছুটি বাক্যস্তবক উ্ভৃত হয়েছে লেগুলি গদ্য অথচ লিরিক, অতীব 
উৎকৃষ্ট লিরিক । কাবোর প্রাণ ও নেছা বচনা-লাজানোর প্রপালীর সঙ্গে € থা, গন্ধ ও পন্য ) সনাস্ম নহ। 
পত্ যেমন কাব্যহুসহীন হতয়। সম্ভব, অপর পক্ষে গম্ে উদ্ভাসিত হতে পারে কাবোর মপরূপ ঈপ, দেনন 
হয়েছিল মোলালিদা-সংক্রাস্ত পেটার-এর বিখ্যাত শ্রবকটিতে। বাংলা গচ্ছের ছন্দোবিচার আডে| হর নি 
যেভাবে ইংরেছি গন্যের ছন্দোবিল্লেধ হয়েছে সেপ্টস্বেরিহ হাতে, কিন্ত মগভীন দৃরিতেও অহনীস্্রনাথের 
গ্প্তে বে-পরিপাটি বা প্যাটান, ধে-তাল-কৌক-মাত্রার চতুর সমাবেশ দেখতে পাই তা কাব্যধর্মী গছ্ছের 
ন্যিসংশদ্ লক্ষণ । 

প্রগাঢ় অমুহৃতি ধার বাক্‌ডস্বীতে কাব্যোজ্জল তরলিত সোনার প্রবাহ বহিযে নিযেছে, তারই ভাষার 
আবার সৃশ্মে বাগ ও প্লেষের দীপ্তি বিচ্ছুরিত হয় অথচ সে শেষে নেই নির্দবতা॥ একটা সৰ্ব্পৰ্শী "মনন 
ফৌতুকপ্রিয়তা, একট! (winkling sense 0£ ি/। অবীশ্রনাথের সন্ত লেখায ছড়িয়ে মাছে। 
থাকবেই বা না কেন? অবনীন্রনাখ এঁকেছেন ‘আমার মনের শিশুস্ালি ছবি' ( শপ্রবোধেন্বুনাথ ঠাকুর : 
‘অবনীস্র-চরিতম্‌', পৃ. ৭২)। লিখেছেনও নিদের শিশুয়ালি করনা, সে-নন সে-কলুনাম অনুরণিত হচ্ছে 
শিশ্তবয়নী চিন আর তাদের চিন্ত বাদের বহল বাড়লেও শৈশবের সহছগ অস্থসৃতি শুকিয়ে যায় নি। 
‘মানন্দান্ধোব খধিমানি', সমন্ত দশ্তবান ও ভ্ঞানসাধা জগতে আনন্দ পরিব্যাধ, লে-ানন্দবোধ অবনীস্নাখের 
লেখা নিয়ত উপচে পড়ছে সহগ কৌতুকপ্রিয়তার। বাংলা সাহিত্যের হিউনার ব| কৌতুক বের 
বিশ্লেষপবিৎ অবস্তই অবনীস্পনাখের কৌতুক উপভোগ ও ধারন করবেন) 

এই দিরম্তর কৌতৃকবোধের কদেকটি লক্ষাধীয় দৃষ্টান্ত 'ভৃতপতত্রীর দেশে" পাওয়া যায়! আজকাল 
যেসব ‘সদাদ-সডেডন' সাহিতাপাঠক চারি দিকে দেখা খাচ্ছে তারা ইচ্ছ। করলে অবনীগ্রনাখের কোনো 
কোনো কৌতুকে গযাদব্যবস্থার মূল্যায়ন পাবেন, আমি আপাতত; এপব দৃষ্টপ্ডের প্রাশচকল প্রদগ্নতাতেই 
সন্ধর। 'কৃতপতত্রীর দেশ’ থেকে প্রা এক পৃষ্ঠা নিচে উদ্ধৃত করছি-- 


কিচ.ফিংশো ধাশি রেখে বলে উঠেছে. 

Thank iyoa Baboo. I earnestly hope and trust thal ihe noble example of his most 
cnlighteued and poblic-spirited Kumar Krishnae Kitchkinda of Orissa will be followed by all 
Mahuarnjas, Rajns, Jamimdars and other wealthy people —not ouly in India boat thiroughont ie 
length and breadth of Bengal, Diliar and Orissa—for the nmclioration of ০10 and (05645 aud 
all the poor gentlemen at Large Hike ছারুক্ষে কাহন্যে যাহ্শ্দে কাদুন্দে 4০৩ মালুন্ধে 

কি ৰোলচে| বিচ.ফিলে 1 

কলির ফখা 1 

বন্তবাগ তোষাকে হাব, আদি হাএক়াছে ভর! এবং প্রত্যয় করিতেছি থে এ কুলীন উদাহরণ এই অধিকতদ আলোবসম্পর 

+ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শক 


সাধারণ স্ৃতবান উড়িযার বুষারকৃষ্চ বিচ বিন্বার হইবে অসুগনিত লকল রাজ; বহারাজা জনীদায় ও ঘোত্রসস্প্র ধার্িশ্মণের দ্বারা 
নিকের বন্ধুর এব: হানে ইত্যাদি মত বেচারা গঢ্ায এবং ছাড়ী-পাওগ! অঙগশের অপেক্ষাকৃত ভালো করিযায় নিদি:তে। 

এ বাজ তো কিছু যান! নেই কিচ.কিন্যে। 

_ আচ্ছ। শোনে দেখি, এটার কিছু যান পাও কি নাঁ_ 'ৰঙ্গ-বিরর্ডনগর লোঁহবন্ম' লঙিতি।-- এটা আরো শর? বাল 
দেখ দেখি এটা লহ কি না__ দর ক্ষো|তিযযরণ গুরু মাত। (পিতা আরাতে পূর্ক্কপে নিষঠাবিহীন জীব যাহিয়ে ভিতর জিত নামরপ 
দেখিয়া ঘছিমূ'ৰী মনোৰৃত্তির বারা বাসনার আবদ্ধ হইয়া সত্য হইতে বিদুখ হয় ও বিধ্যার নাশকি করতঃ কলির ব্রাহ্মণ নানে জাঙ্যাত 
হইয়া দাকে_- শস্থৃতপতরীর দেশ, পৃ ৪১ 

যেমন চমংফার “বাবু ইংলিশ" ততোধিক চৰংকার তার বঙ্গাহুবাদ। “বাগ্রভাবে ভরসা এবং প্রভায়', 
“কুলীন উদাহরণ’, ‘সাধারণ ভূতবান', “ছাড়া পাওয়া ভত্গণ'- এমন শুক্র তর্জদার তুলনা বিরল, ত্রিশ 
চল্লিশ বছর আগেকার ইস্থলের ছাত্র অথবা বাংল! সংবাদপত্রের সব-এডিটারও এমন মেধাবী তর্জমা 
করতে পারতেন না! অবনীন্্নাথের কল্পনার কোণে কি এসব তর্জনাকারী ইকি দিয়েছিল? 'বঙ্গ- 
বিদর্তগর লৌহবস্্র সমিতি কিন্তু এ তো অনন্ত নব! আজাদী হিনুস্থানে এছেন গালভরা হিন্দী 
কৃনি প্রতাহই শ্রুতিগোচর হচ্ছে। 'পূর্ণপরব্রক্ক-_ ইত্যাদি বাওলা ধর্মপস্তকের অর্থহীন বাগাড়ন্বরের 
স্্দর প্যারভি! তৰু থেয়াল শ্লাখতে ছবে মে এসব এবং এতৎ-তুলা উদাছ্রণে কথার খেলায় অবনীঙ্গনাথের 
প্রাপগ্রচুর কৌহুকপ্রিককতাই প্রমাণিত হয়, সে-কৌতুকে হুল নেই । 

কথার খেলা অরুপণভাবে ছড়িয়ে আছে তার লেখা 

কোটাল, দানার দাবা চট্‌ করে জাল লাগাও । আমি কি জালিয়াত -_এফে তিন তিনে এক, পৃ ১০২ 

ছকুসও আসবে না, হাকিমও আলবে না, ধরৱাও খুলবে নারি পাওয়া! বাবে ন!? -_একে তিন তিনে এক, পৃ ১১২ 


কোঁচুকে তাদে॥ আপনি নেই, বোঁডুকষেই আপত্তি । --মাচুতির পুশ, পৃ ১০ 
আন্না, তুমি নও অন্রন; পৰনের মনোরঞলা হও _বারুতির লু'শি, পৃ ২৫ 


খৃ'ড়ে লন্কার তিতি, তুমি রাপলে কিতি 

বিশ্থি লাগু করতে এসে পিন্তি পলো | --ঠাইুড়োর পু'ণি, পৃ ৮* 

"বলি ক’ ছিলুম হযেছে?" 

আবি বনুয--"মিলুৰ আবার কি? ওই তো রয়েছি" -চাইকুড়োর পু শি, পৃ ২ 

তার উপদাতেও কৌতৃকপ্রিকতা : 

ছাই তুলফেন-_ হেন একট] বোড়। সাপ যুখ ব্যালান বারে একটা খাবি ছেলে ॥ ---বের:, পু ৮৯ 


কটি! আগাঙোড় ছিজিৰিজি, হেন ফার্সিতে লেখা। কেবল ফন্সন্ের খোচ, হেন দূরগিজ একরাশ ছেঁড়া পালক উড়ছে। 
শানে, পুত 

এন নমর মহোদর বেন লোম-পোড় ছুদ্বার ঘতো ডাকছে । -_ঠাইবুড়োর পু'নি, পৃ ৯৯ 

চুলোচুলিতে ঝড়ে হেন চাষের খড় উড়ে নেড়া হয়ে গেজ, ছুই সভীনের দি দি কাক । চাক পুথি, পূ 


কথক অবনীন্দ্রনাথ 
হেন কিয়ে ঘাটতে ছু চোবাজির কতো কুস্‌ করেই নিশ্লা | -_-একে তিন তিনে এক, পৃ ২. 
এলেন ননুত্পত্থীতে মতি পরে হেন টিপু সাহেদ । -_যাক্ষতির পুলি, পৃ ১৭ 


কথার যানুপঠাচ ছাড়াও অবনীহ্রনাখের আম্চর্গ ক্ষমতা কত রকম নামূলি নিত্যনৈমিত্তিক ধ্বনিকে 
ছন্দে গেঁথে লেবার! রেলগাড়ি চলেছে, তো সে-চলার শব্দের ছন্দ হ'ল-_ 


কনা, চাড়ণ নাইডু, বলা, ঢাড়লু নাইডু. গড় নাড়ল হুড রাড. পু গাব, ভবাৰ, গ্াবুরওবুর, গর, গন, গৰব, আমতা 
লাদতা, ঘুঘু-নেতি হাঃ! 
লিচে করেকটি প্তবক উদ্ধৃত হুল, প্রত্যেকটিতে ধ্বনি ও অর্থের নিখুঁত সামূড) আতর সবত্ই এই 
রঙগপ্রিহতাঁ_ 
হচ্ছ বব 
কিপ.পোংলা। ৰিপ পোলো 
হৰনযস্্ীর তোপ পোলো 
হৃদ হও ভর হলো 
বল খণ্ড হলো 
কাল ৭ও ফাল হলো, ফাংলালে|| --চাইবুড়োর পুথি, পৃ ২ 


করিব খু্ব করিব খুন 

দাদু কোপে উ শুন ঠেপু যাক টাইম 

ছাক্জিকান্‌ ঈশান কোণে 

বিলাল বাজান বুৰ বুধ দূত কুং 

ঘুপংৰাঢু নৈড়ুত কোপে 

পম চুর্ণিং ছাতা ফিন্থান_ ভুরু শষ ঘুক ঘূন্‌ | _বাক্মতির পূণ. পু ৮৯ 


এস করি হিডিকিড়ি 

ছাড়ি পেট সখে চিড় _ করি কাক ! 

নেই পথে প্রাণশাখি বারারে দার্ক_ ভিডিবিড়ি 

কট্‌ হোক কা সাক্ষ, 

চুকে যাক লাফালার্ং-_ বাড়ি কাৰ, দন্ত কিডিিডি 

আমর এখানে পড়ে থাকি 

দেশে উড়ে থাক পআপপাদি-_ বেখানে তার ইন্বিরী 

লে চিষোচ্ছে কাচ পাকা তিক্কিট়ী । আকৃতির পুতি, পু ৭ 


আমার মনে হয় অবনীন্দ্রনাখের লেখা কেবল গস্ভ নগ্ন ফেবল কবিতাও নহ, বরং এ'ছৃদ্ের এক আম্চর্ব 
সম) একই লেখক গন্ধকার ও কহি__ এমন দৃষ্টান্ত যে-কোনো লাহিতেয প্রচুর, লে-মর্খে আমি সমন্বয়ের 
উল্লেখ করছি লা। একই লেখকের গণ্চে কাবোর আডা বহমান, সে বখাও আমি ভাবছি না? 'অবনীজ্নাধের 
পচন! বহুবার পড়ে' আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে অন্ত লেখকদের গঞ্চ-স্বর ও কাব্য-স্বর দ্বতক্র কোনো লেখার 


১৩২ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শক 


আত্মায় গল্-হুর, কোনে! লেখার আত্মা কাবা-হুর, অথচ অবনীস্নাথের ভাধার দুই গর অনায়াসে একই 
রচনার একই প্রবহমান কথন-কারুতে হিশে ঘায়, একই রচনায় কাহিনীতে এমনকি পর পর বাফাবদ্ধে, গন্ ও 
কাব্য পরম্পর-সম্পূক্ত । উপরে নারুতিতর পু খি ৪৪ পৃষ্ঠা থেকে ফে-্বকটি উদ্ধৃত করেছি তার কুমার কাবা- 
কল্পনা! ও বাকৃভঙ্গী নিঃসংশর, অথচ তারই এক পৃষ্ঠা পিছনে নিরলংকার গপ্চ সয় 


ছুহার 'ওয়াক্‌ খক' করে. একটা পটল তুলে কুড়ে! দানার দমবস্ধ_ শিবনেত্_ অঙ্গ স্থির, অক্ষয় বর্দলাভ করলেন হবি রায়। 


একই রচনায় এনন অনায়াসে এক সুর থেকে আরেক হরে চলে যাওয়ার ক্ষমত! আমার কাছে বিশ্মবকর ও 
অন মনে হয, আর এ-ক্ষমতার কারণ, আমান ধারণাঘ, অবনীন্দনাথের অতুলন কল্পনাশক্তি, পরদ 
বঁৰ্বধবান বাক্-ডাগ্ডার, যে-শক্তি ও যে-ডাণ্ডার ঘুগপং গণ্চ ও কাবা-ধর্মী। সাছিতা-সযালোচনার কোনো 
বিশেষ মার্কা নেরে লেখক অবনীহ্নাখের বর্ণনা সম্ভব নয়, কেনন! ভার লেখকচিত্ত একপস্থী নয়, কতকগুলি 
দ্বতত্ন পের সমহিও নয়, একাধারে একই মুহূর্তে বহু গণের ধস্মিলনক্ষেত্র। ডার লেখা আবেগপরায়ণ 
আবার বৃন্ধিনীধ, শালীন ও আটপৌরে, তিনি কক্সনাচারী আবার প্রতাক্ষনির্ভর, ফৌতুকবিলাসী ও 
সনবেদনঈল, সব মিলিয়ে তিনি অসামান্য ভাঘাশিল্পী, তার লেখায় বিচিত্রের সংগতি । 


চাইবুড়ে! থেকে দূরে সরে এসেছি তবুও কখকপ্রবর সারাক্ষণই অনতিদূর নেপখোই আছেন। চাইবুড়ে। 
কি অবন ঠাকুর স্বরং, না অন করেক আনর্শ চরিত্রের সম বে-মিতে তার নিন ব্যক্তিও মিলেছে, পূরণ 
হয়েছে গার কখন-কাকু ? 

'মারুতির পুখি' ও াইবুড়োর পুধি' দুইয়েরই ভিত্তি রামাহপ-কাহিনী কিন্তু কথক ঠাকুর রচনা 
করেছেন নব প্লানারণ, যেমন মার্ক টোগ়েন লিখেছিলেন বাজ! মার্থারের নৃতন কাহিনী। এ-কাছিনীতে 
উপস্থিত রানাযপোন্ত অনেক চরিত্র পরনের অঞ্জনা হহুমান অঙ্গদ জান্গুবান রাবণ মন্দোদরী সুর্পনধা 
এবং আরো অনেকে, অথচ এ-কাছিনী সুপরিচিত রামারপ-কাছিনী নয, এ-কাছিনী বান্মীকি তুলদীদাস 
অন্কৃতাচার্ রুক্তিবাস জানেন নি। ঠাইবুড়োর পরিবেশনে পুরনো! আখ্যান পেরেছে তির্যক রূপ । বান্দীকি- 
কৃত্তিবালের রাজপখ তাদেরই থাক, উর্বরম্তিষ্ক চাইবুড়ো নতুল রাস্তা তৈরি করে নিয়েছেন, লে-রাস্ত। 
খূর চড়! সড়ক নয, বরং আকাবাকা গলি; তবুও একান্তই চাইবুড়োর রাস্ত!। এই নতুন রামার়ণে স্টাচরল্‌ 
এবং হপারস্াচরল্, লৌকিক এবং অবলোকিক ছুই স্বরের ঘটনা! নিশেছে। অবলৌকিক ঘটন| যে থাকবে 
সেটা আশ্চ্থ নয়ন পৌরাণিক কথার শিকড় লব সাছিতোই অবলৌকিকে। আজকের দিনে কেউ ঘদি 
অবলৌকিষকে আঘাচে গল্প বলে উড়িয়ে দিতে চান তিনি নিযোস্ৃত কঝোপকধন পড়ুন : 

সম্পাতি বমেন-_ “আমি চক্ষে দেখিনি, কই যেরণ করেছেন অনয সুনি )- 

অঙ্গদ গুৰালেন-- “অগত্ত৷ সুনিটি কে? 

সম্পাতি বয়েন- “পাৰ করেন মিনি এক গদে সমূজ জগ 

হাসান বছেন-_ "তার পর ?" 

সম্পাতি বলেন “তারপরে টৰগায় - তিথি তিনিন্নীল গন্ধ বেঘন তেমনি লোনাজল।" 


থক অবনীন্দ্রনাথ 


জান্ুবান বযেন__ “আন্ত হাপার । বিস্বাস সা হয় শুনে কানে!" 
সম্পাতি বলেন. “বহ্ষতেযে কি ন! হয় }- দিস্থয কি এখানে ? ব্রক্ষতেনে পেলো রাষণ দশটা মূ বিশটা হাত!" 
-মারুতির পুশি, পৃ ৯১ 


ত| তো বটেই, ব্ৰ্বতেজে কী না হয়! অতিপ্রাকৃত ঘটন! বাস্মীফিতেই প্রচুর, অবন ঠাসুইও না হ আনো 
দ্ব-চারটে অমনধারা ঘটনার অবতারণা করলেন! ভগবং বিশ্বাসে মুক ঘি বাচাল হয়, পদ্ুও গিত্রি লঙ্ঘন করে, 
তা ছলে ম্রসংগত ফাবাপ্রত্যযে কেন অগন্তোর উদ্‌গারে তিনিঙ্গিল বেরবে না, কেন অবশৌকিক ঘটনায় দুরু 
কুঁচকবো ? খেয়াল রাখতে হবে যে চাইবুড়োকখিত জগং খুব মহাকাবোচিত বীররসের দগং নয় যদিচ 
পবন এবং গুড় একদ! তুমূল লড়াইরে প্রত হয়েছিলেন মার মাস্টারমশাই মতং খুনির বাড়িত ঘখন 
মত্ত হস্তী আবির্ভাব হয়েছিল আন ওরুপতী কুলছিলেন হাতীর লেজ ধরে তখন বীর হচ্মান 'দাতদের 
করিলেন অস্থ।” মোটের উপরে এ জগতের অনেকটাই নেহাং ঘরোয়া ॥ এখানে অ্রগ্থা ঠন্ঠনের 
বিস্কেলাগরী চটি পরেন, পবনদেব রাবণের হাওয়াগাড়িতে শুষীলাহন্দরীকে দু বেল! ছায়া খাওয়াতে নিয়ে 
যান, ইন্রাণী চন্াণী বন্ধাখী ঈশানীতে জউল। করেন তানের ভর্তার নাকি বানরীবিবাছের সংকয়ে মেতেছেন 
এখানে নারদ করেন ঘটকালি ( ফেউ না কেউ তো এ কাধ করবেই ), মার পাচছন শাশুড়ির নতো৷ নেবম!ত। 
অগ্গিতিও বৌমাদের আচরণে ক্ষুদ্ধ আর কনিষ্ঠ পুত্রের বিবেক প্রস্তাবে জিজ্ঞেস করেন, “যলি, নেওঘ|- 
খোওয়ার কি শুনি?” এ"জগতে পবনদেবের রোমান্টিক বায়যীর বিয়ে ছাড়াও রাক্ষসগপযুকতা তরুণী 
হুপণধার মাংগরসালে! বিয়েও আছে। ফলে দেখ! হবে, 'ছু্পণ। সেছেপ্তজে+উকি দিলেন পর্যার 
আড়াল খেকে-_ বাবুইবাসা-বিবিদ্লানা-খোপ! পিঠে ছুলছে'। কনে. আমাদের বড়ই লঙ্জাবতী, কিছুতেই 
চোখ তুলে চাইবে না। এ-মগতে শ্বস্তরর! কিকিং যিয়মাণ। পরলোকপ্রাপ্ত হক্ষিয় রায় নূতন রাজ্যে 
আস্তানা গাড়ার জন যে-জামাইযের বাড়ি যান লেখালেই দেখেন অবহেলা অথব| সরাসরি প্রবেশ-নিষেধ। 
লতা বটে গুর জামাইয়ের সবাই দেবতা, কিন্তু দেবগৃছেও ইদানীং ইঘ়োয়োপীগ পঞ্ায় 10-12গণ অর্বা 
শ্বশুয়শাশুড়িগণ মর্ধাদ। হারিয়েছেন | এখানে পড়ব ছাত্ররা গুরুর আাধিভাব-স্চনায় পড়তে সুরু করে-_ 

কাছে কলা, খাদে খগ, গ'য়ে তা, ঘরে মৃত, লাস গোটা পাগুড়ি হান] ($) | অনুর, বিসর্গ হক্ষিত্ ততসৰ্ডক দও্ডবৎ কষে. 
দুর নাকে ধখ। 

= মালতির পু'খি, পূ ৩৭ 

হস্ছমান এগোচ্ছেন কিন্কিদ্ধযার অভিদুখে, পথ শুধোলেন জনৈক পথিক মর্কটকে (স্পটতঃই সে-মর্কট 
উৎকলনিবাসী )। উত্তর পেলেন-_ ‘কড়কৌচী ? আগবাঢ়_ সহড়' কিন্কিন্ধা। নিন্দাড় নদ__ আগবাঢ়, 
আগবাঢ়।' স্থগ্রীবের পূর্ববঙ্গ নিবাসী দানাই *তাই তাই” (এ নাম পাও! যাবে ন। বাল্মীকিতে 
তুলসীদানে ক্বত্তিবাসে, এ নাম অবন ফথকের নিজস্ব সী ) স্বদেশীয় ভাষা বলছে : 


কইবো। কারে ড্েশে যাইতে প্রাণ হে কেমন করে, 


আগন গাঁয়ে বৈস। করতে ছেলাদ বাফশাই, 
ধাই ফুল বড়ি ভিন্রিড়ি অনল 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শক 


ব্বত্তরা হাঙ্গড় হখে রইতে ছিল না ছয়ে 

কবজ লাই এখন জামাইডা না খায়! স্যর | -_ মারতিয় পুৰি, পৃ ৭২ 
নতুন রামাছণের শ্রাজোর বিধবা সর্পপখাকে একাদশী করতে ছয়__ ঘাই ছোক বানুনেত্র নেয়ে তে|1-- 
ঘোর শাক্ত রাবণ বিল নাম সইতে পারে না, আর রাবণের ধোবা রজকদৈত্য রাজার আলখালা লুঙ্গী 
খোলাই বরে। 

এ-দরগতের সঙ্গে পরিচিত নয় কোন্‌ বাঙালী ? বাঙালীর ঘর-গেরন্ডালি আচার ব্যবহার ধ্যান ধারণার সঙ্গে 
খাপ খাইয়ে রামাদ্পোক্ চরিত্রগুলিকে ছেটে নেওয়া হয়েছে। অবন ঠাফুর রামায়ণী কথাই বলছেন বটে 
কিন্ত বান্মীকির মহাকাব্য ঘে-দীবনানর্ণের গাড় নির্ধাদ, কৃতিবাে য! ভরলীকত, অবন ঠাকুরে লে আদর্শ 
আরে। তরলীকত ॥ রুক্িবাদ থেকে অবন ঠাকুর অবধি একই ধারা প্রাচীন ভারতের বীররঙপ্জীবিত 
চরিস্তাদরশ বাঙালীর ঘরোয়। জীবনের সঙ্গে মাপসই ক'রে লেওয়া। এগানে শুনছি বটে রামায়ণীকথার গান, 
তবে নিচু পর্দার গান। সারাক্ষণ অবন কথক নিচু পর্দার নিক্গকে আবদ্ধ রেবে বঙ্গ তানাশ| করছেন, 
বর্ণন। করছেন, কথার ছবি আ্রাকছেন, সুরের ছকে বাধছেন কথাকে, কখনও তার কঠন্বর পর্ণ! লক্ষন করছে লা। 
এ এক 'সাষ্চ শিল্পমহযন! 

'মকতির পুথি ও চাইনুড়োর পুখিতে চরিত্ররা ছ পলাজোর-_ একটি আখ্যানের রাজা, আরেকটি 
আখ্যানকারের রাহ্্য। এক রাজোর অধিবাসী হস্থমান-রাবপ সপ! প্রদুখ রামায়ণ চরিত্র, আরেক রাজ্যে 
যান করে আধ্যালের শষ্টা ও প্রোতারা । চাইবুড়ো শ্বহং তে! আছেনই, ত! ছাড়া আছে বোচির বাপ, 
চাংড়াবুড়ি, কাবুলী দুলুলি, আর আছে ঢেলারাৰ-_ চাইবুড়োর শাকরেদ-_ মাঝে মাঝে গরহাজির শুর 
আযাকটিনি করে ঘান । আখ্যালকারের রাছে) চাইবুড়ে। অবস্ত একবেবাদ্বিতীঘম্‌, তার ঢারিধারেই জ্যোতি 
প্রদীপ্ততম ৷ তার সম্বন্ধে আমরা অনেক জানি। বড়ই নিষ্ঠাবান ত্রান্ষণ এই কখকঠাকুর ॥ “বাবামারাহ 
বেলায় শাহমত তেল কালি মার লক্কার ধূনো দিরে ক্সেস। শোধন ক'রে তবে টাইবুড়ে। পোড়া লক্কার 
পুথি পাঠ স্বক্ধ করলেন।' আলনগ্রহপের পূর্বে বলেন, ‘হরে মূরারে মধুকৈটভারে', আদরত্যাগের সম 
বলেন, 'মধুস্দল, মধুহ্দন।' পু থিপাঠের পূর্বে গণ্য করতে ছয় আর মস পড়তে হয়: 

হু গণেশ চিৎপটাং ততঃ মাছি চিৎপটাং 
আকালে চিংপটাং বাতাসে চিৎপটাং 
জলে জলে কাম৷ মাটিতে চিৎপটাং॥ -_দাকতির পু'বি, পৃ ১ 


তিনবার আচমন করতে হয়, চারিদিকে শ্রোতাদের গায়ে শাস্তিছল প্রক্ষেপ করে পুখির একখানি 
গরাপ-কা্ঠের পাট। চিং করে" রেখে পরে কথ! শুরু করতে হয়। একাদনীয় দিন ববের ছাতু 
খেরে বচকরণ করে' কখারদ্ভ করেন, নিত! গঙ্গাস্থান করেন। সচরাচর কথকের থালা জমে সিকি 
ছুম্বানি আধুলি কিন্ত একদিন ৰাত্র একটি হরীতকী ও একটি আমলকী দেখে “ওল কচু মান, 
তিনই সমান বলে' বুড়ে। কথারভ্ভ করেন কেননা মাত্র আগের দিনই তিনি সানধচুর সন্ধানে 
মাদিকতলার বানারে ছুটেছিলেন। কথকতার কালে বদি কখনে। পাত। উল্টে দেখেন বাকিটুকু 
গুড়ে গেছে, তখন উপস্থিত বুদ্ধি মতে| টাকা করতে হয়। কখনো বা কখকতায় ক্রটি হয়ে ঘায় ; কোখার 


কথক অবনীন্দ্রনাথ ১৩৫ 


প্লাচন্ের ঈল "মাটি নিস্বে তবে মাক্ততি ঘাবেন লক্কার, না টাইবুড়ে! আংটি ছাড়াই তাকে সাগরলক্যনের 
পখে পাঠিয়েছেন! তুল ধরা পড়তেই ধর্মভীরু বথকঠাকুর সং ছুটেছেন রহমানের পিছু পিছু টাকে 
আংটি পৌছে দেষার লবঙ্গেস্টে শ্রেহ্াংসি বহবিগ্জানি॥ নাঝে-নধো। দুযেকট। দুর্ঘটল! ঘটে” ঘায্ যেমন 
ঘটেছিল ঘধন চাইযশায়ের মেধাবী ভৃত্য কপানাপ পূখির কয়েক পাতা পুড়িত্ে চাদের ছল গরম করেছিল 
আর আরশোলা তাড়িয়েছিল বাকি পাতা পুড়িয়ে ঘরে ধোয়া দিঘ্বে। তারপরে রীতিমত শ্রান্ধশা্সি 
করতে হ’ল পুধির, খণ্ডিত পুঁধির শোধন করতে হ’ল *মুগনাংসের অভাবে পাঠার নূড়োলনেত কচি মাংসের 
ঝোল এক ধোরা এবং তদুপযুক্ত পলার ভক্ষণ ক'রে ।' নাঝে নাঝে কথকঠাকুরকে জবার একটু 'দ্রাল।” 
করডেও ছয়। মাক্ুতির পু ঘিপাঠ যখন শুরু হবে, নারুতির নান স্মরণাস্থর_ 


ভাব লেগে চাইৰুড়ো ঘেন মুদ্রিত ছল, এমনি ভাৰ দেৰ্দিয়ে জাকাশে চু তুলে ধঢেন- "ও তিনে এসে গেছেন 
"দারতিয পুৰি পাঠ হইবে ফেন্থানে 
তাহার উনর হইবে লে-ম্বানে ৷ 

সবাই আকাশের পানে চাঙ্_ মাৰার পরে ঠাদোক্স অয দুলছে, পেঁপে পাতার ছাতা ঘেমনি--ছেলে না দোলে ন|। সকৃস 
একটু বিচলিত দেখে টাইমুড়ে। বলেন__ “বৰি দা তিনি এসে খাকেন তে গচ্ছে শরীয়ে শ্রোতাদের যো নিশ্চয় এসেছেন। নি-সর 
ওলঙ্গ শ্রবণ করতে তো তিনি প্রকাঞ্ত হতে পারেন না। অতএব হিলন্বেনালব্‌_" -মারতির পু*ধি, পূ ২ 
ঠাইবুড়ো যে অবলীহ্াংল। আবার এ ধারণার আরেক হেতু এই নাটুকেপন|॥ অবন ঠাকুর ছিলেন চমংকার 
5০৮95) কুশলী মঞ্চাধাক্ষ । তার সম্বন্ধে প্রবোধেন্দুনাথ বলেছেন, ‘শুধু পোটে| নয়, একেবারে নাটুকে” 
আর 'মাপন কথার অবনীন্রনাথ নাটুকে ঢঙে বলছেন-_ 

লিশ্ব-সাহিত্যসন্াট ধারা এসেছেন এবং আসছেন াদের জন্যে রইলো ধ হাতে সেলাম; আর চান হাতের কুণশ রইলো 
তাদেরই জ্তে ধার| কলে শোনে গজ রাকা বাদশার যতো-..এ তারা ধার আমার হলের লিংহাসন মালে! করে এসে বলে, 
তাগেরই আদাব দিছে হলি, গরীব পরবং সেলাঘৎ অব, আগাম কিদূলেক। করত! হা, দেবা কান নিয়ে কর শুনো। 
'মাক্ষতির পুখি' ও 'ঠাইখুড়োর পুথি'তে তিনি (811-07৫53 dr৮am৷এর বিস্তৃত নাটকীয়ত। 'অব্লঙ্থন ন| করে 
আশ্রম নিয়েছে ফথকতার ধেখানে কথক ছিলাবে তিনি বপেছেন মঞ্চে ব! বেরীতে অথব| অস্ততঃ পি ড়েম্ব, 
শ্রোতার! বলেছে অনতিদূরে মাদুর অথবা শতরঞজি বিছিয়ে, আর তিনি বাক্চাতুরী, অগডগী আর দির 
পরিবর্তদশীল উদ্দীপনায় সাহায্যে স্বষ্টি করছেন নাটকীঘ আবহাওয়া। ন্যটুকে অবনীন্্রনাথেরই এক মংশ 
কথক অবনীন্রনাখে । 

এ ধব তো! টাইবুড়োর নানারকম অভ্যাস ব| ধরণ। তীর সম্বন্ধে সব চেত্ে বড়ে! কথ ভার নিহত 
দ্র, ক্পনাশক্তি। কল্পনার বাইরে নয় ভার গল্পদগৎ রিষলিস্টিক ব্যপার নিয়ে তিনি ব্যস্ত নন। 

"এখন গর শুনবে তো তন নাও, বরন! রাখ, বন্ধন! কর-_ অরালর |" 

= "ৰৰন) করতে চে আদি জানিনে চাইদায!।' 

= "তা ঠিক, তুমি যে আজকালকার ছেলে_ কিছ্িযি লড়ে কখনে। কেট করনা করতে পারে? 

_ ‘অৰে! 

= ‘তৰে আবার | দাখে! অবুবাৰু এই আৰি সেকালের বুড়ো_ হিরিছি-পড়! দাসুধ নয, তাই কজন! করতে নামার ঠকে না 
একেবারেই ৷ 


১৩৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শক 


= ‘চাইচাচা, তোদার কথা শুন:ত শুনতে আহার ঘুষ গেছে এস ।' 

= "ঘুষ পায় ঘুছোবে ; কিন্ত বার হাই তুলোন'_- তাহলেই আছার বচন! হর চলবে না, রাগ বাকে পা পিছলে এব মন 
আলুর দস হে হাবে 1 তখন কী করবে অবুহাবু ?' 

= "মুখে জয় দেবে! ছুট সালিহ ঘরে।' 

= ‘হটে বাট, ভুমি আমারই একৰ হাট করন। করার পক্তি আছে দেখছি তোমার বিদু বিচু!" _কংবের:, পৃ ৮ 
এই সঙ্গে মনে পড়ে সিদ্ধবাদের উক্তি: ‘সহ সতি] বলতে হ’ল হুজুর, একটি মিখ্যা কথা দিয়ে এবারকার 
গছট! সাজাতে পারলুন না।' সতি] মিখো এগুলো খাটি শিশদীর বাছে মূল)বান নয়, আসল কথা হ'ল 
গম সাদানো গেল কিনা ৷ বিংয়বস্তুতে শিল্প লহ, শিল্প সাছানোতে। কথাশিল্পের লত্য সাছাবার সতা, 
গল্প সাজাবার স্থু্তা কথানিলের মিথ্যা এই ক শিলদর্শন সিদ্ধবাদের, চাইবুড়োর, আর তাদের অষ্টা 
অবণ কথকের। 


শিল্প স্বস্ধে_ শুধু কথাশি নয়, তার মহতস কর্ম চিতরশিযপ সঘ্বন্ধেওঁ_ অবনীন্তরনযথের মতামত ও প্রতাছ 
ছয়তে দুর ভবিক্ষতে কোনো শ্রদ্ধাবান রঘবেতা অধান্বন করবেন। আপাততঃ তার অভিমত ও উক্তিগুলি 
ছড়িয়ে আছে_বাগেশ্বরী বন্ৃতামালা ছাড়াও এখানে লেখালে। জীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুরের 'বনীন্ত-চরিতখ! 
এ ছেন অনেক উত্তির মূল্যবান ডাণ্ডার। জানি না অবনশ্ুনাথের মুখের ভাহা কতটা ছবহরকমে ধৃত হয়েছে 
এগ্রন্থে, অস্ত: অভিমতগুলি যে গুরু থেকে সরাসরি শিক্ষের লেখনীতে রূপ নিয়েছে সে বিষয়ে নন্দে 
নেই। এ্রস্থোক্ত অভিমতগুলি অবস্ত চিত্ৰশিল্প সংক্রান্ত কিন্তু যেছেতু শিল্পের প্রাণ অভিন্ন যদিচ তার 
সুপ বহধা, আর অবনীস্্লাখ বেদন চিত্রনিয্ী কথাশিল্পী তেমনি, সেছন্ত এ-মভিমতগুলি সাহিত্য পাঠকেরও 
শ্রদিধানযোগ) । 


ছাতকের চোখ-'-অ্রপ দশে অঙ্ক দৃইিপ্র নিক্সে। আমরা নড়লকে পেতে চাই দলেৰ ঘরে, ডাবের পরে ; আর পশ্চিসীরা 
যভেলাকে পেত চান চানঢাচ হরে, ষাস্লের ঘরে। =-অবনীঙ্-চরিতম্‌, পৃ ৫৯ 
স্যাফেলের বা-ছেলের ছৰিশাবাই ধর। হীন্তর যাকে কি বনি দেখতে ছিল? না, এই ছবিটি মেরির পোট্েট? অনেকেই 
তো দাদার এন চাটতে সবি এ কেছেন, কিন স্যাকষেলই পারলেন ঘতৃভাংটুক্‌ ফোটাতে? পতি 


উতিহাসিকের কারবার নিছক ঘটনাটি নিয়ে, ডাকারের কারবার নি হাড়বাসের ০/51০107 নিযে, আর আটকের 
ক্ষারবার অনির্বচনীর 'অখও রটে নিয়ে। আর্টস্টোর কাছে ঘটনার ডাচ পায় না রদ, সাচ পেয়ে বদলে ঘায় ঘটনা) ছাড় বাসের 


সাচ পা ন! নি্ীর যানস, কিন্তু বানসের ছাচ অনুসারে গড়ে ওঠ সব ছবিটার ছাড় ত্য, জিতর-বাহিয়। পু 
অতিমানিকের মাপকাঠি খটসাদূলক, ডারণরের মাপকাট কারাহূলভ, আর রুরিত| হার! তাদের ছাপকা্ি অদটন-ঘটন-পটীয়সী 
যাযা-দুলক ৷ পু 


আমি নব্বভাবিক নই, শিল্পী তো নই-ই, আদার অনহনীলিত বিবেচনার উপরোক মতগুলি সিদ্ধবাদ 
ও চাইবুড়োর ফে-মত ইতিপূর্বে উদ্ধৃত করেছি ত! পেকে পৃথক নহ। সর্বত্র আমি একই প্রতারের প্রকাশ 
পাচ্ছি বে শিল্পের সত্য আর লৌকিক সত্য প্রচি্, প্রতি এই অর্থে বে দুই সতোর দৃষ্টিভঙ্গীই আলাম, 


কথক অবনীন্্রনাথ 


স্থতযাং তাদের ক্ষেত্র স্তর পরিধি সবই আলাদা । “আহহী দৃষ্ঠির আযানাটনি দিয়ে মানস-সূর্হির আনাটমির 
দোষ ধরতে যাওয়া মূর্ভতা।' লৌকিক জগতের ও শিল্প দগতের লতা এক সুরের নহ। অবনীক্ছনাথের 
উক্তি শতবার উদ্ধৃত করলেও 'অত্যুক্রি হবে না: 'খরতিছালিকের মাপকাঠি ঘটনামূলক "হার রিতা 
যারা তাদের মাপকাঠি অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মাদ্া-মূলক । সেই মঘটন-ঘটন- পটাপ্পী মায়ার কথাই 
সিদ্ধবাদ বলেছে, লে মায়াই অবনীন্নাথের লেখায় । অত্যন্ত ঘরোয়া, অতিশয় পরিচিত বন্ত বা চরিত্র বা ঘটনা 
নিয়ে বে-কাছিনী তিনি রচনা কবেছেন, সে-কাছিনীর ইশারা লোকাতীত। ছারু-আল্.ফঈন্, সিদ্ধবাদ, 
রাবণ, ছছুমান, টাইবুড়ো, এরা কোনো লৌকিক সত্যে স্থিত কি না, ইতিছাল বলেছে কি না এনের বা! 
অথবা এরা কোনে! নানদাগ। বইয়ের পাতা থেকে নেৰে এসেছে কি না সে কথা নেহাতই অবাস্থর, মালল 
কথ| তার! মাননন্থৃতির অনির্বাণ প্রাণ পেকে দাড়িয়েছে আমাদের সাননে, তারা সাধারণ নয়, অ-সাধারণ, 
অন্তুত। প্রবোধেন্দুনাথ বলছেন ন্যংপত্তিগত অর্থে 'চিত্র' শব্বটিত্র অর্থ “মত্বৃত' কিন্ত অন্থৃত নানে উত্তট 
নয়, মহৎ, পূজনীহ। নিশ্চয় বড়ো বড়ো পণ্ডিতদের অথহিটিতে অদ্ভুত নানে তা-ই, কিন্ত প্রাকৃত বাওলার 
সংস্ৃতি দে-গ্রানাখেলা খেলেছে শব্দটি নিহে ( অর্থাৎ মহবঙ্ঞাপক অর্থকে নামিয়েছে হুটছাড়ায়, উট) 
শে-খেলা কি নিতান্তই ভুল, নিতাস্বই দূবশীয? কোনে| শব্দের অর্থই আদি ও অকৃত্রিম নয়, প্রবহদান 
ভাথায় শব্দের যে নব নব সংজার্থ সুচিত হদ্ তা অবজ্ঞেদ্ধ নব । আহ আমার বিনীত বিবেচনাদ, 
অবনীন্ুনাথের স্থজনীশক্তি যেমন প্রাকৃত অর্থে অদ্ভুত তেননি বৈয়াকরণের অর্থেও অনু, ঘেনন সটিছাড়া 
অলৌকিকতায় প্রনীপগ্ত তেমনি মহনীয়, পূজনীন্ন । কবিকর্ম সম্বন্ধে আারিল্টইল বলেছিলেন 

The poet's function is to describe, oot the thing that has happened, but a 
kind of thing that migut happen, i.e., what is possible as being probable or 
0৩০997/--পোেটিস্স, ৯ 'অধ্যাদ্ । 
থে কল্পলা-সন্ভব জগৎ নিয়ে কবির কায়বার সে-দগৎ নহবেরই জগং, য। ‘নংহনীয় বা বর্জনীয়, মছনীয় বা 
পৃদনীঘ়, শ্রবণীঘ্ন ও দর্শনীয়, সে-নহবকেই শ্রীকর! বলতেন 97০44810159 কবি স্পেন্লার্‌ যলেছিলেন 
Maguificence, আর ম্যাথিউ আনন্ড বলেছেন High 58010805085, লে নহর আবনীন্নাখের 
শিশু-সাছিত্যে বিশ্বনান। তার কল্রনায আনি দেখতে পাই অস্থুতির মাভা কিছুট। সহৃইছাড়। তে! বটেই । 
অন্কৃত শুধু এই অর্থে নয় ঘে তার কোনো কাছিনীর অকৃস্থলের নাম উন্বটর চর, বরং এই 'র্খে যে গার 
লেখায় ফ্যান্টাসি বা অতিকল্পনার পরন প্রকাশ। তিনি উপদেশ দিরেছিলেন দূরবীনের উলটো পিঠ 
দিয়ে অগহটাকে দেখতে ৷ উলটো পিঠ দিয়ে দেখলে [৪০% ছয়ে ছায় [a00৭3Y, বিড. সামার নাইটদ্‌ ভ্রিম-এর 
গং উদ্ভাসিত হয়। বাওলার মহত ফ্যান্টাসি-লেখক অবন ঠাকুর 


ভাবাশিল্লী অবনীন্দ্রনাথ 
অমিত দত 


অবনীহ্রলাখের জন্ম ১৮৭১ ঝীষটাব্দের ২ই আগস্ট | তিনি রবীন্্নাখের চেয়ে দশ বংলরের ছোট ছিলেন। 
এই দশ বংলরের কনিষঠত। অবনীন্রনাখের সাহিত্যপ্রতিডার সথাক্‌ বিকাশে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। তিনি 
রবীন্্রনাখের চেয়ে এত বেশি ছোট ছিলেন লা যে, পূর্ণ বিবশ্দিত রবীন্ত্প্রতিভার দীপ্তি তার শ্কীয় প্রতিভার 
গতিকে নিষ্বস্িত করতে পেরেছে; অথচ রবীস্্রনাখের উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করবার দত এবং তার প্রতিভার 
তাৎপর্য হবয়ংগন ক'রে তার ইন্গিত আত্মস্থ করবার মত নশ্দ্ধ বাবধান রবী্রনাথের সঙ্গে তার ছিল। 

ব্বনীহ্গনাথের বিশিষ্ট প্রতিভা তার বিকাশের প্রধান পথটি সহজেই আবিষ্কার করতে পেরেছিল 
চিঅশিল্ে। অবনীহ্ুনাথের বহমদ্ী প্রতিভার সর্বাপেক্ষা উপযোগী বাহন ছবি দ্ধাকাঁ_ যেখানে রেখা ও 
বর্ণের মধ্য দিযে দৃষ্বনান জগতের কপরসগন্ম্পর্শের অস্বরালে স্থিত সৌন্দধের নর্মকখাটি শিল্পী-ভ্টার তুলিতে 
উদ্ভালিত হব । কিন্তু অবনীহুনাথ যে ভাযারচনায ও পাহিত্রম্থহীতে প্রায় অশ্ুন্প কৃতিত্ব দেখাতে 
পেরেছিলেন, তার কাহণ, সামার ননে হয়, অবনীহুনাথের স্বস্থ শিল্পি সৌন্দধের সেই মূল তরটি আবিষ্কার 
করেছিল যা সকল পলিতকলা ও শিল্পের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়ে থাকে। আদলে, চিত্রা্চনের সস্মতম 
ও অস্বরতন শিল্পকৌশলটি ধখন অবনীজ্ঞনাথ খুঁজে পেলেন তখন ভাষায়চনার মর্মকথাটিও তার সং্জাদ্র 
হয়ে গেল। লাছিত) -প্রবপত! ও -প্ীতি এবং লোকোত্তর কল্পনাশক্তি উত্তরা্িকারন্ত্রে তিনি দস্ম থেকেই 
লাভ করেছিলেন । রবীঙ্গনাখের উৎদাছে তিনি তার চিতরবিস্থা-শিক্ষালন্ শিল্পদৃট ও শিল্লকৌশল সাছিত্যে 
প্রয়োগ করবার প্রেরণা পেলেন। অবনীহ্ুনাথ যে একজন শ্রেষ্ট শিল্পনর্টা এ কথ| সর্বজনবিদিত । কিন্তু তার 
মণে চিত্রশি্প ও সাহিতাশিম দিবি সির প্রতিভ। থে কি আশ্চংরূপে সম লাভ করেছিল, ভাবলে অবাক 
হতে চ্স্ব। 

বহুমুখী প্রতিভা জোড়াসাকে| ঠাকুর পরিবারের একটি বৈশিষ্ট: । ববীন্তরনাখের কথা তো বিশ্ববিদিত। 
রবীন্রনাখের গ্রাম ঘিদেন্্নাথ গস্ভ ও কাব্য -রচনাহ প্রতিভার বে পরিচয। দিয়েছিলেন তার 
উপদুক্ত আলোচলা এখনো হন নি। ছ্যোতিরিষ্রনাখ যদিও লাছিতাচর্চাতেই অধিকাংশ মনোনিবেশ 
ফরেছিলেন, তবু ভার ভ্বাক! ছবিগুলি দেখে বিলাতে শিল্পী-সফালোচকেরা প্রশংসার উদ্দুসিত হয়েছিলেন। 
অবনীন্জেয পিতা প্ুদেহ্দনাথের শখ ছিল ছবি আঁকার, তিনি আর্ট থলে ছ্যোতিরিজ্রনাথের সঙ্গেই শিক্ষানবিশি 
করেছিলেন। তা ছাড়া ছোতিরিহ্ছনাখের সঙ্গে ঠাকুরব!ড়ির গান-ব/জনা-অভিনয প্রহৃতি সকল প্রকার 
উদ্ভোগের প্রাণ ও প্রেরণা সবন্ধপ ছিলেন। জ্যোতিরিজ্রনাথ বলেছেল, পগুণুদাদ! বড় বড় কল্পনায় আমোদ 
পাইতেন"। নাট্যরচন! ও লাট্যাচিলয়ের বে উৎলাছ ও পরিবেশ ছোড়ামাকো-ঠাকুরবাড়িতে গড়ে 
উঠেছিল তার প্রধান উদ্বোক্তা ছিলেন ছোতিরিহুনাথ ও গুরণেচ্গনাথ। অবনীন্তনাথ পিতার কাছ থেকে 
চিত্রশিল্পপ্রতিভা সাহিতা ও সৌন্দর্য -সীতি, অনন্তসাধারণ কর্পনাশক্রি, স্থরভান এবং নাটোযোংসাছ লাভ 
করেছিলেন। এর প্রত্যেকটি গুন গার হষ্ট সাহিত্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত ছয়ে তার রচলাকে একটি 
অলাধার্পদ্ছে মর্তিত ফরেছে। 


ভাবাশিম্পী অবনীন্দ্রনাথ ১৩৯ 


শুপেনরনাথ শৌধিন মাহষ ছিলেন। তীর ছিল পশুপাণির শপ, পাছ-গাছড়া-ছুলের শখ, আলবাব- 
পত্রের শখ। আর তীর শখ ছিল গানবাছনার, নাটকের, ছবি আকার । তিনিও শিল্পী ছিলেন, বিস্ত 
তিনি জীবনকে শিল্রীদত্তিত করতে চেয়েছিলেন, শিল্পপ্চনার কোনো বিশেষ পক্তির যশো নিচ্ছে 
প্রতিভাকে নিবন্ধ করতে চান নি। অবনীস্নাধেরও ছিল শিল্পের ফোনো। বিশেষ পদ্ধতির গতাহ্গতিকতার 
মধো নিদেকে 'আবস্ধ করতে অনিচ্ছা! শিলস্থ্রকে তাই তিনি বর্ণনা করেছেন শপ বলে। প্রথাগত 
শিল্পচর্চা তার প্রক্ৃতিবিহন্ত ছিল। তিনি দানতেন স্বকীয়তাই সকল সুতির প্রাণ। যা" মৌলিক নয, ঘা 
বিশেষভাবে শি্পীমানল, শিীর দৃষ্টিকে উদ্ঘাটিত করে না, তাকে স্বষ্টি বলা বায় কি ফরে? সে তে শুধু 
বাধা পথের অসথসন্ণ, বাধা বুলির অনুকত্রণ। তাই তিনি বলেছেন 


শিল্প জিনিসটা কী, তা দুধে ধল! বড! শত । (শিৱ হচ্ছে শখ । বার সেই শব হিতছ পেকে এল সেই পারে নিয় পট 
করতে, ছবি আষতে, ঘাঞলা বাযাতে, নাচতে, গাইতে, নাটক [লিখতে-_ খাই বলে৷ - -ইপ্ছে হল পাকা বাজিয়ে হব, ছাকে বলে 
ওত্যাম।' এসব বানাতে একেবারে পাক। হয়ে গেলু। চমতকার টিপ বিতে পারি এখন | শখ আমাকে এই পহস্ত টেনে 
নিয়ে সেল. ‘দেখি সেই বাদুলি গং (সেই বামূলী হয় বাজাতে হবে ধারে-বারে।- -নতুন দুর খাথাতে পাযরযুম না, তৈছি কট 
ক্ৰমত ছিল না। অপচ বারে-বারে তরা'ধাধ! একই জিনিসে বন চরে ন।। সেই ধাক্টা নেই দা ছিড়ে গলে যেতে পারি, [+ হি 
ক্ষয়ে আনন্দ পেতে পারি। হবে কী কছে__ আমার কিতযে নে, তাই তিতর খেকে এলো! ন। সে জিবিস। শভাবপগুষ ক হবে ওযা 
ছয়ে, কালোয়ারী সুর ধাকিগে। আদার চেয়ে আরে৷ বড় ওপ্তাদ আছেন সব-_ ধার। জানার চেয়ে ক্যালো কালোক্কাতী দূর 
বাছাতে পারেন। কিন্তু ছষির বেলা আমার ত! হয নি। য়া ওল্যাদ হরে গেছি এ কখা ভাবি নি-- আছিও তাদের সঙ্গে পাচা দেব, 
ছবির বেলায় হয়েছিল আমার এই শখ। দববির বেলার এই শখ নিয়ে আছি পিছিয়ে ধাই নি কখনে। --ধরোচা 


অবনীন্রনাখের এ কথাগুলি শুধু ছবি গ্বাকার কথা নয়, এ ফথাগ্ুলি অবনীন্্রনাথের শিল্পীর শ্বন্ূপ প্রকাশ 
করে।_ সে শিল্প তুলিতে আক ছবিই হোক, কিংবা কলবে খাঁক! ভাবাই হোক | অবনীহুনাথের আশ্চর্য 
বিচিত্র গণ্ররচনাগুলি ঘখনই পড়ি তখনই মনে পড়ে তার পৈতৃক ও পারিবারিক উত্তরাধিকার, তার সাছিতা- 
রচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রেরপা, তার ভাষাশিক্প ও চিত্রশিল্পের সাদৃস্ত, এবং নর্বোপরি তার সেই আম্চদ মুক্তপ্রাণ, 
ঘা লকল শিল্পপন্ধতির বন্ধন খুলে, সকল শিল্পরীতির লেই দুর্লক্ষ্য ‘ফাকট!' আবিষ্কার ক'রে তার মধ্য দিনে 
খালে যেতে’ পারত। তাই অবীশ্রনাখের সাহিতার়চলার মালোচনার এ স্মিকাটুকুর প্রন্বো্ন ছল 1 

ভূমিকা ছিগাবে অবনীহ্নাখের ছবি আীফায় দিবাদৃ্টলাভেতর কাহিনী অবনীশ্রনাথেরই ভাষায় আর 
একটু বলি_- 

আমারও ইচ্ছে হন৷ ছবি ক! শিখতে ছবে।- -পিলারডি আর্ট তুলে জাইসত্রিন্দিপাল, ইটালিয়ান আট. ঘৰি আকার 
হাতে গড়ি হল দেই ইটালিয়ান নান্টারের কাছে। ফিরুদিন হায়, দেখি, তার কাছে হাতে খড়ি পয মিচ আর এসো না।- - 
বাখ গতের দত তুলি বিয়ে নীরে বীরে আক, নে আর গোহাল না)' 'হলনুষ পাকাপাকি স্ট.ভিয়ো। কেনে । রবিকা পয উৎদাহ 
দিলেন।- ‘সেই লহ চিযারধার সমস্ত হবি নিজ হাতে একেছি, ট্রেস করেছি।- -এখন অবশ্য লে লব ছবি দেখলে হালি 
পান, 'প্যান্টেলে হাত পাবল, মনও বেড়াতে আরম করল, শুৰু প্াঞ্টেল আর ভালে লাগে না। আাবদুষ, -অর্েলপেন্টিং 
শিখতে হবে । ধরলূজ এক ই:রের আর্টস্টকে  "তেলর$ তো হল। এবার জলরের কাজ পেখ্যার ইচ্ছে।- -এখন হ্যাওপ্চেপ 
আটিস হয়ে, সাড়ে “ইযেল' হঙ্গলে রর বাক্স নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলুন। কিছুদিন তে চলল এমনি করে, মৰ আর জরে না। 
ছবি তো! একে যাচ্ছি, কিন্ত দন ভরছে কই ? -_ছোড়াসীকোর হারে 


তখন অক্দীঙ্রনাথ ছবি কানন ওস্তাদ হয়ে গেছেন, কিন্তু সে ছবি আকার তীর মন ডরছে না! কারণ, 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শক 


চিত্া্তনের সকল কৌশল বা টেকনিক ভার আক হয়ে গেছে বটে, কিন্তু তখলও তিনি শিল্থটির অন্তরের 
কথাটি খুঁছে পাল নি। সেই রহক্-প্রকোষ্ঠের হার অবনীঙ্গনাথের কাছে মুক্ত করে দিলেন হ্যাচেল সাহেব? 
অবনীশ্তনাথ বলেছেন 

ওাকে চিরকাল গুরু বলে অন্ধা করছি, ছোঠের মত ডি করেছি। 

ঘটনাটি সামান্ত ৷ 

সাহেব ৰললেন.'- চল, তোমাকে আর্ট গ্যালারি ঘেখিরে নিয়ে আসি 'ছু-তিনখান] ঘোগল ছবি আর ছ-একখানা পাশিয়ান 
হৰি, এই খাল চার-পাঁচ হৰি নিছে তংন আৰ্ট গালারি।- -একটি বকপ্যাধি হবি, ছোটই ভবিখানা, মন দিয়ে দেখছি, সাহেব পিছনে 
পাড়িয়ে বুকে হাত দিয়ে ॥ আবাকে বললেন, 'এই নাও এট বিয়ে দেখ।' বলে বুকপফেট থেকে একটি আতলী কাচ বের ধরে 
দিলেন। দেই কাচটি পরে আর মাখি হাতছাড়া করি নি) হ্হকাল নোট আনার জামার বুকপক্ষেটে মূযেছে। আমি নন্দলালের 
বলত, এট আমা দিহ্চ্ছু। লেই কাচ চোখের কাছে দরে হকের ছবিটি দেখতে লাগলূষ। শুষা কি দেখি, এ তো| সামা একটু - 
খানি হকের ছবি নয়, এ খে জন্ম একটি জযাস্ব বক এলে বসিয়ে দিয়েছে। কাচের বিতর বিয়ে দেখি তার প্রতিটি পালকে কি কাল! 
পায়ের কাছে কেমন খসখসে চামড়া, ধারালে! নখ, তার গায়ের ছোট ছোট্ট পালক কি দেতি-_ আমি অবাক ছয়ে গেলুষ, দুখে কাটি 
নেই।, তার পর আর ছু-চারখানা ছবি ঘর ছিল গেখদুর, সব ওই এন ব্যাপার | মাগ! ঘুরে গেল | তবে তে! আমাদের আর্ট এমন 
ধিনিসও আবে, মিছ ভেবে অরক্িলুদ এতকাল। পুরাতন ছবিতত গেখলুষ বরের ছড়াছড়ি, চেলে দিয়েছে সোনা! রুপা! সব) কিনু 
একটি ছায়া ফাকা, ত) হচ্ছে ভাব |. আদি দেখণুম এইবারে আমার পালা। অশ্বৰ পেসুম, কি করে তার বাষহার তা জাবদূম, 
এবারে হৰিতে তাষ দিতে ছবে। -_ছোড়াসাকোর বারে 

এই যে অবনীন্রনাখ শিল্রৈহ্বৰ্ডাণ্ডাযেত্র চাবিফাঠিটি পেলেন, শিল্পকৌশলের মর্মস্থলের দন্ধান পেলেন, 
এই থেকেই তার মহং সবর শুত্রপাত হল। “ভাব দেবার, শিল্পে প্রাপগ্রতিঠা করার উপান্ব তার হাতেই 
ছিল। শঅষ্টার প্রতিভা নিরেই অবনীজ্নাথের জন্ম হযেছিল। ভাব অস্ত্রে ছিল, রূপসী চরম ঝৌপলটি 
যখন ত্বত্ত হল তখন ভাব ও পের সমন্বয়ে মবনীন্্নাথের সি এক লোকোতর মহিমা মণ্ডিত হল । 

অবনীন্নাখের ভাষাও ওই বকের ছবিয় মতল। শিল্পের পুস্থ কারকার্থ তার মধ্যে প্রচ্ছদ । আতসী 
কাচের 'দিবাচক্ছ'' দিয়ে দেখলে, তবেই মে ভাষাশিল্পের ‘কাছ’ চোখে পড়ে। অবনীন্দরনাথের ভাবার মত 
এমন সহ সরল, অথচ এনন চিত্র ও ব্যহনামহ গন্থ বাংলায় আর লেখা হয় নি__ এ কথা বোধ হয় নিংসংশয়েই 
বলা যায়। 

অবনীন্তনাখ চিন্রশিদী ৷ চিত্রশিলপপ্রতিভা দ্বিমুধী শত্তিতে প্রকাশিত হয এক দেখার, আর দেখানোর । 
শুধু দেখবার নয়, অবনীজ্নাধের আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল, ছোটবেলা থেকে ভার দেখা ছবিগুলিকে মনের খাতায় 
একে রাখবার । সেইসব ছবি 'ঘরোযরা'রর ‘জোড়াসীকের ধারে'তে ‘মাপন কথা*ঘ একের পর এক সাঙ্ছিবে 
দিয়েছেন অবনীন্্রনাথ। র্বীজ্রনাথ বলেছেল__ 

আমায় জীবনের সব বিশুপ্ত ঘটল! যে অবনের সুখ থেকে এহন করে ফুটে উঠবে, এমন স্পট রণ নেবে ত! কখনো নে করি নি। 


ববীচ্গনাথ যা ভুলে গেছেন, দশ বংলরের কনিষ্ট অবনী্র তা ভোলেন নি। চিত্রশিল্পীর. মনের মধ্যে 
যে ছবি একবার আকা হয়ে গেছে, ত! আর ছারাবে কী করে? অবনীন্নাথ বলেছেন 

সেই ঘালাকাল শেকে মন সঞ্চয় করে এসেছে | তখনই বে সে সব সফর কাজে লাগাতে গেরেছিলেষ ত! নয় | ধরা ছিল মনে। 
কালে কালে সে সফর কাদে এল ; আবার লেখার কারে, ছবি আকার কাজে, গর বলার কাছে, এমনি কত কি কারে তার ঠিক 
নেই । সাদার সফরী হন। লক্ষী বনের কাজই এই সফর করে চলা, ভালোদন্দ টুকিটাকি ফত কি | _ছোড়ার্সাকোর ঘারে 


ভাষাশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ 


আর সয় কি কম ? শৈশব থেকে কত দেখা! 

এই খড়খড়ি দেওয়। বাইকের জগতের খিড়কি, এদিকে সকাল বিক্ষেল, ধম তখন, বাড়ির লাখানণ দিক দেখে চলতন। 
কপার বিচু না-কিচু হচ্ছে সেখানে চল্ধে, বলস্বে, উঠছে, বসছে ; কতো! চরিত্রের, ফতে! চে, কৃত! সাছের যাহুষ, পাড়ি 
ছোড়া__ কত কি তার ঠিক নেই। দাহুদ, জন, কাছ-বর্খ এখানে সবই এক-একটা চড় নিয়ে অবিশাও চলন্ত ছবির কতো! চোপের 
ভপর এসে পড়তো একটায় সাড়ে আর একটা । সব ছুদিগুলো নিজেতে নিছে সম্পূর্ণ ছেদ নেই, গ্রে লে, টান! চলছে চোগের 
সামনে বিরে দৃপ্রের একট! অযুরম্থ শ্রোত, ঘটনার বিচিত্র অশ্রান্তলীলা।- - 

এক একদিন শাদা প্রনাপতির সতে এক কোট। আলো, মাগার বালিশে ডান! বন্ধ করে ঘুমোর সে, হাত চাপা দিলে হাতের 
তলা পেকে হাতের উপরে-উপরে চলাচলি করে এমন চটুল এমন ছোটে! «বে, হালিশ চাপা দিলেও দরে রাখা বায় না; বালিশে 
উপরে চট্‌ করে উঠে আহলে চিৎ হয়ে তার উপর শুতে পড়ি তো দেখি (শঠ দু ড়ে এসে হসেছে আমারই নাকের ভঙ্া।' " 

এখনো পঞ্চাশ ধর আগেকার হরে বয়ে কোণায় কি তা স্কট দেখি আি-_ জিনিসপ্ুলোক্ে একটুও ভুলিনি । --ব্দাপন কথ 

উপরের উদ্কৃতিুলির মধ্যে অবনীন্রনাথের ছবি আ্রাকার চোখ আর ছবি আঁকার মনটি এমনই স্প 
হয়ে ছটেছে যে, অবনীন্রনাথের এ রচনার শুধু স্থপ ও ছন্দ ন, তার চিত্রগুলিকেও আনর! তুলতে পারি 
না। শেইজক্কই ভাঘানিমী অবীন্দরনাথকে জানতে হলে চিয্রশিল্পী অবনীশ্রনাথকেও জানতে হয়? 

সাহিত্যরচলার এতিভ! অবনীন্নাথ পেষেছিলেন পারিবারিক উততরাদিকারহত্মে। কিন্ত তিনি লে 
বিষয়ে সচেতন ছিলেন না, কিংব| সচেতন হবার অবকাশ পান নি। চিত্রশিল্পের সাধনা তিনি লিক্ছেকে 
সম্পূর্ণ নিনগ্র করেছিলেন ॥ লে লাধনা যে কী তীর ও একাএ ছিল, 'জোড়াগাকোর ধারে প্রভৃতি বইয়ে 
তিনি নিজেই তার আভাস দিরেছেন। অবনীন্্নাথ বাল্যকাল থেকেই সাহিত্যচর্ঠা না ক'রে থে 
চিত্রশিয়ে সুদক্ষ হবার পরই সাছিতারচনায় ব্রতী হয়েছিলেন, মনে ছয়, বাংলা ভাষা ও লাঁহাতোর 
পক্ষে এ পরম সৌভাগ্যের কথ! । কারণ এর ফলে ভাষারচনার গতাসুগতিক শিক্ষালন্ধ পদ্ধতিকে তিনি 
এড়িয়ে যেতে পেরেছিলেন। এদ্রতই অবনীজ্গনাথের গ্ভ বাংলার ল্পর্ণ তুলনাহীন। আর, এ 
লৌভাগোর কথা ঘে, চিত্রশিল্লের পথ ধরেই তিনি সাহিতে প্রবেশ করেছিলেন। কেননা, যদিও ল্ল 
বিল্লেরই উন্দেষ্ এক__ শৌন্দর্ধষ্টে, তবু, বিভিএ শিল্পের টেক্‌নিক ভিত, ধর্ম পৃথক্‌ । অবনীজ্ঞনা খের 
রচনা আমর! পাই চিত্রধর্মিতা__ রেখার ক্র কারুকার্য, বর্ণের বিচিত্র সমাবেশ । অবনীঙ্রনাথের গন্ছের 
প্রধান বৈশিষ্ট) তার চিত্রধর্ম, দীতিধর্ম নন্ব। অবসর, অবনীম্্নাখের গণ্চে ছন্দ ও স্থর চিত্রপ্রবাহের সঙ্গে মিলে 
মিশে তাকে অনাধারণ মাধূর্ধে মণ্ডিত করেছে। কিন্তু উৎকৃষ্ট গন্ধমাত্রেই ছন্দ ও লয়ের প্রচ্ছত্র বা অপ্রস্থধ 
সমন্ধ অপরিহার্য । এই ছন্ম-্থর-ল-বোধ অবনীজ্ঞনাথের কাছে সহজেই এসেছিল। এ বিষয়ে ঠার 
পিতৃপ্রভাব ও পারিবারিক প্রভাবের কথ পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তা ছাড়! ছবি আকার সাধনায় ত্রতী 
হবার আগেই অবনীন্্নাথ বাজনা শেখার পাঠ নিয়েছিলেন, এবং দক্ষতাও অর্জন করেছিলেন। এই 
উত্তরাধিকার ও শিক্ষা তার ছবিতে লফায়িত হয়ে তার প্রতিটি রেখায় ও বর্ণে স্থর ও লয় হয়ে ফুটে 
উঠেছে, আবার তার সহজলক্ধ ও শিক্ষালন্ধ ছন্দ সুর তাল লয় রেখ! ও বর্ণের অধিকার সকলই তার ডাব! 
ও লাহিত্যে নিশে গিয়ে তাকে অদ্বিতীয় বৈশিষ্টা দান করেছে। 

অবনীঙ্ছনাখের ভীষার যে-বৈশিষ্ট। সকল পাঠককে নুদ্ধ করে, তা তার রচনার প্রজূত! ও মরলত|। 
অবনীন্রনাথের ভাব! অপূর্ব হন্দর হয়েও ব্ান্চর্ঘ সহজ। আর, এই সহজ হওয়ার মধ্যেই অবনীজ্্রনাথের 
ভাবাস্থষটির সার্থকভা। বিশ্ব, ছবি আঁকার মত ভাবাশিল্টকেও বে সহক্জ করে নেওয়া যায়, অথবা! সহজ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শক 


করে নিলে তবেই তা অনায়াসে হুন্দর ছয়ে ওঠে, এ কথা অবনীন্রনাথ প্রথমে নিছে উপলব্ধি করেন নি। 
সাহিতানইির এই নকব তিনি লাভ করলেন ব্ববীন্্রনাখের কাছ থেকে! শিল্পস্থতির দিবাদৃষ্টি লাভ ক'রে 
চিত্রাহ্ননকে তিনি এর আগেই সহ করে নিয়েছিলেন, সেই সহদ পথ যে সাহিত্যেরও পথ এ কথা 
শেখালেন রবীন; সাহিত্যানথির সকল উপকরদই হনীন্্নাখের ছিল। প্রতিভা, সাহিতাপ্রীতি, 
শিল্পঙ্গান, কোনে! কিছুরই অভাব ছিল না তার-_একমা আন্গ্রতাহ্ ছাড়া । ববীন্্লাথ তার এই 
আয্যবিশ্বাস জাগিয়ে দিলেন। জগতের একছন শ্রেষ্ঠ আত্মলচেতন শিল্পী একছন শ্রেষ্ট আত্মডোলা শিল্পীকে 
পথ দেখালেন । অবনীজ্বনাথ গস্করচনাহ হাত দিলেন; সে কাহিনী। অবনীস্থনাথ নিজেই বিবৃত করেছেল ।_ 

একৰিন আহ্যয় উনি বলেন, 'তুখি লেখে! না, হেনন বরে তুমি সুখে গল্প বর তেমনি করেই লেখো ।' আছি তাবণুর, বাপ 
রে লেখা-_ লে আনার খারা কণচিন কাজেও হবে না। উনি বললেন, “তুমি দেখোই না; ভাবায় বিনু দোহ হয় আমিই তো। আছি।' 
নেই কণাতেই ম:৭ দোর পেলু়। একদিন সাহস করে ধলে কেলুয় লিখতে । লিখদুম এক কোকে একধম শর দ্বল। বইখানা। 
লেখে নি: গেদু রবিফাকায় কাছে, পড়লেন আগাগোড়া বইখান|, ভালে| কছেই পড়লন। শুধু একটি কথা "শৰণে! জল” 
ওই একটিমাত্র কপ [লিখেছিলেন স্তি | কথাটা! কাটতে গিয়ে 'না খাক' বলে রেখে দিংলন ॥ আসম জাবলুয, ঘাঃ। সেই 
পধন মানুহ, আবার ঘাংলা বই লেবার ক্ষমত। আত । __লোড়ানীকোর ধারে 

'পরথলের জল" কখ|টিকে যে হুবীঙ্ছনাথ কাটতে গিয়েও কাটেন নি, তার কারণ, ওই কথাটির ধ্বনি-সছিবেশে 
এমন-একটি ছবি ছুটে উঠেছে য! বোধ হয় আর কোনে! কথ! দিয়েই ফে1টানে। যেত না। এই রকম ছবি 
ফোটানো অবনীভুনাথের কাছে সহঙ্গ ছিল। দুরূহ সাধনমার্গ পার হয়ে এর আগেই তিনি নিছের ছবি 
খ্বাকাকে সহ করে নিতে পেরেছিলেন। রবীজ্্নাথের প্রেরণা সেই সহজমঙ্জ তিনি সাছিতে)ও প্রয়োগ 
করবার উৎসাহ পেলেন। আবার এই সহসিদ্ধির গ্রেরাতেই তিনি চি্রশিল্পকেও সহজ করে দিতে অপর 
ছলেন। তিনি বলেছেন 

তখন আর্ট শেখ| ছিল অং) কের ব্যাপার। সেটা আমার মনে লেগেছিল। তাই চেবেছিলুম এই কঃ ঘোচাতে হযে, 
ছাৰ ‘আৰ৷ এত সহর করে বে ॥ কারণ এট) আমি নিজে অশুকৰ করেছি আমার হামার বেলাচ। রবিফাকা আমাকে নির্ভর 
কয়ে দিয়েছিলেন ।- য় । 

ব্রবীচ্রলাখ বধন অবনীজ্ঞনাখের প্রথম বাংল! য়চন! ‘শকু্তলা'র একটি কথাও কাটলেন না, তখনই 
অবনীন্রনাধ লিদেকে আবিষ্কার করলেন; জানলেন যে, শেষ পর্স্থ সকল শিল্পেরই লক্ষ্য এক _ শুধু পথ ভি 
এফ শিল্পের দাধনায ধার সিদ্ধিলাভ হয়েছে, তার পক্ষে অন্ত শিল্পের পথ ধরেও সে-লক্ষ্যে পৌছনো সহজ । 
তাই জন্মগত সাছিত্যপ্রতিভার অধিকারী অবনীশ্রনাথ চিত্রশ্িল্লের লাখনালন্ধ দিবাদূরি ভাষাশিল্পে প্রয়োগ করে 
প্রথম থেকেই সার্থকতা লাভ করলেন। রবীন্জলাথের উৎসাহ ও প্রেরণার অবনীম্রনাথ যখন নিজেকে 
আবিষ্কার করলেন, এবং বধন তাঁর প্রথম রচনা ‘শকুন্বলা' রবীন্রনাখেয় পরিপূর্ণ অনুমোদন লাড করল, তখনই 
তিনি নকল শিল্পের মূল একাটি খুদে পেলেন। এর পর অবদীন্্নাথের বাংলা রচনার ইতিহাস ক্রমান্বিত 
জার্থকতার ইতিহাস ৮ 

নেই প্রথম জাদণুষ আদার বাংলা বই লেখবার পনতা। আছে। এপ দে অজ্ঞতার ভিতরে ছিলুষ, তা খেকে বাইরে বেরিয়ে 
এলুম । ছবে বড় দি হল, নিজের উপর বত বিদ্বাস এল। তারপর পঠাপট করে লিখে ফেতে লাগলুহ-_ক্ষীরের পূতুল, ছাজকাহিশী 
ইত্যাদি। সেই বে উনি. বলেছিলেন "ওর কি আমিই তো আছি' সেই রোরেই আমার গর লেখার দিকটা খুলে গেল। 
= হোড়ামাকোর ধারে 


ভাষাশিল্পী অবনীন্রনাথ 


“শকুস্থলা’ প্রকাশিত হয় ১৩১২ সনে বা ১৮৯৪ উঠ্টান্মে) এ বইছের একটু পড়লেই অহনীস্ছনাবেৰ ভাষ! 
সম্বন্ধে আমার বকুবা পরিশ্দুট হবে 
তারপর কিহল। 


ছাশের নিশি প্রভাত হল, মাহীর পাচার পাতার দুল ফুটল, নিুক্গের গাছে গাছে পাৰি চকেণ, দীনের পোষা হরিণ 
কাছে এল। 


আর কিহল। 
ধলপখে রাজা বা কু এল । 
আরফিহলা 


পৃৰ্ৰীর ছা! আর বনের শকুপলা_ ছুছনে সালা-বল হল। ছু সদীর দাবা! পূর্য হল ॥ 
তারপর কি হল? 


তার পর কতদিন পর লোনার সাঝে সোনার রদ রাজাকে নিঞে রাচ্যে গেল, দার আঁধার বৰপখে তুই ভিয়সনী পকুষ্ুলাকে 
নিয়ে দরে গেল। 


কী মাশ্চা লহম ডাধা, অথচ কী অপরূপ তাত চিত্রবাঞ্জন!! মনে হছ, এক শ্রেষ্ট শিল্পী ছবির পর ছবি 
এঁকে কালিদালের কাবাধানিকে শাজিযে তুলছেন। লে ছবি রেখাছ বর্ণে ছন্দে লয়ে অনবস্ত, তপু সে চবি 
কথার আর, ওঁ যে হুল ছুটল, পাখি ঢাকল, পোষ! হরিণ কাছে এল, আর সোনার সাঝে লোনার রুপে 
শ্্। আর আপার বনপথে দুই সখী আর শবুস্তলা তারই ব! ফী বাঞনা ? 


রবীহ্নাথের গন্য অপূর্ব, তুলনাহীন। বস্তজ,, বুবীন্নাখের স্থীর্ঘকালের ডাষাত্রসসার ইতিহাল বাংল! 
শচ্ছের পুষ্টী ও প্রদারের ইতিছাসের অধিকাংশই জুড়ে মাছে। কিন্তু রবীস্থনাথের ভাদ! লাছিত্যিকের 
ভাষা৷; ধেমনই তার বিস্তার ও ব্যাণ্ড, তেমনই তার অলংকরণ ও কারুকাধ। অগ্াথিত্যিক বা 
অনভিনিবিষ্ট পাঠকও সে ভাঘার বৈচিত্রো ছন্দে শিল্পগতু্ধে মুদ্ধ, অভিচৃত ন! হরে পারে না। বিগ 
অবনীক্ষনাথের গতম চিত্রশিদীর গস্ক, সাধারণ একটি বকের ছবির নত তার মাটপৌরে চেহারা, প্রক্ত সহৃব্যত' 
আতসী কাচ চোখে দিয়ে না দেখলে তায় সশ্মে কারুকার্য চোখে পড়ে না। তাই মবনীহ্রনাথের গস্ভ এত সহ, 
অথচ এর সৌন্দধের উপলব্ধি এত বৈবদ্ধাসাপেক্ষ। এই সরলতার ্ষলে সাধারণ পাঠক মনে করে, অবনীশ্ুনাখের 
রচনা শুধু ছোটদের পড়বার, ছোটনেরই উপভোগ করবার । অধিকাংশ পাঠক উপলব্ধি করে ন! যে, 
ুবীন্্লাখের গষ্চ যেমন এক দিকে অলংকৃত শষসযুন্ধ ধ্বনিবাঞ্িত ভাষার আনর্শ স্থাপন করেছে, অপর দিকে 
অবনী্রনাখের গঞ্জ পরল নিরাভরণ অন্তর্যহ্রনাম আর-এক জাতীয় ভাষার আদর্শ উপস্থিত করেছে। অব্ত 
অবনীন্্রনাথের কোনো অস্থফারীর পক্ষেই শে চিত্রমঙ্ গম্ত লেখা সম্ভব লছ, তবু এই মহ শরল অনাড়ম্বর ও 
আপাত-নিরাভরণ ভাবা যে বর্ণনাম্মক রচনায় বিশেষ উপযোগী, “রাজকাহিনী'তে অবনীহুনাথ তা লিঘেই 
প্রমাণ করেছেন। 


গ্যরচনা হাত দিয়ে অবনীঙ্গনাথ একই বছরে (১৩*২) পর পর দু খানি বই লেখেন, *শকুস্থলা' ও 'ক্ষীরের 
পুতুল'। এর একটি কাহিনী অবনীন্্নাখের স্বকল্লিত ঝা মৌলিক নত্ন। দুশানিতেই ছবির পর ছবি, পড়ে 
মনে হয় নিপুণ চিত্রশিল্পী প্রচলিত কাছিনীর র্ূপসন্জায় হাত দিতয়েছেল। তপন রবীগ্রনাখের প্রেরণা 
অবসীশ্রনাথ ভাষাশিল্পের পথ পেছেছেন সত! | কিন্তু তখনও তিনি মৌলিক নাছিত্যহরীর সাহস কিংবা প্রেরণ। 


১৪৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শক 


পান নি। তখনও নবনীস্বনাথের শিল্পীলত্তা সাহিত্যিক সত্তাকে অনেকটা! ঢেকে রেখেছে। তাই 'ক্ষীরের 
পুতুলোও এই বিবিধ বিচিত্র ছবিই সমাবেশ দেখতে পাই ₹_ 

লে দেশে রাছকস্বের উপবনে বীল সাপিকের গাছে নীল শুটপোকা নীলকান্মনিয পাত! দেয়ে, জলের ঘতে| চিকন, ধাতাসের 
অতো ফুরফুরে, আকালের দতে। নীল রেশবে ভটি বাধে) রাজার মেয়ে সারা সাত ছাদে ঘসে, আকাশের সঙ্গে র: মিলিয়ে, সেই নীল 
র্রেশযে লাড়ি বোনেন। একখানি লাড়ি বুনতে হ মাস ছা) 
খোকার পাশে খোকার হা, খেলাঘরে খোকার বিধি ঘুদিযে পড়ল ; বষ্ঠতলায় রাজার লোবজন, পাঠশালায় গানের দ্রেলেপিলে 
ঘুমিয়ে পড়ল, রাদার ঘয্রী হ' কোর নল সুখে ঘুদিছে পড়লেন, গাঁয়ের স্বর বেত হাতে চুলে পড়লেন। দিগনগরে দিনে ছুলুরে রাত এল। 

কক্ষীরের পুতুল' পর্যন্ত অবনীজ্নাথের রচলায় চিত্রশিল্পীই প্রাধান্ত পেয়েছিল। কিন্তু এর পর ভারতীতে 
প্রাজকাছিনী” লিখতে আর করার পর তিনি তার ভাঘাঘ্ন চিত্ধমিডাকে কিছুটা! প্রচ্ছ্র ও ব্যবহারিক 
গাস্মরীতির সঙ্গে সমদ্বিত ক'রে এক আশ্চর্য বর্ণনাস্থক বা ॥a07aUi॥৫ গদ্যের স্ব্টি করলেন। 'পকুন্তলা” 
ও 'ক্ষীরের পুডুলে' যে স্পষ্ট চিত্রপ্রবাহ্‌ এবং হরলালিত্য ছিল, 'রাদ্কাহিনী'র ভাষায় তা সম্পূর্ণ দুর্লক্ষা, 
অথচ অমুপস্থিত নন্ব। প্রাঙ্গকাছিনীগতে ভাষার এ পরিবর্তন প্রয়োজন ছিল। 'শকুস্বলা' কাবা, “ক্ষীরের 
পুতুল পকথ। | এসব বইয়ে যে চিত্র ও ছন্দোময় ভাবা উপযোগী, 'রাজকাছিনী'র এতিছালিক বিবরণে 
লে ভাষা ঠিক নানায় না। 'রাজকাছিনী'র বর্ণনাস্মক ভাবা স্থ্টি কর! অবনীহুনাখের পক্ষে এ সময়ে আর 
শক্ত ছিল ন্য। কেননা, প্রথমে তিনি চিত্রশিল্পীরূপেই সাহিত্যে প্রবেশ করেছিলেন বটে, কিন্তু প্রথম 
দু খানি বই লেখার পর সাহিত্যশিলীরূপে তার আব্মগ্রতায় প্রতিষ্ঠিত হব়েছিল-_ ভাষা নিয়ে পরীক্ষ!- 
নিরীক্ষ। করার সাহসের অভাব তখন আর অবনীজনাথের ছিল না। 

পকুস্তলা? 'ক্ষীরের পুতুলের কাব) ও চিত্রমর় ভাষা যে সর্বপ্রকার রচনার উপযোগী নয়, 'রজকাহিনী" 
রচনার হাত দিছে এ কথা অবনীঙ্গনাথ অনুভব করে থাকাই সম্ভব। কারণ, এতিহামিক দেশা ্মবোধমূলক 
কাহিনীর উপযোগী বর্ণনাব্সক ভাবার পরীক্ষা যেমন তিনি করেছিলেন 'হাজকাছিনী'তে, তেমনি আদর্শ- 
মূলক গল্ভীর বিধয়ের উপযোগী ভাষা নিয়েও এ-সময়ে তিনি পরীক্ষা করতে অগ্রসর ছয়েছিলেন। তাই 
দেখতে পাই, শ্রাবণ ১৩*৫এর রবীন্্নাথ-সম্পাদিত “ভারতী, পত্রিকাছ 'দেবীপ্রতিষা' নামে উচ্চাদশমত গয়ে 
অবনীন্দ্রনাথ অতি গল্ভীর, অনতিসরল, সাধু ও সংস্কৃতবহল গম্ ব্যবহার করেছেল। কিন্তু সাধু ও সংস্বত- 
শব্মবহল হলেও অবনীন্নাখের সহজ চিত্ররচনার প্রতিভা! এ রচনাতেও স্ষটে উঠেছে ৮- 

দেৰীয়৷ ঢালোদুতে পৰি, গুরুর আইছে সৌযতিত, ভ্তসহত্রের গ্রীতিয়সে প্রযুও গু বিদয়মালা শিরে বহন করিয়া আমি 
নির্জন কক্ষে কিরিয়া সাসিলাম। কারগঞ্থ! সেই অবলাষাল! সমস্ত দেহে হেন অমৃত লি্ষন করিয়া চলে চত্রিকার আসার, বন্ধুর 
শ্রেছেহ প্রায় ধাপে আমার হররপথকে প্কে পলকে বিকশিত করিল।--- 

ধুনি সেইদিন সারা ভক্তের তির তায় নির্ল, নারীর ্রেহের স্কার কোমল, সঞ্চিত পূপারাণির প্রা, মশস্বীর ইফশের 
শা অন্ন ববল লমুকার বিভী্ উত্রীয়বুদলে শোভিত এবং শুরুর প্রসাদচশনে চর্চিত পি সান্যঘামে তুথিত হই গুরুদেবের 
পাখে লোকেশ্বরীয় প্রতিষার সন্মুখে ধরতাক্রযান ছুইকাষ। পশ্চাতে লোকলোকেন্বরী বক্ষিরের মহা বিস্বীরণ গুকজেনীবেটীত শপ ' 
প্রাদন, জনতার কোলাহলে ভক্তি উন্ছ সে পটীত তরলিত পরিপূর্ণ; আকাশ কলাপীর কের শ্রাদ্ধ নীল হহুণ কোটিতারকার উদ্ভব 
এবং সেই পূসন্ধার অশ্টুট চক্গালোকে ইবচ্ত্তা দিত. নিচশন্দ গম্ভীর পাবা মন্দিরের গভীর অন্ধকারে, পাধার্পফরী লোকেশ্বরী-প্রতিনায় 
চরণতলে দর্ণবিরড়িত রাখচিত আরতি প্ররীপের লহ্র শিখা, সংশ্রভক্রের একা গ্রচিতের স্যার, নিষস্প নিশ্চল নিক্ষলূং জলিতেছিল। 





শিল্পী অবনীক্রুনাগ হাকুর 


ভাবাশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ১৪৫ 


এ রচনায় অবনীন্নাথ সচেতনভাবে বাপভটের ‘কাদস্বরী'র রচসারীতি অচ্সরণ করেছিলেন কি ন! জানা 
নেই, কিন্তু এ ভাষ! 'কাদনবরী'কেই স্মরণ করায়। কিন্তু ভাবা নিয়ে এক্সাতীর পরীক্ষায় অবশীশ্রনাথ 
আর অগ্রসর ছল নি। সকলগ্রকার আভরণ ও কাক্কার্যহীন বর্ণনার বে ভাষা তিনি 'রাজকাহিনী'তে 
উপস্থিত করলেন, তা এক দিক খেকে বাংলা গদ্যের আদশশ্বিত্নপ । আমার দৃঢ়বিশ্বাস বে, 'হাজকাহিনী'তে 
ব্ববনীঙ্রনাখ বে সহজ সরল বর্দনাঁবিবরণের ভাষার আদর্শ উপস্থিত করেছেন তা পরবর্তী গদ্ঘলেখকদের 
প্রভাবিত করেছে এবং আধুনিক লেখকদের খু তির্যক্‌ বিবর্ণ বা £748000এর ভাবা 'রান্ধকাছিনী'র 
ভাষার প্রভাবেই সম্ভব হয়েছে। সরল, অনলংস্কত, 'দখচ ছন্দোমর গণের "আদর্শ হিদাবে 'প্রা্রবাছিনী'র 
ভাষার কোনে! তুলনা নেই। এর অতি সাধারণ বিবরণের মধোও 'অবনীহ্তনাথ তার সহ ও স্বাভাবিক 
চিত প্রবাহ অস্ছ্ রাখতে সমর্থ হয়েছেন 

সেখানে দত শিষ্ট, শাস্ব, নিরীহ ব্রাহ্মণের বাস, আদ পাছাড়ের উপরে বেগানে বাঘ ঢেকে বেড়ায়, ছরিণ চরে বেড়ার, দেপানে 
‘অন্ধকারে সাপের গর্জন, দিবার চরনার বর্ষর, আশ্ে-আশ্চ ভুলের গন্ধ, প্রকাশু-সক[ও ধনে ছাদ, সেখানে সেই সকল অন্ধকার 
দনে-বৰে, ভীদরাছগ সাওলিক, লাপো ঘতো কালো, বাঘের কতা ছোরালো, সি:হের মতা! তেচন্বী, পচ ছোট একটি ছে.লর 
কতো! সতানান্থা, বিশ্ব!লী, সরলপ্রাণ ভীলের দল নিছে রাজ্য করতেন।--দোছ 

ঘাছুশা ঘোড়। পাহিডে ধানের পা পেকে লোনার গিয়ীর গুলে নিলেন ; তখন সেই গ্রকাও পাপি বাকশাল ছাত ছেড়ে নিছে 
অন্ত আকাশে উঠে কাণে। ছুখানা দ্ান। ছড়িয়ে দিছে শিকারপের মাখার পরে একবার স্থির হয়ে ধাড়াল, তারপর একেবারে 
তিনশো গজ আকাশের উপর দেকে, এক টুকরো পারের যতো! সেই ছুটি শুক-শারীর মাকে এ.স পড়ল ।-__পশ্টিনী 

একটা ঝড় অনেকশানি ঠাও হাওয়ার থাকা গাছপালা ঘাবাড়ি লমণ আকাপ তলিয়ে চলে গেল, অনেকখানি দুরে জল 
রতয় করে চারিদিকে করে পড়ল, বিছ্যুৎ বাছ খানিক চনক দিয়ে ধৰক দিয়ে চলে গেল ; তারপরে বেশ আগ্টে-দাগ্টে পাতলা! হয়ে 
এল, ছাত্রিশেষের লঙ্গে ঈদপার মতে! শা! আলে ড়ভ হেখের ধাক দিয়ে এ:ল অপ্ধকায়কে ক্রমে ফিকে করে ভোরের একটি 
ছোট পাখির গানের সঙ্গে-সঙ্গে কমেই খুটে উঠতে লাগল; ঠেক সেই সময বালা দিনের সকাল বেলার দু কচি মালোর 
মাখানে একখানি জালে ফরা দেহ }-5ও 

মহৎ প্রতিভার একট! লক্ষণ এই বে, ভা কখনো নিছের হি মম্থকরণ বা পুনহ্নাহৃত্তি করে না। 
অবনীন্গনাখও নিদের স্বত্ীর পঞ্ধতিতে বাধা পড়লেন না। “রাজকাহিনী” এই আ/ক্চণ ভাবাকেও তিনি 
অতিক্রম ক'রে গেলেন। 

অবনীশ্রনাথের ভাবার এ পরিবর্তনের কারণ এবং প্রয়োজন ছিল এ পর্যস্থ মবনী্ুনাথ পূর্বতন 
লাহিত্যের ঠিক অমুবাদ ন! হলেও নবরূপা্ণেই তার বাংল! রচলাকে নিবন্ধ রেখেছিলেন । বোধ হয় নূতন 
সাহিত্যরচনায ব্রতী হয়ে তিনি প্রথমে নিছের মলাধারণ কল্পনাশকিকে সাছিত্যে মুক্ত করতে সাংলী 
ছল নি। কিন্কু এর পরে অবনীহ্ছনাখ যে বইওলি লিখেছেন, পেগুলিতে তার অসাধারণ কল্পনাশক্ির 
সঙ্গে তার বিমীৰানসের এক অপন্রণ সমন্বতব দেখতে পাই । গুপেস্রনাখের বল্পন/প্রবপতার কথ! জ্যোতিনিজ্ঞলাথ 
উল্লেখ করেছেন। এই কল্পনাশক্তি আরো বহণে বধিত হয়ে অবনীন্্নাখের মনে সঞ্চারিত হয়েছিল। 
অবনীস্ঞনাখের কল্পনার এই অলোকসাদান্ততা লক্ষা ক'রে রবীনভ্রনাখ একখানি চিঠিতে লিখেছিলেন, “এ রকৰ 
বিশুদ্ধ পাগলামির কারুশিল্প আর কারো কলম খেকে বেরোবার ছো নেই?” সে কদনা!বাস্তবন্গগতের সীমানা 
ছাড়িয়ে উদ্ভট, নসস্তব, আদপ্তবির রাছোই বিচরণ করতে ডালোবাসত। 'হাছকাছিনী' গ্রধৰ খণ্ড রচলার 
কয়েক বংসরের মখোই তার এই অলৌকিক কল্পনাশক্তিকে অবনীন্দ্রনাথ মুক করে দিলেন তার প্রথম মৌলিক 


৮ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শক 


রচন! 'কৃতপতত্রীর দেশী-এ। বসত ইতিমখো তিনি “ভারতশির' সম্বন্ধে একটি বই লিখেছিলেন । 
কিন্তু এটি এবং পরবর্তী শিল্প্রবন্ধের বইওলিতে ব্যবহারের উপযোগী সাধারণ সৃহদ ও কষ বর্ণন! বিবরণে 
ভাষার আদর্শ তিনি নিজেই 'রাঙ্গকাছিনী'তে স্থাপন করেছিলেন । এ বইগুলিতে সবনীন্দরনাখ ব্যাখ্যাতান্তপে 
দেখা দিয়েছেল বলে, এখানে আর তাকে নৃতন ভাষ। স্থতি ক'রে নিতে হয নি। কিন্তু ঘখনই তিনি তার 
অনন্রলাধারণ কল্পনার পথ ধরে অষ্টাকপে আছপ্ুবির রাজো প্রবেশ করণেন, তখনই তাকে লেই 'নিহমছারা 
ছিলাবহীন' ভাব কল্পনার উপযোগী নূতন ভাষাও স্থষটি ক'রে নিতে ছল। এই অস্তৃত আশ্চ্ঘ ফল্পন! 
নৃতন নূতন আদগুবি ছবি নিয়ে স্কটে উঠল অবনীজ্গনাখের তদ্ূপযোগী ভাযায়। 

ভাঘো, এই পৃথিবী তখন সবে তৈরী হয়েছে, আবাদের অত ছুগনিট গাছ ছাড়া পৃৃিবীতে আর কেট নেই__ নদী নেই, 
পাহাড় নেই, এমন কি বাতালে শক্ষটি পাবা নেই ;_ কেবল ধালি ঘূযু কাছে ঠিক এই ছাল্সপাটার যত) আমার তঙন লবেথাত্র 
কচিকচি ছুটি কাটা বেরিযেশ্বে_ ছোট ছেলের কচি কচি ছুট ধাতের যত। সেই সময় তার! গান বড় ভালোবালে, তায়] দেখতে 
অনেকটা মানুষের হত, কিন্তু হড়িগুলোয দত তাখের ডান! আছে, পাখিগুলোর যত পা, ক্জাক বেছে তারা আমাকে কাছে 
উড়ে এসে ধদ্ল মার গান গাইতে আর্ত ক্লে | আকাশ, বাতলে তার গানের হরে খেল বেছে উঠল। লে যে কি চংকার তা 
তোমাকে আর কি লব! আয়া তার জাগে পথ শুনিনি, গানও গুনিনি-_ জানন্দে হেন পিউরে উঠলুম | 

প্রথন স্বর যে আনন্দ, তাকে আজগুবি কল্পনায় তুলিতে এঁকেছেন অবনীন্দ্রনাথ শিল্পীর সঙ্গে মিলেছে 
অন্তুতরাছোর কবি। কক্না এখানে চলেছে ঢেউয়ের পর চেউ তুলে চোখের দেখাহ__ ইন্জির সীদানার 
বাইরে । তাই ভাষাও এখালে দীর্ঘারিত বাকো, ক্রমান্বিত অন্তর্বাকো (29৫0105919 ) তার বর্ণনা! প্রবাহে 
এককপ থেকে আরেক আপে অসংলগ্ন ছায়াছবির মত বয়ে চলেছে। অবনীন্রনাথের উডট আদগ্ডবি কজন" 
কাহিনীর এ বইটি থেকে আরো উদ্ধৃতি দেবার লোভ সংবরণ করা যাষ না 

দেখছি আলোটা ক্রমে এ-সাছ সে্গাঙ্থ ক'রে দূরে বেড়াতে লাগল ; তারপর আগেও আপ্তে মাটিতে নেদে এল। যেই সম দেখি 
পুর্ণিমায় চাদের মত পরকাণ একট। কাচের গোলা মাঠের উপয় দিয়ে বে। খে করে গঢ়িব আলছছে__ হেন একটা মন্ত আলো! ঘুটল।' + 

গেছি পান্ধিহক্ধ, গোলাটার ভিতরে চুকে গেছি। হকির ভিতরে গাছের দত আর পালাবার মে নেই । একেবারে গড়িয়ে 
চলেছি,-- যন্যন্‌ করে লাঠিষের দত ঘুরতে মুরতে। সে ঝি দুরুনি | মনে ছল, আকাশ ঘুয়ছে, তার! খুতছে, পৃথিবী দূয়ছে, গেটের 
কিতর জামঘা৷৷ দাদির নোযাগুলোওড বেন ঘুরতে সেগেছে। কৰনে মাঠের উপর দিযে, কনো গাছের দাঁধ। ডিছে, গোলাট। 
লাদ! খরু-গাসের মত লাঞ্ছিযে গড়িয়ে, কন্ধৰ মোরে, কখন আত্তে জামাকে নিয়ে ছুটে চলেছে। 

যে ছই হাতে চোখ চেকে চলেছি। ক্যাফে! চরকে! কাটার শব্ধ শুনে চোখ পুলে দেখি এক যুড়ি হুতে| কাটছে নার একটা 
খরগোন তায চরক। ঘুয়োচ্চে। ধুড়িকে দেখেই চিনেছি, সেই আডিকালে। বন্চিবুড়ি। থে চাদের ভিতরে বলে থাকে, আয ওই 
তার চয়কা, ওই খরসোল। 

অলন্তব করুনার রাজো গোটা চাদটাই তার বুড়ি আর খরগোস হুঙ্ছ, গড়িয়ে গড়িয়ে যাছুযের একেবারে 
কাছে এসে পৌছয়। 'ভূতপতরী'র ভাষা এই উত্তট কল্পনার জাকাধাক। পধ-বাওর| ভাষ।; অথচ আশ্চর্য 
এই বে, এখানেও বনীস্মনাথের ভাবার সেই সরলত! আর চিত্রধর্ন ছারা নি। তেমন 

আদার বাদিকে কেমল ঘালি__ সাদ! ধপ.বপ, করছে বানি ; আর আমার ডানদিকে কষছে কা্ি-গেলে! সম র- কালো, 
কাজলের যতো কালো, বায়ে চলেছে হারুস্ষে_ চাকার খবর দিতে দিতে, ডাইনে চলেছে কিচ কিন্দে-- ছলে আদি-্দ) কইতে 
কইতে ; আদি চলেছি পাঞ্ষিতে শুয়ে সনে জনে চুজসের চুটে। গর সাদা একটা শেলেটের উপরে কালে! পেন্লি দিয়ে লিখে 
নিতে ৰিতে। 


ভাষাশিল্পী অবনীন্তরনাথ 


তার পর “হাকন্দের গল্প' আর পকিচ্কিন্দের গল্প বাংলা সাহিতো দূতন এক ধরণের লাছিত্যে্ অবতারণা 
করল, হার শমথন্রপ আদ্গৰি কল্পনার সাহিত্য বাংলা এর দাগে বড় বেশি লে! হচ্ছ নি; ইংরেজীতে 
Alice in Wonderiand প্রভৃতিতেই ধার সাক্ষাৎ পার হাছ। “ভুহপতরী” হচলাকালে Alice i 
Tronderland এর কিছুটা প্রভাব হতে! অবনীশ্্নাখের উপর পড়েছিল-_ ‘পান্ধিত্র গানএর বিক্ৃত সুপ 
‘Twinkle Twinkle litle bat’ এবং ‘You are old Father William’ প্রভৃতি মনে পড়া 
কিন্তু কাহিনী-গ্রন্থনে উল্লিখিত বিশ্ববিশ্যাত বইটির কোনে প্রভাবই অবনীন্্নাথের ব্রচলায় প্রকাশ পাদ্রনি। 
বরং, আরব্যোপন্তাস ইতিহাস পুরাণ প্রভৃতি সব কিছুকে গার উত্ধট কল্পনার নিশিয়ে তিনি এনল আদপ্ুবি সপ 
দিয়েছেন যে, সে-সব রচনার কোনো অংশই মৌলিক না হলেও সবট! মিলে সম্পূর্ণ অভিনব্থ ও অসাধারণ 
সৌলিকত্ব লাভ করেছে। বস্তুতঃ, এইটেই অবনী্রনাথের রচিত সাহিতোর বৈশিষ্টা। মাপাতরৃটিতে তার 
কোনো গ্রন্থের কাহিনীকফেই সম্পূর্ণ মৌলিক রচনা বল! যার না, অথচ তার প্রত্যেকটি রাই একাস্বরপে 
অবনীন্রনাখের নিদ্থ হি । গর গ্রত্যেকটি গরন্থেই পুরাতন উপকরণ নিযে নৃতন স্বষ্টির কৌতৃকটি প্রচ্ছন্্রপে 
উপস্থিত, কিন্তু দুনিরীক্ষা নয় । 

নানাদিক থেকে বিচার ক'রে 'ভূতপতত রী দেশ' বইখালি 'অবনীন্্রনাথের প্রতিভার বৈশিষ্ট ও অসাধারণত্রের 
পরিচ্রূণে আমার কাছে বিশেষ তাংপর্পূর্ন মনে হয়। অবনীজ্বনাদের মন যে ঠিক গতাঙুগতিক কল্পনা ও 
কাহিনীর পথ বেধে চলত না “ছূতপন্্ী” বইটিতে এ কথা খুব স্প্হ্রপে প্রকাশ পেয়েছে, এবং এর পর থেকে 
অবনীন্দ্রনাথ কোলে! বইয়েই তান এই অন্কুত রাজোর কম্ননাকে মুক্তি দিতে দ্বিধা করেন নি। 

'ভূতপত্ত্রী' বাংল! হিতে আবোলতাবোল জাতীহ আাজওবি কল্পনানয কাহিনীর প্রবৰ সুচনা, এ কথা 
বলা ধার না। কারণ এর জাগে তৈলোকানাথ মুস্বোপাধ্যায় অদ্ভূত ও উদ্ধট ফন্পনার পথ ধরে তার ন্ববিখ্যাত 
'কন্ধাবতী', ‘ডমরু চরিত’, ‘দুক্তামাল!' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন? কিন্তু তৈলোকানাখের আদগবি 
কাছিনী এবং মবনীন্ছনাথের “ভুতপত্রী, প্রভৃতির আজগুবি খেয়ালী রচনায় অনেক প্রভেদ। জৈলোক্যনাথের 
অসত কাছিনীগুলি প্রায় সবই ব্যঞ্থাস্থুক বা সূপক্নী অথবা (911 (51৩ ছাতীহ-_তানের প্রক্কত আহোল- 
তাবোল জাতীয় নিছক মাঙ্জওবি কল্পনামহ রচলার সঙ্গে তুলন! করা চলে না। তৈলোকান|খেরও কলনাশক্রি 
প্রবল ছিল, কিন্ত ত্েলোকানাথ ও অবলীস্নাথের কল্পনার প্রকৃতি ভিত্র। সেইদস্ত প্রকৃত মদন্তবি কল্পনার 
চিত্র ও কবিত্বের আালো-্বাধারিতে মেশা P৭5) ছিলেবে অবনীস্নাথের “কৃতপত্রী' সম্পূর্ণ তুলনাছীন। 

আমার বিশ্বাস অবনীজ্রনাথের এই উদ্ধট কল্পনার বাঁকাচোরা ভঙ্গি বাংলা সাহিতোর ছু প্রখ্যাত 
লেখককে প্রভাবিত করেছিল। একজন অবনীঙ্গনাথের জামাতা মশিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, অপরজন ‘হববযল'- 
চিতা স্বকুনার সাঙ্গ । কিস্ক অবনীজনাধের কল্পনা যেখানে কাছিনীর পথ ত্যাগ ক'রে অসংলঘতার বিস্তীর্ণ 
আকাশে নিরুদ্দেশ যাত্রা করে, সে ক্ষেত্রে এদের ‘আজগুবি কনা! মূল কাহিনীর নির্দিষ্ট গণ্ডির মধো আবদ্ধ 
খেকে একটি সুগন্ধ আকারে রূপ নেয় বলে পাঠকের কাছে তা বেশি চিত্তাকর যনে হয়? 

এই যে আজগুবি বল্পনাময় কবিত্বের জগৎ অবনীজ্নাখের শিল্পমানসের স্বত্প এর মধোই ঘথার্খরপে 
প্রতিফলিত হয়েছে। এই ছিসাবে অব্নীজ্নাথকে দেওয়া রবীহ্রনাথের ‘পাগল’ উপাধি সার্থক । পরবর্তী 
প্রা সকল বইতে অবনী্রনাথের এ ‘নিয়মহার।” করনা প্রাধান্স লাভ করেছে, এবং তার ভাষাও তমহযামী 
মীর্ঘাদিত ছয়ে বিশেহণ বর্ণনা অন্তর্ধাক্যের প্রন্বোগে তার বাকাগুলিকে টেনে টেনে নিয়ে চলেছে। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শক 


'ভৃতপত্রীর দেশ' বইটিতে মবনীহ্ুনাখ সম্পূর্ণ ঘরছাড়! দিকহার! উদ্ভট ও আজগুবি কমনার প্রতি ভার 
স্বাভাবিক প্রবতাকে মুক্তি দিলেন; এবং এর পর বেকে এ-ছাতীয় অর্ধেক ব্যন্্ব অর্ধেক কল্পনাত গড়া 
কাহিনীতেই বেন বেশি ননোনিবেশ করলেন । ফলে তীর ‘খাতাঞ্চির খাতার যত বাস্তব ও কঙ্গনা মেশ। 
কানা, কবিত্ব ও চিত্রদদ্ কাহিনীটি শিশু বা ব্যস্ক কোনো সনাজেই জনপ্রিছ্ হল লা, এবং তাঁর ভাষাও এই 
উদ্ভট আসগুবির পথ ধরে এমনই আ্বাকাবাকা পথে অগ্রসর হল, বে রাজ্রকাহিনীর ভাষার মত এ-ডাযার 
শসৌন্দর্ আর যত সহজে পাঠক সাধারণের কাছে ধরা দিল না। “খাতাফির খাতা" যত এমন অপক্ষপ 
কবিত্বপূর্ণ, চিতর্থী, অলাধারণ কছনাম কাছিনী বাংলা সাহিত্যে আর একখানি খুঁজে পাশা শক্ত। এবং 
ভাষাও ঠিক সেই অনাধারপত্বের সঙ্গেই তাল রেখে চলেছে. বলে, তার অনুকরণ বা অহুসরণও অলভ্ভয। 
যেমন-- 

দিনের বেলায় সদরের এই যে হাজার-হাার ইটের বাড়ী আর কলো চিন্নি দেখছ, রাত নটার তোপ যেছন পড়ব, সব অমনি 
বাগান আর ধার দয মাঠ ব্দার পুকুর হয়ে ঘাবে । খাকতার মো ধাকষে রাল্জার কেচা, রাফ-যহাশক্াগর বৈ) কথানা আর এই 
ছোড়াসাকো, আর এই তেতলা হাড়ী} বিশ্বাস হচ্ছে না? ভাবছ আহি ধাডে কথা বলছি? আনু! লকালবেলা পূবদিকের 
আকাশে লাল রন্তের একটা ফানুল দেখতে পাও-_ সাদা ফাদুস থাকে নাতো? ছ্াত্তিরে দেখো দিকি, সেখানে সাদা একটা 
ফানুস ধুলেছে দে্ক-_ আবার সেটা ৰখনে| দেখাবে রুপোর হাটি তেন কাৎ হয়ে পড়েছে, কখনো! ধা! দেখবে বেন একখানি নৌকো 
ভানডে। তনু বিদ্বাস হচ্ছে না? আদ্ড| দিনের বেলার আকাশে নীলর:, শাশী আর নেব, এ ছাড়! কিছু তো! দেখ সালাতের 
বেলার আকাশে দেখো, লব তারা ফুটেছে দেখবে } এ ধরি হতে পারে, তথে আর রাত হলেই সহয়টা বাগান হতে পারবে না কেন? 
দুপুয়-রাতে ভুতের তরে ছাদে উঠতে পারো। না, তাই বলো! না ছলে দেখতে পেতে, সব যায়ী-ঘর-দুয়োর কোণার মিলিয়ে গেছে; 
(কেবল চারিদিকে সব সারি-সারি আালো।॥ নিশেন কুলছে_- চোঁকো, লব্ব, চওড়া, সরু, তরো-বেতরো; আর কেবল রাঙ্গার ধাড়ীর 
চুড়ো, রাযহহাশচদে॥ বৈঃকখানায় দারাও!, আর আমাযের চিলের ছাছটা একটু একটু দেখ! ধাচ্ছে_ আর কিছু নেই 

এখানে বাস্তব জগতের দেখ! ছবি আদবি কল্পনায় মিশে যে বাকাচোরা স্প নিয়েছে, এ-ডাঘাতেও সেই 
উদ্ধট, অন্কৃত বাকাচোরা গতি। এ-ভাষায় 'শহৃম্বলা' ‘ক্ষীরের পূডুলে'র সেই কবিষেক্ন প্রবাহ নেই, 
'্রাজকাহিশী'র প্রদু, সরল বিবরণের ভাষার সঙ্গেও এ ভাষ| সম্পূর্ণ এক নয়। অবনীস্তনাখের পূর্ববর্তী ভাষা 
পূ্বপ্রচলিত কাহিনীর ভাব ও বকব্য অন্থদরণ ক'রে কবিস্বঘ্ডিত বা খচুসরলতার বয়ে চলেছিল, বিস্ত 
'ধাতাক্ষির খাতার তা অবনীন্্রনাথের উদ্ভট কর্নার উংকেন্ত্রিক পথে চলেছে । 

'কৃতপত্ী দেশ’ থে বইতে অবনীজ্ঞনাথ তার '্বকীয় কল্পনাকে মুঝি দিয়ে নিম মনোমত মৌলিক রচনায় 
হাত দিলেন, সেগ্বান থেকেই তার পরবর্তী মৌলিক রচনাগুলির ভাষ! ও ভঙ্গির সুত্রপাত হল বলা যাদ। 
“খাতাঞ্চির খাতা'য়ই কেবল 'অবনীজ্ঞনাথ -লৌকিক ক্পনাপ্রবশতাকে আরে। বেশি ক'রে প্রকাশ করলেন না, 
তার শেষ জীবনের ঘাত্রাপালাগুলিতেও এই অলাধারণ কল্পনাজ্গতেই কাহিনী ও ভাষাকে নিবন্ধ রাখলেন। 
এসব রচনার হাস্তরল, কল্পনা, ভাব! ও ভক্ষি ‘কানে! কিছুই গতাহুগতিক পরিবেশে অভ্যস্ত সাধারণ পাঠকের 
অধিগন্য নয় বলে, অবনীন্্রনাখের এ-রচনাগুলি মু্ীমের সৃস্মবাজ্নাবিলাসী সাহিতারলিকেরই মাত্র প্রি হয়ে 
স্ুইল। 

‘ভূতপতয়্রী দেশ ও ‘খাতাঞ্চির খাত’ এই দু খানি সমধর্নী বইতের মাঝখানে অবনীন্রনাথ আর দুখানি 
আশ্চর্য সহ সরল স্থন্দর গণ্গ্রনথ রচনা! করলেন_'নালক' আর 'পথে বিপথে'। অবনীঙ্রনাখের গমের গুতা, 


তাষাশিল্পী অবনীস্গনাথ 


ছন্দোঘাবর্ষ আর চিত্রমন্ধ মপত্রপ বর্ষনা ডঙ্গি দু'বানি বইরেই বিভিন্রন্থপে প্রকাশ পেয়েছে । ‘পপে বিপখোতে 
বে '্বতিচিত্রদত্ন কাছিনীকে কবি, কল্পনা ও প্রাবনর বর্ণনার অবনীন্দ্রনাথ উপস্থিত করলেন, সেই শ্তিকল্পনার 
ছবিছন্দে জড়ানো ডাঘ| অনেকদিন ধারে বনীহ্নাখের হাত থেকে প্রবাহিত হয়েছে। “আপন কথা” 
“ঘরোয়।' 'দোড়াসাকোর ধাত্রে'ডে-__ বনীম্রনাখের ভাবার এই সহজ সরল অস্থরক্র হৃপটি দেখতে পাই । 
এই ভাষারও আদর্শ মূলত: অবলীক্ছনাখেরই ‘রাক্কাছিনী'র ভাষ! । কিন্তু এবানেই ত| বৈঠঝী ভঙ্গিতে 
বাক্তিগত স্বতির ছ্গতে এসে সেই ইতিছাস-শ্বাধ্যানের বর্ধনা-বিবরপের ভাব। অতিক্রন ক'রে একান্ত অন্ন, 
হৃদয়ের সহ্িকটবরতা সাধুরঘম় ভাষার পরিণত হদ্বেছে। 

যদিও “ঘরোয়া” 'জোড়াসাকোর ধারের ভাবার তুলনা নেই, এবং বাংলালাহিতো অনুগপ অন্ক্গতানদ 
অথচ খুঁটি-নাটি বর্ণনার চিত্রনর ডানা আর কোথাও খুঁজে পাওদা অসম্ভব, তবু, যেহেতু এগুলি উযুক্র| রানী চন্দ- 
দ্বার! অগ্ভলিখিত 'নবনীন্গনাথের দুখের ভাষা, সেহেতু এগলিকে অবনীহ্রনাখের গচ্চরচলার দৃষ্টান্ত হিসাবে গহণ 
নাও করা যেতে পারে। কিন্তু 'পথে বিপথে" "আপন কথা' ও ‘বাসি'তে বে কল্পনার রঙে শ্রাকা, সহ সরল 
অথচ একান্ত অস্তনুঙ্গ কবিত্বদয় চাষার সাক্ষাৎ পাই বাংলাসাছিত্যে তার তুলনা কোথায় ? 

এর পর মার দুখানি কাহিনী অবনীন্নাখ এই গণ্ডে_ কিদ্বা এই গরু সহল গণ্তের সঙ্গে “করের পুতুল এব 
ফবিত্-কল্পনাফে এবং উদ্ভট কনার ব্যকাচোস! ভঙ্গিতে সনন্থিত করে লিখলেন”__ 'বুড়ো আংল।” ও “‘মালোর 
ফুলকি’ । 

সংঘ অথচ ববিত্বময়, খু ও সংক্ষিপ্ত অথচ বাঞ্জনামগ্র, বনী স্মক মধ কল্পনাসদবন্ধ, চিত্পী গগ্থের আনর্শ 
হিঘাবে আমার মনে হু, 'নালক' 'বুড়ে! আংলা' ও “মালোর ছুলকি'র ভাবা বাংলালাছিতো সপ্পূর্ণ 
অভিনব। 'লালক' 'আলোর ছুলকি' প্রভৃতি বইগলিত ডাবা সমন্ধে বিদ্বত আলোচনার প্রয়োজন আছে, 
এবং এডাষার পরিচয় দিতে ছলে বহু উদ্ধৃতি দিহেও তৃপ্তি পাওয়া যাছনা। এ'ডাহা সম্বন্ধে শুধু এটুকু লক্ষ্য 
ফরবার যে, 'রাজকাহিনী'র সহজ সরল বর্ণনাবুক ভাবার সকল গুণ এ-ডাষায় উপস্থিত, এহং তার সঙ্গে 
মিশেছে, আরে। সংঘতক্ূপে, 'পকুস্কলা” 'ক্ষীরের পুতুলে'র কবি এবং অ্অবনীহ্রমাথের সহজ চিত্বাঞ্চনা। 
ভাই এই ভাষার পরিণত রূপের দিকে লক্ষা করলে মনে হর, কেবলমাত্র ভাবাশিলী ছিসাবে বিচার করলে 
অবনীস্গনাথের কৃতি একমাত্র রবীন্্নাখের সঙ্গেই তুলনার যোগ্য । 

অথচ আশ্চর্য এই বে, আজ পর্ন অবনীন্নাথ বাংলার প্রধান গ্লেখকদের মধ্যে পরিগণিত হল লি। 
এর করেকটি ফায়ণ সহজেই মনে আযে। প্রথমত, তিনি রবীন্থনাখের ভ্রাতুপ্ৃ ) রবীজ্ঞনাথের অত্যু্ছল 
প্রতিভার দীপ্তি তার পরিবারের সকলের প্রতিভা ও ক্ুতিত্বকেই কিছুটা প্রচ্ছন্ত ক'রে রেখেছে । 
দ্িজেঙ্্নাথ, জ্যোভিরিআ্রনাখ, বলেঙ্্রনাখ প্রস্তুতি সাহিত্যক্ষেত্ে বে অসাধারণ কৃতিত্ব মর্জন করেছিলেন, 
রবীন্দ্রনাথের লৌর্দীপ্তির পাশে পড়ে তা অনেকটা জান ছয়ে গেছে বলেই, ত্বন্যারী খ্যাতি ভারা লাভ 
করতে পারেন নি। এদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম কৃতী-লেখকও রবীন্রপরিবারতুক্ত না হয়ে এর চেয়ে বেশি 
খ্যাতি অর্জন করতে পেরেছেন। অহনীজ্নাখের সাহিতা-ক্ুতিতবের সমুচিত স্বীকৃতি না হওয়া দ্বিতীয় 
কারণ, চিত্রশিল্পে তার অসামান্ত খ্যাতি । চিত্রশিল্পের খাতি অবনীঙ্্রসাখের ডাষাশিল্পের যথাযোগ্য খ্যাতিকে 
প্রচ করেছে। তৃতীত কারণ, যা আহার কাছে সবচেয়ে বড় কারণ কলে মলে হয়, ত! এই যে, সবনীঞ্রনাখ 
মৌলিক গল্প-উপন্তাস বা কাছিনী-উপাখযান লেখেন নি বললেই হুর । তার অধিকাংশ ব্রচলাই হয় প্রাচীন 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শক 


বিষয়ের নবর্ূপাহণ, নতুবা স্বতিচিত্র, জঘবা উদ্ধট আজগুবি রাজোর আলো-জাধারিতে মেশা কাছিনী ব। যাত্রা 
পালা । বিয়ের দিক থেকে দেখতে গেলে শেবোক্তওলিরও উপাদান প্রাচীন আখাান-উপন্থাস-পুরাণ-ইতিছাস 
থেকেই নেও আমাদের দেশে কবিতা-গল্প-উপস্তাস, বিশেষ করে শেষের ছুটি না লিখলে সাছিত্যিকন্ধপে 
খ্যাতি অর্জন দূরে খাব, গনা হওয়াই শর । কাজেই লেখক ছিসাবে অবনীস্রনাথের সাহিত্য থে অধিকাংশ 
পাঠকই হৃদঘংগম করেন না, এটা জাস্চর্ধ নয় । বিশেষতঃ, অবনীস্্রনাথের ভাষার প্ররুত অলাধারপত্থের উপলদ্ধি 
বৈদদ্ধাসাপেক্ষ। পূর্বেই বলেছি, সৃহছ সরল দিরাভরণ এ ভাদার পদ্মে কারুকাধ সাধারণ পাঠকের চোখ 
এড়িছ্বে যাওয়াই স্বাভাবিক। তাই অবনীভ্রনাখ, যিনি গল্পলেখক নন, খপন্থাসিক নন, প্রচলিত অর্থে কবিও 
নন, তিনি মুদরিনে্ধ অনথরাশী পাঠকের কাছেই মায় একছনল শ্রেষ্ট ভাবাশিমীরূপে অন্ধের ছয়ে রইলেন। 
ব্রন্করা হতিসরল, অথব! উদ্ধট-আাজগুবি ব'লে তার রচনাগুলিকে ছোটদের পাঠ) বলে ধরে দিল, আর ছোটরা 
“শকুম্থল৷’ '্ষীরের পুতুল' 'রাছকাছিনী' 'নালক' এবং কিছু পরিমাণে ‘বুড়ো আংলা" ভিত্র আর কোনো 
যইঘ্রেইই ভাষ! কল্পনা কবিত্ব ও চিত্রগুলির প্রকৃত রল গ্রহণ করতে সমর্থ হল না। কারণ একমাত্র 
‘ভৃতপতয়ী' ভিন ‘খাতাকির খাতা” ব| যাত্রাপাল! ঢাতীয় বাস্তবে ও আজগ্যবি কল্পনায় মেশা যইগুলির প্রকৃত 
রল সাধারণ শিশু বা কিশোরদের পক্ষে অহুচব ফর। অপন্তব | এসব বই অধিকাংশ বালক-বালিকারই 
ভালো ন৷ লাগা স্বাভাবিক ) 

আনলে এদব বইয়ে অহনীঙ্গনাখের ধে-মনটিত্র পরিচয় পাওয়া ঘান্ত, তা শিশ্তর মত লরুল ও ফল্পনাপ্রবণ 
হলেও মহং শিল্পীর সুনে কবিত্ব ও শিল্পচেতনা-সমৃন্ধ। এননটির সংস্পর্শে এলে তাকে ভালে! না বেসে পারা 
যায় না; এবং কেবলমাত্র ভাবার সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ্য করলে, লে ভাষায় দৃঢ় বিস্মিত ও অভিছৃত না 
হওয়াও অসম্ভব ননে হয় । 

অবনীহ্বনাখের রচনাগুলিকে প্রধানত: চার ভাগে শ্রেশীবন্ধ কর! ঘায়। এক, প্রাচীন সাছিতা উপক্কাস 
ইতিছাল ও বিদেন কাছিনী প্রন্থৃতির উপর ভিত্তি ক'রে রচিত তার ‘শকৃন্বলা' 'ক্ষীরের পুতুল’ 'রাদকাছিনী' 
‘বুড়ো আংলা প্রকৃতি গ্ন্থগুলি। দুই, তার শিল্প সদষ্ধীদ্র বইগলি। তিন, স্বতিচিত্র-জাতীয় বইগুলি। চতুর্থ, 
তার আদণ৪বি কল্পনার হুক্কাকাশবিহা্ী ‘কৃতপত স্রীগ দেশ' “খাতাকির খাতা? এবং দাত্রাপালাদ্গাতীয় গ্রন্থগুলি। 
প্রথম শ্রেণীর বইখলিতে অবনীন্রনাখ যে ভাষার অবতারণা করেছেন, সহজ সরল কবিত্ব ও চিত্রবাঞনার 
ভাষার দৃষ্টান্ত ছিলাবে সেগুলি তুলনাহীন। বর্ণনাব্মক বাবহায়িক ভাষার এক আশ্চ আদর্শ রূপ এগুলিতে 
দেখতে পাই । এই খাছু তিক সহজ ভাষা সাহিত্যে কবিত্ব চিত্ৰ ও বাঞ্ছনামন্ধ কপ নিলেও এই ভাবাই যে 
ব্যাখযা-বিশ্লেষণে তাঁর কবিত্ব বদ্ছিত ছরে ব্যবহার হবার যোগ্য, শিল্প-প্রবন্ধের বইগ্ুলিতে অবীন্রনাখ 
তা প্রৰাণ করেছেন) বস্তুতঃ রাজকাছিনীর ভাষা এবং শিল্প-প্রবন্ধাবলীর ভাষ! আধুনিককালে ব্যাখ্যা 
ও বিবরণাত্মক ভাষার এক আদর্শ স্থাপন করেছে। অবণীশ্্রনাথের স্বতিচিত্র ছাতীয় 'পথে বিপথে" 
“আপন কথা” দিরোদ্া' 'জোড়াসাকোর ধারে’ “মাসি প্রভৃতি বইগুলিতে কবিত্ব অপেক্ষা চিত্র বেশি, এবং 
তা আরো অসাধারণন্ব লাভ করেছে সেই চিত্রের সঙ্গে অবনীন্রনাগের অদ্ভুত কল্পনার মিশ্রিত হন্বে। তাই 
তার চোখে-দেখ। ঘটনার বর্ণনাপ্তলিও ম-লৌকিক জগতের ছাহাছবি বলে মনে ছয়। চতুর্ব শ্রেণীর বইগুলি 
অবনীঙুনাখের উদ্ভট ‘আজগুবি লোকোত্তর কল্পনার সৃষ্ট অসম্ভব রাছোর কাব্য । এবং আমার যনে হয়, 
এই রানে বিহার করার দিকেই ব্বনীঙ্্না্ছের মনের হাডাবিক প্রবনতা ছিল। শেহজীবনে যে তিনি 


ভাষাশিল্পী অবনীশ্রনাথ 


পুরাণ কাহিনী ইতিহাস প্রহৃতিকে মাজগুবি কল্পবাহ মিশিয়ে বায়াপালাক্জাতরীদ হচনাতেই মনোনিবেশ 
করেছিলেন, এতেও এই কথারই শেন সমর্থন পাওয| বাব । 

এই মাত্রাপালাগ্ুলি অবনীশ্রনাথের একা্ব নিন্থ শিল্পলোকের শৃষ্টি । শিল্প্দ্ধে অবনীধ্নাপ বলেছেল-_ 

আনি তে! দলি হে আর্টের তিনটে স্তর তিনটে মহল আছে__ একতলা, গৌতালা, তেতলা। একতলেতে মহলে খাকে ছাসবাসী 
তায়৷ লব ছিবিস তৈরি করে ।...তার। হচ্ছে সারার, ঘানে ব্রাঞ্চ উদ্যান" তারা একতলা পেকে সব-কিছু কারে দেয়। দোতলা 
হচ্ছে বৈঠকখান। | লেছানে খাকে বাড়লঠন, ভালো পর্দা, কিখোবের গদি, চারদিকে সব-কিন্ধু তালে! কো! জিনিস, ঘা তৈরি 
হয়ে আসে একতলা খেকে, দোতলার বৈঠকশানার সে-সব লাদানো হয়। সেখানে হয় রসের বিচার, লালেন সব হড়ো হয়া 
দলিক পতিত | সেখানে সব নটার নাচ, ওস্তাদের কালোয়াতি গান, রসের ছড়াছড়ি_ শিলমেবতার সেই হল ঘসে-রবরে । তেতলা 
হচ্ছে অন্দরমহল, দানে অন্বরনহল | সেখানে শিরী বিভোর, সেখানে সে বা হয়ে শিল্পকে পালন করে, সেখানে সে মুক, ইযছ- 
মতো পিন-শিয়কে নে আদর করছে, সাদাচ্ছে। 

অব্নীন্গনাখের যাত্রাপালাগুলি অবনী্ুনাথের সেই অন্দরমহল কাছ, যেখানে তিনি আত্মবিচোর ছয়ে 
তার স্বফীয প্রধপতাকে মৃক্তি দিতে পেরেছেল। অবনীস্নাথ যে শেষ দীবনে পুতুল তৈরি করতেন সেগুলি 
এই তিন তলারই কাছ। পাবারণ লোকের পক্ষে এগুলির তাংপর্ঘ বোঝা শর্র। এখানে শিল্পী ম্ডোলা, 
আয্মবিভোর হয়ে নিজের মধ্যে তন্ময় ছয়ে আছেল। 

অবনীহুনাখের আদ্রগুবি কল্পনার বইগুলি, এবং বিশেষ ক'রে ভার হাত্রাপাপাওুলি নিয়ে পৃথক্‌ ভাবে 
বিস্তৃত আলোচনার 'অবকাশ মাছে বলে মনে করি 'অবনীগ্রনাখের মধো থে স্বাভ!বিক 'অডিনয়-ক্ষনতা 
এবং অভিনর-গ্রবপতা ছিল, তার সঙ্গে এ বইগুলিতে ঘুক্ত হযেছে তার অলৌকিক কল্পনাশক্তি, মহত কবিদ্ধ 
ও চিত্রবাঞ্জনানন্ব ভাষারচনার ক্ষত! মনের যখো জমানো! চোখে-দেশা মনন ছবিকে দুটিঘে তোলার শকি এবং 
আশ্চর্নধুর একটি শিশুস্থল সরল মন । 

তৰু। ভাবার আদর্শ ছিলাবে বিবেচনা! করলে এক দিকে সবনীহুনাখের “পকুস্বলা” “ক্ষীত্রের পুতুল’ 
‘রাজকাহিনী’ “মালোর ছুলকি' ও শিল্প-প্রহন্ধাবলীর ডাব! ও অপর দিকে তার স্বতিকথা-ভাতীদ ‘মাপন কণা! 
শ্ৰরোদ্ন' 'জোড়াসাকোর ধারে’ ‘মাসি’ প্রভৃতির ডানাই সর্বাদিক প্রবলঙাবে নাহিতো প্রভাব বিদ্ঞার 
করেছে, এবং সবচেয়ে হনযগ্রাহী বলে স্বীকৃত হয়েছে। মনে হয, অবনীঙুনাথকে বাংলা দাযছিতোর 
একজন শ্রেষ্ঠ লেখক | এবং একদন প্রধানতম গন্ধলেষক বলে গণন| করবার সময এসেছে। 


যে দেখতে জানে 


লীলা মজুমদার 


মাছিত্যদদালোচনার খাতাগুলি থেকে মাকেমাকে এক-এক ছনার নাম বাদ পড়ে ঘয্ে। অবনীন্্রনাখ গাছের 
মধ্ো একছন। সম্ভবত: এর প্রদান কারণ হল হে, খ্যাতির ছাদে 'অবনীন্্নাখের ছু জল বড় প্রবল প্রতিতন্থী 
ছিলেন ।_এক জনের নান রবীহ্ুনাখ, হার সঙ্গে তুলনা ফরলে সেই সময়কার অপর সকলের প্রতিভাকেই 
খর্ষ মনে হত) অপর প্রতি্থী হলেন সেই অবনীঙ্ুনাখ, ঘিনি ছবি শ্বাকতেন। বিশেষ করে এই দ্বিতীয় 
জনের জনই লে সমত সাছিতাক্ষেত্রে অবনীন্নাখের তেমন নাম হল না। 

সেরকম খাতি তখন পেলেন না, অথচ ঘেই খর লেখা পড়ত সেই অবাক হয়ে যেত। কলন ধরে এক 
ছয় পিখলেই সে লেখাতে আলো বলমল ফরত ৷ কাচা ছাতের লেখাতেও যেমন, পাকা ছাতেও তেমনি। 
সারা জীধনেও প্রতিভা তার এতটুকু মাল হয নি 

“মীরের পুতুল' যখন লিখলেন, নবীন বছল তার, তবু মনে হয় মধুতে ডোবানো কলমের হুখটি। ‘নাশি! 
লিখলেন প্রবীণকালে, তখনো লেখনী থেকে তেমনি মধু ঝরছে, তেমনি লিগুঢি অথ দিয়ে ঠালা। অথচ এই 
বড় শ্চর্থঘে, 'মনেকধাল পর্যন্ত অবনীহ্রনাখের বিষ লিখতে গেলে তার চিত্রকল! ল্বদ্ধে বিশদভাবে 
আলোচনা হত, কিন্তু সাছিত্যের কথা বিশেষ কিছু বলা হর্ত না। 

যে মন্দ ছিনিসের আমর করে তার চেয়েও অনেক বেশি অভাঞন নেই মাছুব যে ভালো ছিনিলের 
আদর করতে জানে না। অবনীজ্ঞনাথের সাছিতারচন! বাঘ দিয়ে কেবল চিড্রকলার কথা বললে তার 
পরিপূর্ণ প্রতিভার লবখানির স্থীরূতিও হয় না, উপলক্কিও হয় না। 

্ববীন্ুনাথের লেখার সঙ্গে তার ছবির কোনো লাদৃষ্ত খুদে পাওয়া শক । বরং এ কথাই বারবার মনে হয় 
যেসকল দ্রিনিল সাহিত্যে তিনি পরিহার করে চলেছিলেন, হঠাৎ একটি সতর্ক মূহূর্তে দন! খোলা! পেয়ে 
হুড়মূড় করে তারা-লব মঞ্চে এলে উপস্থিত হয়েছে । লিখতেন মানুষের হৃদয়ের চিরস্থন নুখদুখে আশা নিরাশ 
বাখা আনন্দ বিফলতা! ব্যয্ৰতা ভালোধালা নি্নে। আকতেন হত দুঃস্বপ্রে-দেখা কল্পনাহ-গড়া সব মৃতি। 
অবনীস্থনাথের বেলা তেমনটি হয় না। তার সারা জীবনের সব প্রচেষ্টা তার ছোটবেলাফার আশ্চ দিনিল 
খুঁজে বেড়ানো, ভার অভিলছ, তার এনরাদ বালানে, তার লেখা, তার ছবি ভাকা, তার খেলনা তৈরি,-- সবটি 
নিয়ে হিসেব করলে তবে তার দীবনজোড়া রূপের লাধনার কতকটা ধারণ! করতে পার! যাগ । গ্রাতোকটির 
সঙ্গে প্রত্যেকটি অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে আছে, একটিকে বাদ দিলে অপরটির অর্থ সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হয না। 
যারা শুধু ছবি দেখে তৃপ্ত হয়ে বাড়ি ফিরে গেল, তার! তার সবধানিকে পেল না। 

আসল কথ! হুল অবনীন্দ্রনাথ কানে কানে খোজার মগ নিছে এসেছিলেন। ছুনিবার সব চেয়ে বড় 
বহস্তই হল যে হারা খুদতে জানে, তারা কোথাও মুলাবান কিছু আছে মননে ভেবে খুঁজলেও, সেই একান্ত 
বাছিতকে মুঠোর মধ্যে ধরে রাখতে চায় না৷ পাওয়ার মধ্যে যে একটা অভ্রিম্ভাব আছে, এ ধরণের 
খোজাতে তার ঠাই থাকে না। যা পাওয়ার অভীত এ তাকেই সৌদ, তাই সবধানে না দেখ! প্যন্ভ এ 
খোজার শেষও হয় না। স্বপের নীমানা ছাড়িয়ে বাঘ যে অরূপ তাকেই খুঁজতেন নাচে গানে, রঙ্গনক্চে, নির্জন 


যে দেখতে জানে 


একলা! অন্ধকার ঘরে, কাচের মার্বেলের ভিতরে, ছবিতে, ফুলেতে, গাছের শুকনো ডালেতে, হুড়ি-পাখরের 
মাঝপানে॥ জানতেন, তাকে নয়ন ভরে দেখতে পাওয়াই বহু ভাগা ; তাকে কখনে। হাত দিয়ে স্পর্শ করতে 
ছয় না। মনের নখে) তাকে পেতে হয়, মুঠোর মধ্যে নব 

কূপের সাধনা! কন্পতেন। আন্তেন, ও জিনিস কেউ কাউকে দিতে পারে না, উত্তরাধিকার দ্ত্ছেও না। 
ও তো খলিতে পুরে ঘরের মধো পুজি করবার জিনিল নয়; ঘতদিন-না চোখ খুলে গেল, ওকে চোখে দেখাই 
যাবে না। প্রত্যেককে দেখতে হবে নিজের মতন করে, নিজের চোখ দিষে। একছনার দেখা চুরি ফরে 
অপর জন দেখতে পায় না। 

বাগেশ্বরী বক্তৃতা দিতে গিঙ্কে শিল্পের ছাত্রদের বলছেন_ 

প্তাক [শরীফে স্বপ্ন দরার জাল নিজের দতে| কয়ে বুনে নিতে হয় পরশে, তার পর বসে পাকা বিশের চলাচলের পাপ বাছে 
নিজের আসন নিয়ে বিছিয়ে চুপটি করে নর-- সমগাগ হয়ে। 

পাওয়ার কখা নিয়ে মাবো হলছেন-_ 

মনের ফুল বনের ফুলের লাট হরে ঢুটপ, এর বেশিও তে। পিরর দিক নেকে চাওগার প্রয়োদ্ধন নেই । 

ছুনিষ্বার যেখানে দত শিশ্রী যত সাহিতি)ক জশ্মেছেল সকলের যনেত্ গোপন কথাটাও অবনীষ্নাথ 
বলে দিচ্ছেন_ 
রি এই বিরাট সৃষ্টির মধ্যে যেদিন অতিণি হলেম, রসের পূর্ণপাঞজ তো কার সংঙ্গ ছিল না; একেবারে খালি পাত্র দিয়ে এলেম, এল 
বেল লঙ্গের লাখ হয়ে একটুখানি পিপাসা । 

তাই দিয়েই বিশ্বের সের স্থষ্টিকারদের চেলা ধা, এ একটুখানি পিপালা, ঘা অমৃত না পেলে মার 
কিছুতেই মেটে না। 

ছবির সঙ্গে লেখার কতই-না সাদৃষ্ক। ছবিতে দেখি পটছুমি হয় সোনালি আলোতে উদ্ভালিত, সেই 
আলোর আভ।'লেগে চিত্রিত কপখানিও উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে । নয্ব তো পটকুৰি কুয়াপছ মাদ্ছন্প হয়ে মাছে, 
চিত্রিত কূপপানিও তেদনি ছাদ্থাসঘ, মান্বামহ । সবস্ত ছবিটির অর্থের পরমার্ হয়ে মাঝখানের মৃতিটি হেন 
ফুটে উঠেছে। 

সাত রঙের ছায়ায় মোড়! ঝিনুকের ভিতরে মূক্তে| যেনন বিগ্বুকের সমস্ত মর্ধাদা নিয়ে অর্থন ছয়ে টলমল 
করে, তেমনি ছবিতে আকা পরিবেশটির সমস্ত মানে নিংড়ে নিয়ে ছবির মুতিটিও যেন কার! ধরে। মতি 
কোথায় শেষ ছয়ে পটভূৰি শুরু ছল, পটভূমি কোখার্‌ শেষ হয়ে চোসে দেখার বাইরে গেল--হঠাং যেন বুঝে 
ওঠা মুশকিল ছয়ে পড়ে। 

লেখার মধোও এই রহস্তই দেখি, চোখে-দেখা আর মনে-গড়। একাকার হয়ে গেছে। মে ঘটনা ঘটছে 
তাকে ঘিরে রয়েছে থে পরিবেশ, সেও যেন এ ঘটনার মাস্ুহদেরই যোগা। হয়ে উঠেছে। গাছপালা ঘরদোর 
অন্তগানোয়্ার সবার সঙ্গে সবাইকে কেমন নানিয়েছে। এনন লেখা আর কেউ লেখে নি; চোগে শুধু একটু 
কূপের নিশানা নিয়ে, যা হয় আর যা হর্ন নি, তার মধ্যে এহন করে ফেউ আনাগোনা করে নি। 

বইগুলি যে সংখ্যায় খুব বেশি, তাও নগ্ন । আজকালকার লোকে এটুকু দিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে নাম কেনবার 
আশা বৃষ! মনে করে। ভাবে, বিশখানি বই লিখলে তার মধো থেকে যদি পীচখানি উত্তরে যায়, তবেই সার্থক 
লাহিতিক হওয়া গেল। 


৯ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শক 


লেকালের শিশুসাহিত্যিক হতেন ধায়া, তারা খ্যাতির নাশ! লাভের আশা! ছেড়ে দিয়ে তবে ছোটদের 
জঠ কলম ধরতেন। তারাই ছিলেন ছাতসাহিত্যিক । যোস্টম্রনাখ সরকার, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, প্রিদবদ্বৰা দেবী, 
উপেশ্রুকিশোহ রাঘচৌধুরী, হুকুনার রাছ ইত্যাদি সবাই মিলে যতগুলি ছোটদের বই লিখেছেন সৃবকটিকে এক 
সঙ্গে আঙুলে গোনা বায় | সংখ্যা দিছে ওদবের পরিমাপ হয় না। 

ছোটদের আন্ত লিখতে হলে সেকালে লোকসান দ্বিরে লিখতে হত, তাই নিতাস্ক স্ৃতে-পাওয়ার! ছাড়া 
ছোটদের জন্য বড়-এফটা কেউ লিখতেন ন!। আর, ঠাকুরবাড়ির কথ! তো ছেড়েই দেওয়। যেতে পারে, 
কারণ ভারা ব্যাবলাক্ষেতে লেকশান দিয়ে দিয়ে ও-বিষয়ে পারদর্শী হয়েছিলেন। “ঘরোদ়্া'তে নিজেই 
বলেছেন যে, শখের তাগাদা মাহুঘকে যতদূর তাড়িকে নিষ্বে ঘায় তেমন আর কিছুতে যাহ লা। কর্তবোর 
জন একছল সর্বসথাস্থ হলেই ইতিহাসের পাতায় তার নাম সোনার অক্ষরে উঠে ঘায়, এতই দুর্মড। শখের 
ভর কত মানুষ থে দেউলে হয়ে গেছে তার ঠিকর্টকানা নেই। এও সেই একটুখানি পিপাসারই 
অপান্তর মাত্র । 

আর, শুধু শিশুসাছিত্য কেন, সেকালে ছবি একে, বই লিখে, গান বেধে, হেসেলে ছাড়ি চড়ানো! যে 
কত কঠিন ব্যাপার ছিল সে কথা কে ন! দানে। ওগলোকে মাধ ছয়ে দন়্ানোর দর্শনী বপেই গোকে 
ধরে নিত; পর্স| দিয়ে কিনলে ওর ঘথেষ্ট মাৰ! দেওঘ| হয় না একথা আনত, এদিকে শিল্পী খাতির পেত 
প্রচুর, ওনিকে টাক পৃন্ত খাকত। 

কিন্তু অবনবাবুত্রা ছিলেন সুখী লোক, রসের চর্চা তাদেরই সাজত । তাই লাভক্ষতির কথা! একবারও 
না ভেবে প্রাণ ঢেলে দিতে পেরেছিলেন। শেখে হখন লাগরে ডাটা পড়ল, কিই ব। তার এসে গেল? 

একখানি একখানি করে বইগুলির বিচার করতে গেলে কোন্গুলি ছোটদের বই, কোন্গুলি বা বড়দের 
জন্তে, লেই নিয়ে ধাধা লাগে । বহু সাহিত্যান্রাকী বলে থাকেন হোটদের বই বড়দের বই বলে সাহিতো 
আলাদা কিছু নেই । কোলে! কোনো বই ছোটদের বোঝবার বাইকে, সেগুলিকে বড়দের বই বল! চলে। 
ওদিকে ছোটদের বই সতি) করে ভালো! হলে বড়দেরও উপভোগ) হবে। অবনীজ্ঞনাথের বইগুলি এসব 
পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হবে হা 

কেনন ধারা ছিলেন অবদীম্্নাখ নাষের সান্যটি ? গুটিকতক খ্রি শিল্ ছাড়া আর বড় কেউ বে 
তার সবটুফুকে বুঝতে পেরেছিল এমন মনে ছয্ব না। অবিশ্ি, তার শিল্পলাখনা দেশে বিদেশে বহু স্থান 
পেরেছিল । 

সাহিত্যিকের শ্রেষ্ঠ পরিচয় থাকে তার রচলাতে। পেইখানেই তাকে সবচেয়ে ভালে! বোবা যায়। 
সেগুলিকে বাদ ছিলে, তার আবনের খুটিনাটি ঘটনাগুলি কৌতৃছলোদ্দীপক হলেও অকফিকিংকর। 
অবনীহনাথ সঘন্ধে যা-কিছু লেখা হয়েছে তার কোনোটার মধ্যেই তাকে পাওয়া হার ন!। তাকে খুঁজতে 
হবে তার বইগুলিত্র মধ্যে, তার ছবিতে। অন্ততঃ এবনকার লোকে হে বইগুলি থেকে তার জীবনকথা 
পড়ে_ তাহ নিজের রচিত “বরোদ্ধা' কিনা 'জ্যড়াসাকোর ধানে সে বই-ছুটির অধোও ডাকে ততখানি 
পাওয়া যায না, যেমন পাওয়া যার ‘পখে বিপখেতে ‘আলোর ফুলফি'তে 'যালি'তে। 

“শ্বোড়াসাকোর ধারে' আর “ঘরোয়া হল সেই বিহ্বকের খোল; সুক্তোটি আলানা জিনিস । ও ছুখানি 
বইতে অননীহুনাধ তাদের দ্ধ বাড়ির তিন পুরুষের ঘরমৃহস্থালির কথ! থেকে শুরু করে তীদের শখ লাখ 


যে দেখতে জানে 


খেযালের কথ! লিখলেও নিজে ধরা দেন নি। তবে পারিবারিক জীবনের দিক পেকে বই-ছুটিকে বিচার 
করতে গেলে বলতেই ছবে ওদের জুড়ি নেই। কিন্তু রবীন্রনাখের বিষের কব! লিগেছেন বটে, মথচ 
নিছের বিয়ের উল্লেবও করেন নি। তার কারণ বই-ছুটি তো ধর লিদ্দের বিষ নয় । 

এ বথাও অবশ্থ মানতে হবে বে, শুধু একট। সাচুষেক্র ঝ/কিগত ছাবনের ঘটন| দিয়ে তার জীবনকাহিনী 
লেখ! হু না, সঙ্গে সঙ্গে তাব সন্ত অনুবঙ্গ ও পরিবেশ জড়ি থাকে | মলে হনব এক্ষেত্রে নুক্তোটিও 
নিশ্চই এ ঝিহকেরই উপুর হয়েছিল । 

“্যোয়া'তে আর “আোড়াদাকোর ধারে'তে অবনীক্্রনাথ $ঁদের এ বিশাল তুই বাড়িতে ঠাল! ঠাকুর" 
পরিবারকে তাদের তিন পুক্লদের অহুচত্রবর্গ-স্বন্ধ আমানের সামনে ছা্জির করেছেন। চার মহলের 
জীবনযাত্রাকে চোখের সামনে তুলে ধরেছেন 

নদয়মছলের গান্বাছনা, শখের খিয়েটার, সাহিত্যচর্চ/ শিল্প, পাররা-ওড়ানে লোক খাওয়ানো, গোটা 
খিছেটার ভাড়| করে অভিনদ্র দেখ!, দ্বৰেনী মেলা শ্বদেখছান/__ কোনে| কিছুই বাদ পড়ে নি। 

অন্মরমহলের বাণিন্দাদের চুলধাধার সরঞ্জান, লোনাক্ষপোর পানের ভিবে, দুপুত্রবেলান্থ তালের সমাস, 
গুপবতীদের গানবাজনা বিষ্তাচ্গ__ সব ফথাই আছে) 

ছোটনেরও একট| নহল ছিল, অবনীঞ্রনাখ নিদেই ছিপেন তার বাসিন্দ।। তার চোধ দিয়ে ঢেখ) 
বনৰিন লুপ্ত হয়ে ধাওয়া ঞ্োড়ানাকোর নেই পুরোনো বাড়িউ! হঠাৎ যেন বেচে উঠে কথ! কইতে শুক 
বরে। গোট। থিয়েটার ভাঁড় কর| হয়েছিল যেদিন, কাদের বাড়ির নেষ়ের! ওঁকে চিদটি কেটেছিল; 
পার্টিতে বোগ দেবার অগ্ছদতি আবাদ করেছিলেন থেদিন, কৃষ্টি পড়ে দেদিন লব পণ্ড ছে গিয়েছিল । 
দারোয়ানদির সাদ। দড়িতে ছাত দিয়ে শেষে নান্তানানুদের একশেব হতে হয়েছিল । মাস্টারনশাের 
সঙ্গে ইংরেজি উচ্চারণ নিয়ে যতডেনের মর্ঘাস্তিক পরিণাম হয়েছিল কিন্তু লেই ছোট ছেলেটি বড় হয়ে 
কেমন ছরেছিল ? 

আবার অঞ্থচরবর্গেরও একট। আলাদা মহল ছিল। বই পড়তে পড়তে ভানের হাকঢাকে কান 
বালাপাপ! ছয়ে যায় । গোখের দামনে হেন মছহির খালবেছারা গোছা গোছা মলমলী খান ছিড়ে ক্মাদ 
বানিয়ে দেব! সেগুলি একবার মাত্র ব্যবহারের পর সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যাঘ্। কে একটা লোক এনে 
রেষারেবি করে, বাজি ধরে, এক মণ তাজ! ঈলগোলা খেরে ঘোষালের কাছ খেকে দশট। টাক নিয়ে 
চলে যায । 

অবনীজ্ঞনাথের ফলনের ছুই খ্বাচড়ে তিন পুরুষের ঠাকুরবাড়ি গৰগন করতে থাকে। শুধু অবন 
ঠাকুরকেই পাওয়া হায় না। তার আস্মীযন্জনের হট্টগোল তাকে ছাপির্ে যায 

'জৌড়াসাকোর ধারেসর ভূদিকাতে লেখক নিজেই বলছেল_ 

সুখের কথা লেখার টানে বরে রাখা সহজ নয় প্রা ধাতানে ফাং পাতার যতো কঠিন ব্যাপার। 

এ তো হল মুখের কথার কথা, মনের কথার নাগাল পাওয়া আরে! অনেক শক্ত ব্যাপার । 

শক ছলেও অসম্ভব নয়; গোট| কতক বইতে অবন ঠাকুর ধরা দিয়েছেন । এ যে বলুন, বিশেষ 
কতে তিনখানিতে হয়তো নিজেরই অজ্ঞাতে এদন-একটি অন্তরঙ্গভার নুর ছুটে উঠেছে যে লহল! মনে 
হয় এবার বুঝি ধরাছোদার মধো এলেন। থা, “পখে-বিপথে'তে 'আলোর ছুলকি তে “দালি”তে ॥ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শক 


অবনীজ্ঞনাৎ রবিকাকার গভীর ভক্ত হওয়! সকেও তাঁর কোনে! রচনাতেই রবীন্্রনাথকে হন্থকরণের 
চেষ্ট। নেই। অবনবাবূত্র ছবি ও লেখ! তার একান্ত নিদ্রন্ব। তার ভাষাতেও কোথাও রবীশ্রনাথের 
প্রতিধ্বনি নেই। এর থেকেই তাঁর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের পরিচন্থ পাওয়| যায়, তার বেশি বলাই বাহুলা ॥ 

বাংলা সাহিত্যের বদি শ্রেুবিডাগ করতে হয়, রবীন্জনাখের ভক্তদের বিরাট দলকে শ্বীকার করে নিতে 
হয় ধার! গোটা একটা রবীন্র-ইতিঙকে তাদের লাহিত)সাধনার মৃূলমস্ব বলে গ্রহণ করে নিয়েছেল। 
কিস্ক সে দল থেকে তীয় ভক্তদের এই সেরা ভঞ্কেই বাদ দিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ অবনের মনের দরজার 
চাবি খুলে দিয়েছিলেন নিঃলনেঞ্; তার চেয়েও বড় কাছ করেছিলেন যে, খোল! দরদা দিকে তাকে বেরিয়ে 
পড়বারও নির্দেশ দিয়েছিলেন । 

অবলীআনাধও যেদন কারও মনুকরণ করেন নি, তেমনি অবনীন্্রনাখেরও কোনো উল্লেধযোগা অন্থফরণ 
হয নি। কেবলমাত্র তাঁর রবিকাকার ‘সে' পড়লে একটা সাদৃশ্তের কথা মনে হয়। অবনীবাবুর এই 
অনন্ৃকরমীয় বৈশিঠ্যকে ভাবার প্রকাশ করা কঠিন। 

মনে হয়, তার দুনিয়া দেখার ঢ$টিই আলান| রকমের । সাধারণের উপর রং না লাগিয়ে, তার ভিতরকার 
অসাধায়ণতটুকু প্রকাশ করে দেন। ঘি তায় ফাহিনীকে আপাতদৃষ্টিতে মগন্তব বলে মনে হয়, সঙ্গে সঙ্গে 
তার সষ্াবনার কথাও মনে আসে। কোথাও যেন অন্বাডাবিক কিছু নেই । যে পড়বে তায়ই মনের একটা 
সক্ছ তারে গুঞ্জন উঠবে। ঠিক হুরটি ধরলে যেতারের তারে বেমন ওঠে। প্রতোকের মনের ভিতরে 
যেসব ছোট ছোট দুর্যলত। ব্যর্থতা শখ সাধ ভালোবাসা লুকিয়ে থাকে, সেণডলি যেন হঠাং ভাষা পায়। 

'মাসি' কিছু নাব-কর! বই নর, সাধারণ পাঠক হতে! এর নামও শোনে নি, কিন্তু এর মধো বিশাল একটা 
মন-কেনন-কছহ! অতীত এসে ধরা দেয়। নে অতীত মানলে ডাপপালাবহল বিরাট ঠাকুরবাড়ির অতীত ন, 
শে অবন ঠাকুরের একাস্ত নিজস্ব একট! অতীত, তার একান্ত আপনার প্রি দিনিসপঞ্র মাহুবজন নিয়ে এসে 
তৰু পাঠকের ননকে আকুল করে। 

এই ছল সািতোর শ্রেষ্ট পরীক্ষ, অপরের হনয়ের তন্্বীতে সাড়া দাগে কিন|। ছবি আঁকিয়ের চোখ 
দিছে দেখ! এই অতীতকাল, টুকরে। টুকরে| মনে-রাখ। কথ! হয়ে স্বৃতিপটে ছুটে ওঠে না, সমগ্র একখানি 
হারানো ফাল হয়ে, তার রাশি রাবি অকিকিংকর খুঁটিনাটি নি, ঘা আর ফিরে পাবার নগ্ন তার জয়ে 
পাঠককে বাগ্রযাকুল করে ভোলে। যা ছিল নিতাগ্ত অবনীজ্ঞনাখের মনের বাথ। তা সবাকার অতি 
পরিচিত, অতি গোপনে বুকের মধ্যে পুছে রাখ। বিরাট একট| দুঃখ হবে দেখ। দেয় অথচ হাসিঠাটা- 
দেশানো ছোট ছোট কয়েকটি কথা ছাড়া আর কোনো উপকরণ নেই । একটুখানি পরিচয় দিই_ 

এমন কাউকে দেখি না বে শুকিয়ে জানি, বাসি কোধার। মাসি, মাসি হলে ডেকে ডেকে গল! চিরে গেল। একবার দনে 
ছুল হেন অন্ধরযাযির দিকটার কে বেন ডাকল দালি গো মাদি'। তার পরেই ঘে চুপ সেই চুপ, নিচসাড়া পুরী । ছুটলুম অন্দরের 
দিকে, লি সালির ঘরি হেখা গাই সেখানে। দালান, দরদালান, গলিতু'জি, চাৰর-বানীদের খর পেরিয়ে গালকিঘোরের লাফলে 
বেছে দেখি, দালি, সেই হে আমাকে সময ভোল খড়িট দিয়েছিলে, আর আদি সেটকে ভোলানাগের কি দাহ ধিরে, টিক 
পালেকিযোরের উপরে বলছে রিয়েৱিসাগ, সেট চিক তেমনি বসে আছে__ সালে গাঁথা, চাম-ওঠার বিকে চেয়ে! দেখে সাদ 
হল, তৰে হাতো সাসিও আছে। এক ছুটে দোতালার উঠে গেলেম তোদার ঘৰে, দাসি। কোথায় খাসি! খালি দর চুগচাপ 
সবু্প খড়ি বন্ধ করে অযোছে পড়ে আছে 


বে দেখতে জানে 


নিন্ুরর! বলেন অবনীশ্রনাখের লেখার নাধানুকু নেই, বড় খামধেরালী, ছুঃগের কথা বলতে গিছ্েও তার 
নধো হানিতানাশ। এতে লাছিত্যের গান্ত নষ্ট হয় । অবনীশ্র নাবালক। 

সাদ। চোখে দুনিয়াকে যেমন দেখা যাহ, সে তে! শিল্পীর দৃরী দিয়ে দেখা ন্ধ। বে দেশ! হুল হবহ 
বেখানকার দেননটি আছে, শুধু তাই দেগা। ফটো তোলে যে, সে বেনন দেখে 1 শিমীর চোখে অন্ত দৃি 
থাকে; যা কেউ দেখে না, তাই লে প্রকাশ করে। তান শিল্প তে| বাস্তবের হুবহ মহুকরণ নপব নিছেরা9 
খানিকটা সে তার সঙ্গে দের। সাছিত্যের বেলাতেও তাই ॥ সত্য ঘটনার জস্বৃত্তি তার লক্ষ্য নর, তার 
লক্ষ্য সত্য। লে সতা তার চোখে ঘখন যেমন ভাবে দেখা দেয় 

হানি কাম! পৃথিবীদন্ব দড়াব্দড়ি করে থাকে, ঘে অভিহৃত হযে পড়ে পে শুধু ছাসিটুনুই নেপে, কিছ 
কানাটুহুই দেখে; আর শিল্পী দেখে লব একাকার । অবনীস্্নাথের সব দেপ!ই এই শিল্পীর দেখ।॥ নাবালক 
না হলেও এও সূতা থে ধার! ছোটদের জড় গল্প লেশে, একট! ছোট ছেলে ভাবের মনের নপো নিরন্তর ঝাল 
করে। বযস্ক বিচারে তাই মাঝেনাঝে নাবালকত্বর অভিযোগ আগে । এননকি অনেক নব্য লাঝালকও 
অবন ঠাকুরের ছেলেনাগ্রদি শুনে অগছিকু হয়ে ওঠে । ওঁ ছেলেখ!ছষির একটু নমুনা দিই 


ছাদের শহয়তণীর নতুন স্াস্তানার অনু পিয়ে দেখে সাবেক বাড়ির অ:নক জিনিস সেপাছে গিডেও উঠেছে, কিন্তু কার করবার 
মাহুযগুলে। কেউ আসে দি। আসে তে নিই, ৰা: এদিক ওদিক পেকে জিনিলপম কিছু কিচু সহিগ্গেন। নুপ নিয়েছ লাই 
গাছ; হার শ-দারশে নিয়েছে লব আরে পালক্ষি। 

অনুর রাগ দেখে কে! দিয়েছে পুলিশের কাছে এক কলদ কেড়ে। বালি তাই শুনে হাণ্ড হয়ে ওঠেন, 

"ফল কি। তাক হল পুরোনো চাকর !' 

অনু ধলে, 'পুরোনে( চাকর তো এল ন। কেন তোষার সেবা করতে এখানে? তোষাকে এই অনা: এক! এক। পাঠিত, 
তায় কেউ গেল মাদার ধাড়ি, কেউ গোসাইপাড়ার খুরবাড়ি। আরাদে পাবেন, আয় দরকার হলেই লিখবেন__ পাৰ লা! 
হশিবর্তার করিলেই দাইৰ ৷ 

কেউ লিখবেন, আমি বাট আলির) কালার হুঘোনিযা ইতাদিতে পহ্যাগত। এক বোতল লালসা! পাইলে এ ঘাড়া রঞ্চ। 
পাই। এই পত্র টেলিগ্রাঙ্চ বলিয়া জানিবেন) 

এষ ধ্যাভার তোমার সঙ্গে দালি। হা! এক কলম জোড়ে, পুলিশের ঠেলা তোমায় পায়ে এসে পড়বার পথ পাবে ন! দেখে।।' 


মাগি তখন মনে করিবে দেয় এরাই-না নিছেনের ঘরবাড়ি ছেড়ে এ বাড়ির লোক হছে গিবেছিল। বাসন 
মাও) কাপড় কাচত, রীথাবাড়। করত, সেষ। করত, বাশের আগার মাকাশী পিহুন কোলাত, সব লন 
মাইনেও নিত লা, বাড়ির ছেলেপুলে জন্্জানোরারদের ৰেখত, বিনি পরসাঘ এটা ওট। এনে হাতে দিত, কানে 
চাপিরে ঘোড়া হত, ঠাদামান| চেনাত, আনন্দের ব্যাপারে ভাগ বলাত-- এদের নামে বখনে। &পিং! বের 
করতে আছে? 

এ ধরণের ছেলেমাগ্ষিনন বাসা হল বুকের নীচে । মাঝেমাঝে লেখানটা টনটন করে ওঠে 

এই 'মবনকে “পথে বিপথেও দেখ। বাঘ ॥ সর্বদা কি যেন খোজে? চোখে কিসের ছোর লেগে থাকে ; 
একট! কিছুর একদিন তার সন্ধান ষিলবে, এ আশা ঘোচে না। এই যাহুধর! দেলন শিশুগাহিতা লিখতে 
পারে তেনন আর কেউ পারে না। সদাই আশ্চধ হবার ক্ষমতা, দুদ্ধ হবার ক্ষমতা বিশ্বাল করবার ক্ষমতা 
একি যেখানে লেখানে দেখবার জিনিস ? 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-চৈত্র ১৮৮১৮২ শক 


মত্যিকারের কবি লা হলে এ ক্ষনতাও থাকে না, এ চোখও থাকে না। কিন্ত যে নিদারুণ অতৃপ্তি কবিদের 
জীবনকে জানিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দে, অবনীজ্ঞনাথের বেলায় কেমন করে নে কোমল [সিদ্ধ হয়ে আসে। 
এ্পকে চে মুঠোর করে ধরে র/ধতে হত না, অবন ঠাকুর ছবি লেখে তাই সে দ্রানে। প্রাণে তার প্রদীপ ছলে, 
তার মাদোর চারদিক উদ্ভাসিত হয়, পোড়ে না। 

নিজের বাইরে গড়িয়ে মিছেকে বেখবার শক্তি ছিল কষতিদের । 'পখে বিপথে'র প্রা প্রত্যেকটি গল্পে 
ছুটি চরিত্রের দেখ) পাও! বায | একজন হল অবিন। তার কাও দেখে অস্ত জন, মার নান অবু। সে কেবলই 
অবাক ছদ। অবাক হয় বটে, কিন্তু তার সঙ্গে তেমন বাকিগতভাবে নিজেকে ছড়া ন[। মৰু আর অবিন 
ছুছলাই পরস্পরকে বাইরে থেকে নেখে। দুজনাই নিছের মনের কথ| আনে, আর ছুদ্ধনাই অপরদনকে বাইরে 
থেকে দেখে। 

এই তো! ছল শিল্পের নিগৃঢ়তম সত্য, এই হল কবিদের হসহস্বের মূল । অবিন আর অবুর দেখ! হয় 
বরানগরের জাহাঅঘাটে, দেখ। ছবানাত দ্বনিখাটা রহস্তের কুয়াগাজালে নিজেকে জড়িয়ে গেম, সভব-অপৃস্তখের 
ওভেন ঘুচে যার। যা ংবার আর ঘা হবার নদ, তার মাবখালকার গৃঢ় ধবনিকাখ।নি অমনি থরথর করে 
কাপতে থাকে। 

আ।ছাদ্ের ডেকে একদিন অধিন অবুকে একখানি পুরানে। ছবি দেখালে। সবটা তার কালো কালে। 
শুধু একজোড 'দবন্দর চোখ দেব। চাচ্ছে, তাও নসর করে দেখতে হয্গ। ছবিখ[নি নাকি অধিনদের সাবেক 
বাড়ির অস্থরগ্গ এক বৈঠকথানা-ঘরে পাওয়। গেছে। যার চোখ, অবিন তার নাম দিয়েছে মোহিনী । 
নোছিনীর ভূতুড়ে চাহনি বন্ধুর। সইতে না পেরে, অবিনকে ছেড়ে সবই চলে গেছে। অবিন বললে-_ 

আদি এবল। ঘরে; আছ আমার মনের শিচয়ে, অন্ধকারের পর্যার ওপারে, দোহিবী। বনিক) তখনে! সরে নি, চাৰ ত4:ন। 
ওঠে বি। নীল ধেরাটোপ দেওয়া খাঁচার মধ্যেকার সে আবার প্লামাপন্দি। তার হুর আছি শুবতে পাই, তার পুৰান ডানা 
খাতালে নীল আবর॥ দুলছে দেখতে গাই 1 জামার প্রাণের কানা সে পান দিকে সাজে হর বিয়ে গেঁপে আদাকেই ফিরে দেড। 
কেবল চোখে দেখ! আর চুই ঘাহর যব, বুকের মধ্যে এসে ধর! দেওয়া বাফি। 

নানান রকম ভালোবাপার গল্পে ডর! বইখানি, ছবিকে ভালোবাসা, ছড়িকে ভালোবালা, পাধিকে 
ভালোবাঘ, মাহুবকে ভালে|বাদ]॥ একছন টাকদাখ! লোকের সঙ্গে দেখ! হল শ্টিমারে অবুপ্প আর দবিনের, 
লেও বললে কিছু কিছু প্রেমের রহস্ডের কথ! বললে-- 

আসি প্রেমে পড়লেখ। আসকের আগুন বদি বঙ্গজেই জনত তবে সেটাকে টপিচাপ দিযে নহজেই নেবাতে পাাতেন। 
কু লেখে দ্বোদার নিজের হাতে থালা বাতি, টুপি দিছে তাকে নেবাদে। চলে, এমন জারদায় তিনি তাকে রাখেন নি। ॥ুনিযাকে 
জোদনাই হিতে সে বাতি তিনি হালিছেছেন মুকের গাবখানে, প্রাণের সঙ্গে এক শাদাবানে। সেই বাতির আলোর বাকে জাবি 
ভালোবাললাম, তাকে কি দুন্বরই না দেখলেষ। 

এএনি করে অবুয় আর তার বন্ধু অবিনের কাছে দুনিয়ার সব রহক্কের কথা এসে পৌছত। অবিন তাতে 
অবাক হয় না, কিস্তু অবু হুকচকিন্ধে যায় । অবিনকে দেখে অবু আাম্চর্য হয, মবিনের কথার শেই পাগ ন|। 
এমনি করে অবনীহ্রনাধই অযনীজ্জনাথকে দেখেন, একজন স্বপ্রধরার সেই দাল বোনেন, অন্তঞ্ন অবাক হন। 
যনে হয় এরা কি করে জোড়াসীকোর ঠাকুরবাড়ির বনেছী কাদা মান্থয করা ছেলে হবে! এরাই তো সারা 
পৃথিবীম্ ঘুরে বেড়ায়, ছবি একে, কাব্য লিখে, গান বেঁধে, যা পাবার নয় তাকে খুঁজে । রবাড়ি নামধান 
দিয়ে এদেয় পরিচহ হয না। 


হে দেখতে জানে 


“আলোর কুলকি'র কথাও বলতে হয়) এনন প্রেমের কাহিনী কম হাছে। বিদে৯ প্রভাবে লেখা 
গলপ, ফরানী লেপক এদমম্দ, র্যা দের গল্পের ডাব নিয়ে সুচিত । এই ধার ফর কাঠনোতেও অবনীন্রলাখে 
বৈশিষ্ট্য বলনল করে । দৃরুগীদের গল্প । বাপে রসে শব্দে গন্ধে স্পর্শে ভত্রা অপূর্ব ভাসোবাসার কাহিনী। 
এই বইতে প্রেপতবের এবন-এক্টি নর্দান্বিক সত্য আছে ঘ| সব পাঠক সহজে গ্রহণ করতে প্রস্থত হবেন না। 

প্রেম হল যৌবনের বিলাস, কিস্ক প্রৌচবয়সের এক্ষনায় অবলম্বন । আধাবহদী কূঁকডোহ ঘরে চার- 
চারটে বউ আছে, বুড়ি য| দাছে, ঘরকরার কোনে! ক্রটি নেই, তবু তাত বুকের নাঝগানটি ফাক) জীবন 
থেকে তার কাব্য বিদায় লিয়েছে। এমনি সম সোনালি বনগূহণী উড়ে এসে ছুড়ে বসল । কুকডোন প্রবল 
পৌরুষের সঙ্গে প্রেমের অবুঝ আবদারের হন্থ আরম্ভ হল। পাও! না-পাওয়ার দোলা লাগল, স্থগভীর 
আনন্দের সঙ্গে মর্যাস্তিক ছু এস । অবশেষে পৌক্বেত পুরুস্কার প্রেন এসে কুকড়োর বুকে ধরা দিল। 

সমস্ত পাখিব গ্রেমের প্রতীক এই গল্প । বারা স্বীপুত্র-চাকরিহাকরি নিষ্বে ঘরধ্্া ঝরে, অথচ নাকেনাকে 
নাপাওয়ায় স্বপ্ন দেখে দিশছারা ছয়ে যায়, তাদের কাহিনী। 

এত কথা বলেও তবু বনে হয় অবনীক্রনাথের লেখ! সছদ্ধে কিছুই বলা হল না। আর পাচ জন 
সাহিতাকের সঙ্গে তার কোনো সাদৃশ্য খুছে পাওরা হাপ্র না) মানুলি ধরনের কথা কোনোদিন? বলেন নি। 
ঘট। করে সাহিতানাপল। কথনে করেন সি। মনের মধ্যে ছুলগুণি যেমন পাপড়ি মেলেছিল, অমনি ছু ছাত 
তরে তুলে এনে সবার ডন্তে ধরে দিয়েছিলেন! কথা! বলার ভাব! ছাড়! অন্ত কোনে| ভাষ। কখলে বড় একটা 
ব্যবহার করেন নি। কিন্তু কি গভীর অর্থে ভরা সেইলব ঘরোদ্া কালি । 

শুধু দূর থেকে দেখেছিলেন অবনীঙ্ঞনাখকে, মামুহটির বেশি কাছে হাই নি কনে ; বইয়ের মো ধরা 
দিয়েছেন ঘতখানি, আর প্রিয় শিল্দের কাছে যতখানি নিদেকে প্রকাশ করেছেন, তার বেশি স্ঞানতে পারি 
নি। তাদের মখো একছনার একখানি চিঠি থেকে খানিকট| তুলে দিই 

লক্্যাবেলাগ ধার শত ছেল:দঞ্জে কেউ জালত লা াঁর কাঞ্জে, একাই কাটাতেল-_ বাঙ্গাল থেক বেছিয়ে | এটা লক্ষ) করে, 
তাপের লং থাকতাম: স্যার সমর একটা! সিগার বরাহ্দ ছিস- 'লিপারট। ধরি: কার পর আরগ্ত হত। নে ঘে কোন্‌ জগৎ সৃতি 
হত তা হনের দহোই রয়েছে” "অত সে স:নয কণ! ; দৃষ্টি করার জমতে এনন বরে জার কাটিকে বলত শুনলাঘ না, ডাৰলাম না, 
কি সহজ, কি দুন্দর আর কি বিশ্ম্ক। অপূর্ব এক লোকের আহ] নি যে:তন, য়: বিয়ে রং লাস? তখন বলল কত 
টেফমিফেল বিষয় নাকত, কিন্ত একবারে॥ জন্গেন্ড জটিল বিবয় আয় জটিও পাকত না। তখনি পচারতাথে অন্তর তরতাহ কি 
পরিপূর্ণতা! দিযে বাদুবট কি করে, কতখানি ভরে থাকলে, এত সঙ্গে করে, হষ্দর করে হল| সঙগব হয়।- ওবি:ক বাচা 
লাষলে ফুংট উঠত-_ জ্যালোছার। দিয়ে সব 1 এন 1911, ০[ 5110০ আর দেখলাদ ন। কোধাও। এনন মন্ধকারও দেশ্লাদ 
নাকোথাও। আলোর গাশে অন্ধকার, অন্ধকারের পাশে লো । এরই ছাক্পানে কার! সব টাকি যার, মুর বেড়াব্দে 1- 


একট! মাহুদ পৃথিবী থেকে বিদায় নিলে খালিকট! সঙ্গে নিয়ে যায়, আব খালিকটা লেগে থায়। চঢেটুকু 
প্বেখে যায় পরবর্তী কাপের বংশধরর। তাই দিয়েই তাকে বিচার করে| কেউ জীবনকালে বহু খ্যাতির 
অধিকারী হয়, কি অশ্বরালে গেলেই সে খ্যাতি সান হয়ে বাহ। আবার যতই দিল হাত কারও খতি ততই 
উজ্জল হয়ে ওঠে । অবনীন্দ্রনাথ সেই জাতের যান । তীর এসব খামধেয়ালি লেখার মধ্যে যে গভীর নর্থ 
লুকিয়ে আছে এতদিনে সাধারখের চোখে সেটি স্পষ্ট হরে উঠছে। তবে এ ধরণের লেখার লবখানি উপভোগ 
ধরতে হলে থে নুল্ছ্ মন চাই, তাই ব! কজনার আছে? 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শক 


ভার লেখা বইয়ের মধ্যে ‘পথে বিপথে" আর ‘মালোর ফুলকি' ছাড়া বাকি সব বই পড়ে ছোটরা আলন্দ 
পাবে। কেবল ও-দুখানি বইয়ের রস এধনও তার! সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে পারবে না। 

ছোটদের জন্ে এমন বই আর কেউ কখনো লেখে নি যে শেখাতে চেষ্টা করে না, শুধু যেখানে হার 
সঙ্গে করে নিতে মেতে পারে, সেই হল ছাতঙাহিতিক । তাদের মধো যাদের নিজের শৈশব শেষ হয়ে 
যায় নি, আসল শিশুসাহিত্যিক তারাই । বাংলা ভাষায় এমন দুজলারই নাম করা ধায়, একজন সুকুমার যা, 
অপরদ্ধন অবনীন্ত্রনাখ ঠাকুর । এ বড়দের গণ্তচরের জোর করে শিশুরাছো শিশু সেজে ঢুকে পড়াও নয়, 
এনিকের শধলাধ নিটিছে দাদামশায়ের স্বিতীয় শৈশবও নয়। এ লেখা অর্থহীন চড়াও নর, শুরুমশান্ধের প্রথম 
পাঠও নয়। সমস্ত শিশুশীবনের স্বখছুঃখ গালিরে এন লেখা তৈরি হয়; এযার-তার কর্ম নয়। 

কোথাও ্থাকামি নেই, ভীলোমান্থবি চং নেই ॥ কল্পনার জাতুকাঠি দিয়ে ছোহ! ঝরঝরে সহজে বোকা 
ঘা এমনি ভাষা । কিন্তু সেরকম ভাবা আর কেউ কখনো! বাবছার করে নি। তার একটু উদাহরণ দিই 

দ্ষীরের পুতুলে'র ধাদরকে নাবী দিবাদুী দিয়েছেন, বাঁদর দেখলে 

ছিতল! ছেলের রায়; সেঘানে কেবল ছেলে-খরে ছেলে, বাইরে ছেলে, ছলে স্থলে, পথে ঘাটে, গাঞেছ ভালে, সমু ঘালে, 
যেদিকে দেখে সেইদিকেই ছেলের পাল, যেয়োছ দল। কেট কালো, কেউ হন্দঃ, কেউ গালা ; কাছে। পানে নূপুর, কাকালে ছেলে, 
কারে! গলায় সোনার গান, সে এক নতুন দেশ, দের রাচ্য_সেশানে কেবল চুটোচুটি বেবল খেলাগুলো!; লেখানে পাঠশালা নেই, 
পাশালের ওর নেই, ভর ছাতে বেত নেই, শানে জাছে দিঘির কালো জল, তার বারে সবল, তেপান্তার মা, তারপর আদ- 
ফাঠালের বাগান, গাছে গাছে স্কাছকোল। টিরেপাখি, সমীর জলে গোলচোখ বোয়াল দাহ, কচুবনে দণার বাক - 

এমনি দেশে বাম করতেন অবনীজ্রনাথ ঠাকুর । লোকে বলত খামখেয়ালি, মাথার ঠিক নেই; মাখ। নিচু 
করে কিনব খু'জে বেড়ায়; গুড়ি তোলে, গাছের শুকনো ডাল নিয়ে বাসে; লেনব দিয়ে অদ্ভুত দেখতে 
ছস্তদানোগার মাহুব বানার। সতি কখ। বলতে কি, কবিতে আর ক্ষ্যাপাতে চুল-পরিনাণ তাত থাকে 
দুজনাই সাদা চোখে ঘা দেখেশোনে অন্ত লোক তা পানর না। প্রভেদ এই ঘে, কবির ক্ষমতা থাকে আস্ত 
লোককে দেখাবার শোনাবার, ক্ষ্যাপার রাজো কালো প্রবেশ নেই ॥ 

যতই বলি ততই বুঝি কতকগুলি কথার ছাল বুনে অবনীশ্রনাথকে ধরে দেওয়া ঘাঝ না, গার রচনা না 
পড়লে ছবি না দেখলে, লেখা নার আকা একসঙ্গে না নিলালে ভার সম্বন্ধে কোনো ধারণাই হয় না। 


‘আলোর ফুলকি' ও অবনীন্দ্রনাথের গদ্য 
অলোকরভ্রন দাশগুপ্ত 


আপাতদৃষ্টিতে অসংলগ্ন হলেও, চলারের Parliauঃeut ০ ৮০০5 ব'লে কাবারূপকপানি “মালোর 
ছুলফি'র প্রসঙ্গে ভাবাসঙ্গবাহী। সেখানেও পশুপাখির হাট ব'লে গেছে, হুবহু মানবিষ্চ সংবাগের উন্বাপে 
কখনো তিনটে ঈগল উচ্চকখনে মত, বধনে/-বা নানবদ্ছাগতিক বাসনা বা বহৈশ্রাগোর অবিকল সানুস্তে 
জলের পাখিদের মুখপাত্রী ছিসেবে রাদরহংসী নিলিপ্ত গলাদ্ব বলছে_ 

But she wol love bim, lat him Lake another 1 

এই আখ্যার্বিকার মো প্রতীকযোজনা ছাড়া চসার মার প্রায় লব-কিছুই একাধিক পূ্ন্রীর কাছ থেকে 
দ্বছাতে নিয়েছিলেন | লেই দুত্রে সিলাত্রো, দাস্যে এবং ক্লচিয়াসের কাছে তার কৃতজ্ঞ হবার কারণ অস্বীকার 
করবার উপান্ নেই! আর যেখানে নিদর্গলস্মীর চারপাশে পাধিা কাকলিরত, সেই জায়গায়, অবাং 
এবইয়ের সবচেস্গে স্মরণযোগ। অংশটিতে, ম্যালানাস ভ ইন্জুলিসের De Planclu 71/4700 বহইটিপ্র 
কাছে চদার অধমর্ণ। . 

‘আলোর ফুলকি'র দৃক্তপট অনেকটা ৮৪011৩01648 ৩6 ০%15-এহ মতই তি্যক্‌ প্রাণীদের নহৃন্যুযে 
চকল। ফেলব পশুপাখি অডিছ্রাত সাছিত্যে উপেক্ষিত, এবং ঈলপের উপকথা অথবা আপ কোনো- 
কোনো নীতিনিঙকির গল্পে লান্কনার তাচ্ছিলো সমাদৃত, এই বই ছুটিতে তার! উদ্ীপন-বিভাষের অবহেলিত 
এলাকা ছেড়ে আলগন-বিভাগের উদ্চাসনে উঠে এসেছে ।* ত! ছাড়া, এবং সেইটেই এই নিবদ্ধের 
হুচনান্ত্র, “দালোর ছুগকি'ও মৌল রচলা নয়্। এন্ম রন্তার উপরে নির্ভর ক'রে ফ্রোরেগ ইএটস 
হান্‌ The Story ০1 Chanticleer লিখেছিলেন । পে-হইটিই মবনীঞ্রনাখের “আলোর কুলকি'র 
ভিত্তিপট। চলার আমাদের মনে ফে-ছিজ্তাসার উদ্রেক করেন, লেটি হল, একজন ক্ষমতাধান্‌ লেখক কেন 
অনুযাদকর্ষে ব্যাপৃত হবার অতিরিক্ত রন স্বীকার করেন? অথবা প্রশ্রটকে আরে! একটু ঘুরিয়ে নিলে 
এ রকম দাড়ায়, এক্ষছন প্রথনশ্রেষীস্ব লেখক অহ্থবাদ করার সনে কি ভাবে চনত! নিধন করেন? 
বোধ করি হুছনের প্রব্নতার লান্তপা এর অন্ততন হেতু । উপরস্ত। কবিতার ভাধাস্বরীকত্ণ একটি কঠিন 


১. উপনিষাঘের হবিধিত ছুটি পাখি অথবা! বৈধ পদাৰলীতে তুলনাকলে গৃহীত দুর সনৃতি পাখি আৰ্থ উপলন্ধ বা মানৰীয় 
ভাবাবেগের অন্ধ সহাছক দাত্র। দাপট তো! বৈশস্পারন ব'লে গুকলাখিটিকে পর্ব বানিয়ে তার সু বিয়ে আমাদের 
রীতিষত সংন্বত আধাছন্দে নিবদ্ধ ্ৰোক শুনিয়েছেন (আই কানন্বরী, পৃ. ৮৯: অনুবাদ দ্রবোধেকুনাৰ ঠারুর)। দাবার 
লোকশ্রত বুমলের 0171179505- গাহুফকে পাখিতে পর্িপত করা বোৰ হয় একই অেতান় রল-কেনসাত। 
হনগোপাল মুখোপাধ্যায় ( 6০7 1455 1 চিত্গ্রীৰ, অনুবাদ : হারেশচনর বন্য্যোপ।ধ্যার ), জ্যাক লণ্ডন ( হোচাইট ফ্যা$। অনুবাদ : 
বির্মন্চশ্ গক্গোপাধ্যার ) ও হেদিওয়ের ( পুচ্হামে ত্যাও দি লী 'অসুবান : গীষততী লীলা গঙ্গায় ) বহ একটি সানৃশপ্র সংকেই 
টান! খেতে পারে। এঁদের প্রত্যেকের প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞ বিচিত্র ও প্রচুর, কিন্ত এপ) তিমজ্নেই একংদেশযশা।। মানুৰ এসব 
ক্ষেতে লন ধর্শক ও প্রতিহিংসাপরার। অভিচ্ঠাৰৰ ; অৰবতির উপরে মানুষের অভুরধিত্রায_- অক্তিত্তা-ভারাডুয এই তথ্যটি এদের 
রোমাক-সক্চারী রালাবলী পড়েও কিছুতেই হেন ডোল; বাচ্ছে সা) 


২৭ 


বিশ্বভারতী পত্রিক। কাতিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শক 


দায়িত্ব, কেননা মূলের ধ্বনিগত আবহমণ্ডল তার পথে সবচেছে ড় প্রলোভন এবং প্রতিবন্ধক । কিন্তু 
তৰু পে-আগ্ৰহ্য যুক্তি এ মানসিকতার সাধর্মো নিছিত। অবনীহ্বনাখের ক্ষেত্রে এই কথাটাকে 
আরো কিছু দূর প্রলারিত ক'রে নেওয়া সম্ভব । he Story of Chanticleer আলোর ফুলকির 
নতুন মাটিতে শুধু পুনর্জাত নয়, পুননবত্ধে উচ্ছল। তার একটি কারণ কথাশিলে নহ, শিল্পকথার মখো 
শুতে হবে। 'ভারতশিল্পের তড়ঙ্ষ' ঝ| 'বাগেশ্থরী শিক্প-প্রবস্তাবলী'তে অবনীন্রলাথ বহু বিদেশী শিল্প- 
সনালোচকের উক্তি সবিদ্রারে উদ্ব্বত করেছেন। সেই তথ্যটি এই কাহিনীর আলোচনাকালে দনে রেখে 
এ কথা বিনা দ্বিধায় বলা যাহ, তার রচনার একটি বিশেষ পর্বে, অন্ত কোনো গল্পগ্রন্থ বর্জন ক'রে এই বইটি বাছাই 
করার সদয় লেখকের এক যা একাধিক উদ্দেশ্য ছিল। প্রধানত, তার বাক্‌রীতিটির অন্তলগীন শিল্পানশৃ-ই সেই 
উদ্দেন্ত এবং এখানে তিনি উদ্দিষ্ট সেই আদর্শে উপনীত হয়ে গেছেন। শকুন্তলা (১৩*২) বা ক্ষীরের 
পুতুল (১৩:২) তিনি ্বীপ্রনাথের অনুরোধে লিখেছিলেন এবং সরল হুন্দর হষ্ৃত! ছাড়া অপর কোনো ব্যাপ্ত 
বিশেষত সেই বই দুটিতে অন্থুরিত। ররান্কাছিনী ( প্রথন খণ্ড, ১৯০৯) গ্রন্থে তার শববসমীন্শ বিশিষ্ট হয়ে 
উঠেছে। ভূতপত ব্রীর দেশ (১৯১), নালক (১৯১৯) বই দুখানিতে তারই উদ্বন বর্মিকাভঙ্গিতে বিচিত্রিত, 
বিচ্ছুরিত । পথে-বিপথে (১৯১৯) বরস্কপাঠ্য রচনা, এর মধ্যে নানাভাবে ভাষা সম্পর্কে তার দিশেধ ননন 
কাজ ক'রে গেছে। এই মননভঙ্গিনা মালোর দু'লকিতে এসে হুসমঞ্চস একটি সীর্মচূড় লার্থকতাদ্ধ পৌছেছে? 
“ছবির ভাষা! অনেকটা সার্বজনীন ভাবা'_- এই কথাটি অবনীন্রনাথের প্রধন প্রতিক্ন!। 'সাবদনীন'_ 
এই শব্দটির দিকে লক্ষ্য রেখেই যেন অবনীম্রনাথ ভাষার উৎস্সদ্ধান এভাবে করেছেন_+ভূমি্ ছয়! মাত্র 
মানুষ যে ‘মা’ শষ উচ্চারণ করেছে এবং বে চোখের ভারা ফিরিয়েছে বা যে ছাত বড়িছেছে মায়ের 
দিকে, তার থেকে কথিত, চিত্রিত ও ইঙ্গিতের ভাষার একই দিকে সবি হয়েছে বললে দুল ছবে 
না।"_ শিল্প ও ভাষা, বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী। বস্তুত, জন্মমহূর্তের এ তিন্রকন ভাষা কালক্রনে অনেকাংশে 
অিধাবিভাছিত ছয়ে গেছে এবং অবনীহ্ুনাথ যেন তিনটিকে আবার একাধারে সমাহত করতে চেয়েছেন। 
“চিত্র-ভাহ।' শব্দটি তিনি অত্যন্ত জোর দিগ্রে ব্যবহার করেছেন এবং তার ভান্ দিতে গিয়ে প্রাচীন মানুষের 
চিত্রনীতির প্রেরণান্থছটি আমাদের দেবিয়েছেল, “এ বেন মাহুয্রে সঙ্গে চারি দিকের যার! কথা কইল তাদেরই 
পরিচ্গ আগে লিখতে বদূলে! মানুহ; দলকে মাধ ছিপ্ঞাল! করুলে জল, তুমি কেমন ক'রে চল? জল স্রোতের 
রেখ। ও গতিভঙ্গি দিয়ে একে ইঙ্গিত ক'রে শব্দ ক'রে জানিয়ে দিলে-_ এমন করে ঢেউ খেলিয়ে একে বেঁকে 
চলি। হরিণ, তুনি কেদন করে দৌড়ে যাও ? হরিণ সেট। স্পষ্ট দেখিয়ে গেল । কিন্ত গাছকে পাখরকে 'শুধিবে 
মান্য পরিষ্কার সাড়া! পেলে ন।। গাছ, তুষি নড় কেন? এর উত্তর গাছ বর্দরধনি করে' দিলে_ এই এমনই 
নড়ি খেকে থেকে, আানিনে কেন! গাছের কধাই বোব| গেল ন ছবিতেও তার কপ ধরলে না মাগ্ঘ। 
পাহাড়, দাড়িয়ে কেন? আকাশ দিতে সাবের জিপ্রালায় প্রতিব্বনি ফিরে এল কেন!" ওঁ, বাগেশ্বরী শিয্প- 
প্রবন্ধাবলী ॥ বল৷ বাহুল্য, চিত্রভাষার প্রবর্তনা অবনীন্্রনাথকে তার দৃূরান্থধী সংকেতের শি নিঘ্বে অধিকার 
করেছে এবং তিনি মনে করেছেল এই ভাষার অহুষ্থতির ফলে মাছুয, নিদর্গ, পশুপাখি, জড় চেতন সর্বত্রই ছবির 
ভাষার মত একটি 10082 (640৫8 বা সার্জনিক ভাষার আভাল আসবে।* ত| হলে এই ভাবায় শব্দ 





২. নেৰমুনি খকৃদেষের মত্রোকি' ও . 8518934য রচনার ঘন আপাতবিবয নানান উৎস বকে অবনীতরনাশ তার উপপাদ্ধের 


‘আলোর দুলকি' ও অবনীন্দ্রনাথের গল্প 


ধ্বনির নিহর্ী নয, বরং তা অর্থবহ ধ্বনির অসুগত। ধ্বনি এখানে মূল সাধান এবং বিবৃতি দ্বিতী্ উপায় নাজ । 
Ech০.৮০rd বা ধন্থাকতি চিত্রোক্তির সঙ্গে ঘূক্ত হলে এডাযার কাঠামো পাওয়া বাবে : “পায়রা! ত্রেগে 
গলা ফ্ুলিধে বলে উঠল, ‘বোকো না, বোকে! না, মোটে লা, বোকো না।' ঠিক শই নয বেড়ার উপরে কুপ 
করে এসে কুঁকড়ো বললেন। পারা দেখলে মানিকের মুকুট আর সোনার বুফ-পাটায় সেজে দেন এফ বীর- 
পুরুষ এলে সামনে দাড়িয়েছেন। সন্ধ্যার মালো তার সকল গায়ে পলকে পলকে রানধহকেত স6 ধনে 
ঝিকমিক ঝিকমিক করছে, দৃষ্টি তার আকাশের দিকে [স্থির ৷ মিটি মধুর স্থরে তিনি ডাবলেন, “মা-লো। 
আ-লে|। আ-লো।” তারপর তীর বুকের মধ্যে থেকে বেন স্বর উঠল, ‘অতুল ফুউ-ল। আলোর ফুল" 
আলো, প্রাণের ফুলকি আলো, চোখের দৃষ্টি আলো, এলো ছুলের উপর দিয়ে, এসো পাতাধ্ব লতায ছুলে 
ঝিক্মিক। আলোতে কিক্‌নিক--দেখ! দিক, লব দেখা দিক, ডিতর্রে যাক তোনার প্রভা, বাইরে থাক 
তোমার আভা, একই আলো ঘিরে থাক্‌ শত দিকে শত ধারে, অনেক মালোর এক মালো, অনেক ছেলের 
এক মা? ‘বনের তলায় সোনার লিখা, সবুদ্জ ঘাসে সোনার চুমকি, আলোর ফুলফি অ-তুউ-ল মূল 
আলো" আলোর স্থলকি। প্রাণের স্রোতের উপরে ভাষা এখানে যেন আলোর মত নেচে চলোছে। 
ক্রোরেগ ইএট্‌স হান্‌ খেকে প্রাসঙ্গিক প্রাক্রপটি এর পাশে ব্বাধা যাক: "Not at ৭111 
Cried the little Pigeon indignantly; and then held himself very straight 
aud still, and gazed at the Cock, who had now alighted on the wall. To 
him, Chanticleer with bis trembling crest aud goldeu collar, seemed some 
magnificeut kuight of the summer. The evening suo shone ou his lovely 
Pluinage as le stood there motionless, his head raised ; hie seemed to 
uolice no 90৩, but sighed, and his throat sounded “co:..co-..” soft and tender. 
Theu he spoke in a kiud of ecstacy—O Sun ! O Light ! I love you 177০ cuter 
into each one, aud euter into every cottage; dividing yourself, you yet 
remain whole, like a mother's love! ৮ The Story of 00071601867 | ইএইল 
ছান্‌ যেখানে কৃতী ও দক্ষ, সেখানে অবনী্রনাথ বিশ্বযকর | নাসুযের লঘচরন আর পাখিদের ধ্বনিবিক্ছাপ 
ন্বরলস্থিতির (95501304০৫ ) মধাবতিতায় অভি একো বিবিত হয়েছে। '4) ideal lauguage 
would always express the somethivg by the same, and similar things by similar 
1৫০1৮" জেল্পার্সনের এই কথাটা এউপলক্ষ্যে আবার প্রদাণিত হল। স্বকুষার রায় 'নাবোল 
তাবোল” যেসব দোড়কলন শব্দ আর ধ্বসাকরি ছড়িয়ে গিয়েছেন, সেগুলি এই প্রেক্ষাপটে ডূলবার্র নয । 
পার্ধকা, সুকুমার রায় দেশজ শব্দের নিঃশর্ত প্রেমিক, আর অবনীস্নাথ যদিও “বাংলাদেশে অপ্রচলিত সংস্কৃত 
ভাষার? বিষোধী, তরু, প্রয়োদনবিশেষে দেশদ ও তংলম শব্দ একান্ত পাশাপাশি বিয়েও তিনি তার 
ভাব্ণভ্গির গড়নের বিশেষ ঠাট বজায় রেছেছেন॥ ভাষা সহ্বন্ধে তার এই নমনীরতার উদাহরণ ঘমাপাতত 





তিতির করেছেন । আতর সুগের চিত্র বা বহার জাকা ছবির সংকেত-পরিছি এতবুর দাঁড়িয়ে নেচার কণ! লেণ্ার্ণোর অত 
অনিত্রতিজতাও জাঁহেন নি | লেওনার্দো সেবাদে বিশু, রেখা ব! বহিরাক্তনিক সহন্তার যো চোখ ক্রেখছেন। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাঠিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শব 


আলোর ফ্লকির লবীপকালীন রচনা পথে-বিপখে থেকে উপস্থাপিত ছল : “ঘণ্টার পর ঘণ্ট। নীলের এই 
ছুই যবনিকার চিতয় চলেছি। দক্ষিণে বানে কিছুই দেখছি না; কেবল সন্মুধ থেকে একটায় পর একটা 
বন্ঝনার ধান্ধা আসছে, জার মাঝে যাবে হঠাহ এক-একটা গাছের ঝাপসা সৃতি চোখের উপরে এসে আঘাত 
করেই সরে যাচ্ছে ।"-_ “নিক্ষনণ', গিরিশিখরে, পখে-বিপথে । 

চিত্রডাষ! এবং কানিভাব! এধানে সমীকৃত। আহুদ্তপ্য খুজতে গিয়ে অলাবধান পাঠকের একবার 
রবীন্জনাথকে মনে পড়তে পারে : “রাস্তার কাদা, পত্রহীন গাছগুলো ্যন্ধভাবে দাড়িযে দাড়িয়ে ভিদ্ছছে, কাচের 
জানলার উপর টিপ টিপ করে জল ছিটিয়ে পড়ছে। আনাদের দেশে শুরে স্তরে মেঘ করে; এখানে আকাশ 
সমতল, মনে হয় না যে মেঘ করেছে, মনে হয় কোনো কারণে আকাশের রংটা খুলিয়ে গিদ্বেছে, সমস্তটা 
ছড়িয়ে স্থাবর জন্কমের একটা অবসন্ন দুখ।”__ ঘুরোপ-প্রবাসীর পত্র । কিন্তু পরক্ষণেই তার দানৃষ্-ন্ধান 
বার্থ ছবে। আবার, বিবেকানন্দ ও চার-ইয়াযী কথা'র বীরবলকে মনে রেখে সচেতন পাঠক অবনীস্রনাথের 
এতিহালিক অথচ হ্বত্থ ভুমিকা অহুডব করতে পারেন? 

এই তখাটি মনে রাখলে বোধ হয় অযৌক্তিক হবে না, ১৩২৬ সনের বৈশাখ মাস থেকে আগ্রহাগণ পযন্ত 
আলোর ক্কুলকি ধারাবাছিকভাবে ভারতী পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল । ঠিক একই সময় তার ‘বাংলার ত্রত! 
(১৯১৯) গ্রস্থাকারে প্রকাশিত । এই যোগাযোগের তাৎপর্ধ লক্ষ্য করবার মত। বাংলার ব্রত বইটিতে 
আমাদের ব্রতের লোকায়ত মস্থগুলি অবনীন্দ্রনাথ সরে ধ'রে রেখেছেন? 'আল্পনার নকৃপা় যেমন বাংলা 
দেশের পুরবাসিনীদের দীবনধনী শিল্লৈষপা (৭1-7101. ), তেমনি ব্রতকখনের মধোও তাদের প্রাগছন্দ 
ধরা পাড়ে গেছে) এই ঘরোহ্র। মনতগুলির মধো জ্রুতগ প্রবাহের কম্পন যেভাবে অন্তঃদলিল হয়ে আছে, 
তার প্রাপনযৃত! সর্বকালের কবি বা কধককেই গভীরভাবে প্রলোভিত করতে পারে। এক সময় গোবিন্দদাগ 
থা জ্ঞানদানের দত ক্রপদী চেতনার স্থসস্প॥্র কবিও বাংলাদেশের অঙ্গনের প্রচলিত বুলি (idiom ) 
ভ্র্জবুলির ক্লাসিক ডাবাবস্ধের সঙ্গে যোগ করেছেন। তাতে নিঃসন্দেহে ভাষ| ম্রোতোবহ! ও আবেদনদ্ন্ধ 
হয়েছে। 'শধ্ঘমালার গল্পের কথাবস্তর মালোচনা করতে গিরে দীনেশচন্্র সেন দু'শোর চেয়েও বেশি মেয়েলি 
ছড়ার নজির দিয়েছেন । প্রলঙ্গের প্রয়োজনে কয়েকটি অপন্জপ উদাহরণ এখানে অন্থগ্থাত হল_- 

১, সেই কপালে সেই টিপ । সাধুর ভিটায় সোনার দীপ ॥ 

২. গছিন জলে নিরাস কাটে । কালীসাগর ফেটে উঠে 

৩. দহের দলে ঢেউ খেলে কিলা খেলে । কৰল পাতের জল ছেলে কিন! ছেলে । 
৪. বেলা পড়ে বেলা উদ্দায়। গাছের পাতা! নর্যারিা শুকায় 1* 

'শধমালার গল্পের গন্যচাগে ছড়ার মিশ্রণ এই পর্যায়ে দীনেশচন্দ্র লক্ষা করেছেন“. “পাঠক ঘাহা 
গন্বের মতন পড়িয়া ঘাইবেন, তাহায় অনেকাংশই কওকগুলি নেবেলি ছড়ার সম । পাঠক পড়িবার 
সমন সেগুলি যে কবিতার বংশ তাহ! একেবারেই মনে করিবেন ন!। কিন্তু তলাইয়া দেখিলেই এই 
সকল ছড়া ধরা পড়িবে।* ছড়ার এই বাকাবরনরীতি অবনীজ্রনাথ আলোর ছুলকিতেই সর্বপ্রথম 
প্রচুরভাবে প্রয়োগ করেছেন: “: -পের সেই পেঁটরার কাছে মুখ নিয়ে বললে, 'শুনছ গিলি, তোমার 


৩ বমচাধ। ও লাহিতা, আৰে সবর, পু «১-০২ আইব্য 


‘আলোর ফুলকি' ও অবনীন্দ্রনাথের গস্ত ১৬৫ 


কুকড়োর এধন খুব বাড়-বাড়ন্ত' বলতেই পেঁটরার ডালা খুলে বুড়ি দূরগি হেছালিতে ভ্ববাব দিলে, ‘পুরোনে। 
চাল ভাতে বাড়ে গো ভাতে বাড়ে" স্ববাব দিছেই ঝুড়ি পেঁটরার যখো দুড়িবড়ি দিযে লুকিদ্ধে পড়ল” 

দক্ষিণারঞ্ন হিআ মদুননার ও অবনীহ্ুনাখ ঠাকুর দুজনেই দেশী ঘরানার এই সস্তাবনা চরিতার্থ করেছেন। 
এর ফলে গগ্মের তটে যে-ঢেউ লাগে, তারই সাহাদ্যে তারা গস্চ ও কবিতার ক্রপগত দূতত্ব অতিক্রম ক'রে 
গেছেল। গগ্য ও ছড়ার একাঙ্গ সঙ্গিবেশ ব! এই ধরণের চন্পৃ-রীতি তাদের বেশির ভাগ লেখারই বৈশিষ্টা । 
এবং যেখানে বহিরঙ্গে এই সাহচর্য নেই, সেখালে ছড়ার ছন্দ অন্তনিলের সুযোগ নিয়ে গণ্মের চিতাত্রে 
ঢুকে গেছে: 

১. “ফুলবনের কাছে পিক রাছপুজ। দেখেন, ফুলের বনে সোনার খাট, সোনার খাটের ছীাহ ডট, 
হীরার ওাটে ফুলের দাল! দোলান রছ্ঘাছে, লেই নালার নীচে, হীরার নালে সোনার পল্ম, নোনার পাল্পে 
এফ পরমা স্থন্দযী রাজকন্যা বিভোরে ঘূনাইতেছেন।' দুস্থ পুরী, ঠাকুরমা'র সুলি। 

২, 'বর্ধাকালের কার্জপমাখা পিছল রাত। নিখুত রাত। কালোর পরে একটি খুঁত তারার টিপ। 
ভ্ংকরী লিসঈধিনী, বিরূপ! ঘোর, ছাত্তার মারা, থাকুন, তিনি রাধুন। নিশাচর নিশাচনী, রক্ষপাত করি, 
আচম্বিতে নিম রাতে, ছুপুর যাতে, নষ্টচ্ ভরষ্ট তারা, ডিতর-বার অদ্ধকার-রাত সাহা প্রাত। নিস্থ্ম 
দুপুর, নিষু'২ দৃপুত্র, 'মক্ষুর রাত) -_মালোর ফ্ুলকি। 

মনে হবে, ত্বাটোসাটো ছন্দে বাধা রহস্তবহ দুটি কবিতা রুল ক'রে ফম্পোিটার যেন গ্চে সাছ্ছিপ্নে 
ফেলেছেন। দক্ষিণারঞনের বেলায্ব যেন ছুয়েকটা শব্দ হঠাং বাইরে থেকে এসে এফটুখানি ঘানগ। জবরদপল 
করেছে, নইলে দুটিই থে চন্দোবন্ধ কবিতা, বীতিনভ পর্ব বিভাগ ফ'রে লেট দেসানো যাদ্। এইভাবে 
গক্মলহোদর! ব্রন ছন্দকে দক্ষিণারঞ্জন এবং অবনীঙ্গনাথ মাবার গৃস্তের কাছে কিপ্রিরে দিয়েছেন।* 

জঅবনীন্নাথের কোনো এক পর্যায়ের গচছন্ সম্পর্কে রবীন্নাথ অভিযোগ করেছিলেন, ‘ডাধাবাহলোর 
জন্ত পরিমাণ যক্ষা’ হননি ব'লে গগ্কবিতার নিরীক্ষার অবনীস্ত্রনাথ সকল হতে পারেন নি। এই 
অভিযোগের লক্ষাস্থল দবনীস্তনাখ যে কখনোই হতে পারেন না, এ কথ| বলছি লা। কিন্তু কি 
সমগ্রত অবশীভ্রনাথ সশ্বদ্ধে প্রোজ। কি না, ভেবে দেখা দরকার । ভর সর্বছন-বিদিত ফথকন্বভাব এই 
অভ্যোগের দ্বাছিত্ব বহন করছে। কথক মাত্রেই কথ! বোনেন, যী 'অপেক্ষ। বিস্তার, সাংবাদিক 
পরিমিতির চেষ্ছে পল্পবিত স্বতি-বিস্ানেই তার স্বাভাবিক বাগ্রতা। কিন্তু 'ঘরোঘ।' বা ‘ছোড়াগাকোর 
ধারে", ছুটি জীবনস্বতিবৃততই ঘখন সমাপ্তির দূখে, তখন বক্তা চুপ করেছেন, আত্মগুত কবি ব! স্বগত-কথক জেগে 
উঠেছেন। মিতবাক্‌ এই সব অংশে গম্বকবিতা তার নিপুণ সংহতি প্রদর্শন করেছে বললে তথা-রঙ্ন কর! 
হবে না! রবীন্দ্রনাথের দিক থেকেও সমন্াটিকে দেখ! যেতে পারে। ‘লিপিকা'র রচনাগুলি-সম্পর্কে কবির 
“ভীক্ষতা'র কারণ ছনতো একদিকে সীতি-আতুরতার (108515যা, ) প্রতি আকর্ষণ এবং অন্তৰিকে অনাবি্ট, 
চ িচিঘ পরিকার ১৩ লালের আবণ, আছিন ও কার্ডিক সংখা অবনীক্ষনাশের পছন্দ হলে নির্দেশিত পাহাড়ি! 
পর্যায়ের হেতিনটি করিত! বেরিয়েছিল, সে লব স্থজেও শেকে-খেকে স্বাবৃতবনী স্বাসাঘাত অত্যন্ত “প্ী। অ্রদম কৰিত1 খেকে 
land a রাত খাকতে পায় কি পারের পরশ 


তায শিশিয়ে মাপ নিকৰ পাঘান + 
বরয-শল নতুন দগী- লে লড়ে, উল্‌সে চলে 


১৬৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শক 


নিছক গদ্যের দাবি । গগ্যকবিত।' ব'লে চিহ্নিত গার কবিভাবলীর কোথাও কি সেই মোটানা দেখা! যায় নি? 
গন্ভকবিতা একাধিকবার তার হাতে গীতি-কবিতাত্ দিকে স্কু কেছে* এবং গম্চগীতি বললে সেই কবিতাগুলির 
কুল পরিচয় দেওয়! হবে না! রবীন্ুনাথ অবশ্য গন্য কবিতায় এই গীতিনঘ্বতা নিয়ে ঈষৎ অস্বস্থি অনুভব 
করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত এই রকৰ কবিতা যেন কাঠখোদাই বা ভাস্তধ্ধমিতার ফলশ্ৰুতি আনবার দিকে 
তার আগ্রহ নিবন্ধ হয়েছিল_ 
ক্ষার উজ্জল দেহ, 
দেবশিল্পী কুঁদে বার করেছে 
বিদ্বাতের বাটালি দিয়ে । শেষ সপ্রক, ৩৩ 
অথচ গন্ভকাবো এই দৃঢ়তা ছাড়াও আরেকটি দিক আছে, সে ছল ভ্রুতির দিক 
দেখেছি কালো চোখের পত্রেধায় 


জলের ডাল; 
দেখেছি কম্পিত মধরে নিবীলিত বাণীর 
বেদনা * শেষ সপ্তক, ৪৩ 


স্থবিতি-চেতনায় সাংকেতিক এই ভাষার নির্ভার লালিতা অবনীন্তনাখ অনেকবার স্পর্শ করেছেন : 

১, 'িদানন্দ তিনি বরফের উপর দিয়ে কুষাশার ভিতর দিয়ে আনন্দে চলেছেন, নির্চাযে চলেছেন, 
সবাইকে অভ দিয়ে, আনন্দ বিলিয়ে। মহাভয তীর পায়ের কাছে কীপছে একটুখানি ছাদ্বায মতে! ! 
মায়াছাল ছিড়ে পড়েছে তার পায়ের ডলায_ বেন খণ্তথণ্ড মেঘ !'--নালক। 

২. পখুলুক খুলুক", দূরে ঝাপস। পাহাড় কুরাশার চাদর খুলে ঘেন কাছে এসে দাড়াল । দূরের কাছের 
সহ জিনিল পরিষ্কার হয়ে উঠছে, অন্ধকার থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছে নতুন করে আলোছার! 
দিয়ে৷ গড়া একট্করে। পৃথিবী "আলোর ছুলকি। 

৩. “এমনি জামগার-জা্ধগার ডিরিয়ে-জিরিয়ে চলতে চলতে সন্ধা হয়ে এল, নিচের অন্ধকার পাহাড়ের 
চুড়োর দিকে আন্ডে-দান্ডে উঠতে আরম্ত করলে, মনে হচ্ছে কে যেন বেগুনী ক্লে ঘেরাটোপ দিয়ে একটার 
পর একটা! পর্বত ছুড়ে রাখছে, দেখতে-দেখতে আকাশ কালো হরে গেল, তারি মাঝে গোলাপী এক-টুকরে। 
ধোহার মতো দূরের পাহাড়ের চূড়ে। রাত্রের রণের সঙ্গে ক্রমে মিলিয়ে গেল ।'--বুড়ো আংলা। 

৪. “চাদের আলো পাতার ছা ওর! মাড়িয়ে মালি চলে গেলেন নিজের ঘরে! যেন শ্বেতপাথরের 
পুতুল বাগান ঘুরে ঘুরে মিলিয়ে গেল চোখের আড়ালে । মাসির ঘরের আহস্ম চেনা কতদিনের ঘড়ি 
স্থর পাঠালে, যেন একটি ছোট্ট বেয়ে সোনার মন্দিযাতে থা দিয়ে দিছে খানল।'_মাসি। 

খাড়াকির খাত! (১৯২১) আলোর স্থলকির পরবর্তী রচনা! । তার অধিকাংশ বইয়ের নত, ভূতপত্রীর দেশ বা 
খাতাফির খাতার রূপকথার রাজা আর নাহবের জগৎ কাছাকাছি এসে পড়েছে এবং গর বিশেষ ভাবারীতি 
একরের যোজক। তৈলোকানাখের 'কন্াবতী” অহ্যঙ্গে পাঠকের কাছে আসে। কিন্তু ভাষার এই 
ছন্দোনয গলাফল্য সম্ভবত কঙ্কাবতীতে নেই। মারুতির পুঁথি বা ওইরকন আর-কর়েকটি যাত্রার ধরণে 


৪ পযপুট ৫, ১০; শেষ সন্তক ১.২৯- অন্তত এই কয়েকটি কবিতার উল্লেখ রইল । 


‘আলোর ফুলকি' ও অবনীন্দ্রনাণের গন্ভ 


লেখ! রচনার অবনীন্গনাথ নিজেও তার ভাষার বাধুনি মানতে পারেন লি। অথচ সত্তর পৃষ্ঠার খাতাক্ষির 
খাতার যে স্বাজ্ছন্দা, বুড়ে। আংলার এফ শে উননহ্বই পাতা ছুড়ে ধে-স্বপ্রচিত্রণ, তার লার্খকতার মূলে 
অবনীজ্নাথের শ্বরচিত এ বাক্‌-নীতি। এই ভাষার পু দি নামের ছবির নকশা ময় বাংলা দেশের 
প্রাঙ্ণ। হৃতাবোকির সঙ্গে পরিকয়না, তৎগন-বিদেষর সঙ্গে দেট-তচছবের নীরদ্ধ নৈত্রীতেই এই বরের অযুর 
ও বিকাশ। 'পাগলামির কাক্ছশি্-_ বিয়োধাভাসে ভাশ্বর এই উক্রিতে রবীঙ্রনাধথ বোস হয় মবনীস্্নাথের 
স্বপবদ্ধের এই চল শক্তির কথাই উদ্ঘাটন করেছেন! আজ এই কারশিল্পের কোনো স্তর ধারারপ্ষী নেই 1 এর 
একটি কারণ হরতো এই ঝে, বীরবলের মত তিনি প্রধানত বক্রোক্রিত্রীবিত অথচ বন্ধুজনতৃত লানাদিক প্রতিঠান 
লন, বরং তার শরির নানার€! বৈচিদ্রা তাকে ম)৷॥এ পরিণত করেছে। এক দিকে তার স্বভাবের বনুমু্ী 
নমতা, অন্ত দিকে একাম্ম মাপন শিলস্বগ্(__ এই বৈধনো তিনি দীপামান ॥ বলতে বাধ! নেই যে, ভাষার 
ব্যাপারে ব্রবীন্্নাথ তাকে উদ্বোধিত ফরলেও প্রভাবিত করেন নি। নইলে হয়তো তার রচনা বলেম্রনাধের 
মত ব্যাপক অথে রবীন্ছনাখের মন্তর্ত থেকেই আরেকভাবে মৃল্যারিত হত 1৯ 

ধ্ৰাগেশ্বরী শিক্প-প্রবন্ধাবলী' ১৯২১ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত বন্তুতাকারে কলকাতা বিশ্ববিস্ালয়ে প্রত 
হয়েছে! এই সনবের মধ্যে একই বিশ্ববিস্তালয়ে রবীন্রনাখ সাছিত্যপন | ও লৌন্দতর নিয়ে যে কখ| বলেছেন 
তার সঙ্গে অবনীজ্রনাথের সিদ্ধান্তের লাদৃন্ মাছে | দুজনের লৌন্দর্ঘবীপণ! ভাব ও পের নিছ-নিজ সেতু বেয়ে 
একটি অভিন্ন সমাধানের সৈকতে এসে দাড়িয়েছে 

১. মাস্থধ তাই মধুর করেই বললে ‘আমার হৃদয়ের তারে তোৰার নিমন্থণ বাদ্রল। রূপে বাল, 
ভাবনায় বাছল, কর্মে বাঞ্চল, ছে চির হন্দর, আমি স্বীকার করে নিলেন । আনিও তেমনি স্থন্দহ করে তোনাগ 
চিঠি পাঠাব, যেমন করে তুমি পাঠালে 1. নটি, ১৩৩*। সাহিত্যের পথে, যবীস্ত্রনাথ। 

২. শি যা, স্বষ্টিকর্ডার কাছে কাট হয়ে বসে রইলো না, এইখানেই সে্রোশিমীর গুণপনা-_ মহাশিলপের 
মহিমা প্রকাশ পেলে...পাতায ঘরে এতটুকু পাখি, সকাল-সন্ধ্যা আলোর দিকে চেয়ে সেও বয়ে আলো! পেলেন 
তোমার, স্থর নাও আমার-_ নতুল নতুন আলোর ছুলকি দিকে-দিকে সকলে ধুগ-ধুগাস্ত্ আগে থেকে এই কথা 
বলে চনো,__ তার পর একদিন মাস এল।'-_ শিল্পের অধিকার, চৈত্র ১৩২৮) বাগেশ্বরী শিক্প-প্রবন্ধাবলী। 

শিল্পীলৱার এই সাড়া দেওয়ার কথা, “আলোর ফুলকি'র নাকের সংলাপে এর মাগেই প্রকাশিত হয়ে 
গেছে: “এই আগংুদ্ধ সবার কাদা আলোর প্রার্থনা এক হবে যখন দানার কাছে আসে তখন আমি মার 
ছোটো পাখিটি থাকি নে, বুক আনার বেড়ে ঘা, সেখানে প্রকাণ্ড আলোর বাছনা। বাছছে শুনি, মানার 
ছুই পার ঝাপিয়ে তার পর আনার গান ফোটে, ‘আ-লো-র দুল’ । মার তাই শুনে পুবের মাকাশ 
গোলাপী ফুঁড়িতে ভরে উঠতে থাকে, কাকসদ্ধ্যার কা কা! শব্দ দিয়ে রাত্রি আমার গানের স্থর চেপে দিতে 
চাদ, কিন্তু আদি গেয়ে চলি, আকাশে কাগডিনে রং লাগে তবু মানি গেয়ে চলি আলোর ফুল, তার পর ছঠাং 
চমকে দেখি আমার বুক হুরের রঙে রাঙা হযে গেছে মার আকাশে আলোর নব! ফুপটি ছুটিয়ে তুলেছি 
আমি পাহাড়তলির কুঁকড়ো।" 





* ববেরনাধের আনম একষেতে বিলীন) 


তারতশিলে নবযুগের তূষিকায় অবনীন্দ্রনাথ 
শ্রীন্দলাল বস্তু 
ক্রতিলিধন : শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল 


আধুনিক ভারতশিল্পের রেনেসী প্রধদ আরম্ভ করেন অবনীবাবু। আরভ করলেন বঙ্গভঙ্গের সমঘে। তিনি 
বলতেন, আর্য কারণটা অবস্ত বঙ্গভঙ্গ নঘ। যাই হোক, অবনীবাবু বিদেশীপনাঞ্চে দেখতেন বিধনছর়ে। 
বঙ্ষড্ব-মান্ডোলনের সময়ে সকলের মন জাতী ভাবনায় ভরে আছে । সেই শুভক্ষণেই নবছন্ম হল, একালের 
ভারতফলালক্্ীর ৷ 

সেই সময়ে অবনীবাবু ছ্বারকানাথ ঠাকুরের একজন মেমসাহেব বন্ধুর কাছ থেকে তার একটা আলবাম 
পেলেন, তাতে ছিল ঘৃষ্টের জীবনের নকশা-চিন্রাবলী ॥ একই সময়ে তার এক আত্মীর! দেশী ছবির একটি 
আ্যালবাম পাঠালেন ঠাকে__ সেটা ছিল পাটনা দ্ুলের নকশ!-করা। 

এ ছুটো পেয়ে তিনি লেগে গেলেন দেশী পদ্ধতিতে কৃষ্ণের জীবনচিত্র আকতে। লেসব মূল্যবান ছবির 
অনিকাংশ বর্তমানে রবীহুডারতীর সংগ্রহে আছে। লে সময়ের অঙ্থভূতির কথ! বলতেন তিনি, 'য়োছই আরম্ভ 
ফরতুন ছবি । রাত্রে স্বপনের নতো দেখে রাধতুন। আর সকালে একে শেখ করতুষ।' দেইসব ছবির 
সঙ্গে, পরিচয়ে, বৈষ্ণব পদাবলীর় পদাংশ ছুড়ে জুড়ে ছিতেন। পরিচয়ের বাংল! হরফ লেখা হত__ পাণিযান 
কায়দায় । 

অবনীবানু বৃদ্ধচরিতের উপর অনেক ছবি এঁকেছিলেন। বুদ্ধ স্থজাতা, ব্নুকুট_ এসব আঁকলেন 
ধ্রতুণংহার খেকেও ছবি করলেন পাঁচ-ছ খানা । প্রবাসীতে ছাপা হয়েছে অনেক ছবি। 

এই পবৰে এনে গেলেন জাপানী শি্ীরা। ওকাকুরার লোক সব আনতে লাগলেন। হিদীদা, 
চাইকান এলেন। ফলে, অবনীবাবূরও স্টাইল বিচু বদলে গেল। জাপানী পঙ্চতিতে বেঘদূতের ছবি 
আবাকলেন অবনীবাবু। বকের পাতি, গন্ধর্ধের আকাশপথে গমদ-_ এই রঞ্ষম পীচছ খান] ছবি আকা 
ছল ওঁর, নূতন স্টাইলে । তবে একটা কথা! জোর দিরে বলি, বনে রেখো, অবনীবাবু, আ.পানী স্টাইলে ছবি 
ডাকলেন বটে, কিন্তু তার পদ্ধতিতে ওদের পদ্ধতি মিশিগরে দিলেন। ফলে, ভারতশিলপের ধারা খানিক 
প্রসারিত হরে গেল। 

অবনীবারূর হাতে ক্রমশঃ এই পদ্ধতিরও বহল ছতে লাগল । স্বদেশী হুগে অবনীবাবু বঙ্গমাতার ছবি 
আ্বাবলেন! বঙ্ষঘাতায ছবি আকা হয়েছিল ওাশে। সেই বছর টাইফান চলে গেলেন ছবপানে। আমি 
তখন গেছি আর্ট স্থলে । তখনও দেখা হয় নি আসার, অবনীবাবুর সঙ্গে । আমি ধখন আট স্কুলে ডি ছুই, 
অবনীবাৰু তখন বঙ্গমাতার ছবি ফিনিশ করেছেন! কিন্তু সে ছবিখানা দৃ-টুকরো হয়ে গেছে।__ সধ্যিধানের 
ভাছে ক্র্যাক হয়েছে। জাপানী পদ্ধতি মার তার অন্ঙ্ৃত আগের পজ্ধতি মিলিয়ে অবনীবাবু বঙ্গমাতা ছবি 
করেছিলেন। 

এই পদ্ধতি তিনি অ্সরণ করেন ওমর খৈয়মের চিত্রাবলীতেও। সে অস্ত এক স্টাইল । 

লব সময়েই একট। ক্রাগ্ল্‌ দেখেছি তীর মনে; এবং বার বার তা অতিক্রম করতে হয়েছে াকে। 





শিল্পী ইমুকুলচনর দে 


ভারতশিল্পে নবযুগের ভূমিকায় অবনীন্দ্রনাথ ১৬১ 


একঘেরেমি তিনি বরদাস্ত করতে পাঁরতেন না কিছুতেই । বিশেষ ক'রে, তার 'নাগেকার আঁকা বিলেতী 
স্টাইল ঘখন এসে পড়ত, সেট! অতিক্রম করতে গিয়ে, তিনি নানা পদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
করতে লাগলেন। 

অবনীবার্‌, আগে বিলাতী স্টাইলে ছবি জ্বাকতে শিখেছিলেন। প্যাস্টেল, ওয়াটার কলার, অয়েল 
পেন্টিং_ এই সবে তার হাত পেকেছিল। লেই সঙ্গে নিশল তার নিজের স্টাইল। আপানী স্টাইল, তিব্বতী 
স্টাইল, পাশিয়ান স্টাইল এইসব । সব বিলেছিল-_ অস্তূত রকনে তার তুলিতে । 

মাঝে মাঝে ওলোট-পালটও হয়ে যেত। এই যেমন, প্রথম আনম্ত করলেন উনি, দেশী পদ্ছতিতে 
আঁকতে । অথচ কম ক'রে পীঁচ-ছ খান। ছবিতে অয়েল পেন্টিং পাস্টেল ইত্যাদি স্টাইলের মাৰল এসে 
গেল। তার এক-একটা সিরিজের ছবিতে দেখা যায়, নানা ভাবের নিশ্রণ। 

যাই হোক, বিলিতী চীনে জাপানী মোগল-_ এইসব পদ্ধতি নিয়ে ছল ভারতশিল্পের রেনেসার চেহারা ॥ 

আমরা দুদ্ধ হলুম ; কিন্তু অযনীবাবুর স্টাইল নিতে পারলুদ না। 

আমাদের বৌক ছল, অদ্তস্তার ছিকে। কাঙ্বড়া, রা্রপুত_ এইসবও করতে লাগলুম। 

আমাদের ছবি মাপানে গেল এগৃজিবিশনে । ওরা ওঁলব ছবি দেখে খুব লিঙ্গে করলে। জার্মানীতে 
গেল। ওরাও আমাদের ছবির নিন্দে করলে । দার্মানন্া৷ বললে, ছবি ভালো, তবে হাত বড় উইক) ছার 
মোগল বা রাছপুতের মতো রঙেরও জেলা নাই। বিলিতী রং দিয়ে আকার দগ্ষণ ন্যাজ্নেছে। 

এলব শুনে, তখন আমাদের সোসাইটির উডরফ, ব্রা, প্রমুখ সদস্যও বললেন, দিস পক্থতিতে আকা 
শুক করো। দিন৷ ছবি সব আমাদের গ্যালারীতে টা্িয়ে দেওয়া হুল। নোগল কাঙ্গড়ার ছবিও টাঙানো 
হল। আমর! কিছু কিছু কপিও করেছিলুম ) 

বিচিত্রা কাম্পো আরাই জাপানী পদ্ধতিতে আমাদের শেখাতে আযম্ত করলেন-_ সে কালি-ডুলির 
ফা দেশী পদ্ধতিতে ঈশ্বরী প্রসাদ শেখাতে লাগলেন আর্ট স্থলে। 

বিদেশে এই কম বির্প সমালোচনার ফলে, আমরা আমানের পুরাতন পদ্ধতিতে ফিরে গেলুম ॥ এইভাবে 
আমরা সব পুরাতন পজ্ধতি শিখতে লাগলূম। তখন আমাদের প্রতিজ্ঞা হুল, বিদেশী ছবির অহুকয়ণ করব না) 
মল থেকে বেড়ে ফেলব সেসব । 

পুর্বাতল-পরম্পরার সঙ্গে পরিচয্ন ন! থাকা, নিজস্ব ধারায় আমাদের ছবি হতে লাগল। তবে 
আমাদের এতিহের ধার! ধুয়ে পেতেও খুব একটা বেগ পেতে ছয় নি। আমি আব্স্ত করলুয, আমানের 
পৌরাণিক ধারা ছবি থাকতে! অবনীবাবূ করতেন নানা পুরাণ সংস্কৃতকাব্য আর ইসলামি কাছিনী- 
কেচ্ছা! থেকে রাজ্বা-বাদশাদের ছবি এসব উনি করতেন অতি অস্কৃতভাবে। লেটা আমরা পারি নি। 

অবনীবাব্‌ বলতেন, ‘তোমরা! পারবে না এসব ছবি করতে এই রফম মোগ্লাই কায়ৰাহ ছবি তোমাদের 
হবে না। আমাদের বংশের মধ্যে পিরিলী ধারাদ্ব আছে এই কারদা +- তোমার! করো স্রেফ দেশ ছবি ৷ 

অবনীবাবু নানা বিচিত্র বির আত্মসাৎ করেছিলেন । আমরা তা পারি নি? কিন্তু আমর! ঘা! পেলুম, সে 
ছল - নিজ ধারার বৈশিষ্ট্য । আষার ধারা অবলীবাবুর মতো হুল ন!; সে ধারা নোগল পদ্ধতিও নন 
পাশিযান পক্চতিও নয়।_- অনন্ত, রাজপূত আর দেশী পদ্ধতি মিলিয়ে এ হল আমার নিজস্ব ধারাঁ_ আমার 
শুরু অবনীবাবূর খেকে আলাদা । 


১১ 
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আয় বং খুঁজেছি সব সমৰ } মোগলদের মতো ত্রাইট রং করা যায় কি ক'রে, সে চিন্তা আছে বরাবর । 
কালি দিয়ে করেছি লাইনের ছবি, চীনেদের নতো ॥ এটা করতে গিয়ে, চীনে আর পানিছান কালি-তুলির 
কাজে হাত শক্ত ফরতে হয়েছে । আর কর! ছল-_ ইত্তহান স্কাল্প চারের আদর্শে অলংকরপের ছবি। 

হাই ছোক্‌, ওরুর কথ! বলতে গিয়ে নিজের কথাও এলে ঘাচ্ছে। আম নার থাক্‌। গুরু আমার 
গৌরবিত-_ চার কাল ধরেই ॥ 0 


সজল 


রবীন্দ্রনাথ ও আর্ট 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


প্রিয় সম্পাদক, 

জু ফাীন্তনাথ বহু আধুনিক ভারতীন্ব শিল্পকলা নানে বে প্রবন্ধ ‘শাস্তিনিকেতনে'হ গত চৈহ সংখ্যা 
প্রকাশ করেছেন সেটা পড়ে দু-চার জায়গার আবার ঠেকলো। 

ফগীবাবু বলছেন__ প্রথমে ফলিকাতার লরফারি আর্ট স্কুলের 'মধ্যক্ষ হ্যাতেল সাছেষ এ বিহয়ে আন্দোলন 
শুরু ফরলেন। হ্যানেল সাহেবকে মামি গরুতুলা মনে করি, কিন্ত ব্যাপারটার আন্দোলন তিনি শুরু করেন 
না বলতে আনি একটুও ইতপ্তত করব না, কেননা আহি জানি কোথা থেকে কি হল। 

হেল সাহেব কলিকাতা আর স্কুলে আলার পূর্বের কথ হচ্ছে তিনি মান্দাজে ্াট ুলটাফে দেশী শিল্প- 
শিক্ষার উপযুক্ত করে তুলেছেন। ফলিকাতার লে লমস্বের কথা রবিকাকা মহাশহের “বালক” বলে পত্র “মানা” 
বলে পত্র এবং চিন্া্গদা বলে কাব্য তিনি চিত্র দিছে সাছিয়ে তোলার কল্পনা করে মামাকে ডাক দিয়েছেন ॥ 
আমাদের আর্ট স্থূল ও আর্ট স্টূডিও তুই স্থান থেকেই ই্গ বঙ্গ ছবি ছাড়া আর কিছু পায়া যেত না। হাট 
গ্যালারিতে বিলাতী ছবিই দেখা ঘার, দেশীয় ছবি একটি নেই। সেই সময়ে বপপর্াপের ছবি ঈশ্বরী প্রসাদ 
বলে এক হিন্দুস্থানী কারিগরের দারা লিখোগ্রাম করে সাধনাতে দেওছ। হল। এবং রবিকাকার উপরেশ- 
মত বৈষ্ণব কবিতা সমস্ত পড়ে আমি দেশর ভাবে রুফলীলার ছবি বাকা শুক্ণ করে দিলেম। লেই লয় 
রবি বর্মার এক সেট ছবি সবপ্রথম রবিকাকার কাছে দেখি এবং সেই ময়েই ঘটনাচক্রে মামার হাতে বিলাত 
থেকে ওদের সাবেক প্রথায় আ্বাকা একটা আলবম এবং দেশী শিল্পীদের প্বাকা আর একটা এনধপ আলবম কামার 
হাতে পড়ে৷ এই শেযোক দেখ চিক্রাগ্রছ দেখে »বলেম্্নাথ ঠাকুর দিল্লীর চিত্রশালা একটি প্রবন্ধ লেখেন 
ও স্ববিকাকা সেটি সাধনাতে প্রকাশ করেন, লাধারণের সঙ্গে আমাদের আর্টের পরিচয় বাংলায় দুতরপাত 
এইভীবে ছল। তোমরা শুনে অবাক হবে কৃষলীলার কুডিখানা ছবি শে করতে তখন, আনার পুরে! এক 
বহর খাটতে হয়েছিল এবং তখন সারাদিন ছবি, সন্ধ্যায় সম রবিকাকার খামথেষ্ালী মলিশে লগত 
লাহিত্য কাব) ও নাটক -এরই চর্চা, এই যখন চলেছে নিরমিতভাবে বলতে পার অনিয়নিতভাবে তখন এলেন 
হ্যান্ডেল সাহেব কলকাতার । হ্যাচেল সাহেবের সঙ্গে আট দলের ছাত্র হিসেবে আমার পরিচয় নয, মানি 
কোনো কালেই আর্ট স্থলে ভতি হই নি, আমার সঙ্গে হ্যাভেল সাহেবের পরিচয় মামার বৃষ্লীলার ছবি নিযে 
এবং সেই সুত্রে মোগলশিলপ ও অস্তান্থ শিল্পের সঙ্গে পরিচন্থ বিশেহ ফরে তারই সাহায্যে আমার ঘটল। 
সেইদন্তই আমি তাঁকে বলি আমার গুরু কিন্তু হযাভেল সাহেব আমাকে ডাকতেন ০০17৮39001 বলেই, 
প্রেহ করে কখনো ব। বলতেন ০€]৫। বাংলার কবি আর্টের দুত্রপাত করলেন বাংলার আর্টিস্ট সেই 
ত্র ধরে একলা একলা কাম করে চলল কতদিন তার পর ভারতশিলের নন্দলাল, নেন গাঙ্গুলি, অর্শ 
গাচছলি, কুমারস্বামী, উডরফ লাহে, হ্যাভেল সাহেব এবং Indian Society of Orieutal Art দেখা 
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দিলেন পত্রে পরে । হ্যান্ডেল সাহেব অস্বস্থ হয়ে চলে যাবার পরে বখন একা আমি ছাত্রদের এবং আমার 
জনকতক ইংরাজ বন্ধুদের নিথে আমাদের আর্টের সঙ্গে আর্টিন্টদের বাচিয়ে রাখার চেষ্টায় ফিরছি 
এবং গামেন্টের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে আর্ট স্কুলের বাছিরে এসে পড়েছি সে সময়ে শান্তিনিকেতন এতটুকু 
একটি টোল বা পাঠশালা যাত্রা! আমি এক দিকে চলেছি, রধীন্দনাথ অষ্ট দিকে) Oriental Art 
$০০756কে সম্বল করে চলতে চলতে একট! দিন এমন এল যে, দেখলেন আমি যে ভয়ে আর্ট স্কুল ছেড়ে 
বার ছলেন সেই ভই গর্ভনেস্টের অনুগ্রহ হয়ে এককালের স্বাধীন 47 5০361 আর্টিস্ট-পাথি পোষা 
একটা খাঁচারপে পরিণত করে দিয়ে গেল। 

ঠিক এই অবস্থায় পৌছবার পূর্বে রবিকাকায় অভয় এল, আর্টিটদের ছন্ট ‘বিচিত্রাভযন’ সবর ছল 
কলিকাতাদ। তার পরের কখা শান্বিনিকেতনের আলো আর বাতাসে ঘেরা 'আর্টিস্টদের জন্তে দেশের 
বুকে ছোটবাস! বাসা হধীন্ত্রনাথের দান ভারতীঘ শিল্পশিক্ষার্থীদের জন্তু! তাঁহার পঞ্চবযীতৰ বংলরের 
উৎসব শুধু তে! ছবি নিহে নয ফবিতা নাটক আর্টের যে আর-তিনটে দিক সংগীত তাও নিয়ে। এট! 
ফনীবাবু কেমন করে স্কুলে বসলেন তা তে বুঝলেম না। 


লান্কিনিকেতন লত, জন্থো সব সখ্য, হৈ ১৯০০ । 
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অবনীন্দ্রনাথ 
শ্ীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় 


অবনীন্্রনাখের প্রতিভার সবচেয়ে বড় পরিচয় তার ছবি । চিত্রকর অবনীন্রনাখকে আনতে হলে, তীর ছবি 
দেখা ছাড়া অন্ত কোনে! পথ নেই। আধুনিক ভারতীদ্ব চিত্রের ইতিহাসে চিত্রকর অবনীন্্রনাথের আর-একটি 
পরিচয় নৃতন আদশের প্রবর্তক পে, এ দিক দিয়ে তার একটি বিশেধ এতিহাসিক মূলা আছে। চিত্রকর 
অবনীজ্নাখের চেয়ে, ভারতীয় চিত্রের পুনস্কারকারী এবং নবদূগের প্র্ক অবনীন্ত্নাখেন্স খ/াতি কোনো 
অংশে কম নঘ। অবনীন্নাথের প্রতিভার এতিহ1সিক মূলা তখোর দ্বার! বিচার করা সম্ভব । তথোর 
সাহায্য বা যুক্তিতর্কের দ্বারা তার সির জগতে আমরা প্রবেশ করতে পারব না, কিন্তু এই আলোচনার দ্বার! 
তার প্রতিভার একটা মূল! বিচার করা! সম্ভব হবে। এবং তার ছবি একটা এঁতিহালিক পটস্ুনি পাবে, 
এই মাত 

অবনীন্রনাধের অসানাস্ প্রতিভার প্রথম পরিচ তার অস্কিত রাধাক্ম্চের চিত্রাবলীতে (১৮৯৪-৯৯)। 
ভার নিজের জীবনে এবং আধুনিক ভারতীয় চিত্রের ক্ষেত্রে অবনীস্্রনাথের এই ছবিগুলি হৃতন যুগের পুচনা 
ফরেছে। সে সময়ের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করলে অবনীস্ুনাথের প্রতিভা এবং এই ছবিগুলির এতিছাসিক 
মূল্য আনয়। বুঝতে পারব ॥ 

এক দিকে দিগী-কলন পাটন!-কলন ইত্যাদি বিভিন্ন নাৰে পরিচিত দেবী চিত্রের থে গতাহুগতিক ধারা 
চলে আসছিল তার পংস্কারগত শিক্ষার বাধাবাধি নিয়ন, কিছুটা কারিগর-হুলভ ওস্তাদি এবং দেশর চিত্রের 
আলংকারিক কাঠামো তখনও বছাদ্ধ ছিল? উত্তরে কাংড়/-কলৰ তথা রাজপুত ঢের কাছ সন্তান্ত ধারার 
চেয়ে অপেক্ষাকৃত সতেছ ছিল সতী) কিন্তু সবস্বন্ধ এসময়ে ভারতীয় চিত্র অলংকারবহুল শিল্পবস্তুতে পরিণত 
হয়েছে বলা অন্তা্ব হবে না। চিত্রের প্রাণ ও রসের দিক দিয়ে ভারতীয় চিত্র এসনয়ে অতি দরিত্র। 

অন্ত দিকে দেখি নবাগত ছুরোপীয় চিত্রের আদর্শ, বা ুরোপীছ চিত্রের আদর্শ নানে তখন আমরা! যে বস 
হণ করেছিলাম, তার লাহাবে। দ্ুরোপীয় ্রপকলার প্রাণের সন্ধান আনরা পাই নি, পরিবর্তে পেয়েছিলান 
বিলাতি শিল্পলংস্কার (techuical convenlion), বন্তন্থপকে অন্থকরণ করবার কৌশল; ভিত প্রকৃতির 
হলেও দেশী বিদেশী দুই হবিতেই ছিল কৌশলের বিস্তার । আমাদের বিকৃত কচির প্রতি লক্ষ ধরে হ্যাভেল 
সাহেব বলেছিলেন 

Nowbere does ert suffer more from Charlatanism than in India....There 
is uo respect for art in the millionaire who invests his surplus wealth in 
pictures aud costliest furniture so that his taste may be admired or his wealth 
envied by his poor brethren.> 

অবনীন্্নাখের ছবিতে প্রথম আমরা এনমন-এক রসবস্র প্রকাশ দেখি ঘে-রল সমকালীন কোনো চিত্রের 
মধ্যে পাওয়া ঘায় লা। কিন্তু তখনকার নব্য শিক্ষিতসমাজ কারিগরী কাজ দেখেই অডান্ত । শিল্পবস্ধ ও 


1, The Basis for Artistic and Industrial Revival in India by E. B. Havcll, 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাঁতিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শক 


রষবন্তর মণ পার্থকা করবার শিক্ষাও ছিল না, এবং সে শিক্ষা পাবার হুযোগও ছিল লা। এইট 
অবীন্নাখের ছবি যখন মাধারণের সামনে প্রকাশিত হল, তখন বিচার যাচাই করতেই একদল রসিক বেশি 
আগ্রহ দেখিয়েছিলেন । 

এতে আ্যানাটমি নেই, প্রক্ষিপ্ত ছায়া! (525 508৫০) নেই, পরিপ্রেক্ষিত (৮৩:90০11%৫) নেই 
কেন? এই প্রশ্বই প্রধান হয়ে উঠেছিল এই শ্রেণীর লনালোচকেরা অবনীম্্নাথের ছবি ও নূতন পঞ্থতিকে 
কি চোখে দেখেছিলেন একটা উদাহরণ দিই 

ভারতীয় চিত্রকলার মূলস্থত্র বোধ হয় এই যে, এমন বন্ধ আকিবে বা এমন বিস্তৃত করিয়া শাকিবে যে 
স্বাভাবিক বস্তর সহিত তাহার কোনো লৌসাদৃন্ত না থাকে, লোকে চিনিতে না পারে, অর্থাৎ স্বভাবের 
বিরুদ্ধতাই তথাকথিত ভারতীয় চিত্রকলার প্রাণ। হ্থাভাবিকতার শ্রান্থই প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার একমাত্র 
উদ্দেশ্র॥ পানের দোকানে ও পুরাতন পঞ্ছিকান্ধ ভারতীয় চিত্রকলার বে আদর্শ দেখ! হায়, ভারতীয় চিত্রের 
নূন প্থীগদের চিত্র সৌন্দর্মকম্রনাগ্র ব! বমনোক্ষীপক বর্ণবিস্তাসে তাহা অপেক্ষা কোনো অংশে হীন নংে। 
ভারতীয় চিত্রকলার অন্থশাসূনে আঙুল ও হাত-পা অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত লম্বা কর! হয়। 'আানাটমির 
বিরুদ্ধ হইলেই বে-কোনো! চিত্র ভারতীর চিত্রশালার ঘোগা হয়। যে '্বাধীন কল্পনায় নাহ্বধের হাত-পা! 
যোদন বিস্তৃত আকারে পরিণত হর, তাহা কল্পনার অভিধবানের যোগ্য নতথ । ভারতীয় চিত্রকলা অহুলারে 
চিত্রিত চিত,ওলি প্ৰভাবের এত বি্্ক ও লতানে কেন হয় তাছাও আমরা বুবিতে পাৰিব না।”” 

চিন্র সমালোচলায় যুক্তির ক্ষেত্রে বিদ্রপণ এবং রসের পরিবর্তে কৌশলের প্রতি মোহ নবা শিক্ষিত-সনাজ্রের 
প্রায় সর্বত্রই বিস্তমান ছিল। 

আটের আদর্শ সম্বন্ধে ইংরেজের কথাই তখন অকাটা। শানীরস্থানের জ্ঞান, পরিপ্রেক্ষিত, প্রক্ষিপ্ত ছায়। 
ছাড়া ছবি ছতে পারে নাঁ- এই হুবহু নফল ও কান্ট স্যাডোর মোহ কেবল যে আনাদের শিক্ষিত সাধায়পকেই 
অন্ধ করেছিল তা নয! পণ্ডিত গঁতিছাদিক প্রর়তাবিক-- থাদের দেশীয় শিল্পের লক্গে এবং দেশীয় মৃতি- 
শিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, তারাও এই ফাস্ট শ্তাভোর মোহ কাটাতে পারেন নি; তারাও বোধ হয় 
বিশ্বাস করতেন কাস্ট শ্তাডে! -বজিত চিত্র হতে পারে না। এই বিশ্বাস দৃঢ়বন্ধ লা হলে কি কোনো! পণ্ডিত 
বলতে পারেন চীন দেশের দৃশ্তচিত্রে আলো ও ছায়ার সঙ্িবেশের কোনো চেষ্টার কোনও চিনছ দেখিতে 
পাওয়া ধাহ না, তাই বলিয়া চীনা চিত্রকরদের শিক্ষাণ্ডক ভারতশিল্পীও যে উদাসীন ছিলেন এক্তপ অছমান 
লবীটান নহে 1'* কেবল শিক্ষার অভাবে নয়, সবল শিক্ষার আমাদের চিত্ত তখন বিহ্রাস্ত। 

দেশীয় রপকল! সম্বন্ধে আন্ততার বশে আমরা থে নিকষ বিলাতি চিত্রের অন্ধ অন্থকরণ করছি, হ্যাডেলই 
প্রথম সে কথা আবাদের বনে করিবে দেন। ইতিপূর্বে ভারতীয় ভান্ স্থাপত) চিত্র নিয়ে দেশীয় গ্রতাবিকেরা 
আলোচনা করেছিলেন, কিন্ত ভারতীয় শিল্পের নন্বনীন্বত! (955১৫11০ ৬৭]:(১) সম্পর্কে কেউ কোক 
দেন নি। সাছস কনে হ্যাডেলই প্রথম বলেছিলেন_ 

It has been always my endeavour in Lhe interpretation of Indian ideals to 
obtain a direct insight inlo the artists’ meaning without relying on modern 


৯ সাহিতা ১০১১ বৈশাশ। 
৭. ভারতের প্রাচীন চিত্রকলা. রযাপ্রসাদ চন্দ; প্রবাসী >২* অএ্বারণ। 


অবনীন্দ্রনাথ 


archeological conclusions, aud without searching for the clue which may 
be found in Indian Literature.> 


অপায়নবিমূখ দাস্তিকের উক্তি বলে একজন বিধ্য।ত পণ্ডিত হ্যাডেলকে বিত্রপ করেছিলেন হ্যাভেলের 
এই মত অকাট্য নন্ব এবং ভারতীয় আদর্শ বোঝাতে তাকেও ইতিছাল ও প্রাচীন লাহিতোন ছাশ্র্গ নিতে 
হয়েছিল সতা, কিন্তু সে সমদে এই উক্তির প্রস্থ জন ছিল। হ্যাডেল ছাড়া ডাক্তার হুনার্থাী, উদক, 
সাহেব ও ভগিনী নিবেদিতার লেখার মধ্য দিয়ে ক্রমে গান্রতী় কলানংস্কৃতির প্রতি ধীরে দীরে দৃষ্টি 
পড়ল। যখন হ্যাভেল ভারতীয় কলাসংস্ৃতির প্রবর্তনে যর করছিলেন সেই সময়ে অবনীন্ছনাধের সঙ্গে 
তার পরিচয় । হ্যান্ডেল অবনীন্রনাথকে ভারতীশ্ব শিল্পী বলে প্রচার করলেন। অবনীহ্ুনাখের চিত্র 
ভারতীন্ন পদ্ধতিতে অস্কিত হচ্ছে, এ কথা পণ্ডিতা কিছুতেই স্বীকার করতে চাইলেন না। শিল্পা 
উদ্ধত, কনে কেবলই তারা অবনীন্দ্রনাথ ও ভাত অশুগানীনের চিত্রের অভানুতীদ প্রমাণ করতে 
চেয্েছিলেন__ অবনীন্্রনাখ বা তার মন্গামীদের কোনো ছবিই ভারতীন্ব দশে তৈরি হচ্ছে 
না, কারণ প্রাচীন শাহ্বমত তারা অন্থলরণ করছেন না, প্রাচীন তাল-নান-প্রমাণাদিক্স সঙ্গে তানের 
ছবির বিলনৃশ-রকম প্রভেৰ। তাদের মত থে খুব ঘুক্তিহীন ছিল তা নয্ন। কারণ, সত্যই অবনীহ্ছনাথ 
প্রাচীনের দলতৃকত নন; কিন্ত আধুনিক যুগের ভারতী মনকে তিনি যে প্রকাশ করতে পেরেছেন, এ কথ। 
তখন পত্তিতরা হযতে| লক্ষ করেন সি। কিন্তু এখন আমর! তা ভালো করেই বুঝতে পারি। 

প্রাচীন ভারতীগ চিত্রকলার সঙ্গে অবনীঙ্নাথের নান যুক্ত হওল্লার যদিও পশ্ডিতনের কাছ থেকে 
বিরুম্ধত! এসেছিল, অবনীন্্রনাথের প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ হয়েছিল ভারতীয় চিত্রের নবদরস্মদাত! হিলাবেই। 
হাাভেল ব! কুমারস্বামী অবনীন্নাখের বা তার সম্প্রনায়ের ছবি সদদ্ধে আালোচন| করতে গিয়ে লবচেষে 
কোক দিয়েছিলেন তার ভারতীয্বত্বের উপর- 

The work of Lhe Modern School of Indian Painters in Calcutta is a phase 
of the national reawakening. The subject chosen by the Calcutta paiuters 
are taken from Iudiau History, romance and epic, and from the mythology 
and religious literature and legends, as well as from the life of the people 
around them. Their significauce lies in their distinctive Indian-ness, 
‘They are however by uo means free {rom European and Japanese influences. 
The work is full of refuement and subtlity in colour and uf a deep love of 
all things Iudian ; but, coplrasted with the Ajanta and Moghai and Rajput 
paintings which bave in part inspired it, it is frequently lacking iu strength. 
The work should be considered as a promise rather thau a fulflment.* 


2 The Ideals of Indian Art by R- B. Havell. 
1. EB. B. Havell: gnoted in A History of Fine Art in India and Ceyion. 
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ভারতীয়ত্বের উপর ঝৌক হ্যাভেলের করাও আমরা পাই_ 

If neither Mr. Tagore uor bis pupils have yet altogether attained to the 
spleudid technique of the old Iudian painters, they have certainly revived 
the spirit of Indian art, and besides, as every rue artist will, iuvested their 
work with a char distinctively their owu. For their work is an indication 
of thal happy blendiug of Eastern and Western thought.> 

১৯১১ পরবস্ নব) বাংলার চিত্রকলার যে কপ, তার অতি স্বন্দর ও পরিষ্কার পরিচর এই দুই উক্তিতে 
পাওয়া যাবে। কিন্তু এখানে আমরা দেখছি, প্রাচীন ভারতী আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করবার চেষ্টা 
করছেন বা করেছেন কিন্তু সেই আদর্শ অবনীহ্্রনাথ ইত্যাদির ছবিতে প্রকাশিত হয়েছে, এ কথা দুইজনের 
কায়ো উক্তিতেই পাই ন৷। এই সময়ে দেশের খে) যে জাতীয়তার আন্দোলন চলেছিল তারই অংশ 
বলে মবনীন্্নাখের আদর্শ ছনপ্রি্ হয়েছিল । অবনীশ্গনাথ স্বদেশী আর্টিস্ট, এইটাই সবচেয়ে বড় কথা 
কিন্তু যে ভারতীয় আদর্শের প্রতীকক্ষপে অবনীন্তনোথকে তখন দেখা হচ্ছিল তায় ভক্তরা তথনও তার 
জ্ধপকলার ভাবা আয়ৱ করতে পারেন নি। ভারতীয় শিল্পাদর্শ সম্বন্ধে ধারণাও উাদের অস্পষ্ট । ধর্ম দর্শন 
সাত লম্বন্ধে তাদের জান যখেষ্ট ছিল) এইডস অবনীহ্রলাথের ছবি নিয়ে ঘধনই তারা! আলোচনা করেছেন। 
দার্শনিক চিস্তা, সাহিতোর অপক, আধ্যাঞ্িক হ্যাখা। দিছে অবনীশ্রনাখের ছবি বোঝবার ও বোকাবার 
চেষ্টা করেছিলেন। এরা কি চেখে অবনীশ্তনাখের ছবি দেখতেন তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ এই 

'ভারতশশিল্পে নবীন উদ্ধমের নেতাগণ বে কেবলমাত্র শিল্পের দন্ত শিল্পকার্থ করিষ্াই ক্ষান্ত তা নয়, হিন্দু 
জাতির গ্রক্টতিগত থে নাধ্যাস্মিকত| তাহারও বিকাশে ইহার! সকলে সচেষ্ট । হৃতরাং ভারতবর্ষের আধুনিক 
চিন্তাপ্রবাহ, মহতী আশা ও দেশছিতৈষীতার লহিত ভার়তশিল্পের এই নববিফাশের ঘনিষ্ঠ যোগ স্থধংগত। 
ঠাকুরমশায়ের [ অবনীহুনাথের ] এই ছবিখানিতে [ পুরীতে বড়, ১৯১১ ] আছে শুধু একটি ধূসর বালুরেখা, 
কু সনুত্রেত দূর আভাস। অথচ ভারতবর্ষের উদ্দাম প্রকৃতির সকল ভীবপতা! এবং সমগ্র বিষাদ আমাদের 
মনে অচ্নিত ফরিহা দিবার পক্ষে যখে্। দলত যিনি এই প্রনর্শলীতে হূর্ধালোক- উদ্ভাসিত দৃশ্তপট খু দিতে 
আসিবেন তিনি নিকাশ ননে ফিরিবেন॥ ইউরোপীয় লদপকারীগণ ভারতবর্ষের বে বাছিক কূপ দেখিতে পান, 
প্রাচ্যবৌন্দ্-লিঞ্দ, ইউরোপীয় চিত্রকরগণ যে শন্তত্তামলা ভারতবর্ষ বাকিতে চেষ্! করেন, এ স্থানে সে ভারতবর্ষ 
গ্রতি্ষলিত হব নাই । ইহা! অন্তরঙ্গ ও বিষাদাচ্ছ্র একটি অতিপ্রাকুত ভারতবর্ষ। বূপকাহ্বক আধ্যাব্মিক 
ধর্মপ্রাণ ও চিন্মত্থ 1* 

ছবিকে দার্শনিক বা কাব্যিক চিন্তা দিয়ে দেখবার এই চেষ্টা, এ দেশে বা বিদেশে, অবনীহুন/থের 
সগক্ষীররা সকলেই করেছিলেন। ভাবতীন় ছবি ভাবাব্দক ফাঁদেই আশা! স্তিক, এই বিশ্বাসে আপ্যাস্দিক ভাব ও 
দার্শনিক চিন্তা ছবিতে খৌজবার চেষ্ট হয়েছিল। এই চেষ্টাই ফলে নাদ অধিকাংশের কাছে আধুনিক 
ভারতীয় ছবি আধ্যাত্মিক ভাবাপত্, এখনও এই মোহ শশ্শর্ণ কাটে নি। ধারা এই ছাতীয় ব্যাখ্যা সে- 
3. Dr. A. K. Coomaraswamy : quoted by ঘি 
and Ceylon. 

৯» ক্ৰাসী পত্রিকা থেকে সংকলিত প্রবন্ধ : অ. ভাযত-চিত্রপিয়ের পুনর্ষিকাশ॥ প্রবাসী ১০২* আব) 


অবনীন্রনাথ 


সময় দিয়েছিলেন তাঁদের আস্মরিকতা সন্বন্ধে সন্দেহ করবার কিছু নেই। কিন্তু দুর্গাগাক্রৰে ভাবের 
আরিকা এমনই হয়েছিল বে, ছবি ঘে দেখবার জিনিস সে কথা আমরা প্রা কুলেছলান। জানাদেন্ প্রাচীন 
ভারতীয় শিল্পাদর্শের পুনহু্ধাকোর্ধ চলেছে অবনীহ্নাথ আর তার শিক্ষদের হাতে, এইতেই সকলে 
খুশি। নৃতন ছবিতে খুব বড় রুকনের গভীর ভাব ভারতী চিম্বহ কূপ নিয়ে প্রকাশিত হচ্চে, এ কথা 
তখন বেশ ভালো স্পেই আধাদের বলে গেঁখেছিল ॥ কিন সাহিত্যক্ষেত্রে বেন ভাব ও ভাঘার আচ্ছেছট 
লন্ধ ধাকাতেই কবির ভাব আমাদের অন্তরে প্রবেশ করে, ছবির ক্ষেত্রেও যে তেননি ডাব-প্রকাশের য়ম্ক 
উপধূক্ত ভাব! দরকার সে কথা তখন কেউ মনে করতে পারেন নি। রূপের বেখান্স বর্ণের কংকারে 
ভাব যুক্ত হলে তাকেই মামরা বলি ছবি । ছবির ভাবাকে চেনবার গুংস্বকা তখনও জাগে নি। এ দিক 
দিতে কোনো চেষ্টাও হয় সি। কেবল আদর্শকে ব্যক্ত করবার চেষ্টা হয়েছিল-_ কিন্তু ডারতীয় আদর্শ যেদনই 
হো, জপকলার ক্ষেত্রে লে আদর্শের প্রয়োগ ও প্রকাশ যে কি ভাবে হয়েছে সে সন্ধে ঙাদেহ ধারণা 
হত তারা ধদি জানতেল-_ 

‘The evolution of Indian Art is organised by the shythm which organises 
the work of ait, and nothing is left to chance, ard little lo extraneous 
influences....Its movements are strictly regulated. In no other civilisation, 
therefore, we find such minute prescriplicus for proportions and movements. 
The relation of the limbs, every beud and every turning of the figures 
represeuled, are of the deepest significance. This dogmatism, far {rom 
being sterile, conveys regulations how to be arlistically tactful, so that uo 
overstrain, no inadequate erpression, and no weakuess ever will become 
apparent. The regulations are a code of manners.’ 

এতক্ষণ পর্যন্ত অবনীন্্নাখের সপক্ষে বিপক্ষে যে তর্ক উঠেছিল তারই পরিচয় দিলাষ। এইবার এই 
তর্কদাল অতিক্রন করে ওঁর ছবির সঙ্গে পরিচয় করবার চেষ্টা করলে কি জামর! পাই, দেখবার চেষ্টা করব এবং 
তার সম্বন্ধে মতামতের বা মূলা কতটা, তাও যাচাই করতে পারব। 
হু 
দেশে ও বিদেশে অবনীজ্ঞনাখের প্রতিষ্ঠা, ভারতী চিত্রের, পুনরুদ্ধার করেছেন কলে। কিন্তু অবনীহ্ছনাথ 
কোনোদিন কোনো! কিছু চেষ্টা করে পুলরুন্জার করতে চান নি। 'অলংকারশাহ। তিনি পড়েছিলেন, 'যড়ঙ্গ' 
লিখেছিলেন এবং 'ভারতশিল্প গ্স্থে ভারতীয় 'াদর্শ সম্বন্ধে ওকালতিও করেছিলেন, কিন্তু ছবি রচন্যর কালে 
লে বত তিনি অহ্লরণ করেন নি। সংক্ষেপে, ভারতী লন্দবনতর সন্বস্ধে তার যথেষ্ট মাগ্রহ এবং যেই অন্ধা 
থাকলেও, ভারতীর চিত্র বা ভাম্বর্ষের ভঙ্গীকে তিনি অনুসরণ করেন নি। 

আচার্য অবনীন্্রনাথ তার ছাত্রদের ১০১৬ সালে যে উপদেশ দিয়েছিলেন সেই থেকে তার লে লময়ের 
মনোভাব পরিষ্কার দেখা হাব-_ 


৯. Dr. Stella Kranirisch in The Modern Review for December 1922 
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“আমি দেখিয়াছি তোমর] কোনো একটা সুন্দর দৃশ্ত লিখিতে হইলে বাগানে কিছ নদীতীরে গিয়া গাছপালা 
ফলমূল ভীবপন্ধ দেখিয়া দেখিয়। লিখিতে থাক | এই সহজ ফাদে লৌন্দ্কে ধরিবারু চেষ্টা দেখিয়া অবাক 
হইয়াছি। তোমর| কি আলন। সৌন্ব বাহিরের বস্তু নয, কিন্তু অস্ত্রের ? অন্তর আগে ফবি কালিদালের 
মেঘনূতের রগ-বরবায় সিক্ত কর তবে আকাশের দিকে চাহি! দেখিও, নব মেঘদূতের নৃতন ছন্দ উপভোগ 
করিবে: আগে মহাকবি বান্মীকির সিন্ধুবর্ণন, তবে তোমার সমৃত্রের চিত্রলিখন।'> 

অবনীন্্রসাখের এই উপদেপের উদ্দেন্ত কি? তিনি চেডেছিলেন কল্পনার বা! ভাবের জগতে ছাত্রদের 
মনকে নিয়ে যেতে, কিন্ত নেই ভাব কি ভাবে কোন্‌ উপাথে তারা প্রকাশ করবে সে সম্বন্ধে কোনে। ইঙ্গিত 
নেই। বন্ধর বাইরের রূপটাই সব, তার অন্থৃকরপই আট, এই ধারণার বিপরীত মত দেখা দিল। বন্তুপটা 
কিছুই নত, ভাব প্রকাশের জন্ত অহুকরণের কোনোই প্র্োজন নেই এই মৃতকে চরম নম্বনাদশ (acslbetic 
idl ) বলা যেতে পারে ॥ এই মত ব্যক্তিগত; জাতিগত আদর্শ একে বল! চলে ন!। কাছেই নিঃসন্দেছে 
বলা চলে, অবনীগুনাথ কোনে! দেশ বা কালের আধর্শ অঙুপূরণ করেন নি, নিজের ফ্রচির দ্বারা চালিত 
হয়েছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ সম্বন্ধে তার জান ছিল, বৃদ্ধি দ্বারা লে আদর্শকে তিনি জেনেছিলেন, 
কিন্তু অন্থরের মৃঙ্গে তিনি সে আদর্শ গ্রহণ করেন নি বলেই মনে হয__ 

ডারতশিল্ের বাছু নেবতার মতি তাও আনানের ইন্জ চঞ্জ বর্ণের মতোই ছেলেমান্ষি পুতুলনাত্র। 
একই মৃত, একই হাবভাব, ভাবনার তারতমা নেই। দেবস্ৃতিগ্ুলো তেত্রিশকোটি হলেও একই ছাচে একই 
ভঙ্গিতে প্রা: গড়া, তারতমা হচ্ছে শুধু বাহন সূত্র ইত্যাদির । একই বিষ্ণু যখন গক্ছডে় উপরে তখন 
হলেন বিষ্ণু, সাতটা ঘোড়া ছুড়ে দিযে হলেন লুর্ব। একই দেবীমূতি, মকরে চড়া হলেই হলেন গঙ্গা, 
কচ্ছপে বলে হলেন বদুনা | বেদের ইজ্জ চন্জ বায়ু বরুণের রূপবল্পনার মধে! থে রকম-রকন ভাবনা ও 
মহিমা পাবকা, গ্রীকমূতি আপোলে! ভিনাস জুপিটার ছুনো ইত্যাদির সৃতির মধ্যে যে ভাবনাগত তারতম) 
তা ভারতের লক্ষণাক্রাম্ত মৃতিসনূহে অল্পই দেখা ধার। একই মুতিকে একটু আসবাব রংচং আসন বাহন 
বদলে রকম-রকন দেবতার কূপ দেওয়া! হয়ে থাকে। বাঘ আর বরণ, ছল আর বাতাস দুটো! এক লয়, দুয়ের 
ভাষ। ও ভাবনা এক ছতে পারে না। এ পর্বস্ত একছন গ্রীক ভাগ্বর ছাড়া আর কেউ বায়কে স্ন্দর করে 
পাথরের রেধায ধরেছে বলে মানার জানা নেই। এ স্মৃতির একটা ছাচ আচার দগদীশচন্দ্রের ওখানে 
.দেখেছি_- গ্রীকদেবীর পাথরের কাপড়ের ভাজে ভাষে ভূষধ্লাগরের বাতাস খেলছে চলছে শব্দ ফরছে-_ ছবি 
দেখে বুঝবে না, মৃতিটা স্বচক্ষে দেখে এলো ।'* 

অবনীঙ্ছনাখের পরিণত বলের এই মত, কাজেই এই নতের মূলঃ অস্বীকার কর। চলে না । অবনীজ্ঞনাথের 
প্রতিভার পররিণতিতেও এই মতের কার্ষকায়িতা লক্ষ করা যায়। 

একবিন অবনীন্দ্রনাথ দে ও বিদেশী চিত্রের আলংকারিক রূপ দেখে ঘুড় হরেছিলেন, বাধাকফের 
চিত্রাবলীতে (১৮৯৪) তারই প্রকাশ আনরা দেখি। কিন্তু দেশী ছবির আলংকারিক কাঠামো বিশুদ্ধ রইল 
না। তার বিলাতী অস্কলবি্ার প্রভাবে ক্রমে এমন-একটা রূপ পেল ঠার ছবি ঘা হুবহু বিলাতী বিনিয়েচার 
(miniature ) না, দেশী আলংকারিক পটও নয কিন্তু নতুন কালের নতুন ছবি, যে ছবি সে সমন্ব ছিল 


৯. পরযামী ১০% ফাতিক । 
২. দাঙেহ্রী শিয-প্রবন্ধাযনী। 


অবনীন্দ্রনাথ 


না কোখাও॥ দেখ ব| বিদেশী চ্‌বির করণকৌশল এতদিন অচল অবস্থা ছিল, অবনীহুনাখের ছবিতে দুই 
কৌশল একত্রিত হয়ে সক্রিয ছয়ে উঠল। অবনীহ্ছনাখের প্রতিভার লংগ্রধান দান এই। আধুনিক যুগের 
উপযোগী ক্ূপকলার ভাষা আমাদের ছিলেন; সে ভাষা ঘতই অবাচীন ছোক, তনু চেই ভাঙার হারাই নিয়েকে 
বাজ করবার সুযোগ পেলাম "আমরা 

১৮৪-৯৬ জালে যধন অবনীন্রনাখ যাধারুফের চিত্রাবনী ইচনা করছিলেন তল তিনি অশ্যাত। ১৮৭ 
সাললে ই. বি. হ্যাভেলের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে অবনীহ্ুনাথ সাধারণের সামনে এলেন | 'াহতীয় আদশের 
নব্জন্মদাতা বলে হ্যাডেল গাকে পরিচিত করলেন। দেশের লোক তার ছবিতে 'অন্থা ভাবিকন, প্রতিক 
বিরুত্ততা, ল্ব হাত-পা দেখে কি রকম নর্মাহত হয়েছিলেন সে পরিচন্ব পূর্বেই দিয়েছি। হ্যাডেলের সাহাযো 
অবনীঙ্গনাধ বোগল-চি্র বিচারবিশ্লেষণ করে দেখলেন মোগল চিত্রকরদের আশ্চর্য অন্নকৌশল 
ও চক্ষে কারুকার্ধ দেখে তিনি মৃদ্ধ ছলেন। তার নিছের কথান্ব_ ‘ছবিতে ভাব ৰিতে ছবে’। এই “ভাব 
কথাটির মর্থ তখন তিনি কি বুঝেছিলেন তা কোথাও লেখার ভাষায় প্রকাশ করেন নি। বিস্কু ছবিতে 
একটি পরিবর্তন দেখতে পাই বার প্রকাশ 'ভারতযাতা" (১৯৯২) চিত্রে এবং ঘারু পরিণতি 
“ওনর-বৈদ্রাম' (১৯১৮) চিত্রাবলীতে। প্রথমেই দেখি, তার প্রথম দিকের দ্ববিয় জালংকারিক বাধন 
শিখিল হয়ে এসেছে। ছবিতে পটকুনিরর সমঙলতা নষ্ট ছয়ে দূরত্ব (175০৫ ৫০1) দেখা দিচেছে। 
ছবিতে এই পরিবর্তন নোগণ ও জাপানী চিত্রের সংস্পর্শে হয়েছে সত্য, কিন্ত সেই লঙ্গে ধিলাতী 
(academic 9০৮০৩)) মহনপন্তির প্রভাবও যে ছিল দারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা শ্দহণ যাবি না। 
অবসীশ্তনাথ তার টেকনিকের উপকরণ পেয়েছিলেন মোগল জাপানী এবং ঘুরোপীয় শিল্পস-গ্রতি খেকে। 
ঘুরোপীয ও জাপানী শিল-সংসৃতির প্রধান গুণ ছিল বাস্তবিক (১10131311০) প্রকাশভগীর নিক দিয়ে, 
সেই পদ্ধতির ছবিতে রূপের চটকদারিটাই সব । মোগল দরবারী পদ্ধতিকে আনর! বলতে পারি স্বাভাবিক 
(realistic), হাতে ছপের বাহার খোলে গুণের ঘোগ-বিয়োগে ॥ অবনীজ্ঞনাখের টেকনিক ঘে স্বাভাবিক 
এ কথা এন স্বীকার করা হেতে পারে। কিন্তু তার ছবির হ্বাভাবিকতা বিলাতী ন্যাকাডেনির মত নয়, 
জাপানীর মত না, যোগলের মত নর। ও স্াভাবিকতা তার নিজের। আরও বিচার করলে এই বলা 
চলে যে মোগলচিত্রের আলংকারিক রূপ, তার শৃদ্ছে কারুকার্ধ, আরও একটু 7৩৭] বহে দ্বাভাবিক করে 
তিনি দেখালেন। কিন্তু যে উপাসে তিনি দেখালেন সেট! কোনে! বিশেষ রীতি নয-_ একাস্বডাবে তার 
নিজের তৈরি, নিজঞথ ভাব প্রকাশের দক্ট। অবনীস্রবাখ অঙ্কনরীতির প্রবর্তক নন, তিনি স্টাইলের পট । 
অবনীজনাথের ছবির সবচেয়ে বড় সম্পদ, তার স্টাইল, উপেক্ষিত রছে গেছে ছুই কারণে। প্রথম 
ও প্রধান কারণ, কেবলই ডাকে ভারতীহ ছাশনিক ও আধ্যাত্মিক কোঠা ঠেলে দেবার চেষ্টা? দ্বিতীর কারণ, 
অবনীন্্নাথের খ্যাতি এবং তার সম্বন্ধে সবচেরে বেশি আলোচনা হয়েছে যে সময়ে তখন তাঁর কাছ থেকে সব 
চেয়ে বেশি আশা ছিল ভারতীয় শিল্পী হিসাবেই- এইজ তার স্টাইলের বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে নি; প্রাটীনের 
সঙ্গে তুলনা করে তিনি কতটা মোগলের কাছে পৌছেছেল সেইটাই দেখবার চে! হয়েছিল। এইছ্রই তার 
স্টাইল উপেক্ষা করে তার ভাবের কথাই সকলে বলেছেন। 

কোনো দিক দিয়েই অবনীল্ছনাখকে ভারতীয় চিত্রকরগোঠীর অন্ততক্তি করা খায় না। গার নিম্ন 
অন্ছনভঙ্গী স্টাইলের আলোচনান্ আরও পরিষ্কার হল। তার আন্ত ও একান্ত নন্দবনাদর্শ, তার কপ-উপাসক 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিকচৈত্র ১৮৮১-৮২ শক 


(গাহ্ুকারী নর, ) দৃ ভঙ্গী, তার খাকবার স্টাইল, লব নিছে তাঁকে প্রাচীনের সগোত্র বলা চলে না। তিনি 
আধুনিক কালের অলামাগ প্রতিভাবান চিত্রকর_ এ রকম প্রতিভা দীর্ঘকাল ভারতীয় চিত্রের ক্ষেত্রে দেখ] দে 
নি। তবে কি ডারতীহ শিল্পাদর্শ মাও পুলরচ্জীবিত ছছ নি? অবনীক্তনাথ কি ভারতীয় চিত্রের নৃতন ধূগের 
প্রবর্তক নন? এই প্রশ্নের উত্তর সাক্ষা ভাবে দেবার দরকার নেই, গার ল্দ্ধে একটু আলোচনা করলেই এ 
গ্রহ্থের উত্তর পাব। 

বিশুদ্ধ প্রাচীন ঘেস্ট আর্ট অবনীশ্্রনাথ করেন নি। কিন্তু আশ্চর্য ক্ষমতার চিত্রকলায় আধুনিক কপ 
দিলেন বিভিন্ন পন্ধতির মিশ্রণের দ্বারা । হিদেনী সংস্কৃতিকে যেভাবে তিনি নিজের করতে পেরেছেন 
সমগ্র এশিয়ান তার তুলনা কম। ধারা এইভাবে চেষ্টা করেছেন, তাদের মধ্যে অবনীস্নাথ অন্তত এবং 
কোনেকোনে। দিক দিয়ে তিনি অন্ধিতীঘ। জাপানে চীনে প্রাচীন পদ্ধতির বড় বড় ওম্যান আছেল, 
বিলাতীত্ মকারক মাছেন, কিন্ত গ্রহণ করে নিজস্ব করে নেওয়ার ক্ষত! দৈবাৎ চোখে পড়ে। শ্বদেইযুগের 
গোড়া মনোভাবের কাছে অবনীন্ত্রনাথের এই বিস্গেষণ হয়তো কুচিকর হত না, কিন্তু আজকের আমরা তার 
কাছে কৃতজ্ঞ । কারণ, তিনি অপরের থেকে গ্রহণ করবার সাহস দিয়েছেন। তার পর, ভারতীর পুরাতন 
ফলাসংসকতির প্রতি যে দৃী ফিরেছে লেজ হ্যাডেল ও কুষারপ্বামীর কাছে আমরা খন, এবং শবদেশী মান্দোলনের 
প্রভাবও অনেকখানি । 

কিন্তু উড়িয়া পূর্বপ্রধাগত খোদাইকরা সৃতি বা পাটনা-কলমের ছবি নিয়ে আধুনিক মনকে সরল রাখা 
সন্্ব ছিল ন! । ইংরেজের আর্ট কেবল তর্ক দিছেও দূর করা যেত না যছি অবনীক্ছনাখের লাধনার মধা দিয়ে 
আৰ্মগ্ৰকাশের পথ না হত। অবনীজ্রনাথের প্রভাবে স্দামরা আধুনিক হয়েছি। আধুনিক হয়ে আমর! 
প্রাচীনকে দেখেছি, এাচীনকে অঙ্ধলরণ করে আধুনিক হই লি। তার পর, ধন ইংলণ্ড এংং মুবোপের প্রায় 
সর্বত্র ছবির নামে কেহল বিস্তার বাহাদুরি এবং বৃপছায্ার (shade and 118/-য) ছড়াছড়ি চলেছে 
সেই সন এই অ্থরৃতির (964801505-এর) বোহ কাটিয়ে রদদ্ষ্টির আদর্শকে দেখতে পাওয়ার 
মূল্য অনেকখানি। তাই আর একবার বলতে ছয়, অবনীন্ত্নাখের প্রাচীন শিল্পাদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করবার 
আন্দোলন নয়, তার সাধনার হারা শিল্পবোধের রসবোধের পুনকজ্জীধন সভব হয়েছে। এই দিক দিয়ে 
'অবনীন্্রনাখের ইতিছালিক মূলা খুব বেশি। 
৩ 
এইবার ভাবের দিক দিয়ে বা রসের দিক দিয়ে কতটুকু বলে প্রকাশ করা যেতে পারে দেখ! যাক। 
অবনীক্রনাখের জীবনে সবচেয়ে বড় এবং স্থাী প্রভাব রবীন্ছলাখ। সাহিত্যের আবহাওয়ার অবনীশ্রনাখের 
রলবোধের উন্মেষ এবং অধনীস্্নাখের প্রতিভা! সাহিতা এবং চিত্র এই ছুই ধারা একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। 
তার প্রতিডা এমনভাবে এই ছুই ধারার বিভক্ত হয়েছে যে কোন্টি গার প্রধান ক্ষেত্র বলা শক। সাহিত্যের 
অনুভূতি এবং চিত্রকরের দূ এই দ্ইনের মিশ্রণে এবং ছুইয়ের দ্বশ্থে অবশীন্ত্রনাখের প্রতিভা জপ পের়েছে। 
অবনীক্্নাখ গায় অনহকরণীর ভাষায় মামাদের গল্প শুনিবেছেন। ভাষার বেগে আমাদের মন এগিয়ে চলে; 
শুধু কথা শোনার সুখে; শুনতে শুনতে চোখের সামনে ছুটে ওঠে ছবি ভালো করে দেখতে বাও কি ছবি 
ছুটে উঠল, ভাষার দমকে আর উপদার বংকারে সবকিছু নিলি্ে হায়, আবার হঠাৎ আনে আর-একটা ছবি। 
ভাবা, অলংকার, ক্রনে ছবি, তাও মিলির আসে দনের নখে] বাজতে থাকে শব্দের বংকায়; আবার মনে 


অবনীস্তরনাথ 


পড়ে যায় ভাষা, অলংকার, চোখের সামনে ডেসে ওঠে ছবির টুকরো। তান রাজকাছিনী, স্ৃতপত্তীর দেশ, 
বুড়ো মাংলা_ ধ্বনিয় তরঙ্গে ভেসে ওঠা ছবি। আর, চি্কর মবনীধ্রনাখের ছবি কিরকম তার উত্তরে বলতে 
পারি-- বর্ণের ঝংকারে ফুটে ওঠা রূপ; সািত্যে যেমন তার শব্দেশ্র কংকার, ছবিতে তেননি তার বর্ণের 
বংকার আমাদের রুষ্ট করে। ছবিতে রঙের জগৎ পেরিয়ে একটুখানি পের মাভাল আমরা পাই, কিন্ত 
বর্ণের 'আবয়নের অন্তরাল খেকেই রূপের সঙ্গে আমাদের পরিচন্থ। একেবারে সাননে এলে দৈবাৎ 
অবনীন্্নাখের জপের জগৎ আমাদের দেখা দেগ। হার আরব্য উপস্তালের চিয্রাহলীতে এই রূপের 
জগৎ বত কাছে আমাদের আসে, অস্ত কোখাও দৈবাং এমন করে তার লাক্ষাৎ পেরেছি। অধিকাংশ স্থলেই 
একটু সবর একটু ইঙ্গিত দিবেই তার কূপের জগৎ বর্ণের অন্তরালে মিলিয়ে যায় । এত মৃহ সেই ইঙ্গিত, এত 
ক্ষণিকের বে চিন্করের নিজেরই সন্দেহ ছাগে, সব হর কানে পৌহবে ফি না, সধ ইঙ্গিতে অর্থ আমর! বুঝব 
কিনা। তাই আগে থেকে বলে রাখার চে্া। এই চেষ্টা থেকেই অবনীক্মনাখের ছবিতে নামেন প্রবর্তন 
এবং এইগ্ন্ুই অবনীগ্রনাব ছবিতে নামের এত মূলা দিয়েছেন । 

অবনীন্রনাধের লাহিতারচনা বার তার ছবিরচনা, এই দুয়েরই সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ভঙ্গী__ দেখাবার জন্তু 
বেখানো, বলবার স্রস্তই বলা। বলবার জিনিলটা যেমনই হোক, বলে তিনি কিছু বোঝাতে চান নি। দেখিয়ে 
তিনি কিছু চেনাতে চান নি। তিনি তীর সাছিত ছবিতে ঘা করতে চেষেছেন ত! তারই কাছ থেকে আমর! 
শুনে নিতে পারি_ 

শিঙগের সঙ্গে স্বপকে ছড়িয়ে নিহে বাক; যদি হোলে! উদ্চ/রিত ছবি, তার ছবি ছোলে! রূপের রেখায় রঙের 
সঙ্গে কথাকে অড়িরে নিয়ে তপকথা।' 

অবনীগ্রমাথের ছবি সতাই জপকখ।__ রণের হযে, সকপের ইঞ্জিতে তা বাক্ত হয়েছে। 


(স্বাতী পত্রিকা, দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় লং 


আপিচর 
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ইণ্ডিরান মিউজিয়নের উদ্লোগে প্রকাশিত এই গ্রন্থে যে-ছবিগুলি সংকলিত হয়েছে, আমুনিক ভারতীয় 
চিত্রকলার ইতিহালে সেওলি অনূলা সম্পদ । কিন্ধ পারিপাস্থিক অবস্থার বৈগুণো অবনীহ্রনাথের 
যৌবনকালে রচিত এই ছবিগুলি কবনোই উপতৃক্ত সমাদর পার নি। অবনীজ্রনাথ যখন এই ছবিগুলি 
একেছিলেন তখনকার বিলেতি নন্দনহুচির খারা প্রভাবাহ্ছিত শিক্ষিতসনা্ে ছবিওলির ঘবারথ বৃল্য দ্বীকৃত 
হয় নি। তেমনি, আজও বেল বিলেতি নন্দন-আদর্শেয প্রভাবে নবীন শিল্পী ও শিল্পক্সিফের কাছে 
এই ছবিগলির মূল) স্বীকৃত হবে কি ন! সন্দেহ হয়) 'অবনীন্্নাথের শিল্পপ্রতিভ! এবং তার প্রথম 
দিকের ছবিগুলি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা এই গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে, কিন্তু আধুনিক মনোভাবাপঞ্ শিল্পয[সবের 
মনে সে আলোচনা কতটা স্থান পাবে তাও বলা যায় না। 

অবশ্ত সকল দেশেই নহ২শিজীদের সঙবদ্ধে নতবিরোধ থাকে, কোনো প্রতিভাকে একবাক্যে স্বীকার 
করে নিতে সময় লাগে। কাছেই অবনীশ্রনাখের অসাধারপত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকা বিচিত্র ন়। কিন্ত 
আনানের দেশে বর্তমানে ধারা অবনীন্দরনাথের নিন্দ! করে থাকেন, লন্দেহ ছয়, তাদের অনেকেই অবনীজ্নাখের 
ছবি দেখেন নি। অবনীন্্রলাখের অঙ্কিত চিত্র বাংলাদেশের বাইরে কমই প্রদশিত হয়েছে। তার 
পরিনত প্রতিভার রচনা! বাংলাদেশের নধ্যেও সুপরিচিত বল! চলে না। এ. অবস্থায় অবনীন্নাঘের 
চিত্র ‘book illustrationএর বেশি কিছু ল' এ রকম একটা ধারণা হবার কারণ কী, এ বিষয়ে 
একটু মহুলদ্ধান করতে গেলে দেবা হাবে__ অবনীুলাখ সম্বন্ধে এই 'সহজিদ্থা' উপেক্ষার বাণী আমাদের 
রসিকসমাজ মান্বর করেছেন ইংরেছ সনালোচক রজার ফ্রাই এর কাছ থেকে ॥ রজার ফ্রাই ঠিক এইরকম 
যতই দিয়েছিলেন বে, অবনীন্রনাথের ছবি magazine 11105590901 অবস্ত, রজার ফ্রাইও যে 
অ্বনীঙ্গনাখের ছবি ভালোভাবে দেখে এ মত দিয়েছিলেন তা নন্ব। রজার ফ্রাই -এর শিল্পবিধয়ক 
বছ মতামত তার নিন্ধের দেশে পুরোনো এবং বাতিল হযে এসেছে। কিন্তু ঘামাদের দেশের দবারসিক" 
সথাছে অনেকের কাছে ভার বতাবত আজও অত্রান্ত। পৃথিবীতে এমন কোনো নহাপুরুখ বা ক্কতী ব্যক্তি 
জক্মগ্রহণ করেন নি ধাকে কথার প্যাচে ক্ষণকালের জক্কে নস্যাং করে দেওয়া না বায়। কিন্তু আবার তাদের 
নাম সমাছে উল্জল হয়ে ওঠে এবং আবার তারা মানুষের পূজা! পান। এমনিভাবেই ওঠাপড়ার মধ্য দিয়ে 
স্মরনীয় নান চিরস্মরী ছয়ে ওঠে । 

একলমরে রবীজ্রনাথের সাহিতাপ্রতিভা সম্বন্ধেও কেউ কেউ লংশঃ প্রকাশ করেছিলেন-_ হখে্ট আধুনিক 
তিনি নন বলে তাকে জাতে ঠেলে দেবার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্ত রবীস্রনাখের সাচিত্যন্থ্ীর নব লব 
দিক-পরিবর্তনের সঙ্গে পাঠকের লব্ধ মূতর্ভের অন্তও বিচ্ছি্ না! হওায় রবীজ্নাথ সন্ধে এই বিন্ধ 
সত স্থায়ী হতে পারে নি 

চিত্রের ক্ষেত্রে অবনীজ্নাথ বে বিশ্বরকর নৃতল হর করেন নি তা নব) কিন্ধ তার সেই নৃতন দা 
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অস্থপরিচয় 


রসিক দর্শকের সামনে আসবার সুযোগ পায় নি। কাছেই অবনীহ্রনাথের শিল্পের লঙ্গে খনিষ্ঠ পরিচয় না 
হওয়া প্স্থ আমদের এ আলোচনা নাও স্বীকৃত হতে পারে ॥ 

অবশ্য কেউ বি পাশ্চাত্য শিল্পের আধুনিক পরিভাষায় অবনীন্্লাথ সম্বন্ধে আালে!চন! করেন 
অবনীগ্রনাথের চিত্রের xual quality, তার রচনাগ্গ outer struclure ও iuner function, 
তায় ছবিতে visual aspect ও tactile ০5৫০৫ এন বৃল্য ইত্যাদি ইত্যাদি, ত! হলে এইনব অদর্ীণ 
বাক্যদনাবেশে হয়তো নবামনকে অবনীন্দ্রনাথ সদ্বন্ধে নূতন করে লচেতন করে তুলডেও পারে। এবং 
লেই অবস্থায় হতে! অবনীজ্ঞনাথের ছবি ন| দেখেও তার প্রতিভার অদাধারসত্ব নেনে নিতে নাপন্তি 
হবে না। | . 

পুস্তকসমালোচনার ক্ষেত্রে সামন্বিক যতাদত সঙগন্ধে উল্লেধ হতো! জগ্রালক্ষিক এবং অপ্রয়োদনীহ বলে 
মনে হতে পারে। কিন্তু লানছ্বিক নতামতের মূলঃ চিত্ন্বন ন| হলেও মন দূতের জন্ত সাময়িক নতানতের 
'আক্ছপ্রত। অতাম্ব গাঢ়। লামদ্ধিক মতের মোহ এড গাঢ় বলেই এর বাইত্রের কিছু লক্ষের নখে নিয়ে 
আল। প্রায় ছাপাধা । এইছন্ই মূল বন্ব্যে পৌছবার পূর্বে সানঘিক অবস্থ! সম্পর্কে আনাদের সচেতন 
বাকা দরকার । রত 

অবনীন্জনাখের শি্পরচনার দীর্ঘ ইতিছাস আজ আমাদের সামনে রয়েছে। তার শিল্পের বিবর্তনের 
সঙ্গে ঘনিঠ পরিচয়ের মধা দিয়ে কী আমরা পেতে পারি, কী পেতে পারি না, সে সিন্ধাস্বে পৌছনো 
আজ কঠিন নয় ৷ 

যে যুগে অবশীন্রনাথ দন্মেছিলেন লে সবস্থে সমগ্র প্রাচাশিযলেন্স অবস্থা প্রা একই রকন। 

চীন আপান বা ভারতবর্ষে শিল্পলংস্কতির সামনে প্রদান সমস্ত পাশ্চাতা প্রচাবকে গ্রহণ বা বর্জন। 
এই ছুই চরন মনোভাবের পক্ষে, মবনী্বনাখের প্রতিভার আলো শিল্পীদের আন্মীকণের পথ দেবিষ়েছিল। 
এদিক নিয়ে আবনীগনাথের কৃতিত্ব কেবল ভারতীয় চিত্রকলার ইতিছালেই শরণীয় যে ত! নদ, এক্ষেত্রে নগর 
প্রাচা কূডাগের ইতিহালেও আংঙ্ অবনীন্ত্রনাখের দ্যান প্রতিভা বিহল। 

অবনীম্্নাখের চিত্ররচনা, আঙ্গিকে দুর্বল বা করসকৌশলের দিক দিষে বৈচিত্রাহীন কি না সে মালোচনার 
শেহ মীমাংসা ন। করেও কেবল ইতিহাসের সাক্ষ্যেই সহজে প্রমাণ কর! যাবে যে, ভারতী সংস্কৃতির 
নবছাগরণের ইতিছাপে অবনীন্রনাথের দান অতুলনীঙ। ববনীজ্ঞনাথের শিল্পভাহ। যে একদিন নবঙ্াগ্রত 
ভারতবালীকে আত্মপ্রকাশের সানর্খ। ও ্বযো এনে দিয়েছিল, এ কথা অন্বীকায় করা৷ অসমন্তব। 

বক্ষিষচস্্র জাতীঘ আন্দোলনের ক্ষেতে একদল স্বেচ্ছাসেবক গঠন করেন লি বলে যেমন বঙ্ষিমচন্ত্রের নাম 
ছাতীদ আন্দোলনের ইতিহাস থেকে মুছে ফেল! চলে না, তেমনি ববনীঙ্নাথের প্রতিভার দান আধুনিক 
মংস্বতির ইতিহাল থেকে সূছে ফেলা চলে না। এ কথ। বলা চলে না বে, তিনি সানস্িকতার নিদর্শন মাত্র । 

অবগত পূর্বেই বলেছি, শু{ু ইতিছানের খাতিয়েই যে অবনী্্নাথ স্বরণীয় এমন নয়। তবে ইতিহাযের 
সাক্ষাকে বাকিগত খেদ্বাল ব'লে উপেক্ষ। করা সছ লহ, এক্স্তই ইতিহালের কথা উল্লেখ করলাম । 
প্রতিভার আভিজাতো অবনীন্দ্রনাথ চিত্রফলার ইতিহাসে অমর। অবনীক্দনাখের প্রতিভার অনাধরশত্ব বা 
তার বৈশিষ্ট্য আলতে হলে -বে পারিপাশ্থিকের সঙ্গে তার শিল্পদ্রীবনের যোগ সে লম্বদ্ধে কিঞিং পরিচয় 
নেও দরকার । ইউরোপের রেনেনা-সুগের প্রবতিত £516502এর আদর্শ উনবি-্চ শতকের গতির 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শক 


মধ্যে এসে যখন চরন বাস্তবতার সংস্কারে পরিণত হুল, যখন নযদেছ ছাড়া শিল্পীদের সামনে আর কিছু 
রইল না, তখনই ইউরোপীয় শিলীদের চমক ডাঙল, তারা বুঝলেন__ আসল শিলপৃষ্ী তারা ছারিয়েছেন 

তার পর দুর্দমনীয় ইচ্ছা ও প্রানপণ চেষ্টার সঙ্গে অমুলদ্ধান চলল শিল্পকে ফিরে পাবার । 

আধুনিকতার নামে ইউরোপে হে শিলপনংস্থৃতি সম্প্রতি গড়ে উঠেছে তার মূল উদ্দেশ্য শিল্পনৃতিকে ফিরে 
পাওয়া । 0015. থেকে শুল্ক করে 0০05101656100151 পর্ধন্ত থে চেষ্টা তাকে খেয়াল বলা চলে না; 
কিন্তু সে চেষ্টার ইউয়োপীঘ়ত্রা যা পেয়েছেন তা শিল্পী না শিল্পডাধার বহু এই, শিল্পকৌশলের বহু 
নৃতন নৃতন ভাব ও ভঙ্গী॥ ইউরোপে এই ভাবে ধারা শিল্পের ব্যাকরণ, শিল্পের ভাঘ। এঁশ্বনণ্ডিত করেছেন 
তারাই নিঙ্গেদের সেই কতিতে কতটা মুদ্ড তাও বলা কঠিন। 

কিন্ত আধুনিক দর্শক যে আধুনিক শিল্পের এই নুতন নূতন সিদ্ধাই দেখে-শুনে বংশ: বিদ্রান্ত সে বিষে 
ষন্দেছ নেই। এক দিকে চরন বাস্তবতা, অপর দিকে ভামিতিক বা মনস্তাত্বিক দুঝোধা মার-পাচ, এই 
দুই চরন অবস্থার দখোই অবনীশ্নাখেয শিল্প রচিত হয়েছে। তার প্রথমডীযনে অবনীশ্রানাথ খাদের 
দর্শক রূপে পেয়েছিলেন খাদের দৃষ্টি নিবন্ধ ছিল বাস্তবতার ক্ষেত্রে। তাই, অবনীন্রনাথেক্র শিল্পরচনাকে 
চিনতে পারা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। আর আত্ম ধার! নৃতন দর্শক, তাদের দৃষ্টিও বিজ্ঞান-ঘেষ!, 
ব্যাকরণ-ধেষা। এরা অস্ুলদ্ধান করছেন শিল্প-বিজ্ঞানের কতটা সম্পদে এই চিত্রকলা সম্পংণালী ॥ 
বলা বাহলা, অবনীক্তনাখের শিল্পন্থবি থেকে কোনো 'চরম' আদর্শ খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ, 
অবনীন্্রলাথ বাস্তবতাকে যেনন একবাঝ লক্যবন্জ বলে দেখেন নি, তেমনি শিল্পের বিজ্ঞানকে বা! বাকরণকেও 
কোনোদিন শিল্পের প্রো বলে মেনে নেন নি। অবনীজ্রনাখের সহজাত শিল্পীর সামনে হা প্রকাশিত 
হয়েছিল, সঙে রেখাম্স তারই রূপ আমাদের সামনে তিনি প্রকাশিত করেছেন। অবনীস্্রনাথের চিত্রে 
চেষ্টার আধিকা নেই বলেই সে ছবি সহসা দুর্বল বলে মনে হতে পারে | কিন্তু আপাডদৃষ্টতে ঘা সহন্স তাই 
বে অলার, অতি সাধারণ অথবা দুঃলাধা সাধনারই সিদ্ধি নয এ কথা স্বতঃসিদ্ধ ননে করি নে। 

অবনীন্বনাথের প্রতিভার নহব উপলক্ধি করার পখে বড় বাধা এই দিক দিয়ে। বখাথ 
সহসা হওয়া কত কঠিন, কত অসাধারণ__ আধুনিক দর্শকের মনে তার কোনো! ধারপা আছে কিনা সন্দেহ হু, 
বর্নান দুগটা। কারসাদির যুগ, সিদ্ধাইরের কেরামতি দেখব বলেই আমরা উৎন্থক ॥ এই অবস্থায় [শিলস্থটির 
অনায়াসলন্ধ সপ ব্দামাদের অনেকেই স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। তবে এই সহ স্হির আদর্শ যে সংলার 
থেকে স্্ লগহয়েছে তাও বলা চলে না। ইতিবখ্যেই ইউরোপীয় শিল্পী ও শিল্পত ুলিকেরা কেউ 
কেউ তাদের আধুনিকতার আদর্শ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতে শুরু করেছেন। 

বিচার-বিসেবণের পথে আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পীরা ধা পেয়েছেন সাক্ষাংভ!বে ঠিক-ঠিক শিলপছির সঙ্গে 
তার পনবন্ব নেই __এ সন্দেহ ধবন একবার দেখা দিয়েছে, তখন শিল্পের ক্ষেত্রে প্রচলিত বহ মতামতের অগল- 
বদল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। অবশেষে, ছয়তো এই নূতন মত-পরিবর্ভনের মশা দিয়েই অবনীন্নাথের 
প্রতিভার অসাধারণ রসিকমালে উজ্জল হয়ে উঠবে । 

বল! বাহুলা, আমাদের দেশের অধিকাংশ শিকল্প-সমালোচক ও নব। মেজাজের রসিক ইউরোপের 
চিন্তাধারার সঙ্গে তাল রেখে চলেন না। চল! সহছও নহ। তাই আজও তারা cubism প্রভৃতি 
নাপকাঠি নিয়ে সন, তারই লঙ্গে কিছু 9 0১৮০০ -এর কথা এবং ইতস্তত সমাজলচেতন হওয়ার 


গ্রন্থপরিচয় ১৮৫ 


অনভ্যস্ত বুলি। এই অবস্থান অবনীক্মনাথকে নাকচ করে দেওয়া সহ্গ। বিন্ধ এই বিচারকে চরম সিদ্ধান্ত 
বলে নেনে নেওয়ারও হেতু নেই ব্যাপকভাবে দেখলে দেখা যাবে, শিল্বিচারের ক্ষেত্রে নতানভ, আদর্শ, 
উচ্দেশ্ব সব-কিছুই বাম্পভাবাপহ-__ কারণ, কাল যে ননোভাব বে আদর্শ স্থির ছিল, আছ লে সব্বদ্ধে সম্েহ 
এলেছে। এই বিবর্তনের কালে অবলীগ্রনাধেন প্রতিভা ধারা আস্থাবান তাদেরও দৈর্ঘ ধর! ছাড়া 
উপার নেই। 

এইবার সাক্ষাত্ভাবে পুন্তকখানি সম্বদ্ধে কিছু বল! দরকার ॥ বইখানিতে যে ছবিগুলি প্রতিলিপি দেওয়া 
হয়েছে সে ছবিগুলি তার শিল্পগ্রতিভার উন্মেষের পরিচান্রক এবং তার আঙ্গিকের পূ্ণপরিপতির ইক্গিত। 

লক্ষ্য করলে দেখা বাবে যে, অবনীম্্লাখের এই প্রথম দিকের চেষ্টার মধ্যে কোথাও ॥€৮i৮৭!এর 
ন্নতম ইচ্ছাও লেই। শ্রহণ আছে, যেমন ২ ৩ সংখ্যক চিত্রে) তার পর আমরা পাই জাপানি শিল্পের 
সঙ্গে অবনীন্্রনাথের পরিচয়ের নিদর্শন ৪, % ৮ সংখাক ছবিতে। 

নিজের আঙ্গিককে গড়ে তোলার অন্ত অবনীহ্বনাখের চেষ্টার নিদর্শন উক্ত ছবিগুলি। কিন্ধু তার 
সহজাত পিলদিকে অমুলরণ করে তাঁর আঙ্গিক কী রূপ পেয়েছে তার প্রকৃ্ দৃষটাস্ত ৬, ১২, ১৩ সংখ্যক চিত্র। 
আর, অবনীন্্নাখের পরিণত স্টাইলের নিদর্শন 2, ১৯ লংখাক চিত্র । পুপ্রকের নাম ‘Early Works! 
হলেও অবনীন্রনাথের শিল্প প্রতিভার অবস্তস্থরীর্ কতকগুলি ছবি এই পুস্তকে পাওয়া ঘাবে। 

স্বগত রমেস্্রনাথ চক্রবর্তী থে নিপুদতার সঙ্গে এটি সম্পাদন করে গেছেন সে্ন্ত ঘসিকসনাছ্ তার কাছে 
কৃতঞ্জ খাকবেন। আশা করা বান, অবনীক্মনাথের শিল্পবসিক দেশবালী, মস্কত শিল্পীরা বইপানি সংগ্রহ 
করবেন। অবনীক্ছনাগ সঙ্ধদ্ধে বহব্যা্ অবছেলা ও উুদালীন্ত সবেও, অবনীস্্রনাথের প্রতিভার খারা 
প্রভাবাশ্বিত ও উপকৃত নন এমন শিল্পী ভারতবর্ষে কম। এ্ন্ত তার প্রতিভার বিকাশের সঙ্গে 
পরিচ়-সাধন ও তার' প্রতি অন্তা-নিবেদন শিল্পী-মাত্রের অবস্ট কর্তব্য । 

অবনীন্দনাথের শ্রেঠ চিত্রাবলী এখনও অপ্রকাশিত। আশ! কর! ধাক, শতই সেগুলি প্রকাশের 
ব্যবস্থা হবে; ফলে দেশে ও দেশের বাইরে অবনীজ্রনাথ সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণ! রয়েছে তা কিছু পরিমাণে 


দৃ্ীভৃত হবে) 
ন শ্ীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় 


১৮৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শক 


মাসি। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা ১২। মূলা আড়াই টাকা 

একে তিন তিনে এক । এম. লি. সরকার আ্যাণড সঙ্গ, কলিকাতা ১২। মূলা তিন টাকা 

মারুতির পুথি ॥ ইণ্ডিয়ান আযাযোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা 31 
মূলা লওযা তিন টাকা 

রং-বেরং। অন্দর প্রকাশ-মন্দির, কলিকাতা ১২। মূলা সাড়ে তিন টাকা 

চাইবুড়োর পু'খি। ইঙ্যান শ্যালোসিযেটেড পাবলিশিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৭ 
মূল্য তিন টাকা 

অবনীশ্রনাথের কিশোর সঞ্চয়ন। অন্দর প্রকাশ-মন্দির, কলিকাতা ১২। মূল্য চার টাকা 


লাহিতোর আদরে শ্বীক্তি অবনীস্দনাখে প্রথম থেকেই পেছেছিলেন, কিন্তু সত্যকার প্রতিষ্ঠালাড করলেন 
শেষদ্রীবনে । ভার প্রথনহূগের রচনাপ্ডতলি লোককে মাকুষ্ট করে নি ত! ন, কিন্তু বিত্রান্ত ও করেছিল। 
সেগুলির বে একটা বিশিষ্ত! ছিল তা নদ্রর এড়ায় নি। কিন্তু সেই বিশিষ্টতা ছিল একটু উগ্র ত্কনের। 
তার নপো খেছালধুশির, বাক্তিগত মেডাড, মভিক্কচি ও কণ্ঠস্বরের এমন একটা অকুঠ প্রকাশ ছিল ঘা 
তখনকার দিনের সাছিত্যরীতিতে আচান্ত বাডালী পাঠকের পক্ষে পরিপাক করা সহছ ছিলনা। কাহিনী 
খুঁজতে এসে পেল তার! ছবির পর ছবি ঘার লৌনদর্থ সম্পূর্ণ উপভোগ করার মত মন তখনও তৈরি হয় 
নি; অর্থমংগতি তে পেল ভঙ্গিমার বৈচিত্তা ঘা কথার সুেটিকে কেবলি প্রলক্ষ থেকে দূরে টেনে নিয়ে 
যাহ; ভাষার বুননে দেখল এক তৃত খামখেম্বালি__ তার মধো মিশেছে ঘরোয়া] কথা, হাটবাদারের 
ঝথা, উড়ে বাছুন ছোট! দরোয়ান দ্যস দালী নারেব খাজাক্চির ঝুলি, বটতলার পাচালি, 'মার তা ছাড়া 
লেকের নেছ্গাজের নোচড়ে তৈরি মস্তুত সব ইডিয়ন বা! শব্ববংকার। একটা বিরোধিতার পালা 
থে শুক্র ছর নি তার কারণ অবনীস্ত্রনাথের শিল্পকর্ের প্রতিষ্ঠা। তা ছাড়। রচনাগুলি এসেছিল প্রতিভার 
বাড়তি দান হিসাবে, শিল্পীর নিসৃত বাক্তিগত জীবনের, কিংবা তার অবলরযাপনপদ্ধতির সাক্ষা হিলাবে। 
শিল্পীর কোনো নূতন টির রাজ্যে পদক্ষেপকে লোকে একটু প্রশ্রয়ের চোখেই দেখে । গে ফেন প্রতিভার 
কাজ নহ, পেলা। কিন্তু অবনী্ুলাখের খেলা ক্রমশই একটা বনোহর বাতিক্রমের ভূমিকা থেকে স্থলব্ধ 
সির ক্ষেত্রে উঠ্েছে। সনসাময়িক সাহিত্যে এই স্থরীকে তার বর্ধাদার আসনটি না দিয়ে আর উপায় নেই। 

এর থেকে বোকা ধায়, এমন কোনো তাগিদ অবনীশ্রনাখের স্বভাবে ছিল ঘা তাকে অনিবার্ধডাবে 
ঠেলে দিয়েছে সাহিত্যের দিকে। শুধু চিত্রশিল্লে ভিতরকার সে দাবি নেটবার নহ । শিল্পীর ভিতরে 
ছিল একটি মানুষ যে তার দৈনন্দিন ঘরোয়া জীবনটিকে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিল। চেনা ঘরদোর 
বাগানবাগিচা আসবাব-সরগ্কাম আনাচকানাচ, চেনা লোকদ্ধন কথাবার্ডা আমবকাহনা, মায়ামনতা ও 
অন্তরঙ্গতার রসে ভরা ঘরোদ্ব। জীবনের অহুরৃতির বিচিত্র লুক্েহার্দনি। এবং এই চেন! জীবনের শ্সেহ- 
পরিবেশের নধ্য থেকে মাঝে মাঝে মনোহর কিছ উদ্ধট খেঘালের স্বপ্রধাত্রা- "এই সমস্ত অবনীন্রনাপেয় 
শিক্ষাপীড়ামূক (144501:59:35515 ) মনের কাছে এতই সত্য, এতই দৃলাবান, এতই হৃ্টিবেগমহ্ ছিল 
থে তার একটা নিক্ষদর্ণবাবস্থা না করে তার উপায় ছিল না। প্রনটার এর লাঞিত্যিক দূলা সম্বন্ধে 
সম্পূর্ণ সচেতন না হয়েও নিজের ঝৌককে পথ করে দিরেছেন, কিন্তু পরের দিকে তিনি সাহিত্যের 


প্রন্থপরিচয় 


ক্ষেত্রেও হয়ে উঠেছেন সচেতন শিল্পী৷ দৈনিক জীবনযাত্রার নখো রূপ রস শব্দ স্পর্শ গন্ধের যে 
অপধযপ্ত বশ ছড়িয়ে আছে তার শিলমূলা আবিষ্কার করেছেন নিলগুর, এবং তার নধ্য দিয়ে মাবিষ্কার 
করেছি আমরা । 

জ্ধীবনভোগের এক নছলে তার এমন বাধ অধিকার থাকা সবেও কেন তিনি শিশুদ!ছিতোহ গন্ডীতেই 
নিজেকে আবদ্ধ রাখলেন এ প্রশ্ন স্বডাবতঃই মলে আলে । ছেবুস্‌ জন্নেপের “ইউলিলিল" ধরণের কোনে! 
এক বৃহত্তর সাহিতাপ্রচেষ্ট| তার কাছে মাশা করা যেতে পারত। কিন্তু তার মনটি [ছিল কিশোরের, 
একদিকে লরল, ননী, স্বেছকোমল, অন্তদিকে আবার কৌতুকক্রীড়াচঞ্চল, শাণিত চতুর দুষানির ছাগিতে 
উচ্ছল। এই রকমের ননে ধদি প্রতিভার স্পর্ণ লাগে, তবে তা সহছেই লাভ করে একটি সুন্দর হথেচ্ছাচারের 
অধিকার, কিছু একট! সম্পূর্ণ ভেবে দেখা বা গড়ে তোলার দাস্িতব এড়িছে বিষ থেকে বিষয়ে, আনন্দ 
থেকে আনন্দে পলায়নের অধিকার। তাই মনিমূক্রা যতই থাক সেই গুলিকে গাখবার হুত্র শুতে নেওয়াই 
অবনীস্রনাথের পক্ষে শক্ত ছিল। কাছিনীটা ফোথাও খেকে পেলে__ তা লে দ্লাদস্থার থেকেই হোক. 
বা প্রচলিত কোনো উপকথা স্কপকথ! হিতোপদেশের গল্প বা নেঘ্েলি শ্রত কৰা থেকেই হোক-- তাতে 
রং ফলাতে, সুর হুম্দর কারুকাজে তাকে ভরে তুলতে, শিল্পীর ডেফ্ি লাগিয়ে তাকে একেবারে নূতন 
কারে ফেলতে তার আনন্দ । মোট কাঠামোটা প্রকৃতির ভাড়ার থেকে নিয়ে তিনি করেন 'কুটুম-কাটনে'র 
কারিগরি। যেখানে তাকে সত্যিই কাহিনীটা বানিয়ে নিতে হব সেখানে লব চেয়ে স্বাভাবিক, লব চেয়ে 
সুপরিচিত এবং তার স্থির পক্ষে সব চেখে অনায়াল সন্ভবনাবহ কাহিনীক্ত্্ই তিনি বেছে নেন। লে 
আর কিছু নয় ভ্রমণ। দেশ থেকে দেশে, এংং সেই উপলক্ষে মভিজ্ঞতা থেকে অভিজ্ঞতায় ভ্রমণ। যেমন 
বুড়ো আংলায। দীর্ঘ নিরবিচ্ছ্ ভ্রমণ না হয় অন্তত ফেরি ্রামারে ডেলি পেসেঙারি ঘেনন দেখি ঠার 
‘মাসি’ বাদে একমাত্র ব্যস্ত কাহিনী 'পথে বিপথে গ্রন্থে। 

তাই শেষ পর্যন্ত তার গ্রন্থগুলি শিশু বা কিশোর সাছিত্যের শ্রেণীরূক্তই করতে ছদ্র। কিন্তু এই 
সাহিত্যের শষ্টাকে স্থান দিতে হবে বাংলা সাহিতোর খোলা দরবারে সেখানে তার দান কোনো বই 
নয়, ওঁ সমস্ত বইদের উৎল একটি সম্পূর্ণ জগৎ ; কাছিনী। নয়, একটি নৃতন সাহিত্যিক মেদাদ, একটি বিশিষ্ট 
সাহিত্যিক কষ্ঠন্বর । 

“পথে বিপথে" বাংলা গল্প-সাহিত্যে একটি শ্রেষস্থান অধিকার করা উচিত ছিল। বদি তা না পেয়ে 
খাকে তার কারণ এর স্তরবরনের অনিশ্চর্তা। কিছুকাল হুল অবনীক্জনাখের যে দুটি বই প্রকাশিত হয়েছে, 
তায়! সৌভাগাক্রষে সে দোষে দুষ্ট নত । সাহিত্যিক অবনীন্্রনাথের কাছে নাদের যা প্রত্যাশা তা এই 
দুটি গ্রন্থ অপূর্ণ রাখে লি। বিশেষ ক'রে এদের নধ্য দেখা বায় পরিকল্পনার সামন্ত ; শুধু উচ্ছল বিচিত্র 
উপাদান বা অংশগুলির প্রতি মনোযোগ নব, সম্পূর্ণ কছিনীটার হুমিতি ও স্থধৰাৱ দিকে দুষ্ট । 

"হাসি বইখানির বিশেষত্ব তার সিদ্ধ অন্তলীন গদ্স্থরটি। মাসে বাড়ি বদলেছেন, বোনপো! অবু 
খুঁজতে খুঁজতে এসে হাজির ॥ বান্‌, এইটুকুই গল্প। কিন্তু সম্পূর্ণ রৃত্রিঘতামূক্ত এই পরল দুটিকে 
অন্ধৃত কৌশলে ব্যবহার করা হয়েছে হার কলে ছুটি বিভিন্ন পরিবেশের ভীবনধ্যরা! তানের পরস্ণর তুলনীয় 
দ্ৃ্ত চরিত্র ও শুগ্ে মহভূতি নিযে অতি স্বাভাবিক ভাবে ধরা দিয়েছে। আর তার ফলে 'ঘরোয়া'র কবিশিলী 
ঘরকে ঘিরে তার প্রীতি ও ইন্সিমবোধের সংব্ধনগুলিকে স্বতির নধা থেকে টেনে এনে সাস্দিত্বে গুছিরে 


১৮৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শক 


সামনে ধরে দিতে পেরেছেন। সমস্ত কাহিনীটির আবহাওয়া একটি কিম অনুভবের অঙচচগ্রামে 
স্থাপিত। তার নধ্যে পুরানো কথা ভাবার, কথার পিঠে কথা বানিয়ে চলার, ঘহসামান্তকেও দৃষ্ির প্রলাদ 
দেবার মত থেষ্ট অবসর আছে। চলন-বলনের খুঁটিনাটি নিয়ে রঙ্গরল সেখানে বেমানান নয়। 
একেবারে সাধারণ আটপৌরে ভীবনের স্থরটিকে স্থাসী ক'রে তার উপর তোলা হয়েছে মিড়, দৈনন্দিনের 
অস্গ্র জমিতে ছুটে উঠেছে ভালোবাসার, ভালো-লাগার, খেছ্ালের রঃডামাশার কারুকার্ধগুলি। 
এইটুকু গজের আসরে কত সছতে বিন! আড়দবরে ঘাচ্ছে আসছে হরেকধরণের চরিত্র) হয়তো! কেউ 
নেপখো থেকেই মনোযোগ দাবি করছে, সানে আসছে না। যেমন ফেলা, আর ফেলার মা ও আরো 
অনেকে । ওঁ বহারী ছিন্কারী চাংঢাদাদা চাংড়াদিদি, বাহুস্তে ইত্যাদির এ গল্পের মণো কাছ কি? ফাজ এই 
বে ওর! ওয়াই, বিশিষ্টভাবে ওরা ওদের নিজস্বতাটুকু জাগিয়ে রেখেছে, গৃহের পরিবেশটুকে তার ছারাই 
করেছে খশ্বর্মত্র। ঝি-চাকরের কথ! বলতে হঠাৎ কবিতার আবির্ভাব বইএর মগ্যে। “ওর! আমারও 
কেউ ছিল, তোমারও কেউ ছিল।” এ কবিত! নেহাত খেয়ালের ব্যাপার নয়। ল্যাম-এ মধ্যে 
চেনার প্রতি, সাবেকি জিনিসের প্রতি, অস্বরঙগ গোষ্ঠীর প্রতি, 09996 বা বেখালা ব্যাপার ও জিনিঘের 
প্রতি থে ৰনতা কাবারসান্রাস্ত ছয়ে উঠেছে, অবনীশ্রলাথের মধোও নেই পারের একটি অতি দুস্ম গভীর 
রসবোধ সারাভীবন তার ননকে সম্বন্ধ করেছে, তার শিল্প ও সাহিত্যেও অুপণধারাগ্র নেমে এসেছে। 
মাসি গ্রন্থে এই ঘরোয়া রসের অনেকগুলি দিক ছুটেছে। তার বখো মিলেছে লঘুর সঙ্গে গম্ভীর, 
পরিহালের সঙ্গে একটি দ্বিত্বলী, একটি অন্তরঙ্গ মাধূর্যের ধান) সহ সরল কথোপকথনের আশ্চর্য 
কলাকৌশলের স্থরের যে হার্মনি মালিতে খরা দিয়েছে, উপাদানগৌরব চাপিয়ে কাহিনীর মূল একো 
হে শ্বিদধ হৃদয়টি আত্মপ্রকাশ করেছে তা! মাসিকে শ্রেষ্টপাছিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। ভাঙ্জিনিয়া 
উল্ফ, প্রমুখ সাছিত্যিকরা শান্ত শন্থত্রেদিত পরিবেশে সুস্ম স্পন্দন রেখাস্থিত করার যে চেষ্টা 
করেছেন, মাসি সেই ধরণের সতী সেই হিলাবে এর শ্রেঠত! সংশঙ্কাতীত। একেবারে ছালকা হাসি 
থেকে গভীরতম উপলব্ধি পর্যন্ত অনুভবের যে 7208₹ এই কাহিনীর মধ্যে অবলীলাক্রমে গ্রধিত হয়েছে 
তা অবনীআনাথের মত প্রতিভার পক্ষেই সন্ভব। 

ঘরোয়া! কথাবার্ডার বিপ্রমে যে ধানটি একবারও বিক্ষিপ্ত হয়নি চকিতে এখালে ওখানে তার দেখা 
মেলে। ঘখাঁ_ 

প্টাদের আলো পাতার ছাওর। মাড়িরে মাসি চলে গেলেন নিজের ঘরে। বেন শ্বেতপ!থরের পুতুল 
বাগান দূরে ঘুরে মিলিয়ে গেল চোখের আড়ালে । মালির ঘরের আজশ্ম চেনা কতদিলের ঘড়ি স্থর পাঠালে 
বেন একটি ছোট্ট মেয়ে সোনার সন্দিরাতে ঘা দিয়ে দিয়ে খামল।” 


“হাসি শিশুদের সন্যই নপব, সকলের ৷ কিন্তু 'একে তিন তিনে এক' ছেলেমেয়েদের ছগ্স। এর মধ্যেও 
এমন একটি সুলামঞ্, একটি শিল্পের সর্বাগীপতা! দেখি যা আবনীজ্বনাখের আগেকার লেখাগুলিতে ছিল না। 
ছাত্রাপালার ব্দনিয়স্বিত কৌতুকপ্রবণতা এখন দেখি শিল্পসংগতির নধো ধরা দিয়েছে, ভাই এর ছুটি নাটিকা 
ধরা পড়া ও রালধারী__ অতি উপাদের হয়ে উঠেছে। গন্পগুলি নিপুবভাবে সীষিত ; উপাদানগ্জলি বিশৃঙ্খল 
নয়, আধারকে তারা৷ বিড়দ্বিত করেনি। ছুএকটি পুরাণো উপকথা বা (9১1শএর নৃতন কপ দেওয়া হয়েছে, 


গ্রন্থপরিচয় 


এবং তার মধ্যে দেটুকু নূতন দান তা নিখুঁতভাবে উৎকীর্ণ। পরিশ্রনী পি পড়ে পুরানো উপকণার জিনিস” 
কিন্ত ‘গঙ্গা গঙ্গা' বলে গঙ্গা্ড়িংএর সংকীর্ডন এক নৃতন সরল সবি । কোনো-কোনো! গে প্রচলিত 
উপকখার ছড়া প্রনৃতির চিত্র, বথা ভোস্বলদ্‌ল, নৃতা শেছাল ইত্যাদি নিয়ে নূতন চন২কার বাহিনী তৈরি 
করা ছয়েছে। কোনো-কোনো গল্পের আলর একেবারে লৌকিক দীবনেতর দৈনন্দিন আানাগোলা দেখা- 
শোনার ৰখো পাত। হরেছে। 'একে তিন তিনে এক' তিন পাড়াগেছে বন্ধুর কলক্যতা ৰণ । এই 
অবণ-মভিজ্ঞতার সমস্থ বিচিত্র রস কি অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ সনস্বিত করেছেন, ত! এই গল্পটি 
না! পড়লে বোবা ঘাবে না। এই বইএর গল্পে, লাটিকায় বিভিন্ন চরিত্রকে, এনন কি তানের গৌপতনটিকে 
তিনি এমন নিপুণ আলেখো ছটির়েছেন যার তুলনা শুধু তার লি্রেরই অঙহনশিল্প। ‘নন-বুলসূল' গাইতে 
গাইতে যে নেড়ানেড়ী ঢুকল, মামি তাদেত বাউল-সুলভ চোগ-ঝানটি ( ধারা বুলিক বাউল গ[ইনে দেখেছেন 
তারা কপাট। বুঝবেন ) দেখতে পেলুম ॥ 

যোটক| একে তিন তিনে এক সাহিতাক্ষেতজে শিল্লোৎকর্সের নৃতন মান নিয়ে প্রবেশ ক'রেছে। 

শেহছ্ীবনে এক ধরণের স্বগত কৌতুকে অবনীক্রনাথ লিখেছেন বছ থাআর পালা। বিদদ্বচয়নে 
বাধা আনেন নি কিছু। পুরাণ, ঈশপের গল্প, সংস্কৃত উপকথা, রানাদণ, নহা ভারত, এনন কি আুনিক 
লেখকের লেখা কোনো গল্প ধা পেয়েছেন ছাতের পালনে তাই নিয়েই শুক্ক করেছেন পালাগান। 
গলজগ্ুলো কখনো-কখনো! হয়ে উঠেছে একেবারে উদ্ভট কছুনাঁ_ যেমন গ্রীলের আক লাতুন (প্েটে।)কে 
এনে দ্বারকায় ফচ ও পাণুবদের সঙ্গে তার মূলাকাত করিয়ে নেওঘা। কিন্তু একটি বিচিত্র উচ্চ কৌতুক- 
রলানে কোথাও ফুরিয়ে ঘা নি। এই ভোগ্য়সই এই লেখাগুলির প্রাণ। যাত্রাপালার টেকনিকেই এর 
অনেক পারমাণে মু স্তব, কিন্তু সবটা নয়। ঘাত্রার রচনাকার নিচের টীকা-টিগ্রনি, রও চড়িয়ে বর্ণনা, 
দর্শক-পাঠকের সঙ্গে রসিকতা! ইত্যাদির খেচ্ছ সুযোগ পান না। এই শিষ্টতার বা শিল্পের বাধনটুকুও 
অবনীজ্ঞনাথের ছ্যস্থ ধা-খুশি মেজাজের কাছে অসহ। তাই তার সন্ধান: কোথায় লেই স্থিতিন্থাপক 
শিল্পপাত্রটি ধার মধ্যে তার বাধনছে ড়া আনন্দ-খেয়ালটিকে পুরো ঢুকিয়ে দেওয্বা যাবে? এই সন্ধানের 
ফল পাওয়া গেল তার মৃত্যুর পর প্রকাশিত ‘মাকর্ুতির পু'থি'তে। ধাত্রা-পার্চালিয বঙ্গে, কখকতার সমস্ত 
আত্মবিত্তার মিশিয়ে এটি তৈরি। বর্তমান লেখকের 'কালোর বই' প্রকাশের আগে তার কয়েক অধ্যারের 
নাটকের ছাচে ঢালা ছড়াগুলিকে তিনি কাহিনীর বহষানতার মধ্যে মুক্তি দিতে পরানর্শ দিয়েছিলেন 
এটি তার নিজের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ঘল। মাকুতির পুখিতে তার এই বিকের শিল্প-মভিদ্রতাটি পুর্ণফল 
প্রসব করেছে। 'মালি'র শেই চাংড়াদান এই মারুতির পির পাঠক। তার রকব-সকম ক্রিরাকর্ম 
বোলচাল সবই এতে ধরা ছর়েছে। " পুখির গল্প আছে, সেই গল্পের পাঠকের গল্টিও আছে ( আরা 
চাংড়াদাদার চোখে দেখি দেবতাদের বানরবিবাহ আর ছহুমানের রান্সকাদের পাল! মার ন্বনীশ্রনাথের 
চোখে দেখি চাংড়াদাঘা ও চাংড়াদিদির লীলা । এইভাবে মঞ্ খেকে একটু সরে গড়িয়ে অবনীঙ্রনাথ 
শুধু সাবেকি ধাচেব একটি পাচালি পু.খিই উপহার দেন নি, একটি পুরানো দিনের কচি ও সানাছিক লস্থোগের 
আসরের পর্দা সরিয়ে দিয়েছেন। 

শুধু অভীতকেই পুনৱাবিঞ্ার নর, এরই মথা ছয়ে অবনীশ্রনাথ কিছু কিছু শিল্পপ্রকরণ আবিকার 
করেছেন ঘা নূড়ন দিনেও সম্ভাবনাম্ধ॥ সেটি হচ্ছে কাহিনী বা প্লটের সুত্রে রচনায় আধুনিক সমস্ত 


১৯১ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শক 


নিরযকাহথন, বুদ্ধির ব্যায়াম, যনন্তব্বের চতুর প্রছোগ-_ এক কথায় সমস্থ বাধাব্যথাকে ধন্দূর্ণ পরিহার , 
সুতো ছিড়ে মালার মুক্রোশুলোকে টলটল বলমল ক'রে গড়াতে দেওয়া। ক্ুপ্রলর থালা একটা থাকতে 
পারে, কিন্তু সুত্রে সর । এর ফলে প্রতিটি ঘটনা, 5৪০০০, ভাবকে দায়িত্বমূক্ততাবে আলাদা আলাদা 
ক'রে পাওয়া ঘা, পূর্ণ অকুঠ সন্ভোগ করা যায়৷ ঘরপালানো কিশোর ছেলের দল যেমন ঘা কন সামনে 
পায় তারই উপর প্রতাংপএ্মতিত্ব খাটিয়ে দেখে, বাইরের জগংটাকে £:91০9০০০7৩-এর মত পরিবতিত 
হতে দিকে গান্তীর্ষেচাপলো হাসি-কাহাছ অন্র-মধুরে নিজেদের ভিতরটাকে বিচিত্ররসে সিক্ত করে তোলে, 
দায়িত্ব মালে না, পরম্পরার সংযোগ রক্ষা! করে ন|, হখন ঘা পাত্র নেত্র, নিন্ধেদের ঘা দেবার পূরো শোধ 
করে দেয়, ঠিক তেমন করেই কেন সাহিত্য হাজির হবে ন! জীবনের দরবারে? নাক্তির পুধির বানরগুলো 
সেই হিসাবে চনৎক!র জীবন রসিক এই হালি, এই কাম্লা। এই অনাহারে সৃড়াপণ, লঙ্গে সঙ্গে 
মরণের লবরকন লক্ষণের অতি চটুল, অতি বিজ্ঞ বিচার ॥ পূর্বাপর তান নেই, ধাপ থেকে ধাপে ঘাবার 
আরোহ অবরোহের সুদ্ধে পরিমিতি বিচার নেই, বল্পকছন্দে এক অভিজ্ঞতার যধা থেকে আর এক 
অভিজ্ঞতায় কাপ। বন সামনে বা তার মধ্োই পূর্ণ আক্সুনিয়োগ, আত্মপ্রকাশ । মনে রাখতে হবে 
প্রস্বতবিহয়ে এই সর্বাঙ্গীন মাত্মাহুতি শেকৃদ্পীয়রের একটা! মূলাবান্‌ বৈশিষ্ট) ॥ জীবনের এক দৈনন্দিন স্তরে 
অবনী্বনাধ সেই ক্ষমতার সাধনা করেছেন। 

আর এই বিচিত্র শক্তিসাধনার বাহন হিসাবে পার ছন্দকে ইচ্ছানত দীর্ঘ-্ব ক'রে শেধকালে 
কোনোক্রমে মিলটা জুগিয়ে রীতিমত একখয়খের ছন্দের স্বাধীনতা-আন্দোলন চালিয়ে গেছেন 
অবনীন্দ্রনাথ । জনদীবনের কাব্য, পালাগানের এই পথ । এতে ছন্দটাও একরকম উদ্ধার সর্বংলহ রকমে 
টিকে খাকে এবং মেদানের, মার কোথাও হানি হয় না! জানি না এই সাধনের উত্তরসাধক কেউ 
হবেন কি না। 

“নারুতির পৃ খি'কেও আমাদের লাছিত্যের দরবারে একটি বিশেষ আপন দিতে হবে । 


অবনীস্রনাথের মৃত্যুর পর সর্বশেষ প্রকাশিত আরো তিনধানি বই হচ্ছে রং-বেরং, ঠাইবুড়োর পুথি, ও 
'অবনীন্ত্রনাখের কিশোরলঞ্চরন। রং-বেরং একে তিন তিনে এক -এর মত একটি পাঁচযিশেলি রচনার সংকলন । 
ভাঙা ঘাজ! গান, চর্তটি'লাটক, টুকরো! পাঁচালি, পশ্ুপক্ষীর মহতী জনসভার অর্থাৎ “দন্ত সভা'র বিভৃত 
রিপোর্ট, বাবুই পাখির ফিব্ড রিসার্চ অর্থাৎ গবেহণা ভ্রবণ ও তার বিবৃতি, রোমান্স কনার র€ চড়িয়ে হঠাৎ বা 
রাজকাছিনীর মেজাজে এক অজানা বা গৌণ ইতিহাসের ছিন্র কাছিনী__ অবনীন্্নাখের ভালিতে জামে ওঠা 
এমন অনেক কিছু উপাদানলন্তারের সংকলন ॥ শ্িল্লোধকধে একে তিন তিনে এক -এর লনপর্ধায়ে একে 
রাখা যায় না, কিন্তু এর নধোও ছড়িরে আছে তার কলাকৌশলের অনেক নূতন নিদর্শন । শিব-মদাগরকে 
নিযে তার চঠটি নাটকটি হল রবীন্দ্রনাথের শারঘোংসবের 'অবনীন্র-৮ত05- শুধু এ নাটকে শরৎ আর 
এই নাটকে বর্ধাই উপলক্ষ্য__ এই ঘা তঙ্কাত। সবচেয়ে উল্লেধবোগা রচনা হচ্ছে সিকন্তি পরস্তি কথা। 
এই গজের লাননের জানয় ছুড়ে আছে “শকুন বিস্তার ব্যাধ্যান', খুঁদিরাম ও খাজাঞ্চিদশায় মিলে মোরগ 
কাক গোরুর ভাষা ও ধ্বনির নর্মোদ্‌ঘাটন। কিন্তু এই আড়ালে 'আবডালে এগিরে চলেছে একটি কঠোর 
বন্ততাহিক বিয়োধের প্ট__ উত্তর চরে সংক্রান্তি ঠাকুরকে উৎবাত কহে খাজাডি মশারের খোঁটাগাড়ি 


গ্রন্থপরিচয় ১৯১ 


ক'রে জবরদখল নেওয়ার বৃত্তান্ত লু হান্তরস ও গুরুতর চরিত্র ও কার্যকলাপের এই শিল্পায়ক সংনিশ্রগ 
খে বিশেষ প্রতিভার পরিচায়ক তাতে সন্দেহ নেই । 


টাইবুড়োর পুথি মারুতির পুথিরই লগোআ। সেই টাইবুড়োই বক্তা, আর বিষ হহুমানের নয়, 
যাবণের বীতিকলাপ। নে তার নাম| কালনেনি, না নিফধা, যোন হৃর্পণখা, বোন মছোনরী ও তার স্বানী 
মছোদর-_ এরাই সব হল এই পাচালির প্রধান চরিত্র । পরিহাসের যেদাো্র দনকা ছাওয়ায় 'অবনীস্নাথ 
এই কাহিনীতে ঘথেচ্ছ ঘটনা ও উদ্ধাবনার হার একেবারে উন্মুক্ত করে ছিয়েছেন। রাগের সময়ে প্রথমে 
হিন্দি এবং তার পর 'হ্বাবপকে তখন ইন্ছিরীতে পাওয়ার যোগাড় ছচ্ছে দেখে সকলের পলায়ন ; 
মধু দৈতা রাবণ ভর কস্তীনসীকে হরণ ক'রে তার পর ধরা পড়ে নিদেকে একট! ছারপোকা! প্রতিপন্ন করবার 
চেষ্টা করডে_ “মধু আকর্ণ বিস্তৃত ঠোট ছেলে ছার বিলাও, ছার খিলাও ব'লে রাবণের দিকে এগোতে 
লাগল, রাবণও ছুতোর ব'লে দুদ্বাড় প্রস্থান এখন এইসব চটুলতা যতই, আপত্তিজনক মনে ছোক, 
একবার একটু ্রশ্র্থ দিলে আর এর মারাব্যক লংক্রামকতা থেকে রক্ষার উপায় নেই । তখন ধূর্ত নছোদবের 
সমস্ত ডাওতা, হুর্পণখার পতিভোদন, লঙ্কার নেয়েদের ডিলুঙ্গ' হয়ে হসুমানের ল্যাদ্ছে বাধবার কাপড় 
দেওয়া এ সমস্তই নির্বিবাদে স্থবোখ ছেলের মত গলাধকেরণ করা ছাড়। উপায় নেই। মাঞতির পু'খির 
চেয়ে এই বইয়ের শিল্পনর্াদা অবস্তই কম, কিন্তু এর উচঙ্ক। উনপঞ্চাশ পরনের আবহাওয়া থাকে ন্বড়হুড়ি 
দেবে সেই -এর বধার্থ আনন্দটি ভোগ করতে পারবে । 


অবনীন্রনাথের কিশোর সঞ্চমননের প্রধান আকর্ষণ এর মধো তার বিখ্যাত শিশ-উপগ্ান 'খাতাকির খাতা'র 
পুনমুত্ি। তা' ছাড়া এর মধ্যে আছে তার নানাধরণের লেখার বিচিত্র নমুনা । স্বতিকথ!, চই-জল্‌দি কবিতা, 
দ্রাজকাছিনী'র গল্প, যাজাপালা, খেস্বাল গুসীর গল্প কিছুই বাদ যার নি। কিশোরদের প্রতি তার 
ন্রেছোপহারের এই সংগ্রহ কিপোর ও বন্ন্ধ পাঠক সকলেরই ভালো লাগবে। 

ছয়ধানি বইই শক্ত বাধাই, স্থনিদিত ও ্চিত্রিত। সমস্ত লাইত্রেরি ও বিষ্কাপ্রতিষঠানে বইগুলি 
খাকবে আশ। ফরি। 


সুনীলচন্দ্র সরকার 


শ্মৃতিচিত্র । প্রমতী প্রতিমা দেবী । শিগ লেট প্রেস, কলিকাতা ২১। মৃলা সওা দুই টাকা ৷ 

বাবার কথা । শ্রীমতী উম। দেবী । মিত্রালছ, কলিকাতা ১২॥ মূল্য তিল টাকা! 

অবনীত্তর-চরিতম্‌। পপ্রবোধেন্মুনাখ ঠাকুর। ইণ্ডিয়ান আালোনিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রা. লি, 
কলিকাতা-*। মূল্য পাচ টাকা । 


‘যে যুগের কথা শুরু করদুম সেদিন বা€লার নবযুগ, বর্তমান সাহিত্য শিল্পের গোড়াপত্তন হয়েছিল সেই দিন। 
যুগাস্করের লন্ধক্ষণে তনু বহকালের সনাতন প্রথাগুলি নাড়া খেরে উঠেছিল, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের লশ্মিলন 
এৰনকার মতো গভীরভাবে ঘটেনি, দেউল ছিল খাড়া প্রাচীন বটের মতো তার রদ্ধে রে, ধরেছিল দুধ ।... 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শক 


*-সাবনের বৃহৎ বাড়িটার দিকে তাকিয়ে মনটা উতলা হুত_ এ অন্ধকার নির্ঘন বাড়িটা একদিন 
প্রাণের আলোড়নে পূর্ণ ছিল, আছও যেই পুরনো কালের ছ-একদন শ্বতির অবশিষ্ট খুটি আগলে বলে 
আছেল। চক-মেলানো ঠাকুর-দালানটির দিকে চেরে মনটা তখন ভরে উঠেছে, হঠ1২ অন্ধকার আকাশ 
চিরে পেচার ডাকে বুকটা খড়াদ্‌ করে উঠল ৷ চিলছাদের এক কোণে একটা আকাশপ্রণীপ মিট্মিট করে 
জলছে। আমার চোখের সানলে এ ভাঙা বাড়ির আত্ম! তার কবর থেকে বেরিষ্বে এল, ভার রষ্ধে রদ্ছে 
জীবনের তান শুনতে পাচ্ছি, আবার পল আলো, চোখের সামনে যেন পরীস্থানের ইমারত ৷ 

পরিচ্ছহ একটি ভাষার পটহৃমে এইভাবে প্রতিমাদেবী তার শ্বতিচিত্রের প্রথন রেখাপাত করেছেন। 
ক্রমে তা বিবিধ জপের লিখনে, বন কুটলবের চলচ্চিত্রপ্রতিদ প্রবেশে ও প্রস্থানে, বিচিত্র বর্ণের রঞনে, 
একটি বিশেষ দেশকালের আবহ-সুজনে এবং সর্বব্যাপী একটি ভাবলাবণ্যে ও রসের বাঞসায় উৎরু্ট লাহিত্যের 
পদবীতে উতীর্শ হয়েছে। 'ব্বৃতিচিয়' নামটি বিশ্ষভীবেই সার্থক। ভাব! ভাব, ছল খেক স্থিতি, 
বিশ্ব প্রীতি ও অনির্বচনীয় বিবাদ বা ওদাস্ত__ সূল 'প্ম বিবিধ তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে বপন্থণ 
“ধনি' জেগে উঠেছে সে তে! সত্যই, তা ছাড়া ফুটে উঠেছে যেন কাংড়া কলমের একখানি ছবি। অতীতের 
সাচীকৃত সেই আননে অবন্থবে কী সৌন্দ, কী সৌহুনার্, কী শালীনতা, ভাষাহার-নানে এন কী যেন 
ভাবা-_ কটাক্ষ-ইঙ্গিতে বলে নাকি? ‘আমি বর্তনান নই, লোজহ্থজি চোখ তুলে চাইতে পারি নে তোমার 
চোখে, অথচ একেবারে মুখ ফেরাই নি বিশ্বৃতি ও বিলুপ্তি পানে _ আছি তোমার অন্তব্দৃষ্টিপথে লাশ্বত 
অস্থরলোকে ।' রামধহ-রণে বিশ্লিষ্ট হয়ে আলো! যেখানে ঠিকরে পড়ে দিকে দিকে, দিবল রাত্রির সন্ধি ণে, 
সুন্দর কোমল মাভায়, তেবনি কাংড়া কলমের ছবি কি? হুরতে! তুলনাটি নিধৃত হল না) মাতুল 
অবনীন্ত্নাথের র৫-লেপা (লিম ) আর র$খোওয! ( ওরাশ ) অভিনব চিত্রশৈলীর সঙ্গেই এ রচনার 
সাদৃশ্য সমধিক ॥ অর্থাৎ, পরিস্ছুট জ্ূপের ও ঘটনার বিলিন এবং কোনল করুণ ননোরন বর্ণের ছাতি শুধু 
নয়; তারও পরে সনন্ত চিত্রক্ষেত্রটি (মাছছধের চিতক্ষেত্রই বাছিরে মেলে ধরা ত! বৈ অন্ত কিছু নন ) 
ব্যাপ্ত ক'রে আছে বহু বিমিশ্র রঙের অনির্দিষ্ট নায়াছাবার একটি আবরণ-_ সে যেন জীবনের শীতপন্যা 
দীর্ঘস্বাসের একটি কুম্বাশ। বিছানো, লে যেন সেই কুস্থাশা ভেদ ক'রে বারে বারে অন্তাচলের শিখর থেকে 
অরুণাচল পযন্ত বিসপিত করুণ অরুণ আভা মনে পড়ে * নম্বর ছারকালাখ ঠাকুর -ভবনের অধুনাবিশুপ্ত 
দক্ষিণের বায়ান্দায় স্ব্ট ওনার-খৈয়াষ কাব) অধবা আরবা উপাধ্যানের অতুল ছবি । এ পাচ নম্বর আর 
ছনম্বর বাড়ির সাত-মহলা হুপরিসর রূহ্ষমঞ্চে বে জীবননাট্যের সত্য অভিনহ হয়েছিল একদিন, প্রধানত; 
তারই ঝলক দিয়ে গেছে এই রচনার, অনৃষ্ঠই দৃষ্ত হয়েছে আর্টের মারামন্ে। 

ফলত, রসোত্ীর্ন হয়েছে, স০ ০{ ০ হয়ে উঠেছে, ননস্থিনী লেখিকার ক্ষীগতন্থ এই স্বতিচিত্র। 
বিশেধ একটি পরিবারের কথ! ঘরের কথা, নিশ্চিহ কতকগুলি উদবাপন্ধা দিবানিশার ঘটনা, আপন বৈশিষ্ট্য 
অন্থূ রেখেও পেরেছে সব দেশের আর সব কালের ক্রবপদবী, হয়েছে আজকের আর আগামীকালের সব 
জনের অন্তরঙ্গ অঙ্ভব ও অভিজ্ঞতার বিষধর । শব্দ কিছুই নর, সাছবের রলনায় রসনায় তার সচকিত জন্ম 
মৃত্যু, নাহয় বৃহদায়তন কোষগ্রন্বের যাদুঘরে তার আড় ও অনড় স্থিভি। অথচ সেই শব্থই ছন্দস্পন্দিত ও 
রলধ্বনিত ছয়ে প্রায় অক্ষর অসর জীবন অধিকার করে। নিজদের অদ্তর্জীবনটি নি€ড়ে নড়ে আর্টের 
আধারে এই অনর্ত জীবনের ছিনি অষ্টা, মাপন স্থরীতে তিনি মিলে মিশে থাকেন, একীনূত হরে থাকেন 





শিয়ী অবনীক্ষনাশ ঠাকুর 


অস্থপরিচয় 


শাঙ্বতকালের জন্ত-- ভার্টিস্টের সেই হল বিশেষ সার্থকতা। “ম্বৃতিচিতর লিখে শরন্ধে্া গ্রতিমাদেবী নিছেকে 
ররিয়-ফেলা হারিয়ে-ফেলা সেই সার্থকতা লাভ করেছেন ব'লেই পাঠক হিসাবে আন খু হয়েছি সার 
বাওল! সাহিতাও নৃতন সম্পন লাভ করেছে) ভাব-ভাষার উপর অতুল অধিকারে, আলেপালিখনের 
নিধুত নৈপুপো, উিশ-বিশ অবস্তই আছে, তবু অবনীন্বনাথের “যাপন কথা? বইটির ছড়ি এটিকে বলা 
চলে; বহস্থলে অবনীন্্নাখের মুখের কাই সংকলিত হয়েছে স্তি খেকে। এ বইবে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট 
আলোকচিত্র ছাপা হয়েছে; দুত্রণ-পারিপাটা আর দৃষ্টিতর্পণ বেশকৃষা সেও বিশেষ প্রশংসারই যোগ্য । 


দ্বাবার কথা লিখতে বলেছি, বাবার জীবনী নয্ব। নিতান্ত ঘরোগা! কাহিনী) এতে হতে! থাকবে 
না ধারাবাহিকতা, থাকবে না সম্ূ্ণতা॥ তা ন। থাকলেও ভার অন্তরের অন্দর মহলের ক্রিক ছবিগুলো£ই 
করেকটা টুক্রো এতে পাওয়া যাবে ॥ বারা তীর জীবনচ্িত রচনা করবার চেষ্টা করবেন তাঁদের কাছে 
লাগলেও লাগতে পারে। তবে কারও অন্থরোধে বা কারও দরকারে." আনি কিছু লিপছি লা। বাবার 
কথা লিখতে ভালে! লাগছে, ভাবতে ভালে! লাগছে__ ভাই বনে ফ'রে লেখবার চেষ্টা করছি।' এই 
উদ্ধৃতি খেকেই অবনীন্্রনাখের কন্যা অ্রদ্ধের। উনাদেবীর লেখা বাবার কথা বইখানির বিষগবস্থ্র ব! 
প্রকৃতি চমৎকার বোঝা ঘায়। লেখিকা বানাতে ভোলেন নি, যেমন 'এতে ইতিহাস নেই' তেননি 'নিখোর 
অবকাশ একবিন্দুও নেই ।” 

পাইকা অক্ষরে ছাপা এই পুস্তিকাখানি একপকাশতম পৃষ্ঠাতেই লমাণ্ত, এই অঙ্গ পরিলরে লোকোরকর 
চিত্র -অষ্টার অলৌকিক প্রতিভার পূ্বপরিচ-দান সম্ভবপর ন আর লেখিকার লক্ষ্যও ছিল না কিন্ত 
মাতা প্রাণ পুয্রক্পে, হেহসীল পিতা-রূপে অবনীজ্ঞনাথের যে বৈশিষটা__ চিরশিশড স্বভাবের যে বিহাদ হুখ 
কৌছুকপ্রিযতা ও স্বত-উৎসারিত আনন উৎসাহ এবং বিমল প্রীতি তার অনেকটাই অন্ত বা অমিত হয় 
নানা ঘটনাধারার অনাযাস অনাড়স্বর বিবরণ-যোগে ॥ অবনীজ্রনাথের কোপারক-ভ্রমণ, সিফলে পৃর্ধোনঘ-দর্শলি 
আর্ট, ইন্কলে চাকরি নেওয়। আর চাকরি ছাড়া, “বাগেস্রী'-্যাখ্যান, পাখি পোষা, কুটুনকাটুন ধানালো-- 
শেইসঙ্গে শিদীর অননী দারা ও কক্কার অপরূপ পার্খচিত্র-_ অবনীজ্র-চরিত্রের অনাবিল প্রকৃতি-্রীতি, 
নানব-স্রীতি, বিশুদ্ধ অনুরাগ, অনালকি ও সত্য-সন্দরের সন্ধান, এসবই ছোটো! ছোটে! আখ্যানের ডিতর 
দিয়ে বিনা ব্যাখ্যান্ধ ও বিশ্লেষণে আমাদের জ্ঞানগোচর ছয়ে আনন্দ দান করে। বহু প্রলঙ্গ ‘জোড়াসাকোর 
ধারে’ অথবা খ্থরোয়া পাওয়া গেলেও, পূর্বে আমাদের জানা! ছিল না আর শোনা হর নি এমন প্রসঙ্গও 
অঙগনন্ব। আর প্রত্যেক গ্রলক্গই নানা চিন্বৃত্তির আলোকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বধা নৃতন রূপ না 
পেলেও, নূতন অপন্থপতা পান্ধ ও নৃতন রঙে রডিছে উঠে আদরনীয় হহ এ কথাও মিথ্যা ন্ব। তিনপানি 
আলোকচিত্রে আর অবনীজ্রনাথের ত্বাকা একখানি চিত্রে ( ‘শেখ'_ আসলে এটি শিল্পীর কল্প নয কি?) 
গ্রন্নধানিয় মূলা এবং মান বর্ধিত হয়েছে। অবনীন্্নাখ-গগনেজ্রনাখ সম্পর্কে এরূপ শতিকথা আরও লেখ। 
হয়, বিস্তারিতভাবে লেখা হর, তার বিশেষ প্রয়োজন আছে। ন! ছলে নবহূগে ভারতী শিল্প ও সংস্কৃতির 
নবজাগরণের ইতিহাল নির্ঘু তভাবে লেখ। যাবে না? 


পূর্বোক্ত দুখানি প্রদ্ের তুলনায় “অবনী্র-চর্রিতদ্‌' বিভারিতভাবে লেখা হয়েছে সত্য এবং নূতন 
দৃষ্টিকোণ থেকে নৃতন 'রণ্িনা' (“রঙগিলা') আলোর উদ্ভানে উদ্ধাসিত হওয়াতে অবনীজত্প-লিখন অপরূপ 


১৪ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শক 


লিখন হয়ে ওঠে নি তাই বা বলা বায় কেমন ক'রে? অথচ লেখাটি বড়ো বেশি ব্যক্তিগত । যিষবস্তর 
অগ্রতুলতা নেই-_ সাধারণ পাঠকের পক্ষে অহ্থবিধা এই যে, কক্ব্যাকে বরগ্তণে অতিক্রম ক'রে গেছে 
বলার ভঙ্গী। অবনীন্দনাথের বিশেষ বিশেষ চিত্রকৃভির বন্দর বর্ণনা আছে এই রচনায়) ভাবে-ভোলা 
জ্জীর বিচিত্র আচার-আচরপের সঙ্গে নিপুণভাবে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে তার মুখের কথা বা মুরিত ভাবণ। 
ঠাকুরমশায়ের এই উদ্মনের বিশেষ এক-প্রকার মূল্য বা বর্ধাদা আছে। তীর ভাব ও ভাষার ্যুৎপত্তি-জান 
আল নন্ব। তিনি একাধারে রসিক ও পণ্ডিত ॥ তীর বলবার কথা আছে অনেক, এই গ্রন্থের দুখানি মলাটে 
নধোই সব বে ধরেছে এননও নর, আমাদের বিশেষ আক্ষেপের কারণ এই যে, এ রচনাকে তিনি অসংগত 
আগ্রহে ‘রদারচনা'র পধায়ে ‘উন্নীত’ করতে চেক়েছেল। উদ্দেস্টের পরিপন্থী হয়েছে উদ্দেস্কলাধনের উপায়। 
লেখকের কাছে আমাদের এ নিকোন সবিনয়ে এবং সলন্মে। বা তিনি দিয়েছেন তার অনেক বেশি আমরা 
তীর কাছে প্রত্যাশা করি। অবনীঙ্গনাখের ঝ্বাকা ছবির খালি একধর্ণ ও একখানি বহবর্ণ প্রতিচিত্রে এই 
এন্ধ সম্বন্ধ ছয়েছে। দুঃখের বিষয়, সচরাচর একব্ণ প্রতিচিঅ থেকে অবনী্বনাথ-স্থষ্ট রূপের মাধুরী ও রঙের 
জাদু, সৃপ্যাতিসৃস্ম কারিগরি, কিছু বোঝা ঘায় নাঁ_ রঙিন প্রতিচি্ও যে একেবারে আশাহঙ্্রপ হয় তা 
অবস্র নয় এ স্থলে মনেকগুলি একবর্ব প্রতিচিত্রের বদলে অল্প করেকখানি বিন প্রতিচিত্র দেওয়াই কি 
ভালো ছিল? এটি বিবেচনার বিধর। অপরূপ প্রচ্ছদশোভ| হয়েছে শিল্পীগণের অগ্রণী নন্দলালের আঁকা 
তুলিধর অবনীজ্র্রপে । অবনীন্্- চরিতে ও চিত্রে আক ধারা, ঠাকুরমশায়ের এ গ্রশ্থ তাদের পড়তেই হবে। 
বিশ্ষেপ্রকার বাগ ভক্গীটিকে বিশেষ বাধা ব'লে মনে না করলে অবস্তই তারা লাভবান হবেন।? 


সুদর্শন চক্রবর্তী 


১. ভ্রস্থের *০ পৃষ্ঠার বলা! হয়েছে, 'দানখৎ' ছবিটি কোনে। প্রদর্শনীতে দোনো হয় নি] অনষচ আমাযের ঘা হনে পড়ে, কলিকাতায় 
হাছহরের বিতলে নবীন্রক্ারতীয় উডোগে বে অবনী্র-চিত্র্রর্শনী হয় ভাতে এ হবিট দেখানো হয়েছিল। হযাকালে পাওয়া ঘানি 
ব'লে চিঅতালিকায় উল্লেখ ছিল না-_ এমন হতেও পাযে। 
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“শ্যামলী? 
শিল্পী অবনীহ্রদাৰ ঠাকুর 


অবনীন্দ্রনাথ-রচিত বাংলা গ্রন্থের সুচী 
পুলিনবিহারী সেল ও পার্থ বস্তু 


বিশ্বভারতী পত্রিকার তৃতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা ( মাঘ-চৈত্র ১৩৫১) ত্রজেম্্নাথ বন্দোপাধ্যা্র নাশ 
অবনীন্রনাধ-রচিত গ্রন্থের একটি তালিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন; উহাতে 'আোড়াসাকোর ধারে" পরথস্ত যাবতীয় 
অসথ হুীভৃক হয়। তাহার পর অবনীস্জনাখের আরও অনেক রচলা সামরিক পত্রাদি হুইতে সংকলিত হইয়া 
খশ্থাকারে প্রকাশিত হইন্রাছে। বর্তমান শটৌতে এবাবং-মুত্রিত সকল গ্রন্থের বিবরণ, পূর্বাপেক্গ! কিছু 
বিস্তারিত আকারে, নিবন্ধ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে । 

অবনীন্্রনাথের প্রধম-প্রকাশিত গ্রন্, যতদূর জানা বাহ, 'শহুস্তলা'। “আমার বই লিখতে শেখ।' বিহন্গ 
অবনীন্দ্রনাথ ধাছা লিখিয়াছেল, বহ-উদ্ধৃত হইলেও তাহা। এই প্রসঙ্গে পুনরুরেধযোগ্য : 

“একদিন আমায় উনি [ রবীন্দ্রনাথ ] বললেন, “তুনি লেখ না, যেমন করে তুমি সুখে মূখে গম কর তেননি 
করেই লেখ।” আমি ভাবলুম, বাপরে, লেখা সে আমার দার! কশ্মিন কালেও ছবে ন্য। তা দাবার 
আমি লিখব কি করে? উনি বললেন, “তুমি লেখই-লা ? ভাবার কিছু দোব ছয় নামিই তো আছি।" 
নেই কথাতেই মনে বড় জোর পেলুম । একদিন সাহস করে বলে গেলুয লিখতে । লিখলান এক বৌকে 
একদন শকুস্তলা বইখানা। লিখে নিঞ্ছে গেলুম রবিকাকার কাছে, পড়লেন মাগাগোড়া বইপানা, ভালে। 
করেই পড়লেন; শুধু একটি কথা “পহলের জল” ওই একটি মাত্র কথা লিখেছিলেম সংস্কতি। কথাটা 
কাটতে গিয়ে ‘না থাক্‌” বলে রেখে দিলেন।' 'লেই প্রথম জানলুষ আমার বাংলা বই লিখবার ক্ষমতা 
আছে।" “মনে বড় শ্কৃতি হল, নিজের উপর সন্ত বিশ্বাস এল । তারপর পটাপট করে লিখে যেতে লাগলুৰ 
ক্ষীরের পুতুল ইত্যাদি । সেই বে উনি সেদিন বলেছিলেন “ভগ্ন কি, আনি তে| আছি" সেই ডোরেই 
আমার গদ লেখার দিকটা খুলে গেল।"* 

এই প্রগঙ্গে ‘বাল্যগ্র্থাবলী'র উল্লেখ কর! যাইতে পারে। “শিশুদিগকে নিতান্তই শিশু বলিয়া গণ্য” 
না করিত! তাহাদের জন্ত সাহিত্য রচনা ও প্রকাশে রবীজ্্রনাথ আযৌবন উৎসাহী ছিলেন__ ‘বালক’ (১২৯২) 
পত্রিকা প্রকাশের পর এ বিহয়ে ঠাকুর-পরিবারে অপর উদ্যোগ বালাগ্রস্থাবলী প্রকাশ । হতদূর্র জানা ঘায় এই 
পস্থমালায় তিনখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হইম্বাছিল-_ প্রথম গ্রন্থ অবনীস্রনাথের “পকুন্নলা' ( রাবণ ১৩৪২ ), 
দ্বিতীয় গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের ‘নদী’ ( মাঘ ১৩*২ ), তৃতীয় গ্রস্থও অবনীন্তরনাখের রচিত, “ক্রীরের পুতুল’ (দ্ষানতন 
১৩*২ ); তিনটি রচনাই বাংলা সাছিতো চিরাঘু হইয়া আছে। 


১ 

বালাগরসথাবলী ১ ॥শকুস্তল! ।/গৰীমবনীজ্রনাথ ঠাকুর !/মূলা ছয় আনা। 

আগর পৃষ্ঠার 

উজবনীহ্নাথ ঠাকুর কর্ক/চিতরাঙ্কিত 1৩৩নং জেলেটোলাস্থ/' ইণ্ডিয়ান আট কটেছে"/ভ্ীদেবেন্রনা ধর 


৯. "আমার ছবি ও হই লিখতে শেখা... পরবাসী, বৈশাখ ১৩৪৮ । পরে ‘জোড়াসীকোর যারে অস্র্সত। 





বিশ্বভারতী পত্রিকা কাঠিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শক 


কর্তৃক প্রন্তর-ফলকে মুহিত (কলিকাতা ॥আদি ব্রাহ্ষস্মাত্র অর্থে্রকালিদাস চক্তবর্তী দ্বায়! মুদ্রিত ও 
প্রকাশিত শ্রাবণ ১৩*২ 1১ 

প(৮* ৮ ২৯ 

২ 

বালাগ্স্থাবলী ৩ //ক্ষীরের পুতুল (৪ অবনীহুনাথ ঠাকুর ॥/মূলা চহ আলা। 

আখ্যাপত্ে পিন্ধনে 

কলিকাত/আদি ব্রাগসযাঙ্গ হহ্েত্রীকালিদাস চক্রবর্তী দ্বারা সুত্রিত ও/প্রকাশিত |্ান্তন ১৩৭২ ॥৫৫নং 
অপার চিৎপুর রোড 1৭ 

পৃ ৮০7৪৫ 

ছযালি রঙিন চিত্র সম্বলিত, দুইখানি পূর্বপৃষ্ঠ। 


রাঙ্গকাহিনী/( নেবার )/প্রথম খণ্ড [শ্রীমবনীজ্নাথ ঠাকুর/মূলা ॥* আনা। 

গৃ[।* },৮১। প্রকাশ [ ২৮ জুন ১৯১৯) প্রকাশক হিতবাদী লাইব্রেরী, কলিকাতা । 

হলাটের নামচিত্র অবনীন্নাখ-কর্তৃক লিখিত, ফাস! অক্ষরের ছাদে) প্রনন্দলাল বহু প্রভৃতি শিল্পী কর্তৃক 
অঙ্কিত কয়েকথানি চিত্র আছে। 

স্থটী॥ শিলাদিত্য; গোহ; বাঙাদিত্য । পঙ্গিনী। 


রঙ 

ভারত শিল্প্িবীন্রনাথ ঠাক্র/মূলা ব্যাট আনা 

পৃ [15 },৮৮,।- ॥ প্রকাশ [ সেপ্টেম্বর ১৯*2 ] | প্রকাশক ছিতবাদী লাইব্রেরী, কলিকাতা । 

হুট স্পষ্ট কথা; কি ও কেন?) পরিচয়; মানন চর্চা; শিল্পে তরিনৃত্তি; শিল্পের তরধারা। আর্ট ও আটি । 


ভূতপত্রীর দেশ/ীঅবনীম্রনাথ ঠাকুর/মূল্য বারো আনা 
পৃ [%/* } 441 প্রকাশ [ ১৯১৪ ]। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পারিশিং হাউপ, কলিকাতা 


নন্দলাল বন্ধ অদ্কিত চিত্র । 


নালকপ্রীণবনীন্নাথ ঠাকুর/মূলা আট আনা 
পৃ [॥* ],৮৮,[%/* ]| প্রকাশ [ ১৯১৬] ৷ প্রকাশ ইণ্ডিয়ান পারিশিং হাউস, কলিকাতা । 


আট-আনা-সস্তরপ-গরদ্মালার হট্ত্রিংশ গ্রশ্বপিথে-বিপথোঞ্মবনীন্নাথ ঠাকুর/চৈত্র ১৩২৫ 
পৃ [1+ ) ১৪৪, [9৪ 11 প্রকাশক ওকদাস চট্টোপাধ্যায় এও লন্দ, কলিকাতা। 


১. এই পুত্রের এক কলি বঙ্গীয-সাহিত্য-পরিষহে আছে। চুতশের হিম এই কলিতে ছবিদ্কলি বাই। 

২ ক্ষীরের পুতুল প্রথন সর ইমিতেত্রনাখ ঠাকুর দেখিতে দিয়াছেন। 

৩ বহ্ধনীদধ্যে প্রদত্ত ই:য়েছি তারিখ ব্রপ্রেহনাথ বন্যোপাব্যাচ-সংকলিত তালিকা হইতে সৃহীত। তিনি ই-সকল তারিখ 
বেল লাইব্রেছি ক্যাটালগ হইতে লইরাছিলেন। 








অবনীন্দ্রনাথ-রচিত বাংলা গ্রন্থের সুচী 


হুী॥ নদী-নীযে-- মোছিনী; অস্থি; গুরুজী; টুপি; দোশাল|; নাতু; শেৰুযী; ইন্দু; অরোর!5 
পর্-ঈতাউদ্‌। ছাই-ভস্ম; লুকি-বিগ্ে। সিদ্ধ-তীরে_ গননাগমন। গিরি-শিখরে-- নিক্রনণ; আরোহণ: 
বিচরণ; [ অবর্োহণ ]। 

৮ 

বাংলার ত্রত/দবনীন্নাখ ঠাকুর/মূল্য আড়াই টাকা 

পৃ(৮* ] ২,৬২, %* 1 ১২০ পৃষ্ঠা একব্ণ মালপনা চিত্র ও ২ পৃষ্ঠ! বহবর্গ আলপনা চি 
প্রকাশ ১৯১৯ ]। প্রকাশক ইতিস্রান পারিশিং হাউস, কলিকাতা! । 

'নিব্দেনে' অবনীন্ন[থ লিখিতেছেন : ‘আজ তুই তিন বছর ধরে “বিচিত্রা সডা"র জন্য "মানার ছাত্র ও 
বন্ধুদের সাহাছো ঘতগুলি ব্রতের আলপনার নন্ব| সংগ্রহ করেছি, প্রায় সকল গুলিই এই সঙ্গে প্রকাশ করা 
গেল। কি মণডনচিত্র হিসাবে, কি স্বফকীয়ত! পরিকল্পনা এবং উত্ধাবনার দিক দিয়ে বাংলার মেগ্সেদের হাতের এই 
লেখা শিল্পীনাতেরই যে আদর পাবে, সে বিধৱে কোনো সন্দেহ নেই । নন্সাগুলি আনি যখাসন্তব অবিকৃত 
ভাবে নকল করে প্রকাশ করেন" -!' 

বিশ্বভারতী-প্রকাশিত বিশ্ববিস্ঞাসংগ্রহ গ্রন্নালার এই গ্রহ একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ (১ শ্রাবণ ১৩৭৭) মুতিত 
ছইছাছে। 


খথাতাঞ্চির খাতা উমবনীশ্রনাখ ঠাকুর/এক টাকা 

পৃ [+*],৭*॥ প্রকাশ [ ১৯২১ ]। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং ছাউস্‌, কলিকাতা ৷ 

্রচ্ছদপট অবনীজ্নাথ ঠাকুর অস্কিত, কাগণ ও নাটির পুতুল অহুলরণে। স্বকুসার রায় অদ্ধিত কতকগুলি চিত্র 
আছে। 

বইখানি সম্প্রতি 'অবনীচ্ছনাথের কিশোর সঞ্চয়ন' গ্রন্থনূক্ত । 


৯ 
প্রিয়দপিকা/উমবনীন্রনাখ ঠাহুযদাম চার আনা 
পৃ ১৪। প্রকাশ [ ১৯২১ ]। প্রকাশক ও দুত্রক কাস্বিক প্রেল, কলিকাতা ৷ 
কলিকাতা ইত্ডিান সোসাইটি অব্‌ ওরিয়েন্টাল আট-এর বার্ষিক প্রবশনীর চিত্রাবলীর পরিচয় ও ব্যাখ্যা! । 
১০ 
চিত্রাক্ষর/অবনীন 
চিত্রে বর্ণবাল। ও ১- সংখ্যার বর্ণন। বইখানি লিখোতে ছাপা, আখ্যাপত্ত সহ মোট ২৫ পৃষ্ঠা, একপৃষ্ঠে 
মূত্রিত। মোট আড়াই শত কপি বিশেষ সংস্করণ ছাপা হইয়াছে বলিরা বিজ্ঞপ্তি আছে। প্রকাশ-তারিখ 
মুত নাই । ত্রদেজ্জনাথ বন্দোপাধ্যায় তারিখ দ্বিয়াছেল ১৩৩৬ । 
এই প্রসঙ্গে প্রউমা দেবীর 'বাবার কথা’ হইতে নিহিত সংবাদ উল্লেখযোগ্য 

“আমার স্বামীর বুক বাইন্ডিং কারবান! যখন খুললেন, বাবা গ্রাহই দেখতে ঃলতেন। পেষ্টবোর্ডের 
চৌকে! ছাটগুলো কারখানায় পড়ে খাকতে দেখে বাবা তাকে বললেন, “এগুলো ফেলো না। আগে 
যেমন অ-আ লেখা তাস হতো, আমি ছড়া লিখে দেবো তৌমরা ছড়! অত্ুধারী উল্টো পিঠে ছাপ আঁকিরে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শক 


তান কর, খুব চাহি! হবে।* তার কথামতো ছাটগুলো জমা ক'রে রেখে-রেখে শেখে সেওুলি তাকে 
পাঠিয়ে দেওয়া হলো | তিনি তাতে প্রত্যেক স্বরবর্ণ আর বাঞ্ছনবর্ণের একটি একটি ছড়া লিখে দিলেন।” 
এগুলি লেখিকার নিকট রক্ষিত আছে। 
১২ 
রাজ্রকাহিনী/স্বিতীয্ খণ্ডন মবনীস্রনাথ ঠাবুহ/প্রথন সংস্কর্ণ'গ্রহবিহার/* ৭, কর্ণওয়ালিল ট/কলিকাতা 
পৃ [৮+ } ১৫০, ৮/1 প্রকাশ [১৯০১] A 
গগনেঙ্রনাথ ঠাকুর ও রীনন্দলাল বহু কর্তৃক চিত্রালংকৃত! 
শচী 1 হাম্বির; হার্বির (রাজালাভ ); চণ্ড; রাণা কৃস্ত ; সংগ্রান সিংহ । 
পরবর্তীকালে ছুই খণ্ড রাজকাহিনী পিগনেট প্রেস কর্তৃক একত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার প্রথম বিষ্টালা- 
সংস্করণে (বাঘ ১৩৯৩ ) রাণা কুস্ত ও সংগ্রাম লিংহ গল্প দুইটি বঞ্ছিত। 
বুড়ো-আংলা/পমবনীহ্নাথ ঠাকুর/এম. সি. সরকার আযাণ্ড লল লি;/১৪ কলেজ স্কোহার, কলিকাত| 
পৃ [15] ১৮৮। ‘প্রকাশকের নিবেননে'র তারিগ শ্রাবণ ১৩৪৮ 
"প্রকাশকের নিব্দেনে' লিখিত ছইঘ়াছে : “সুইডিশ লেখিকা Sela 7/8£৩119[এর Adventures 
০1 24115 নামক বইখানি পড়ে অবনীহ্রনাথ 'বুড়ো-আংলা' লেখার প্রেরণা পেযেছিলেন। কিন্ত বুড়ো-আংলা, 
তরজমা নয়- সম্পূর্ণ বাংলা দেশের বই !' 
প্রচ্ছদপট অবনীস্্রনাখ কর্তৃক অস্ধিত, আস্তে কার্পেলেল প্রেরিত সুইডেনের খড়ের পুতুল অবলম্বনে । 
অন্ন চিত্ত ডনন্দলাল বহু অস্ধিত। 
৯৪ ক 
ঘরোয়।শ্রীমবনীন্গনাথ ঠাকুর/ীরানী চন্দ/বিশ্বভারতী গ্রন্থালঃ/২, কলেজ স্কোদার, কলিকাতা 
পৃ [৮ ৮৭৯ ১৭১) প্রকাশ আশ্বিন ১৩৪৮ 
এই গ্রন্থের স্চনায় মুদ্রিত অবনীন্নাথের একখানি চিঠিতে আছে : 
ফল্মাণীঘ়া রাণী 
আৰি বলেছি, তুমি লিখেছে।। 
আমার ঝুলিতে এতে কথা অমা আছে যা এক তুমি ছাড়া কেউ লিখে উঠতে পারতে! না। 
আমার ভাগাক্রমে তোমার হাতে আনার খাপছাড়া ঘরাও কথ! ভাল করে গেঁখে তোলার ভার রবিকাকা 
দিয়েছেন, লা ছলে ঘরাও কথা ঘরচাপা পড়েই থাকতো, ছাপা ছয়ে বেরোতো! না। 
এই বইয়ের পাওুলিপি পড়িয়া রবীন্নাখ লিখিয়াছিলেন? : 
অব্ন, 
কী চমতকার--তোমার বিবরণ শুনতে শুনতে মার মনের মধ্যে মরা গা্ডে বান ডেকে উঠলে|। বোধ 
হয় আজকের দিনে আর দ্বিতীয় কোনে! লোক নেই যার স্বতি-চিন্রশালাহ সেদিনকার যুগ এমন প্রতিভার 


১. “অৰসীক্রসাখ্ের “রোগা? ", প্রবাসী কার্ডিক ১০৪৮ 


অবনীশ্রনাথ-রচিত বাংলা গ্রন্থের সুচী 


আলোকে প্রাণে প্রদীপ্ত হয়ে দেখা দিতে পারে-_এ তো এঁতিছাসিক পাণ্ডিতা নন, এ যে হি--লাহিতো 
এ পরম দুর্নভ। প্রাণের মধ্যে প্রাণ রক্ষিত ছবেছে_ এমন স্থযোগ দৈবাৎ ঘটে । ২৭ জুন, ১৯৪১। 
রবিকাকা 


অবন, 
এক দিন ছিল ঘখন আীবনের সকল বিভাগে প্রাণে পরিপূর্ণ ছিল তোমাদের রবিকীকা। তোমরাই 
তাকে অস্থপঙ্গভাবে এবং বিচিত্র রূপে নানা অবস্থার দেখতে পেয়েছ! তোমাদেহ সোনার কাঠি ছু ইয়ে 
আজ তাকে ঘদি না আগিয়ে তুলতে, তবে তার অনেকখানি দেশের বন থেকে লুপ্ত ছয়ে যেত। আন্দকে 
খন দিনাস্তের শেহ আলোতে মুখ ফিরিয়ে দেশ তার ছবি একবার দেখে নিতে চাহ-_ তখন তোনার 
লেখনী তাকে পথ নির্দেশ করে দিলে__ এ আমার সৌভাগা। বে দেশের হস্ত প্রাণ দিত্রেছি_ সে দেশে 
পূর্ণ আসন থাকবে নাঁ- এই আশঙ্কা! আমি অন্থশোচনার বিঘন্ব বলে মনে করি নি। অনেক বারই 
ভেবেছি আমি আছস্ম নির্যালিত-_ এ আহি বারবার লনে মনে স্বীকাত্ব করে নির্েছি। আছ তুমি মে 
ছবি খাড়া করেছ সে অত্যন্ত লতা, অতান্ত লম্বীব। দীর্ঘকালের অবনাননা সেদূর কহে দিয়েছে__ সেই 
নিরস্বর লালা ও মানির মধে আজ খেন তুমি তার চার দিকে তোমার প্রতিভার নস্থবলে এক দ্বীপ খাড়া 
করে দিয়েছ। তার মধ্যে শেষ আশ্রশ্ন পেলু । ২৯ জু, ১৯৪১ 
তোমাদের রবিকাকা 


1 
বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী] ১৯২১--১৯২৯ }রীমবনীন্্রনাথ ঠাকুর ভি. লিট/কলিকাত! বিশবিদ্যালম কুক 
প্রকাশিত/১৯৪১ 

গৃ. [ie], ৩৭৫ 

কলিকাতা বিশ্ববিস্থালয়ের ‘রাণী বাগেশরী" অধ্যাপকর্ূপে বন্ৃতাবলী। 

সুচৌ ॥ শিল্পে অনধিকার ; শিল্পে অধিকার; দৃতি ও নহি? শিল্প ও ডাষ| ; শিল্পের সচলতা ও অচলত!; 
শৌন্বর্ধের সন্ধান; শিল্প ও দেহতব। স্তর বাছির ; মত ও মন্ত্র; সন্ধ্যার উৎসব; শিল্পশাস্বের ক্রিদাকা ও; 
শিল্পীর ক্রিস্থাকাণওড; শিল্পের ত্রিয়া-গ্রক্রিয়ার ভালমন্দ; শিল্পবৃত্তি; সুন্দর ; অনন্দর? জাতি ও শিল্প; অরূপ 
না রূপ; রূপবিষ্ত।; রূপ দেখা; স্বতি ও শক্তি; আর্থ ও অনার্য শিল্প? আর্যশিলের ক্রম; স্থপ ? খেলার পুতুল 
কূপের মান ও পরিমাণ ; ভাব; লাবপা; সাদৃস্ত 

জে।ড়াসাকোর ধারে/ভ্ীঅবনীআনাখ ঠাকুর/ীরানী চন্দ/বিশ্বভারতী গ্রস্থালছ/২ বন্ধিন চাটুজ স্টট/কলিকাতা 
পৃ ("১৫১ প্রকাশ কাতিক ১৩৪১ 

সুচনান্র অবনীক্রনাধ লিখি্বাছেল : 

“বত সুখের স্থতি তত ছাখের স্থতি-_ আমার মনের এই ছুই তারে ঘা দিয়ে দিতে এই লব কথ! আবার 
শ্রুতিধরী শ্রীমতি রানী চন্দ এই লেখার ধরে নিয়েছেন ।.--” 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শক 


আপন কথা/অবনীন্্রনাখ ঠাকুর/সিগনেট প্রেম : কলিকাতা 

পৃ [/* } ১২৯] প্রকাশ 'আঘাড় ১৩৫৩ 

সুচী ॥ মনের কথ; পল্মনাসী; সাইক্লোন; উন্তরের থর; এ-আমল শে-আমল; এবাড়ি ও-বাড়ি। 
[ বারবাড়িতে ]; অননাপিকা; বমতবাড়ি । 

ভূমিকায় (মনের কথা) অবনীনাখ বলিয়াছেন: 

'আনার ভাব ছোটোনের সঙ্গে__ তাখেরই দিলেম এই লেখা খাত! ।--যার| কেবল শুনতে চায় আপন 
কথা, থেকে থেকে যার! কাছে এসে বলে 'গল্প বলো’, সেই বিশু-দগতের সত্যিকার রাছা-রানী বাদশা-বেগম 
তাদেরই জন্তে আমার এই লেখা পাতা ক’খানা।' 
এই শৈপবস্থতি, অবনীস্তনাথের অপর দুখানি স্বতিকথা “ঘরোদ্া” ও 'মোড়াসাকোর ধারের বহ পূর্বে লিখিত। 


সহম চিত্রশিক্ষ। ্রমবনীঙনাথ ঠাকুন/বিশ্বভারতী 
গ10৩৯[২]) প্রকাশ পৌধ ১৩৫৩ 
‘সহজ চিতশিক্ষা' চিত্রাবলী আচার অবনী ্রনাথের পরিকল্পনা মুসারে শিল্পী নন্দলাল বহু কর্তৃক অ্কিত। 


১৯ 
আলোর ফুলকি(অবনীন্নাথ ঠাকুর/বিস্বভারতী গ্রস্থাল/২ বন্ধন চাটুছ্ছে চট, কলিকাতা 
পৃ [*],2৪। প্রকাশ বৈশাখ ১০৫৪ 
প্রচ্ছদ ও সুখপাতের চিত্র উনন্দলাল বহ অস্থিত ; অন্য জীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় মস্বিত। 
দ্বিতীয় স্বরণের ( বৈশাখ ১৩৯৩) বিশ্পপ্তিতে লিখিত আছে : 
ক্ষরামী লেখক 79109 [:95132৫,এর রচিত গল্পের ভাবাসুবাদ করেন Floreuce Yates 
Hann : ‘The Story of Chanticleer. উহারই ভাবগ্রহণ করিয়া এই কাহিনীর রচনা ও ভারতী 
পত্রে প্রথন প্রকাশ : বৈশাখ ১৩২৬ অগ্রহায়ণ ১৩২৬ 


২ 
তারতশিল্রের যড়ঙ্গ/গবনীন্তরনাথ ঠাকুর/বিশ্বভারতী গ্রন্থালহ/২ বন্ধিন চাট্‌ছো চটুট/কলিকাতা 
পৃ [৮০ ), ৫৭। প্রকাৰ বৈশাখ ১৫৪ 
প্রকাশকের বিজ্ঞপ্তিতে লিখিত হইয়াছে : 

বভারতশিলপের হড়ঙগ সন্ধে অবনীঞ্রনাথের এই প্রবদ্ধাবলী ১৩২১ লালে ভারতীপত্রে প্রকাশিত হয়। এগুলি 
ইংরেছি ও ফরাসী ভাষায় অনুদিত হইয়া গরন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু মূল বাংল! প্রবন্ধগুলি এ ঘাবং 
ভারতীর পৃষ্ঠাতেই নিবন্ধ ছিল। চীন ও ভারত -শিল্পের বন সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচন! অবীন্নাথই 
প্রথন করেন, এবং এই ক্ষেত্রে এই আলোচনাই এখনো অস্বিতীল্র হই আছে।' 
সুচী পরিচয়; চিত্রে ছন্দ ও বল; ভারভবড়ঙ্গ ; ব্ূপভেদ; প্রনাণ; ভাব; লাবাযোছন!) সাদৃশু; 
বর্দিকাভঙ্গ; যড়শরদর্শন ৷ 


অবনীম্রনাথ-রচিত বাংলা গ্রন্থের স্থচী 


১ 
ভারতশিলে মৃতি/্মবনীননাখ ঠাকুর/ বিশ্বভারতী এস্থালয/২ বন্ধিন চাটুছো সট্ট/কলিফাতা 
পৃ], ৩১, [২] চাক পৃষ্ঠা চিত্র । প্রকাশ ই্োষ্ঠ ১৩৫3 

প্রকাশকের 'বিদ্রধি'তে লিখিত হইরাছে : ‘এই প্রবন্ধ প্রথদে ‘নৃতি’ নামে ১৩২৮ পৌষ ও মাঘ সংখ্যা 
প্রহাশীতে প্রকাশিত ছ্য।' 'এই প্রথম পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল ।” 

by 

মাসি/অবনীস্গনাথ ঠাকুর/বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় 

পৃ] পৃ *ও। প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬১ 

ছুটী ॥ মালি; বনলত!; হাতে খড়ি । 


২৬ 


একে তিন তিলে এক|/মববনীন্তরনাথ ঠাকুর/এন. সি. সরকার আযাণ্ড সঙ্গ লিমিটেড/১৪, বন্ধিন চাটুত্যে টি । 
কলিকাতা ১২ 
পূ (৮০ ১২৯ । প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৬১ 
সুচী ৷ একে তিন তিনে এক; ফনকলতা; বড় রাজা ছোট রাছার গল্প? ঝাচায় পাকা; দেছালা; মহামান 
তৈল; ভোদলৰাযের কৈলাস যাত্রা; রতা-শেঘালের কথা ; সিংহরাদের রাজযাভিষেক ; ধরা পড়া; সাখী ; 
খোকাখুকি ; বাতাপি রাক্ষস; রাসধায়ী; আঘাঢ়ে গলপ; গঙ্গাকড়িং; ছিন্দবাদের প্রধন সিন্দবাদের 
শেষ যাত্রা । 
২a 
অবনীজ্রনাথ ঠাকুর/শিল্পায়ন/সিগনেট প্রেস কলকাতা ২৯ 
পৃ ৭%৮। প্রকাশ চৈত্র ১৩৬১ 

বাগেশ্বযী শিল্প প্রবন্ধাবলীতে প্রকাশিত কতকগুলি রচনার অবনীঙ্ছনাখ কর্তৃক সংক্ষিপ্ত সংস্করণ । ভূমিকার 
অবনীন্দ্রনাথ লিখিঘ্নাছেন : ‘কিছু অদল-বদল করতে হল পুরাতন লেখার যখো, নতুন চিন্তাও কিছু-কিছু 
আমার দুর্বল অবস্থায় পরিশ্রম স্বীকার করেও যোজনা করে দিতে হয়েছে ।*.-কাচি নির্ভয়ে চালিয়েছি, 
আসলটুকু যাতে নষ্ট না হয় এই ভাবে সংক্ষেপ করেছি বকব্য ॥' 
২ 
মারুতির পু'থি/অবনীজনাথ ঠাকুর/ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিখ ৯৩, হায়িলন 
রোড, কলিকাতা -* 
পৃ (॥-], ১:২, (২) ৷ প্রকাশ ৭ আশ্বিন ১৩৬১ 


a 
চাইবুড়োর পুখি/অবনীজুনাখ ঠাকুরছিণ্ডিয়ান আসোলিযেটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লি ৯৬, মহাত্মা 
গান্ধী রোড, কলিকাতা- 
পৃ [1৮+], ১*৮। প্রকাশ ৭ আঙ্গিন ১৮৮১ শক 

2৫ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাণ্তিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শক 


ইৰ 
রং-বের্/মবনীন্্রনাথ ঠারর/ব্দরু/দহ প্রকাশ-মন্দিরক্, বন্ধিম চাটুজ্ে ষ্টীট/কলকাতা-১২ 
পৃ) ১১৪ । প্রকাশ দক্নাষ্যী ১৩৬, সেপ্টেম্বর ১৯৫৮ 
সুচী ॥ কালকাটা রাজার দেশ) দেবীর বাহন; সি্ধবাদ বিবরণ পল্স? যাও; রেনি-ডে; চাইনাদার 
গল্প; শিব-সদাগর ; সিকস্ডি পর্স্তি কখ!; রতলমালার বিয়ে; চৈতন চুটকী; কারিগর ও বান্ধিকর ; 
মুগ্তারা ॥ আলোহ কালোগ; ইচ্ছানযী বটিকা ; ভবের হাটে হেতি হোতি। বছিত্র; জেম্ব-সভ। বা অন্ধ" 
জাতীয় মহালমিতি; বাবুই পাখির ওড়ন-বৃত্াস্ত । 
Ke 
অবনীন্্রনাথের/কিশের সঞ্চয়্ন/3সবনীস্নাধ ঠাকুর/অর্যদ প্রকাশ-মন্দিয/৬, বছধিম চাটুজ্ছে ল্টীট, 
কলকাতা ১২ 
পৃ (॥*]}। ২২৩) প্রকাশ বৈশাখ ১৩৯৭ 

নাট্য ভূতপতরীর যাত্রা; রালধারী [ একে তিন তিনে এক ]। গল্প । চাদনি; বাদশাছি গল্প; 'অস্থি 
[পথে বিপথে ]; বাদশাছি গল্প (২); বাতাপি রাক্ষস [ একে তিন তিনে এক ]; শিলাদিত) [রাজকাহিনী ]; 
বললতা [মালি]? গঞ্জ-কদ্ছপেপ্ন বৃতান্ত; টুকরি বুড়ি। কবিতাঃ ভূত চৌন৯। চটজলদি কবিত|। 
চটজলদি কবিতা! (২); ছাটবার; নিস্রা-পরীর তক্থাপরীর গান। প্রবন্ধ ॥ আবহাওছ! ; রবিকাকার গান 
[ ঘরোয়! ]; খাতুমঙ্গল। 
'্যাতাকির খাতা” সম্পূর্ণ এই সঞ্চয়নযস্থে পুনমূ ত্রিত হইয়াছে । 
অধনীহ্রনাখ লিখিত ঘাত্রাপপাল! 

অবনীন্তরনাথ ঠাকুর কতকগুলি যাত্রা-পাল! রচনা করিদ্বাছিলেন। তাহার অনেকগুলিই সামষিকপঞ্জে বা 
পাখুলিপিতে আবদ্ধ আছে। এগুলির কোনো-কোনোটি পাঠে প্রীত হইছা রবীহ্গনাধ এগুলি গ্র্থাকারে 
প্রকাশের উৎসাহ দিয়! অবনীন্রনাথকে লিখিছাছিলেন? 


'অবন, 


রংমহলে [ রংমশালে ] তোদার লেখাটা পড়ে ভারি বছা! লাগল! এরকম বিশুদ্ধ পাগলামির কারুশিল্প 
আর কারো কলম থেকে বেরোবার দে! নেই। আমর! চেষ্টা করলে তার মধ্যে ঠাণ্ডা মাথার হাওয়া লেগে 
সমস্ত জুড়িয়ে দেহ। ডুৰি তে! ছেলেদের অন্তে অনেকগুলো রাসাছণ মহাভারতের পাল! বানিয়েছ, দোহাই 
তোমার এক্জলো ছাপিত্নে দাও লা] ছাপাখালাকে তো বাতে ধরেনি।---ইতি ২৯ মে ১৪৩৭ । 
রবিকাকা 
এই ঘাত্রাগুলির মধো ফোনো-কোনোটি শাস্তিনিকেতনে ও অন্তত অভিনীত হইস্থাছে । 
এই পালাগলির মধো একটি হ্বতর পুস্থিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে : 


৯. ধিশচারতী পত্রিকা, যাক্ষ-তৈহ ১৭৩ 


অবনীন্রনাথ-রচিত বাংল! গ্রস্থের সুচী 


লম্বকর্ণ পাল|/রাদশেখর বস্থ রচিত গড্লিকা গ্রস্থের'লম্বকর্ণ ঈর্ক কাছিনী অবলঙ্বনে/ মবনীস্তনাথ ঠাকুর 
-"ছাহবোলা সম্প্রদায়ের সভাদের জন্তু সিগনেট প্রেল কর্তৃক নিদিষ্ট সংখ্যা প্রকাশিত । 

অপর দুইটি পালার শান্তিনিকেতনে অডিনর-কালে সুত্রিত নিযোক্ত পুন্তিকান্র পালার গানগুলি আছে: 
হংসনামা পালা । পৃ ১৬ [মলা সনেত]। ৮ নভেম্বর ১৯৫১ ৷ শান্তিনিকেতন প্রেলে মুত্িত । 
এসপার ওসপার পালা। পৃ৮॥ ৯ পৌধ ১৩৫৯। বোলপুর 8 প্রিন্টিং ওয়ার্কদে নৃহিত ॥ 


আবনীম্র-এ্রলল 

অবনীমনাথের শিল্প ও সাহিত্য -রচলা, বা তাহার জীবনকথা আলোচনার সাক হইতে পারে এইন্ধপ 
কতকগুলি গ্রশ্ব, প্রবন্ধ ও সালদ্িক পত্রের বিশেধ সংখ্যার তালিকা নিয়ে মূত্রিত হুইল । 'অবনীন্্রলাখের 
আত্ম্মতির্থগুলি পূর্বেই উল্লিখিত ৷* 

বঅবনীজনাখ সনে বরশ্থ 

প্রমনোজিৎ বহু ৷ অবনীন্রনাথ। মিছ ও ঘোধ। 'গ্স্থকারের নিবেদনের তারিখ হালদা ১৩২২ 

প্রতিমা দেবী। স্থতিচিঅ। সিগনেট প্রেস । আশ্বিন ১০৫৯ 

জীপ্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর। অবনীন্-চরিতদ্। ইতিয়ান আ্যালোসিয়েটেড পাবলিশিং । তো ১৮৭৯ শকান্দ 
অবনীভুনাথ-অক্ষিত দশখানি চিত্রের প্রতিলিপি আছে। 

প্রউম। দেবী । বাবার কখা। মিআলয়। [ছু ১৯৫৮) 

"বাবার কথ। লিখতে বলেছি, বাবার জীবনী নয । নিতান্ত ঘরোহা কাহিনী ৷” 

অবনীন্রনাথ-দক্ষিত একখানি চিত্রের প্রতিলিপি আছে । 

45010050718 Tagore: His Early Works. Iudiau Museuin, Calcutta. April 0951. 
এই চিজপ্রতিলিপি-সংগ্রহে অবনীশ্রনাথ নহে প্নন্বলাল বহু, শীম্ধেন্দকুনার গঙ্গোপাধ্যায়, উৰতী স্টেলা 
ক্রাম্রিশ ও শীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের রচনা আছে। 

Rai Govind Chaudra. ABANINDRANATH TAGORE, Thacker Spink & Co. 
December 1951. 

অবনীন্দ্নাথ-মত্বিত কতকগুলি চিত্রের প্রতিলিপি আছে । 

Exhibition of Paiutings Drawiugs ‘Toys Books by Abaniudrapath l'agore. 
Rabindra-Bbarati. April 1956 

এই চিত্রতালিকায় শীনন্দলাল বস্থর একটি ও পরবিনোদবিছারী মুখোপাধ্যায়ের ছুইাটি রচনা পুননূত্রিত। 
অবনীন্ত্নাখ-অস্ধিত তিনখানি চিত্রের প্রতিলিপি আছে। 


কলিকাতা অবনীন্্-পরিষদ অবনীক্্-জস্মোংলসব উপলক্ষ বে স্মারক-পুন্তিকা প্রকাশ করেন তছার কোনো- 
কোনোটিতে অবনীহ্ুনাথ লহদ্ধে উল্লেখযোগ্য রচনা প্রকাশিত হইদ্থাছে। 





 ইশোনলাল গঙগোপাধ্যাহ ও ইপুকেনছুশেখর মুখোগাত্যার এই বিভাগে উদিত কোনো-কোনো এছ সংকলরিতাষের 
লক্গাগোচর করিয়াছেন। 


২০৪ বিশ্বভারতী পত্রিক। কাতিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শক 


আবশীহ-এসঙ-সক্ঘলিত ধাল! গ্ৰন্থ 

রপ্রমধনাথ বিন৷। বাংলার লেখক, প্রথঘ ব্ড। বিশ্বভারতী ৷ দয়াইদী ১৩৫৭ 

অবনীস্তনাখ সমন্ধে প্রবন্ধ পৃ ৯*-১১৪ 

শ্রবিষ্থ দে) সাহিত্যের ভবিস্তং। লিগনেট গ্রেদ। আহিন ১৩৫৯ 

অবনীন্মনাখ সত্বন্ধে প্রবন্ধ পৃ ১৬২৯ 

সৈয়দ মুজতবা আলী । মঢরকষ্ট । বেঙ্গল পাবলিশার্স । চৈয্র ১৩৫৯ 

অবনীস্রনাথ সম্বন্ধে বচলা পৃ ১*৬-১১৩ 

উনাদের বস্তু । সাচিতাচর্চা। সিগনেট প্রেস। বৈশাখ ১৩৬১ 

বাংলা শিশুলাছিত্য প্রসন্ধে অবনীআআনাৰ সম্বন্ধে আলোচন! আছে । 

প্রবাসজীবন চৌধুরী ॥ লৌন্দধদর্শন। বিশ্বভাব্রতী | শ্রাবণ ১৩৬১ 

“অব্নীজ্নাথের লৌদ্দর্শন” পৃ ৪2-৫৫ 

উহেমেম্মকথমার রাঘ। এধন ধাদের দেখছি। ইণ্ডিত্বান আাগোসিরেটেড, পহশিশিং। আবণ ১৩৬২ 
অবনীন্্নাথ সম্বন্ধে তিনটি রচলা পৃ ৭-২৫ 

জরনন্দলাল বন্ছ। শিল্পচ্চা। বিশ্বভারতী । বৈশাখ ১৩৬৩ 

জলরঙে অবনীঙ্গনাদের নিজস্ব পদ্ধতি (৭5) ) সন্ধে আলোচন। পৃ ৮৯৯৭ 

ভ্দলোক মি! ভারতের চিত্্কলা। বেঙ্গল পাবলিশার্স : স্বাক্ষর আশ্বিন ১৩৬১ 
অবনীজনাথ সন্ধে গ্রবন্ধ পূ ২৭০-২৮০ 

জ্রীদরুণকুৰার মুখোপাধাদ্ব। বাংলা গন্ভের শিল্িলবাদ। শান্তি লাইব্রেরী) শ্রাবণ ১৩৬৪ 
অবনীন্রলাখ সনবদধে প্রবন্ধ পৃ ১২১-১২৬ 

প্ীবিমলচন্জ সিংহ । সাহিত্য ও সংস্কৃতি । মিত্রালন্ব । ভাৰ ১৩৬৪ 

অবনীশ্রনাথ সন্ধে প্রবন্ধ পৃ ১৬-১৭৬ 

জহৃক্নার সেন। বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্ব খণ্ড! বর্ণমান সাহিতা-মভা | ১০৬৫ 
অবনীন্রনাথ সদ্বন্ধে আলোচনা পৃ ১৩৮-১৫৩ 

যাজশেধর যস্থ। চলচ্চিন্তা। নিত ও ঘোয। ১৮৮* শক 

অবনীজ্রনাথ সদ্বদ্ধে প্রবন্ধ পৃ ২১-২৫ 

কানাই সামন্ত! চিতর্শন1 বিভোদয় লাইত্রেরী। মহালয়া! ১৮৮১ শক 

অবনীজ্রনাথ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পূ ১২৪-১৪২ । শীনন্দলাল বহুর “অবনীন্্র-প্রতিভা' সম্পর্কে পত্র পরিশিক্টে মূত্িত ৷ 
অবনীন্্নাথ-মক্ষিত পাচটি চিত্রের প্রতিলিপি আছে। 

প্রহবীরফুমার নন্বী। লন্দনতব। প্রকাশ মন্দিহ। ১৯৫৯ 

“অবনীজ্নাথের সৌন্দধ ধারপা” ও ‘অবনীন্রনাথের লীলাবাদ” এই দুষ্ট প্রবন্ধ পৃ ৬৫৮৪ 
লামরিকপন্রের বিশদ অবনীক্র-সতখ্যা 

VISVABMARBATI QUARTERLY. Abauindra Number, May-October 1942 
এই সংখ্যায় অবলীজনাখ সম্বন্ধে শীনন্দলাল বহু, শীমসিতকুনার হালদার, শীবীরেশ্বর সেন, ীুকুলচ্জ দে, 


অবনীন্দ্রনাথ-রচিত বাংলা গ্রন্থের সুচী 


ভ্রবিসোদবিহাী মুযোপাধ্যার, শীর্ধেন্দকুনার গঙ্বোপা্া, শ্রীমতী টেল! ক্রাস্রিশ, ছেবদ্‌ এইচ কাজিন্স্‌, 
যানিনীপ্রকাশ গঙ্ষোপাধ্যার, প্রপ্রকদদ্াল মলিক, উমোহনলাল গঙ্গোপ্াধযার প্রশুতি্ রচনা আছে; 
জীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যার অবনীজ্ঞনাথের একটি চিত্র্টীও এই সংখ্যা প্রকাশ ফরিঘাছেল। মাকু ইস 
অব জেটল্যাও, লরেন্স বিনিন, সর উইলিছন রদেনচ্টাইন, রানানন্দ চট্টোপাদ্যাহ্ ও মোহিতলাল মঙ্গদার 
অবনীজ্নাথের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করিয়াছেন | ববনীন্্রনাথ-মদ্ধিত পঞচাশোর্দ লংস্যক চিত্র মাছে। 

ললিতা । বট বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা 

চতুক্ষোণ। অবনীল্-সংখ্যা, পৌহ ১৩৫৮ 

উতলা । অবনীন্স্বতিসংখ্যা, পৌষ ১৩৫৮ 

এই সংখাহ প্র্ঘসিতক্মার ছালদার-লিখিত প্রবন্ধে অহনীঙ্রনাথের করেকখানি পত্র উদ্ধত আছে, তাহার 
অধিকাংশই বর্তমান সংখ্যা বিশ্বভারতী পত্রিকায় পুননুত্রিত। 
২42 


স্বীকৃতি 


১ আত্মপ্রতিক্ৃতি। শরীজলোকেহ্নাথ ঠাকুরের সৌদগ্তে 

২ অবনীস্রনাথ। নুকুলচঙ্জ দের সৌছন্টে 

৩ আবদুল খালিক । ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের লৌছন্তে 

৪ ছোড়ামাকো-ঠাকুরবাড়ি। শ্রীমতী রানী চন্দের মৌস্তে 

৫ শ্বেতময্ূর। রধীহ্নডারতীর সৌজন্তে 

৬. কৃফলীলা : নৌবিছার । রবীন্দ্র ছারতীর সৌঘন্তে । 

৭ শ্যামলী : জীমনিলক্মার চন্দের লৌদন্তে 
২-সংখ্যক চিত্রের ব্লক মুককনচন্্দে ও ৬-সংব্যক চিত্রের ব্লক বিস্যোদর লাইরেরি 
ব্যবহার করিতে দি্বাছেন। ৩-সংখ্যাক চিত্রের ব্লক ইণ্ডিয়ান বিউজিদ্বম -প্রকাশিত 
Abanindrauath Tagore : His Early Works গছে প্রকাশিত ও 
দিউজিরমের কর্তৃপক্ষের সৌদন্তে প্রাপ্ত । 


সাময়িক পত্রে প্রকাশিত অবনীন্দ্রলাথের রচনাপনঞ্জী 


মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় 


অবনীহুলাথের প্রথম প্রকাশিত বই '“শকুস্থলা'। ১৩:২ সালেয় শ্রাবণ মাসে আদি ত্রাহ্ষমাত্র প্রেস 
থেকে ছাপা হয়ে বার হয় ছোট্ট বইটি । এই হল “বাল্/গ্রছাবলী'র প্রথম গ্রন্থ । তার পর এ বছরই 
ফাল্গুন মালে অবনীন্ত্রনাথের হিতীষ বই ‘ক্ষীরের পুতুল’ প্রকাশিত হয় বালাগ্রন্াবলীর তৃতীয় গ্রন্থ ছিসেবে। 
শকুত্বলারই মত করে অনুত্তপ ভাঘাছ দুখানি বই লিখতে আরম্ভ করেছিলেন অবনীন্ুনাথ। ঠিক জানা 
যায় নি কোন্‌ তারিখে, তবে ঘতদূর মনে হট শকুস্তলা লেখার দ্বএক বছয় আগেই । একখানি 'উরকুফাকথা' 
অপরষানি ‘নল ও দময়্তী উপাখ্যান । এই বই ছুটি শেষ করেন নি। যেটুকু লিখেছিলেন তা পরে 
করে! কথা'র ছাপানো হয়েছিল। ১৩৬ সালে অবনীজ্নাথের দুটি গল্প আশুতোষ মুখোপাধ্যায় গ্রশিত 
“ছেলে ও ছবি" নামক বইএর অন্তর ক্র হয় । এই লেখা দুটির নাম “কানকাটা রানার দেশ' এবং 'ঠাদনী'। 
এই ক'টিই হচ্ছে অবনীহ্রনাথের একেবারে প্রথম দিকে ছোটদের দন্তে লেখা গল্প । 

সামঘিক পত্রিকায় অবনীজ্রনাথের যে প্রথন লেখা বার হব তার নাম 'দেবীপ্রতিমা'। তারিখ শ্রাবণ 
১০*৭-_ শকুন্তলা প্রকাশিত হবার তিন বছর পরে। পত্রিকাটি ভারতী । 'দেবীপ্রতিম!' লেখাটি ধার! 
পড়েছেন তারাই জানেন এ ভাষায় অবনীক্রনাখ আর কখনও লেখেন নি। আগেও না, পরেও নর। 
প্রথমে শকুন্তলা" তার পর 'দেবীপ্রতিদা' তার পর 'রাজকাছিনী'-'নালক'-এর ভাষা থেকে শেবে “ঠাইবুড়োর 
পুখি' এবং 'ল্কর্ণ'-পালার মদ্রলিসি জমাট ভাবায় গিত্রে কেমন করে পৌছেছিলেন এ লিয়ে ধার! আলোচনা 
করতে প্রস্তুত ডারা হয়তো! লক্ষ করবেন যে রবীন্রনাথের অত কাছে থেকেও অবনীন্ত্রনাথ তার ভাবার দ্বারা 
প্রভাবান্ধিত হন নি। কবির শ্রাতুম্ু্জ ছয়েও এবং কবিরই উৎসাছে লেখনী ধারণ করেও অবনীন্রনাথ 
উক্ত প্রভাব থেকে নিছেকে বম্পরণ মুক্ত রেখেছিলেন! 

ভাষার প্রভাব নিয়ে মালোচনা-দত্রে অবনীন্দ্রনাথ নিতে এক সময এই কথা বলেছিলেন বে, একমাত্র 
ছিজেস্্রলাথ ঠাকুরের প্রভাবই তার ভাষার নধ্যে আছে৷ এ উক্তি কতদূর ঘুক্তিসাপেক্ষ তার আলোচনা 
করবেন অবশীন্্াছিত্য নিয়ে ধারা সম্যক চর্চা করতে গ্র্বত তার! । 

অবনীন্্সাহিত) তথা বঙ্গলাহিত্যের তব্বাসুল্ধিংহদের উপকারে আসবে এই প্রেরণার বশেই বর্তমান শুচীচি 
সংগৃহীত ছতে আরম্ভ হয়। এই কাজে প্রথমে হাত লাগান আমার ভাই শোভললাল, পরে প্রধানত বন্ধুবর 
জ্ীনৎকুমার গুণের প্রচেষ্টাতেই অবনীন্ছনাখের রচলান্ুচীটি দোটামুটি সম্পূর্ণ হয়েছে । এখনও যে এই 
তালিকার মধ্যে কিছু কিছু ফাক আছে সে সমন্ধে আমর! লচেতন। সংগ্রহের প্রচুর চেষ্টা সবেও অধুনা 
দৃশ্বাপা কোনো-কোনো সানত্িক পত্র হাতে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন বলে জান! আছে_- তা আমরা 
খুজে বার করতে পারি নি) এর মধ্যে নান কর! যেতে পারে নাচঘর, মাস-পর়লা, রবিবার 
(জ্রিক্ষিতীশচচ্ছ ভট্টাচার্য সম্পাদিত ), বঙ্গণন্থ্ী, অর্চনা, অঞ্জলি, বিজলী, শিক্ষক ইত্যাদি। সুৃচীর মধ্যে 
যেসব তথ্যাদি দেওয়া হয়েছে অস্রতাবশত তাতে কিছু বুলচুকও থাকতে পারে ॥ তথ্যান্সন্ধান-বিষঝে বা 
সংশোধন-ক্রিরাহ্থ পাঠকদের কাছ থেকে যে-কোনো প্রকারের লাহাধ্য পেলে আমরা পরম উপকৃত হব 1 


সাময়িক পত্রে প্রকাশিত অবনীন্দ্রনাথের রচনাপত্জী 


বর্তমান শ্থটীটি সামদ্ধিক পত্রিকান্ প্রকাশিত অবনীন্তরনাধের রচনার তালিকা। এ সঙ্গে তার লিখিত 
ভূমিকা-লংবলিত বিভিন্ লেখকের যেলয বই বেরিয়েছে তারও একটি তালিকা! দেওয়া হল। অবনীশ্রনাঘের 
প্রকাশিত গ্রন্থাদির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ চী বর্ান অবনীশ্রসংখ্যার অন্ত লিপিবস্ধ করা. ছয়েছে। 

রচনাহ্চীটি প্রকাশের কালানুক্রমে সাজানো ॥ রচনার ন্যন, বিদব, প্রকাশের তাত্রিগ, কোন্‌ পত্রিকার 
প্রকাশিত এবং বে-রচনাগুলি পে অবশীন্রনাধের কোনো গ্রন্থর্ক্ত হবেছে তারও নির্দেশ দেও! আছে। 
ক্রমিক সংখ্যার সাজানো! হয়েছে লেখাগুলি । রচনার নাম, হি, তারিখ ও পত্রিকার পথিচ্ধ এবং যদি তা 
অবস্বতুক্ত ছয়ে থাকে তা হলে ॥- চিহ্নের পর গ্রন্থের নাৰ দেওয়া হয়েছে। 

এই হুচী থেকে জানা ঘায়, সাময়িক পৰিকান্ন প্রকাশিত মবনীশ্বনাপের প্রথন গর 'দেবীপ্রতিনা', 
তারিখ শ্রাবণ ১৩৫ । প্রথম প্রবন্ধ 'নবদ্ধা তারিখ শ্রাবণ ১৩১১। প্রথম শিল্পবিধক প্রবন্ধ 'পরশ্থো বর 
তারিখ হোষ্ট ১৩১২1 এর প্রান্থ ন-বছর পরে, ১৩২১ সালে, “ভানৃত-হড়ঙ্গ' এবং “বড়ঙগ-দর্শন' লেবেন। 
এবং তারও প্রায় সাত বছর পরে লিখতে শুরু করেন 'বাগেশ্বরী শিক্পপ্রবন্ধাবলী' । প্রন নাটক 'নিব-লদা গর, 
তারিখ আশ্বিন ১৩২৫ । প্রথন গল্পছন্দ 'উত্তর!', তারিখ পৌষ ১০৩২। এর দু বছর পরে ঘন বিচিত্রা 
পড্মিকায় অবনীন্্রনাখের 'পাছাড়িয়া’ 'হুংমহল' প্রভৃতি লেখা বার হতে শুরু হজ তখন নুবীগ্ুনাখ এগুলিকে গদ্চছন্দ 
আখ্যা দেন, একটি রচনা নিজে-হাতে কিছু বদল করে দেন এবং রবীহ্ুলাথ নিছেও পরে গগ্ঘছন্দ লেখা 
শুরু করেন। অবনীন্্রনাথের প্রথন লিখিত পালা 'এসপার ওসপার', রচনার তাহিখ ১৬৩৭| হুদ্রিত 
প্রধন পাল! ‘উড়নচডীর পালা, তারিখ ১৩৪৯) প্রথম জীবনন্বৃতি “মাপনকখা', প্রকাশ বঙ্বাধী পত্রিকার 
১৩৩০ সালে। পনেরো থেকে আঠারো! বছর পরে সানী চন্দের সহযোগে “ঘরোদ্ধা' এবং 'ছোড়াসাকোর 
ধারে" আবনস্থতি এছ ছুটি রচিত ও প্রকাশিত ছয় । 

অবনীক্্রনাখের সানদ্রিক পত্রিকার প্রকাশিত গল্পের সংখ্যা চুরানব্বই । প্রবন্ধ এবং শিলপ্রবদ্ধ এক এ 
সতের। নাটক এবং পালা নিয়ে ছাব্বিশ । পস্থ এবং গস্ধদন্বাদি নিয়ে অবশীন্ছুনাখের আটচলিশটি রচন! 
আছে। সানদ্বিক পত্রিকায় প্রকাশিত রচনার সংখ্যা সাড়ে তিন শ -র উপর। 


সামরিক পে প্রকাশিত রডনাপঞ্জী* 


দেবীপ্রতিমা। গল। ভারতী ১৩০৫ শ্রাবণ 

শিলাদিতা । গল্প : এঁতিছালিক। ভারতী ১৩১১ বৈশাখ  য়াজকাছিনী প্রথম খণ্ড 
গোছ। গল্প : এঁতিছালিক। ভারতী ১৩১১ ষ্ঠ ॥ রাজকাহিনী প্রথন খণ্ড ূ 
পদ্ষিনী। গয় : এতিহালিক । ভারতী ১৩১১ আধাঢ় ॥ রাজকাহিনী প্রথম খণ্ড 
বামাদিতা ৷ গল্প; এঁতিহালিক। ভারতী ১৩১১ আ্রাবণ ॥ রাজকাহিনী প্রথম খণ্ড 
নবদর্ধা। প্রবন্ধ । নবযূগ ১৩১১, ২৪ শ্রাবণ 

আলেখা। গল্প । ভারতী ১৩১২ বৈশাখ 


৮৪ ৯৩০০৩ 





১. কোনে! কোনো এনে সুস্রিত ক্ষনাও এই তালিকার অন্তর হল। 


বিশ্বতারতী পত্রিকা কাতিক-চৈত্র ১৯৮১-৮২ শক 


৮ হস্তিবচন১। কবিতা? ভারতী ১৩১২ জোট 

» প্রশ্নোৱর। প্রবন্ধ : শিল্পবিহরক। ভাণ্ডার ১৩১২ ছোট্ট 

১০ বদ ্বিবন্থ।। প্রবন্ধ । প্রবাসী ১৩১৩ পৌর 

১১. বিজাতীয় রকমে স্ছদেশোহতি। প্রবন্ধ ৷, প্রবালী ১০১৩ ফান্তন 

১২. গ্র্-সমালোচনা৭ | গ্র€-সলালোচলা ॥ প্রবাসী ১৩১৩ চৈত্র 

১০ মালসচর্চ। | প্রবন্ধ । শিচবিয়ক। বঙ্গদর্শন ১৩১৪ কাতিক 

১৪ অরিসিংহ*। গল্প: উতিহাসিক । ভারতী ১০১৫ বৈশাব ॥ রাজকাছিনী দ্বিতীয় ও 
১৫ হাম্বির* ॥ গল্প: উরতিহাসিক। ভারতী ১৩১৪ ভাত ॥ রাকাহিনী দ্বিতীয় খণ্ড 
১৬ হাদ্বির* । গল্প : এতিহাসিক । ভারতী ১০১৫ আহ্বিন॥ রামকাছিনী দ্বিতীয খণ্ড 
১৭ কি ও কেন। প্রবন্ধ : শিল্পবিষ়ক। ভারতী ১১১৫ কান্তিক 

১৮ স্পষ্ট কথ] । প্রবন্ধ : শিল্রবিযয়ক। ভারতী ১৩১৫ ফাল্গুন 

১৯ পরিচয। প্রবন্ধ: শিল্পবিষয়ক। ভারতী ১৩১৫ চৈত্র 

২* আইনে চীন-ই। গঞ্জ। ভারতী ১৩১৬ বৈশাখ 

২১ নামকরণ-রহ্ত*। প্রবন্ধ। বন্গদর্শন ১৩১৬ বৈশাখ 

২২ কলঙ্ক ভন" । পত্র: আলোচনা । প্রবাদী ১৩১৬ বৈশাখ 

২৩ পান্থ হাফেজ! পণ) দেবালছ ১৩১৬ শ্রাবণ 

২৪ শিল্পের দেবতা” । প্রবন্ধ। প্রবাসী ১০১৬ কাতিক 

২৫ গদদাহমূল! । গল্প। ভারতী ১৩১৬ পৌষ 

২৬ শিল্পে ভক্তিব্ছ। প্রবন্ধ : লির্পবিষরক। ভারতী ১৩১৭ ছ্োঠ 

২৭ হাফেছ। পঞ্)। দেবালয় ১৩১৭ অগ্রহায়ণ 

২৮ ভাবসাবন। প্রবন্ধ : শিল্পবিষপ্নক। ভারতী ১৩১৭ অগ্রহায়ণ 


১. ভারতেস্বরের আসছে মহারাজ! প্রস্যোতচুবার ঠাকুরের বিল্যতবাত্রা উপলক্ষে রচিত 

২ দীদেশচন্ সেন এসীত 'লতী বেহুলা ও করা পুস্তকের সযালোচলা। 

ও. রাজকাহিনীতে এই 'হাস্ছির' গোর প্রথমাংশ কূপে আছে। 

৯ রান্কাকিনীতে এট“হাস্ির' গোর শেবাংশ কূপে আছে! 

* রাদকাহিনীতে এট 'হাষিরের রাজ্যলা' নানে আছে। 

৬ ুরেহনোখ গঙ্গোপাহা অকিত “লক্ষণ সেনের পলায়ন’ চিত্রের প্রতিবাদ কপ পলায়ন -কাহিনীর উতিহালিক ভিত্িহীদতার 
বিৰ আলোচনা করে অক্ষ্বুষার সৈতে বদলে একটি অরবন্ধ লেখেন। ধর্তমান অবস্ধটতে শিল্পকলার ধিক খেকে চিনের 
নামকরণ সমন করা হয়েছে। 

এ ছরেছলাখ পর্রোপাধ্যার 'লন্বণ সেনের পলারন' নামে যে ছবি একেছিলেন তহুপলক্ষে ৯০১৪ সালের শরবাসীতে 
অনুসারে বৈয়ের শিল্পীর নৈপুশোর প্রশংসা করেন কিন্তু হবিটির অতিহাসিক ভিন্তিবীনতার কাশ কলেন। বর্তমান চিিশামি 
তায়ই গুস্থারে লেখা । 

৮ কলিকাত! গচরনদেন্ট শিজ্তঘিড়ালয়ের পুজার চু আর উপলক্ষে ছাত্রদের প্রতি অভিতাফে। 


সাময়িক পত্রে প্রকাশিত অবনীন্্রলাথের রচন!পজী 


২৯ 


কালোর আলে|। প্রবন্ধ: শিল্পবিষয়ক। ভারতী ১৩১৮ বৈলাস 
অবনীন্্রবারূর পত্র । পত্র: স্বতিমূলক । ভারতী ১৩১৮ জো 
তুই দিক। প্রবন্ধ । ভারতী ১৩১৮ আশ্বিন 

পুরী-মাহাব্ম৷। প্রবন্ধ । ১৩১৯ জো 
টাইটানিকের ছিসাব নিকাশ । প্রবন্ধ প্রবাসী ১৩১৯ শ্রাবণ 
ছুগ্গতারা!। গল্প। ভারতী ১৩২০ বৈশাধ 

শ্রাণপ্রতি্। প্রবন্ধ : সচিত্র । ভারতী ১৩২* আশ্বিন 
গোরিদ্ব।। গল্প। ভারতী ১৩২০ আশ্বিন 
শ্বর্গগত উমদ্‌ ওকাকুরা । স্বৃতিকথা। ভারতী ১৩২* কাতিক 
হধ্িনামার খর । প্রবন্ধ । শন্দেশ ১৩২ অগ্রহায়ণ-পৌদ 
মৃত্ডি। প্রবন্ধ : শিয্পবিষন্কক। প্রবাসী ১৩২* মাঘ ॥ ভারতশিলে সৃতি : বিশ্ববিষ্যাসংগ্রহ 


« যাওয়া আঙা। প্রবন্ধ । প্রবাসী ১৩২ ফাল্গুন 


শেষ বোকা! । চিত্র-পরিচম্ন ৷ প্রবানী ১৩২ ফান্তন 

পরিচয় । প্রবন্ধ । ভারতী ১৩২১ বৈশাখ 

গললাগদন॥ অমণবৃতন্ত । সবুদধ পত্র ১৩২১ ঢৈষ্ঠ-জাবাচ় ॥ পপে বিপথে 

চিয়ে ছন্দ ও রস। প্রবন্ধ : শিল্পবিহ্ক । ভারতী ১৩২১ হোষ্ট । ভারতশিল্পের যড়ঙ্গ £ যিশ্বহিস্াসংগ্রহ 
ভারত হড়ঙ্গ। প্রবন্ধ : শিল্রবিঘহক ৷ ভারতী ১৩২১ আযাঢ় ॥ ভারতশিল্পের বড়ঙ্গ : বিশ্ববিস্যালংগ্রহ 
হড়ঙ্গ দর্শন । প্রবন্ধ: শিল্পবিষযক । ভারতী ১৩২) শ্রাবপ। ভারতশিল্পের ঘড় : বিশ্ববিস্াংগ্রহ 
নালক। গল্প। ভারতী ১৩২২ বৈশাখ-ভাহ ॥ নালক 

পথে পথে। প্রবন্ধ : শিলপবিযয়ক। ভারতী ১৩২২ দোষ 

কালো ফল। গল্প । ভারতী ১৩২২ আশ্বিন 

আদ্ডিকালের ছবি। প্রবন্ধ : শিল্পবিত্ঘক। ভারতী ১৩২২ কা(তক 

ফাল্তনী। প্রবন্ধ । প্রবাসী ১৩২২ ফান্কন 

নিক্ষমণ। ভ্রমপবৃত্ান্ত। ভারতী ১৩২২ চৈত্র ॥ পথে বিপথে 

আরোহণ | ভ্রমপবৃতবাস্ত। ভারতী ১৩২৩ বৈশাখ ॥ পথে বিপথে 

ভারতী ছবি। স্তিকথা । ভারতী ১৩২৩ বৈশাখ 

বিচরণ । অ্রমপবৃত্ান্ত। ভারতী ১৩২৩ আধাচ ॥ পথে বিপথে 

চৈতন চুটকী। গছ। ভারতী ১৩২৩ আশ্বিন 

মোছিনী। গল্প! ভারতী ১৩২৩ চৈত্র ৪ পথে বিপথে 

মাতু। গল্প । ভারতী ১৩২৪ বৈশাখ ॥ পথে বিপথে 

গক্ষদী। গল্প। ভারতী ১৩২৪ হ্যৈষ্ঠ ॥ পথে বিপথে 

শ্েদূধী। গল্প ভারতী ১৩২৪ আযাঢ় চ পথে বিপথে 

অস্থি । গল্প। ভারতী ১৩২৪ শ্রাবণ ॥ পথে বিপথে 


১৬ 


৯২ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শক 


টুপী। গ। ভারতী ১৩২৪ ভাত্র ॥ পথে বিপথে 

দোশালা!। গল্প। ভারতী ১৩২৪ আশ্বিন ॥ পথে বিপথে 

ইন্দু। গল্প। ভারতী ১৩২৪ কাতিক ॥ পথে বিপথে 

অরোর!। গল্প। ভারতী ১৩২৪ অগ্রহাহণ । পথে বিপথে 

পর-ঈ-তাউল। গল্প । ভারতী ১০২৪ পৌহ ॥ পথে বিপথে 

ছাইচস্ম। গল্ন। ভারতী ১৩২৪ মাঘ ॥ পথে বিপখে 

লুকিবিগ্রে। গল্প। ভারতী ১৩২৪ ফাল্গুন ॥ পথে বিপথে 

চণ্ড। গলপ : এঁতিহাসিক | পানী ১৩২৫ ॥ রাজকাহিনী দ্বিতীয় খণ্ড 
শিবলৰাগর। নাটক। আগমনী ১৩২৫ ॥ রংবেরং 

আলপনা। প্রবন্ধ । পার্বস্ট ১৩২৭ 

রূপরেধা। প্রবন্ধ : শিল্পবিহন্বক | ভারতী ১৩২৫ বৈশাখ 

শিল্প ও শিলী। প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক । ভারতী ১০২৫ লৈষ্ঠ 

বাংলার ত্রত। প্রবন্ধ । ভারতী ১৩২৫ কাতিক-ছান্তন॥ বাংলার ব্রত : বিশ্বব্ষ্ঠালংগ্রহ 
পাটেল বিল*। প্রবন্ধ । সবুজ পত্র ১৩২৫ মাঘ 

মাতৃওপ্ত। গল্প। ভারতী ১৩২৫ চৈত্র 

আলোর দুলকি। উপস্ঠাস। ভারতী ১৩২৬ বৈশাখ-অগ্রহারণ ॥ আলোর ছুলকি 
তোরমান। গল্প । ভারতী ১৩২৬ বৈশাখ 

কোটর!। গল্প । ভারতী ১৩২৬ আন্বিন 

দ্কব্র্ষের ইতিকথা ও উপকখা। প্রবন্ধ । ভারতী ১৩২৬ পৌষ 

উনো। ছুনো।»* প্রবদ্ধ। ভারতী ১৩২৬ ফাগুন 

রাণারৃস্ত । গল্প: এঁতিছাসিক। রংববাাল ১৩২৭ রাজকাহিনী দ্বিতীর খণ্ড 
রাগধারী। নাটক । পানী ১৩২৭ একে তিন তিনে এক 

গঙ্গাফড়িং। গল্প। পাবন ১৩২৭ ৫ একে তিন তিনে এক 

ব্বাতাঞ্ির খাতা। উপন্াস। সন্দেশ ১৩২৭ বৈশাখ-বাঘ ॥ খাতাঞ্চির খাতা 
বুড়োঃআংলা। উপন্তাস। মৌচাক ১৩২৭-১৩২৮ ॥ বুড়ো আংলা 

রং বের্ং। লাটক। ভারতী ১৩২৭ বৈশাখ 

নোয়ার কিস্তি । নাটক। ভারতী ১৩২৭ হোষ্ট-আযাঢ় 

মস্ত সভা বা দস্ক জাতীর মহালমিতি! গল্প। ভারতী ১৩২৭ কাতিক ॥ বুং-বেরং 
বায়োছারি উপন্তাস। উপক্গালাংশ। ভারতী ১৩২৭ কাতিক ॥ বারোয়ারি উপন্তান 
রস ও নীরস। প্রবন্ধ ভারতী ১৩২৭ পৌষ 

ধরাপড়া । নাটক । শিক্ষক ১:২৮ আযাঢ় ॥ একে ভিন তিনে এক 


> কলিকাতা জা ইনা কট হল 'পাডেল বিল সজনে দরাপতির তা ভারতী ও প্রবালীতে পুনসূত্রিত। 


৯৮ হাইন্যাও ডিবেটিং জাবের যাংলরিক উৎসবে সঙগাপতির অভিজ্াবল। 


সাময়িক পত্রে প্রকাশিত অবনীন্্রনাথের রচনাপজী 


ভায়ে ভার়েন*। গল্প: রতিহাসিক। রংমশাল ১৩২৮৪ রানকাহিনী স্থিতীয় খণ্ড 

আলো অ্বাধারে। গল্প । ভারতী ১৩২৮ কাতিক 

শিল্পের অন্ধকার যুগ। প্রবন্ধ : শিল্পবিত্ধক | প্রবর্তক ১৩২৮ মাছ 

শিল্পে অনধিকার৯১ | প্রবন্ধ : শিল্পবিহদক । প্রবর্তক ১৩২৮ ফ্ানতন-চৈত্র ॥ বাগেশ্বরী শিলপ্রবন্ধাবলী 
বানী ও বীপা। প্রবন্ধ : শিক্পবিষ্বক | প্রবর্তক ১৩২৮ ফাল্গুন 

শিল্পের অদিকার 1 প্রবন্ধ : শিল্পবিষ়ক ॥ বঙ্গবাণী ১৩২৮ চৈত্র ॥ বাগেশ্বরী শিলপপ্রবন্থাবলী 
হিন্দবাদের প্রথম ও সিন্দবাদের শেষযাত্রা। গল্প। রংমশাল ১৩২৯ একে তিন তিনে এক 
সঙ্গীতের পথ ৷ প্রবন্ধ। ভারতী ১৩২৯ বৈশাখ 

দৃষ্টি ও সই । প্রবন্ধ : শিল্পবিষক। বঙ্গবাসী ১৩২৯ বৈশাখ-জোঠ ॥ বাগেস্রী শিল্পপ্রবন্ধাবলী 
এক ঘে ছিল বাগান। স্থতিকথা। প্রবর্তক ১৩২৯ ছোঠ 

ছবি ও সুর । গম! ভারতী ১৩২৯ জোষ্ঠ 

শিল্প ও ভীষ। | প্রবন্ধ : শিল্পবিধ্কে । বঙ্গবাশী ১৩২৯ আধাঢ় ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী 
তালালী। প্রবন্ধ ॥ প্রবর্তক ১৩২৯ 'আঘাঢ় 

ছুই লাইন। গলপ। ভারতী ১৩২৯ আঘাঢ় 

তোর । শ্বতিকখা। ভারতী ১০২৯ শ্রাবণ 

শিল্পের সচলত। ও অচলতা। প্রবন্ধ : শিল্পবিষঘক ॥ বঙ্গবাণী ১৩২৯ শ্রাবণ? বাগেশ্বরী শিলপ্রবন্ধালী 
রঙ্গালয়ের রঙ্গিন আলো+০] প্রবন্ধ ভারতী ১৩২৯ ভাত্র 

বাতাপি রাক্ষম। গ্স। মৌচাক ১৩২৯ আশ্বিন ॥ একে তিন তিনে এক 

লঘালোচনা১* | গ্র্বসমালোচনা। ভারতী ১৩২৯ কাতিক 

চান্বলি কি ফাঙ্থলি’* । প্রবন্ধ! ভারতী ১৩২৯ কাতিক 

লৌন্দয্যের সদ্ধান। প্রবন্ধ : শিল্পবিহহক। বঙ্গবাণী ১৩২৯ কারি ॥ বাগেশ্বরী শিল প্রবন্ধাবলী 
শিল্প ও দেহতব। প্রবন্ধ: শিল্পবিহয়ক । বঙ্গবাসী ১৩২৯ অগ্রহায়ণ ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী 
জলে স্থলে)” । গল্প। বুধবার ১৩২৯ ২৬ পৌষ 

চিঠি। লেখ-চিত্র । বুধবার ১৩২৯, ২৪ মাঘ 

হাকেজ। প্রবন্ধ । প্রবর্তক ১৩২৯ মাঘ 

অন্তর ও বাছির। প্রবন্ধ : শিল্পবিযন্বক । বঙগবাস ১৩২৯ ফাস্তন ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী 


রাজকাছিবীতে এট ল:আ্রাদসি:হ নাশে সুজিত হয়েছে। 

ব্গবামী ১৩২৮ ফান সম্যাতেও ৰুক্রিত। 

মাট্যলিৱী অশরনাখ রায়ের প্ৃতিসভার লক্তাপতির অভিচাবণ ৷ 
ীনেশচঙ্্র সেন শশী ‘্য়ের কথা ও বূগ৷ নাহিতা* অরে লহালোচন। । 
ক্ষলিকাত! ক্যানিং ছন্টেলের চতুর্থ ধিক উৎলবে সৃকাপতির বৃতা!। 
আটীনর ১০৬০ ভাজ সম্যার পুরদুক্ষিত। 
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বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শক 


বর্ধমান ও ভবিক্তত মার্ট । প্রবন্ধ : শিল্পবিষক 1 প্রবর্তক ১৩২৯ চৈত্র 

মত ও মতন! প্রবন্ধ : শিল্পবিষকে | বঙ্গবাণী ১৩২৯ চৈত্র ॥ বাগেশ্বরী শিল্প প্রবদ্ধাবলী 

“বাযন্তী পর্ব১৭। প্রবন্ধ । ভারতী ১০২৯ চৈত্র 

সন্ধার উৎসব১৮ | প্রহন্ধ : শিল্পবিষকে | বঙ্গবাণী ১৩৩* বৈশাখ ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী 
উৎসবের কলসার্ট। প্রবন্ধ। প্রবাশী ১১৩, বৈশাখ 

ছেলেনুলানো ছড়া । প্রবন্ত। ভারতী ১৩৩* বৈশাখ 

দর্শন দরবানা** । প্রবন্ধ । অহন ১৩৩* বৈশাখ 

মহ বংবুয় ক্ষীর লিড়প প্রশ্নোত্রমালা। প্রবন্ধ । ভারতী ১৩৩* লো 

শি্প। প্রবন্ধ: শিল্পবিঘ্ক। প্রাচী ১৩৩* আযাচ় 

কারছত্র। প্রবন্ধ : শিক্পবিষক । অদ্বন ১৩৩৯ শ্রাবণ 

বড় লেখ) ছোট লেখ! । প্রবন্ধ । প্রাচী ১৩২" শ্রাবণ 

রীতিমতো শিল্পশিক্ষা। প্রবন্ধ : শিল্পবিহত্বক । তরুণ ১৩৩* ভাত্র 

এপার ওসপার। নাটক। ভারতী ১৩০* আশ্বিন 

টাটকা চিঠি। পত্র । তরুণ ১৩০* আশ্বিন 

শিলার ত্রিয়াকাণ্ড। প্রবন্ধ : শিল্পবিযয়ক । বঙ্গবাণী ১৩১* আৰিন।॥ বাগেশ্বরী শিদপ্রবন্ধাবলী 
ছেলেমান্যী বিগ্থে। প্রবন্ধ । ভারতী ১৩০* কাতিক-মগ্রহাহণ 

আলোর কালোথ। গল্প । মৌচাক ১৩০* কাতিক ॥ একে তিন তিনে এক 

শিল্পীর ক্রিয়াকাও। প্রবন্ধ : শিল্পবিহ্বক। বন্বাণী ১৩১* অগ্রহায়ণ ॥ বাগেশ্বরী শিকপপ্রবন্ধাবলী 
কারিগর ও বাজীকর। গল্প। প্রাচী ১৩৩* পৌষ 

পুদিনা ত্রত। প্রবন্ধ । ভারতী ১৩৩* পৌষ 

শিল্পের ক্রিয়।-প্রক্রিয়ার ভালোমন্। প্রবন্ধ : পির্বিষ্ক। বঙগবাণী ১৩৩* মাঘ ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী 
সহালোচন1** । সমালোচন|। ভারতী ১৩৩* ফাল্তন 

বস ও রচনার ধারা। প্রযন্ধ : শিল্পব্যয়ক । বহ্গবাণ ১৩৩* ফান্তুন 

পথের বীণা। প্রবন্ধ । ভারতী ১৩৩১ বৈশাখ 

নববর্ষের আবদার । প্রবন্ধ । প্রবাসী ১৩৩১ দ্যৈঠ 

উন্নতি ও পরিশৃতি। প্রবন্ধ : শিল্পবিহয়ক। মহিবা ১৩৩১, ২ দ্োষ্ঠ 

নাচঘরের আবহাওয়া! । প্রবন্ধ । নাচছর ১৩-১, ৯ জোষঠ 

চরথা না বেছালা। প্রবন্ধ । শনিবারের চিঠি ১৩৩১ শ্রাহগ 





বিশ্বভারতী সন্থিলনীতে পঠীত ) 

ছি ছন্টেল-এর তিন নং ওয়ার্ড এছ সাঞ্ সম্িনীতে পঠিত । 
জারতী'র ১০৬ হো লধ্যায পুনদূ ত্রিত । 

ফষনাকানের পত্র. 


সাময়িক পত্রে প্রকাশিত অবনীশ্দ্রনাথের রচলাপহ্গী 
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বাংল! খিয়েটারের এক টুকরো! । শ্রবন্ক। নাচছহ ১৩৩১, ১৬ শ্রাবণ 

শিক্পাচার্ধের পত্র১ ॥ পত্র। বাশরী ১৩০১ আশ্বিন 

নানা পংহি। পন্থ। শনিবারের চিঠি ১০১১ আশ্বিন 

শিল্বৃত্ি। প্রবন্ধ : শি্বিষয়ক | হঙ্গবাদী ১০৩১ অগ্রহায়ণ ॥ বাগেশ্বরী শিক্পপ্রবস্থাবলী 
হুন্দর॥ প্রবন্ধ : শিল্পবিধ্ক । বঙ্গবাণী ১৩৩১ ফাল্তন  ব্াগেশতরী শিলপপ্রবন্ধাবলী 
নির্ভাবনার দুর্ডাবনা**। প্রবন্ধ। প্রবাসী ১০৫১ চৈত্র 

অন্ুন্দর। প্রবন্ধ: শিল্পবিহহক। বঙ্গবাণী ১৯:১ চৈত্র ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী 
শিল্পের ‘ক’ ও "'। প্রবন্ধ : শিল্পবিহক । বাধিক বন্থুদতী ১৩৩২ 

রূপরেখার ক্ূপকবা। প্রবন্ধ : শিল্পবিহয়ক । প্রবাসী ১৩০২ বৈশাখ 

বড় রাজ! ছোট রাদার গল্প। গল্প। নৌচাক ১৩৩২ বৈশাখ ॥ একে তিন তিনে এক 
জাতি ও শিয়। প্রবন্ধ: শিল্পবিষ্ক ॥ বহ্ষবাণী ১৩০২ হৈচষ্ট ॥ বাগেশ্বরী শিয়প্রবন্ধাবলী 
স্বতির পরশ**। শ্মতিকথা। কল্লোল ১৩০২ আধাঢ় 

জ্যোডিরিজনাখ ঠাকুর) স্মতিকথা) বন্ধবানী ১৩৩২ নাঘাঢ় 

আগুতোব** | স্মতিকথা। বঙ্গবাণী ১১১২ ন্মাবা 

দীপালি। লেখ-চিঅ। শরতের স্কুগ ১৩৩২ মাৰ্বিন 

আর্টি্ট। ॥ ভারতী ১৩৩২ আশ্বিন 

কনকলতা। গ্স। মৌচাক ১০০২ আশ্বিন ॥ একে তিন তিনে এক 

খাগিয়াদের শারদোৎসব| প্রবন্ধ । কল্লোল ১০০২ আশ্বিন 

অন্তপ না রূপ । প্রধন্ধ : নি্পবিধ্রক। বগবাণী ১৩৩২ কাতিক ॥ বাগেশ্বযী শিল্পপ্রবন্ধাবলী 
ক্বপবিদ্যা। প্রবন্ধ : শিল্পব্ধিন্বক। বঙ্গবাণী ১৩৩২ অগ্রহায়ণ ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী 
রূপ দেখ|। প্রবন্ধ : শিল্পবিধন্বক । বঙ্গবাণটি ১৩৩২ পৌধ ॥ বাগেশ্বরী শিলপ্রবন্ধাবলী 
উৱর|। গস্ছন্দ | উৱয়| ১৩৩২ পৌহ 

একখানি পত্র । পত্র। নাচঘর ১০১২, ৩ পৌষ 

বড় জ্যাঠামশায়। স্থতিকখা। ভারতী ১৩৩২ মাঘ 

একখানি পত্র । পত্র। উত্তয়া ১৩৩২ ফাল্তুন 

স্মৃতি ও শক্তি। প্রবন্ধ : শির্মুবিষয়ক। বঙ্গবাসী ১৩৩২ ফ্ষান্তন ॥ বাগেশ্বরী শিলপপ্রবদ্ধাবলী 
পত্রং* 1 পত্র। শান্তিনিকেতন ১৩১২ ফান 

পত্রং*।- দ্বিতীয় । পত্র। শান্তিনিকেতন ১৩৩২ ফাল 





শিল্পী চা রায়কে দ্ধিত। 

স্ামবোহন লারত্রেরী হলে দুয়ার লাইব্রেরীর তৃতীয় ধার্চিক অধিবেশনে পঠীত। ২৯, সা । 

শাচীর 'শান্তিধাহ' লতোক্রনাশ ও হ্যোতিরিন্নাশ ঠারুয়ের বাসস্থান এবং 'প|ম্যনিকেতন' এই দুই এয প্রি আলোচ। 
কলিকাতা ভুনিভাি হলে প্ৰথন বার্ছিক শ্তিসভার পঠত। 


২% নন্দলাল ঘদ্কে লেখা। 
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বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শক 


এআর্ফ ও অনার্য শিল্প প্রবন্ধ : শিল্পবিষ্ক । বঙ্গবাণী ১৩৩২ চৈত্র ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী 


দোতার! ৷ প্রবন্ধ : শিল্পবিধয়ক। উত্তরা ১৩৩২ চৈত্র 

আসা যাওয়া । গচ্চছন্ৰ । বাধক বস্ৰতী ১৩৩০ 

কোণের ঘর গল্প। বাধিক বসুমতী ১৩৩৩ 

সাধী। গল। বাষিক শিশুলাহী ১৩৩০ একে তিন তিনে এক 


* আশ্রমের উৎসব ও অসুষ্ঠান। প্রবন্ধ । প্রবর্তক ১৩৩৩ বৈশাখ 


আনীর্বাদ ও স্বস্তিবচল** । আলীর্বানী। প্রবাসী ১:৩৩ বৈশাখ 

আর্ধাশিল্পের ক্রব | প্রবন্ধ : শিল্পবিহয়ক। বঙ্গবানী ১৩০০ বৈশাখ ॥ বাগেস্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী 
পত্রৎ+ | পঞ্জ। শাস্িনিকেতন ১৩৩৩ বৈশাখ 

রবীন্দ্রনাথ ও আর্ট ॥ পত্র : শিল্পবিধরক। শান্তিনিকেতন ১০০৩ জোষ্ঠ 

আটের গছজ পখ। প্রবন্ধ। উত্তরা ১৩৩৩ আস্বিন 

সাহিতো শুচিবিচার। প্রবন্ধ । ভারতী ১৩৩৩ কাতিক 

খতুমন্গল ৷ লেখ-চি্। কালিকলম ১৩৩৩ কাতিক 

ভোগ্কলদাসের কৈলাসবাত্রা। গল্প। নৌচাক ১০৩১ কাতিক ॥ একে তিন তিনে এক 

রতা শেয়ালের কথা? গল্সা। মৌচাক ১৩৩০ অগ্রহায়ণ ॥ একে তিন ভিনে এক 

রপ। প্রবন্ধ : শিক্পবিষযক 1 বঙ্গবাণী ১৩৩৩ অগ্রহায়ণ ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রব্তাবলী 

খেলার পুতুল। সচিত্র। প্রবন্ধ : শিল্পবিষ্ক। বঙ্গবাহী ১৩০৩ পৌষ ॥ বাগেশ্বরী শিলপপ্রবন্ধাবলী 
একখানি পত্র২*। পত্র । ভারতবর্ষ ১০৩৩ পৌষ 

সিংহরাজোর রাজ্যাভিষেক | গল্প! মৌচাক ১৩০৩ পৌষ ॥ একে তিন তিনে এক 
জগদিজছনাখের ক্মরণে। প্রবন্ধ । মানসী ও সর্মবাণী ১০৩১ কান্ত 

ছেলেদের রবীহ্ুনাখ৯» । গ্রস্থলমালোচনা। মৌচাক ১৩০৩ ফাল্গুন 

আপন কথা। স্বৃতিকথা॥। বঙ্গবাণী ১৩৩৩ ষান্তন-১৩৩৪ ভাত্র ॥ আপন কথ! 
পের মান ও পরিমাপ। প্রবন্ধ : শিল্পবিধন্কক | বঙবাস্ী ১৩৩৩ চৈত্র ॥ বাগ্েশ্বরী শিলপপ্রবন্ধাবলী 
হীরা-কুনি। গর়। চালচিত্র ১৩০৪ 

এদ্‌ এ আ্টিষ্টের প্রশ্নমালা। প্রবন্ধ : শিল্পবিষ্ক। কল্লোল ১৩৩৪ 

ছাওয়াবদল। পস্ছন্ম। যানসী ও অর্মবাসী ১৩০৪ বৈশাখ 

দেয়াল।। গল্গ। মৌচাক ১৩৩৪ বৈশাখ ॥ একে তিন তিনে এক 

মহানাধ তৈল। গাল্স। বেণু ১৩৩৪ বৈশাখ ॥ একে তিন তিনে এক 


২৬ প্রধাসীয পঁচিশ বলর পূর্ত হয়া লিখিত । 

২৭ ‘শান্তিনিকেতন’ দেকে সকলিত। 

২৮ এই পত্রখানি ইশতজ চট্টোপাধ্যায়ের ভারতব৫ প্রকাশিত “ভারতের স্বাপতযশিজ' বন্ধ উপলক্ষে লেববসবাশরকে (লখ্িত। 
২৯ প্রধানিবীকা নোস অ্রৰীত। 


সাময়িক পত্রে প্রকাশিত অবনীভ্্রনাথের রচনাপদ্জী 


২*৩ ভাব। প্রবন্ধ : শিল্পবিহহক । বঙ্গবাণী ১৩৩৪ দ্যোষ্ঠ ৪ বাগেশ্বরী শি্পপ্রবন্ধাহলী 
২৪. বর্ণমালা ৷ প্রবর্তক ১৩৩৪ ছোষ্ট 

২*৫ বাবুই পাখীর ওড়নবৃতাস্ব । গল্প। বেণু ১৩৩৪ আযাঢ়-ভাত্র 1 রং-বেতং 

২:৬ নতুন ও পুরোনোর ছন্দ । প্রবন্ধ । বিচিত্রা ১৩৩ 'আবাড় 

২*৭ কলি ওকাল। প্রবন্ধ। নওরোজ ১৩৩৪ আবযাঢ় 

২৭৮ পাহাড়িযনা। গশ্যছন্দ। বিচিত্রা ১৩৩৪ শ্রাবণ 

২-৯ রংমহল। গশ্ষ্ছন্দ । বিচিত্রা ১৩৩৪ ভাত্র 

২১০ রমন প্রবন্ধ । নাচঘর ১৩৩৪, ১১ 'দাশ্বিন 

২১১ ছাটবার ॥ গদ্বছদ্দ। বেধু ১৩০৪ আশ্বিন 

২১২ তিন দরিয়া । গত্তছন্দ ! বিচিত্রা ১৩৩৪ আশ্বিন 

২১৩ মেঘমগুল। গস্বচন্দ। বিচিত্রা ১২৩৪ কাতিক 

২১৪ আতসবাছি। গগ্হন্দ । উ্তয়া ১৩৩৪ কাতিক 

২১৫ লাবণা। প্রবন্ধ: শিল্পবিধরক। বগ্বাণী ১৩৩৪ কতিক ॥ বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী 
২১৬ বাগ্গানে। লেখ-চিত্র । বিচিত্রা ১৩০৪ চৈ 

২১৭ সাদৃশ্য । প্রবন্ধ : শিল্পবিবয়ক। প্রবাসী ১৩৬৪ চৈত্র ॥ বাগেশ্বরী শিলপপ্রবন্ধাবলী 
২১৮ আলোকশিখা। গদ্যছন্দ। রংনশাল ১৩৩৫ 

২১৯ আনবাণী। আনর্বাশী। বিশ্ববার্তা ১০০৫ রবীন্গর সংখ্যা 

২২ ভারতশিদ্প** ৷ এন্থ-সমালোচন|॥ প্রবাসী ১০৩৫ বৈশাখ 

২২১ বর্ণিকাডঙ্গম। প্রবন্ধ: শিল্পবিষন্ক । বিচিত্র! ১৩৩৫ পৌষ 

২২২ নতুন খাত|। লেখ-চিত্র। চিত্রা ১৩০৬ বৈশাখ 

২২৩ আবাচ়ে গ্প। গজ। শিশুসাথী ১৩০৭ ॥ একে তিন তিনে এক 

২২৪ খোকাখুকী। গল্প। খোকাখুকু ১৩১৭ কাতিক ॥ একে তিন তিলে এক 

২২৫ অশধ-পাতা। লেখ-চিত্র । বিচিত্তা ১৩০৯ মাঘ 

২২৬ বনের মঘবুর** । পল্ভ। “ডান রিভিউ" ১৯৩১ মার্চ 

২২৭ যাত্রা ও থিয়েটার** | প্রবন্ধ ৷ অনস্তী-উৎসর্গ ১৩৩৮ পৌধ 

২২৮ 'অপরাদিতার মালা । পদ্থ! ক্বপরেখা ১৩৩৯ 

২২৯ শ্ীতহাফেজ। পশ্থ। রূপরেধ! ১৩৩৯ 

২৩০ শিল্পী ভনান্‌ নন্দলাল বহু**। আশীবাদী। বিচিত্রা ১৩৩৯ অগ্ৰহাহণ 





৩ ডা পি, কে. আচোং প্রীত 4 Book ০৪ 47i৷০০০r-এ॥ সমালোচৰ!। 

৩১ ইরাদ সোসাইটি অৰ গুরিযেটাল আদ্র উদ্ভোগে চীনা চিঅকরবের দুখানি দৰি উপহার দিতে (তার সো একখানি 
হের হবি) অবনীক্রনাশ এই কৰিতাখানি লিখে দেন। 

৩২ কবীল্রনাশেজ সন্ত বংলয়ের জনম উপলক্ষে কাশিত । 

৬ নিচিত্রায় ‘চিত্রশালা'র প্রকাশিত মন্যলাল বহর চিত্রাৰলীর সম্যলোচন। 
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২৪৮ 
২৪৯ 
২৫ 
২৫১ 
২৫২ 
২৫৩ 
২৫৪ 
২৫৫ 
২৫৬ 
২৫৭ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-চৈত্র ১৮৮১-৮২ শক 


সহঙ্গ মাহবকে নমস্কার] প্রবন্ধ । Acharyya Ray Commemoratiou Volume 1932 
বাংলার রঙ ও রপ"* | চিত্র-সমালোচনা। বিচিত্রা ১৩৩৯ পৌহ 

রূপকথার দেশ । পস্চ। উদ্হল ১৩৪* বৈশাখ 

নৃতনে পুরাডনে** | প্রবন্ধ : শিল্পবিষয়ক । উদয়ন ১৩৪* আযাচ 

উড়ো চিঠি**। প্রবন্ধ : নৃত্যবিধয়ক । নাচঘর ১৩৪০ ৫ শ্রাবন 

উড়ো চিঠি*" ৷ প্রবন্ধ : নৃত্যবিঘয্ক । নাচঘর ১৩৪৯, ১২ শ্রাবণ 

উড়ো চিঠি০* । প্রবন্ধ : নৃত্যবিহয়ক ॥ নাচঘর ১৩৪৬, ২৬ শ্রাবণ 

উড়ো চিঠি** | প্রবন্ধ : নৃত্যবিষহক। নাচযর ১৩৪৯, ৯ ভাত্র 

বদ্দেশের নৃত্য । প্রবন্ধ : নৃতাবিষয়ক । নাচঘর ১৩৪৯) ৭ বৈশাখ 

'পাউই” নৃত্য 1 প্রবন্ধ : নৃত্যবিহ্ক । নাচঘর ১৩৪৯, ২১ বৈশাখ 

কাকলী । পন্জ। রূপরেখা ১৩৪১ 

একে তিন তিনে এক। গঞ্জ। মৌচাক ১৩৪১ বৈশাধ-শ্রাবণ ॥ একে তিন তিনে এক 
ই. বি, হ্যাভেল। ্বৃতিকথা। প্রবাসী ১০৪১ শ্রাবণ 

বর্ধবাণী। লেখ-চিত্র । বর্ধবাণী ১৩৪২ 

রাবিল রামায়দের ভূমিকা। পল্ত। নবমঞ্জরী ১৩৪৩ 
বাঙিন্দা-নিবাণিন্ছার রূপকথা ॥ গল্প। বর্ষবাসী ১৩৪৩ 

কাচায় পাফায়। গল্প। দৌচাক ১৩৪৪ শ্রাবণ ॥ একে তিন তিনে এক 

নারুতির পুখি। পু'ধির ভঙ্গীতে রাষার়ণের গল্প। মৌচাক ১৩৪৪-১০৪৫ ॥ মারুতির পুখি। চাইবুড়োর 
পুথি 

লিকন্তি পরস্তি কথা। গল্প । রংবশাল ১৩৪৪ জোষ্ঠ ও ভাত ॥ রং-বেরং 

ভবের ছাটে হেতি হোতি। গল্প। পাঠশালা ১৩৪৪ আস্বিন-পৌঘ।॥ রং-বেত্রং 
ভূত চৌদস। পষ্ট। রংবশাল ১৩৪৪ কাতিক 

হেতি.ছোতির বৃতান্ত । গল। সোনার কাঠি ১৩৪৫ 

দেবীর বাছন। গল্প। ছোটদের মাধুকরী ১৩৪৫ & রংবেরং 

বাছশাহী গজ। গল্স। রংমশাল ১৩৪৫ বৈশাখ 

শিশুসাহিত্য। প্রবন্ধ । রংদশাল ১৩৪৫ আঘাচ 

বাদশাহী গলগ। গল্প। রংমশাল ১০৪৪ আশ্বিন 

বাদশাহী গ্ট। গলগ। রংমশাল ১০৪৫ কাতিক 

বাদশাহী গল্প । গঞ্গ। রংমশাল ১৩৪৫ অগ্রহায়ণ 


ওঃ দালনীকান মনুষধারের হবিয় পরতিলিপি-স'এহের সমালোচনা । 
এ শি চার্চ কজেছে প্রফত ঘকতা। 
ক উনযরণক্কারর বৃত উপলক্ষে লেখ।। 


সাময়িক পত্রে প্রকাশিত অবনীন্্রাথের রচনাপভী 


২৫৮ বাদশ্াহী গল| গল্প। প্রমশাল ১১৪৭ পৌষ 

২৫৯ বাদশাহী গল্প । গল্প । রংমশাল ১৩৪৫ ফাল্গুন 

২৬০ বাদশাহী গলপ । গজ । রংদশাল ১৩৪1 চৈয় 

২৬১ পোড়ালস্কার পু'থি ৷ পুখির ভঙ্গিতে রাবারপের গল্প: অসস্পূর্ণ। মৌচাক ১৩০৬ বৈশাপর-ডাঙ, অগ্রচাহদ 

২৬২ বাদশাহী গল্প । গজ) রংমশাল ১৩৩৬ বৈশাগ 

২৬৩ বাদশাহী গল্প । গদ । রংনশাল ১৩৪৬ তো 

২৬৪ বাদশাহী গল্প। গল্প। রংমশাল ১৩৪৬ আসমা 

২৬৫. চট ক্ষলদী কবিতা পদ্থ। রংমশাল ১৩০৬ ভাত 

২৬৯ চট জলদী কবিতা! পন্য। বংমশাল ১০৪৬ আশিন 

২৬% শিল্পীর খেয়াল । প্রবন্ধ। শারদীতা আনন্দবাছার ১৩৭৬ 

২৬৮ চট দলদী কবিতা। পদ্য। রংমশাল ১৩৪৬ কাতিক 

২৬৯ চট জলদী কবিতা । পদ্ । রংমশাল ১৩৪৬ অগ্রহায়ণ 

২৭ চট জলদী কবিতা। পশ্য । পংমশাল ১৩৪১ পৌষ 

২৭১ চট জলদী কবিতা। পদ্য । রংমশাল ১৩৪৬ মাঘ 

২৭২ চট আলী কবিতা । পশ্ম। রংঘশাল ১৩৪৬ ফাল্গন 

২৭৩ বড় জ্াঠামশায় । স্থৃতিকখা। প্রবাসী ১৩৪৬ চৈত্র 

২৭৪ চট ছলদী কবিতা । পদ্ম । রংমশাল ১৩৪৬ চৈত্র 

২৭৫ চট জলদী কবিতা । পন্য । রংদশাল ১৩৪৭ বৈশাপ 

২৭৬ চট জলদী কবিতা । পন্থ। রংমশাল ১৩৪৭ ভোট 

২৭৭ চট্ট জলদী কবিতা । পপ্ত । বংশাল ১৩৩৭ শ্রাবদ 

২৭৮ চট্ট জলদী কবিতা । পদ্য । রংমশাল ১৩৪৭ ভাদ্র 

২৭৯ চট্ট দলদী কবিতা । পস্থ। বংঘশাল ১৩৪৭ আশ্বিন 

২৮৯ চট জলবী কবিতা! পগ্ম। রূংমশাল ১৩৪৭ কাতিক 

২৮১ চট জলনী কবিতা ৷ পদ্য । রংমশাল ১৩৩৭ অগ্রহান্সণ 

২৮২ চট জলদী কবিতা। পশ্য । রংমশাল ১৩৪৭ পৌব 

২৮৩ চট আলদী কবিডা। পদ্থ। রংমশাল ১৩৪৭ মাথ 

২৮৪ চট জলনী কবিতা। পদ্ভ। রংমশাল ১৩৪৭ ফাল্ন 

২৮৫ আমার ছবি ও বই লিখতে শেখা এবং আমার মাষ্টারি। স্মৃতিকথ! ৷ প্রবাসী ১৩৪৮ বৈশাখ ॥ জোড়াসাকোর 
ধারে 

২৮৬ মহাবীরের পুথি ৷ পুথির ভঙ্গীতে রামাদণের গল্প । রংমশাল ১৩৪৮ মআস্বিন - ১৩৫* ভাত্র 

২৮৭ রবিকাকার গান। স্বতিকথা। কবিতা ১৩৪৮ আযাচ ॥ ঘরোগা 

২৮৮ শিশুদের রবীন্ছনাথ । শ্বৃতিকঘা। রংমশাল ১৩৪৮ আঘাচ 

২৮৯ আবহাওয়া! স্বতিকধা। শনিবারের চিঠি ১৩৪৮ আশ্বিন 


১৭ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-চৈত্র ১৮৮১-৮৯ শক 


২৯* অপকথার আদিকখ। | স্বতিকথা। রূপকথা ১৩৪৮ আশ্বিন 

২১৯১ প্রভাত। পদ্থ। অলক! ১৩৩৮ কাতিক 

২৯২ রেনিভে। গঙ্গ। মধুমেলা ১৩৪৯ ॥ রং-বেরং 

২2৩ উড়লচ্তীয় পালা। হাত্রার পালা । শারদীয়! আনন্দবাজার ১৩৪৯ 
২৯৪ মামীমা। গল্প । বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩০৯ শ্রাবণ ॥ মাসি 

২৯৪ আমাদের সেকালের পুজো । স্বতিকখা। শারদীয়া মানন্দবাছায় ১৩৪৯ 
২৯৬ ফার্টট টু লাষ্**। গল্প। শনিবারের চিঠি ১৩৪৯ কাডিক 

২৯৭ ছারজিত। গল্প পাঠশালা ১৩৪৯ পৌষ 

২৯৮ রাতিশেষের গান। পদ্থ। পাঠশালা ১৩৪৯ পৌষ 

২৯৯ ছুই সন্ধানী | প্রবন্ধ। বিশ্বভারতী পতিক! ১৩৪৯ মাথ 

৩** বনলতা । গজ। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪৯ চৈত্র ॥ মাসি 

৩:১ মর ছালের পালা) হাড়ার পালা। দিগস্থ ১৩৫* 

৩২. টুক বুড়ি। গল্প । শারদীয়! আনন্দবাজার ১৩৫৯ 

৩৩ চৈত্র মূদূর্ধ। গম্থজবিতা। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫* বৈশাখ 

৩:৪ ছাতে খড়ি । গঙ্গ। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫* হোষ্ট ॥ মালি 

৩:৫ বঙ্বের পালা ॥ যাত্রার পালা। রংযশাল ১৩৫৯ আশ্বিন-পৌধ 

৩০৬ ভারতী চিন্রকলার প্রচারে হাযাল ৷ শ্বতিকখা! প্রবাসী ১৩৪* পৌর 
৩,৭ আমাদের পারিষারিক সঙ্গীতচ্চা। স্্ভিকথ!। গীতবিতান বাধিকী ১২৫* মাঘ 
৩৮ শুভ কামনার*”। আশীর্ব্বাসী। ডয়স্বী মৌচাক ১৩৭১ 

৩০৯ গজকচ্ছপের পাল।| যাঙ্জার পালা ॥ শারদীয়) দেশ ১৩৪১ 

৩১৯ শিশু সাছিত)** । প্রবন্ধ । প্রবাসী ১৩৫১ বৈশাখ 

৩১১ মৌচাক মেল|। প্রবন্ধ । মৌচাক ১৩৫১ বৈশাখ 

৩১২ মা গঙ্গা । স্মতিকখা। বিশ্বভারতী পত্মিক। ১৩৫১ বৈশাখ-আযাচ ॥ জোড়াদাকোর ধারে 
৩১০ ছুতপতনীর ঘাত্রা। যাত্রার পালা । রংমশাল ১৩৪১ বৈশাখ-ফাব্বুন 
৩১৪ বছিত্র। গল্প। দেশের মাটি ১৩৫১ আশ্বিন ॥ রং বেরং 

৩১৫ রখোধাত্া দীতাভিনর। খাত্রার পালা। অর্চনা ১৩৫২ বৈশাখ 

৩১৬ রূতলমালার বিরে। গল্প। শারদীয়া আনন্দবাজার ১৩৫২ 

৩১৭ চাইছাদার গল্প । গল্। শারদীয়া দেশ ১৩৪২ 

৩১৮ নিহ্রাপরী ভঙ্রাপরীন্ গান | পদ্ম । কলরব ১৩৫২ 





৭ পিকের চিঠি সম্পাদকের নন’ এই গর গোড়ার দিকের ঘটনা বিশ্বভারতী পিক তাত সার হাসি গজ আয । 
ও মৌচাকের পঁচিশ কসের পূর্ণ হন্তযার লিখিত । 
৩৬ প্রানী বন্গসাহিত্তা সপ্রেলন, কিটীতে পঠিত ) 


সাময়িক পত্রে প্রকাশিত 'অবনীশ্্রনাথের রচলাপক্ষী 


৩১৯ 


নতুন বছর** | লেখ-চিত্র | উন্নয়াচল ১৩৪২ আঘাড় 

আলিপন!। প্রবন্ধ : শিল্পেবিবরক ৷ বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৪২ শ্রাবণ 
কাষ্ঠবেড়ালের পু'থি। গল্প। নৌচাক ১৩৫২ কাতিক 

ধোড়াকাক বুড়োনেয়ালের পালা! হায়ার পালা । আকাশদীপ ১৩৫৩ 
নেই ও আছে'* । প্রবন্ধ । রংমশাল ১৩৫৩ আহাঢ় 

সিদ্ধবাদ বিবয়ণ পদ । গল্প॥ সপ্তডিডা ১৩৫৩ ॥ রং-বেরং 

কলাবনের কলা। গল্প | শারদীয়া দেশ ১৩৫৪ 

রামানন্দদ্রীবনী ৷ গর্থ-সমালোচনা ৷ প্রবাসী ১৩৫৪ পৌষ 
অবনীন্ঞনাথ ঠাকুরের আশীর্বাধী** । অআশীর্বাশী। বিশ্ববার্তা ১৩৫৫, ২৫ বৈশাখ 
বেগুকুঞ্জের পালা । ঘাড্রার পালা । শারদীয়া দেশ ১৩৫৫ 

লব পেয়েছির আসর । | শারদীয়া যুগাস্থর ১৩৪৪ 

হুগাবতার পালা । যাত্রার পালা। ছায়াপথ ১৩৫৫ 

লোকার ঘটকালি। গস্থ। শারদীয়া বন্ৃমতী ১৩৫৬ 

লক্ষকর্ণ পালা । তাত্রার পালা ৷ শারদীয়া দেশ ১৩৫৬ 


৩৩০ ভালপাতি। পদ্ম । শারদীয়া মাদন্দবাজার ১৩৫৭ 





খ্রদিঘাত্রা। হাতার পালা । শারঘীয়া দেশ ১৩৫৭ 

অতীত ও বর্তমান বাংলা। প্রবন্ধ । পুনশ্চ ১৩৫৭ আশ্বিন 
অক্ষরদের গাল। কবিতা! । শারদীয়! আনন্দবাজার ১৩৫১ 
আশীর্মাদ । আসীর্ব্দাপী। চয়নিকা ১৩৫৮ বৈশাখ 

ছেলে-বুড়ো। গন্বছ্ন্দ । কথাসাহিত্য ১৩৪৮ পৌষ 

ছংললামা। ঘাত্রার পালা! শারদীয়া দেশ ১৩৫৯ 

এপার ওসপার** ৷ যাত্রার পালা । শারদীয়া দেশ ১৩৬* 
শাস্িলিকেতনে আচার বনীহুনাখের প্রথম ভাষশ ৪*  প্রহ্ীরচন্র কর *শাস্টিনিফেতলেল শিক্ষা 
সাধনা”, আশ্বিন ১৩৮* 

হুর্যা কি করতে এলেন** ) গল্প । সমকালীন ১৩৬১ শারদীয় 
উড়ো চিঠি (এয়ার বেল )**। প্রবন্ধ। হুচিত্রিতা ১৩৬১ শারদীয়া 


=৩৪২এর বরধবাজীতে 'ব্ধাঈী নাবে প্রকাশিত । 

আবনীক্রনাপের সাতাসস হঙ্ধরের জন্মদিনে লিখিত । 

রনীহ্র-জস্মোংসৰ উপলক্ষে রচিত। 

এই লাবে বে নাটক আসিল ১০" এর জারতীতে প্রকাশিত হইছাছিল তাছ। ইত বাহার শাল্যং চাঙা 
সাবের ভারিখ সময: ১৬৪৮ ডৈত॥ 

প্রাচীন ১৩০০ ভাঙে সংখ্যার প্রকালিত ‘জলে স্থলে নামক গছের হপষ পড়া ॥ 

আছর হইতে টনক ত । 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-চৈত্র 


বৃক ও মেষপালা। যাত্রার পালা। শারদীয়া বহুমতী ১০৬১ 
জাবালির পাল! । যাত্রার পাল । শারদীচা দেশ ১০২১ 


৩৪৬ হানাবাড়ির কারধানা । উপন্তাস। মৌচাক ১০১১ বৈশাখ-কাতিক 


ববনীন্দনাথের পত্র** । পড়। পঞ্ছে লেখা । কথাশিল্প ১৩৬১ মাঘ 


৩৪৮ গন্গবচ্ছুপের বৃতাস্ত । গল্প॥ দেবালদ্ ১৩৬২ 
৩৪৯ উড়ো পাখ্বী। স্বাতিকঘা। সমকালীন ১৩৬২ বৈশাখ 


এ কার ছন্ঠ। পগ্ঠ। প্রতুপত্র ১৩৬২ ্রীহ্ম সংখা 
পরবশ। প্রবন্ধ । লমকালীন ১৩৬২ শ্বারদী্ 
ফসকান পালা । যাত্রার পালা। জত্বাত্রা ১৩৬৩ 


৩৫৩ ছুই পথিক ও ডন্ভুকের পাল1॥ ঘাত্রার পাল1| শারদীয়া বহুমতী ১৩৬১ 
৩৫৪ পরীক্বককথা। গলপ: অনন্পূর্ণ। টুকরো কখ! ১৩৯১ শ্রাবণ 


নল-দমনন্বী । গল্প: আলম্পূর্ণ। টুকরো কথা ১৩৬৩ শ্রাবণ 


৩৪৬ কাক ও পনির পালা । ধাত্রার পালা । বৌচাক ১৩৬০ কাতিক 


অবনীন্নাথের চিঠি*”। পত্র। সংযোগ ১৩৬ শ্রাবণ 

পুতলীক পালা । যাত্রার পালা। শারদীরা বন্বৰতী ১৩৬৫ 

ক্রৌঞ্ ক্ৌধ্চী পালা। ধাত্রার পালা। মৌচাক ১৩৬৫ কাতিক 

ছড়া। পদ্ত। উত্তরস্থরী ১৩৬৫ কারিক 

গোল্ডেন ওজ পালা । ধাত্রার পালা। দেববেউল ১৩৬৬ 
তারিখ জানা দার নি 

ভূতের কেতন। পঞ্চ । সোনালি ফসল 

ফেস্ট দেশ | পদ্ধ। ছোটদের বাধিকী 

নছ ক্ষপণকে দেশে রক: কি করিস্কতি। প্রবন্ধ । মাসপয়ল। 
অবসীনরবাণের ভূষিক! সংবলিত এর 

জেবুদিলা বেগম সমরেন্্চ্জ। দেববর্দ। ৷ ১৩০৬ অগ্রহায়ণ 

অন্তস্তা। উর্লিতকুমার হালদার। ১৩২* 

রাডাবাদশা। ব্রজেজ্রনাখ বন্বোপাধ্যা়। ১৩২৮ 

মন্দিরের কখা। প্রীগুরদাস সরকার । ১৩২৮ 


ভারতের দ্েবদেউল। ছ্োতিষচত্ ঘোষ । ১১৪৮ বৈশাগ 


শো অবিতেশ্রনাছছে জেখা ॥ 
হ্যা হয দেবীকে লাহাজাচ্পুর হতে লেখা । 


১৮৮১-৮২ শক 





বিশ্বভারতী পত্রিক! বোড়শ বর্ষ চতুর্থ সংখা! বৈশাখ-আঘাঢ় ১৮৮২ শক 





স্বাক্ষর 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


স্মৃতি, সে যে নিশিদিন 
বর্তমানেরে নিঃশেষ করি 
অতীতের শোধে ঝণ। 
Memory, the priestess, kills the present 
and offers its heart to the shrine of the dead past. 


শাস্তি লিঙ্গ আবর্্জন| দূর করিবারে 
ঝাট দিতে থাকে বেগে__ ঝড় কহে তারে। 
When peace is active sweeping its dirt it is storm. 


চাহিছে কীট মৌমাছির 
পাইতে অধিকার, 
করিল নত ফুলের শির 
দারুণ প্রেম তার । 
Flower, have pity for the worm, it is not a bee: 


its love is a blunder and a burden. 


সখার কাছেতে প্রেম চান ভগবান, 
দাসের কাছেতে নতি চাহে শয়তান । 
Gad secks comrades and claims love, 


the Devil secks slaves and claims obedience. 


বিশ্বভারতী পত্রিক। বৈশাখ-আযাঢ 


হিতৈষীদের স্থার্থবিহীন অত্যাচারে 
পীড়িত ধরণী বেদনাভারে। 


The world suffers most 
{from the disinterested tyranny 
of its well-wishers. 


কাটার সংখ্যা ঈর্যাভরে 
ফুল যেন নাহি গণনা করে। 
The flower which is single 
necd not envy the thorns 
that are numerous. 


দোয়াতখানা উলটি ফেলি 
পটের 'পরে 
“রাতের ছবি এ'কেছি’ ব'লে 
গর্ব করে। 
To justify their own spilling of ink 
they spell the day as night. 


৮ 


অত্যাচারীর বিজয়তোরণ 
ভেঙেছে ধুলার 'পর-_ 
শিশুর! তাহারই পাথরে আপন 
গড়িছে খেলার ঘর 
With the ruins of terror's rriumph 
children build their doll‘s house. 


১৮৮২ শক 


অন্তরবিরে দিল মেঘমালা 
আপন স্বর্ণরাশি, 
উদিত শস্মীর তরে বাকি রহে 
পাঞ্ডুবরন হাসি। 
The cloud gives all its gold 
to the departing sun 
and greets the rising moon 


with only a pale smile. 


ফাগ্জন কাননে অবতীর্ণ 
ফুলদলে পথ করে কীর্ণ 
অনাগত ফলে নাই দৃষ্টি 
নিমেষে নিমেযে অনাস্থা । 
Spring scatters the petals of flowers 
that are not for the {ruits of the future, 
but for the moment's whim. 


অপাকা কঠিন ফলের মতন 
কুমারী, তোমার প্রাণ 
ঘনদংকোচে রেখেছে আগলি 
আপন আত্বদান। 
Maiden, thy beauty is like a [ruit 
which is yet to mature 
tense with an unyiclding secret. 


১২ 


ষে ঝুম্‌কোফুল ফোটে পথের ধারে 
অস্কমনে পথিক দেখে তারে। 
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সেই ফুলেরই বচন নিল তুলি 
হেলায় ফেলায় আমার লেখাগুলি । 
The voice of wayside pansies 
that do not attract the careless glance 


murmurs in these desultory lines. 


১৩ 


গানখানি মোর দ্বি্ উপহার-_ 
ভার যদি লাগে, প্রিয়ে, 
নিয়ে! তবে মোর নামথানি বাদ দিয়ে। 
Leave out my name from the gift 
if it be a burden but kecp my song. 


১৪ 


মানুষেরে করিবারে স্তব 
সত্যের কোরো! ন! পরাভব। 


ঘড়িতে দম দাও নি তুমি মূলে, 
ভাবিছ বসে সূর্য বুঝি 
সময় গেল তুলে। 


বর্তমান স্থাক্ষর-পনাবলীর মধো স্বিতীহ, চতুর্দশ এবং পক্কদশ কবিতা-কহটি ঘে পাওুলিপি হইতে সংগ্রহ করা 
হইয়াছে সেটি ্গমিয়চন্ত্র চক্রবর্তী -বর্তৃক অঙুলিখিত কবির এক্স অস্কান্ত “স্বাহ্ষরে' পূর্ণ__ অনেকগুলি 
ঘযাফৰত্বপে বা। সামান্য পরিবর্তনে লেখনে মুত্রিত আছে, কতকগুলি ইতিপূর্বে বিশ্বভারতী পত্রিকা প্রকাশিত 
হইছাছে। বিশ্বভারতী পত্রিকার বর্তমান সংখ্যা মৃক্তিত স্বাক্ষরসমূহের অন্ত লকল রচলাই শমমিয়কুষার 
লেন রবীন্রপলের বিভিন্ন পাঙুলিপি হইতে সংকলন করা দেন-_ ইহার মখো কতকগুলির ইংরেজি 
অংশটুকু নার লেখনে পাওয়া যাইবে, কতকগুলির বাংলাও রপা্বরে উক্ত কাৰাগ্রস্থে বা! শ্ফুলিঙ্গে বর্তমান, 
আর অধিকাংশ ইংরেজি হুভাদিতই রবীজ্রনাখের ৮]; (1928 ) গ্রন্থে মুত্রিত। 


রামযোহন রায়ের ধর্মমত ও তন্তরশান্ 
জীদিলীপকুম!র বিশ্বাস 


রামনোহন রায় মূলত; ত্রাক্মদর্মের প্রবর্তকূপে এ দেশে সুপরিচিত হলেও তাল নিজদ্ধ ধর্মনত এবং পর্দ- 
সাধনা সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা এবনও হয়নি। গোষ্ঠীগত ভাবে স্বামোহন-প্রবতিত ত্াক্ষসমাজের ধর্মমত 
সুদী বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে। বিভিন্ন নাকের চিন্ছাপারা ও সাধন! নানাভাবে 
তাকে পুষ্ট ও প্রভাবিত করেছে। এর 'আদিস্থপের লঙ্গে সান্প্রতিক রূপের তাই স্বভাবতঃ বিস্তর প্রাডেন। 
ধর্মলমাজের ইতিছাসে ধর্মের এই-জাতীর পরিবর্তন বোধ হয অবশ্ত্ভাবী। আদিম গপর্ম ও বর্তমান পাস, 
আদিম বৌন্ধধর্ন ও পরবর্তী বৌদ্ধধর্ম, প্রাথমিক ঘুগের শিশধর্স ও উত্তরকালের শিপর্মের৯ জপাডেলকে এই 
বিধয়ে এতিহাসিক উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ ফল! চলে । স্থতরাং কোনও ধর্মসনাজের ইতিছালে উক্ত ধর্মের 
বিভিন্ন নাকের ব্যক্তিগত ধর্মমত স্বতত্রভাবে মালোচন! করবার একটি বিশেষ প্রচ্োন্রন ও মূল! আছে। তাহ 
ফলে কেবল যে গুঁতিহাসিক পটন্ুনিতে আলোচ্য বাক্তিন্র একটি জীবস্থ ও লম্ূর্ণ চিত্র পাওয়া ঘান্ব তাই 
নয়; সামাজিক মতবিবর্তলে নির্দিষ্ট দেশকালে ব্যাপ্যাত তনু বিশিষ্ট চিন্তাধারার কতটা রক্ষিত, কতটা ব! 
উপেক্ষিত ছয়েছে সেটি নির্ধারণ করাও সহঙ্গ হুব। বর্তমান নিবন্ধে রামযোছন রায়ের ব্যকিগত ধর্মাদর্শের 
একটি দিকে এমনি ভাবে বুঝে দেখবার চেষ্টা করা যাচ্ছে । 

রামমোহন তার জীবদ্দশায় এবং পরবর্তীকালে ধর্মত্যাগী ও সমাক্ষত্রোহী বলে যডই নিন্দিত হয়ে থাফুন-না 
কেন, ভারতীয় ্শ্থবাদের প্রতি গভীর শ্রন্ধা এবং ভারতী সংগ্বৃতির অস্থনিহিত মহ সম্পর্কে নিঃযংকোচ 
গর্ববোধ তার চরিত্র ও কর্মধারার অন্তত বৈশিষ্ট্য ছিল। এর উদাহরণ তাঁর রচনার প্রচুর ছড়িশ্বে আছে, 
ছু-একটির উল্লে এখানে করা যেতে পারে। আনৈক ই প্রতিপক্ষের সঙ্গে রানমোহনের তর্কবিতর্কের মধ্যে 
তার প্রতিপক্ষ উহ্থাসিকতার সঙ্গে এদন উক্তি করেন খে, যে টঘর্াবলস্বিগপের কবপায় চারতীচগণ বাক্তিস্বাধীনতার 
আশ্বাদ পেয়েছেন এবং তাদের ছানোদয় হচ্ছে ( the 1ays of intelligence now beginning to 
dau 0 them ) সেই ভষাযগলের ধর্মকে আক্রমণ করা ভারতবানীর পক্ষে চরন অক্বৃতন্ততার ঘুচে । 
প্রত্থাত্তরে য়ামমোছন সগর্বে বলেছিলেন * : “If by 0:৩ ‘Ray of Intelligence’ for which the 
Christian says we are indebted to the English, he means the introduction of 
useful mechanical arts, 1 am ready lo express my assent and also my gratitude ; 
but wilh the respect to Science, Literature or Religion, I do not acknowledge 
that we are placed under any obligation. For by reference lo history it may be 
proved that the World was 80৫01 to our ancestors for the first dawu of 
Knowledge, which sprang upin the East, and thanks to the Goddess of Wis- 
dom, we have still a philosophicel and copious language of our own, which 
distipguishes us from other nations who cannot express scientific or abstract 
ideas without borrowing the language 961955180৩0. এই প্রসঙ্গে আমর! এও মনে রাখতে 
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পারি, তিনি ক্রান্সের অন্তু ক্র ক্রোয্ার বিশপ আবে গ্রেগোয়ারের নিকট একসময়ে বলেন, হিচ্ছু তত্বিদ্তার 
সমতুলা কোনও কিছু তিনি ইউয়োপীয় দর্শনে দেখতে পান নি (he bas (ound nothiug io European 
books equal to the scholastic philosophy of the Iliudus )*; প্র প্রবতিত ধর্ম-আন্মোলন 
এবং তার সংস্থাপিত ধর্ষপমাঙ্গের সংগঠনও তার উপরি-উক্ত বিশিষ্ট মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত হবেছে ॥ 
নানা শাছে গভীর পাঞ্ডিতা, ষনীবা ও একার ফলে তিনি ইসলাম আ্ীধৈর্ঘ প্রকৃতির লারসত্যকে প্রাচীন 
ভারতী ভন্ধবাদেয সঙ্গে সমন্বিত করতে সক্ষম হুরেছিলেন। এই অর্থে ভার ধর্মমতকে অসাশ্রবাছিক 
সার্বভৌম একেশ্বরবাদ নামে অভিহিত করাই সংগত। তিনি নিজে তার অনুরাগী শিল্প নম্বকিশোর বহু, 
চন্্রশেখর দেব প্রভৃতির নিকট নিঞ্ধের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে এই-জাতীয় উত্তিই করেছিলেন বলে জানা ধায়।* 
১৮৪৪ সালের ভিলেখবর মাসের 04444 £15840 পত্রিকায় কিশোরীচাদ মিত্র রামমোহন রান সম্পর্কে 
বে বিস্তারিত প্রবন্ধ লেখেন, সেখানেও তিনি রামমোহনকে বৈদান্তিক বা অস্ত কোনও বিশেষ ধর্মসশ্্রমায়ের 
অন্তর কিকপে চিত্রিত লা করে সাংভৌম একেস্বরবাদী বলেই অডিছিত ফরেছেন। মহযি দেবেন্নাথ তার 
ধর্মজীবনের প্রথম পর্বে সম্ভবত: রামমোহনের ধর্মমতকে পূর্মায্রাষ বৈদান্তিক মত বলেই মনে করতেন। তার 
পিরৃভ্রান্ধের পর তার পি্বাপুতর জানে্রমোছন ঠাকুরের সঙ্গে শ্রান্ধবিখি সম্পর্কে সংবাদপত্রে তায় 
ঘে বাহামুবাদ চহ, তার মধ্যে এয পরোক্ষ প্রমাণ আছে । স্বীয় পিতৃত্রান্ধে ধছিও দেবেজ্্নাথ প্রতীফোপালনা- 
মুলক কোনও অনুষ্ঠান ফরেন নি, তথাপি দানোংসর্গ প্রভৃতি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হওয়ায় ্রানেজ্রমোহন “াস্টিসিয়া" 
ছক্গনামে ১৮৪৬ সালের ১৯শে অক্টোবর তারিখে ঘেবেন্্নাথকে তীব্র সমালোচলা করে ইংরেছি ভাষায় 
210151150) কাগজে একখানি পত্র লেখেন। নেই পত্র ১৭৬৮ শকাব্দের অগ্রচায়ণ সংখ্যার তর্ববোধিনীতে 
পুন হিত হয়েছিল। তাতে প্রলঙ্গত: জাস্টিসি্। থা জঞানেন্রনোহন দেবেজ্রনাথের উদ্দেশে বলেছেন: * 
“You give out ostensably that your object is to perpeluate the impulse given (০ 
Native Society by Rammohun Roy; you have spoken strongly from the 
Vedantic pulpit against the reviewer of Rammobun Roy’s life in the Calcutta 
Beoview ; you had aimed at correctiog wbat you apprehended to be lhe errors 
and aoimadversions of that writer ; you said Lbat Rammohun Roy was strictly 
speaking a Vedantist ;" -"" এই বিতর্কের সময়ে ভ্ান্মদমাছ। বেদের অক্রান্ততান্ বিশ্বাস পরিত্যাগ 
করেন নি। বেহেতু য়ামমোহনও শাস্বের অভ্রাস্ততা স্বীকার করে নিয়েই তার ভারতীয় শাত্ববিষহক বিচারগ্রন্থণুলি 
লিখেছেন, সেই জন্ত যামদোছনের ধর্মমত বেদান্তুভিত্তিক এ বিশ্বাস তখন পর্যন্ত ্রাক্ষলনাছের এবং দেবেন্্নাথের 
পক্ষে স্বাভ্যবিক ছিল। ঘেবেজ্নাথ কর্তৃক কিশোরীচাদের পূর্বোক্ত মত সমালোচনার অর্থ এখানেই খুঁজে 
পাওয়া ধার। কিন্ত কিছুকাল পরে যখন ক্ষযকুমার মতের সমালোচনা ও মহ্ধি দেবেঙুলাখের অ্ুসন্ধানের 
ফলে বেদ-বেদান্তের অস্রা্বতাদ বিশ্বাস ব্রাহ্ষস্যাত্র থেকে দূর ছল, তখন ক্রমশঃ রাযমোহনের ধর্মবিষয়ক সিদ্ধান্ত 
সম্পর্কেও তরাহ্ষসনাজ্দের দৃ্টি্ীর পরিবর্তন ছটল। ব্রাহ্মলমাজের একবিংশ সাংবংসরিক উৎসবের থে বক্তৃতা 
১৭৭২ শকাষের কান্ধন সংখ্যার তন্ববোধিনীতে প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে এই পত্রিবতিত দৃষটিভ্গীর হন্দর 
পরিচর পাওয়া বাবে। রামমোহন সম্পর্কে উক রচনার বলা হরেছে :* “তিনি কেবল এই প্রতাক্ষ 
পরিদৃস্বমান নিল বচ্ধাণ্ডপ সর্বোৎককট গরস্থযাজ্কে পরমেশ্বর প্রীত শাহবরপ বিবেচনা করিতেন এবং তীর 


রামমোহন রায়ের ধর্মমত ও তত্্শান্্ 


আলোচনা এবং তয়,লৰ এর্থাছীলন হারা শ্বহং চরিতার্থ হইছাছিলেন । -তিনি যেমন স্বদেশী পণ্ডিতদিগের 
সিত বিচারকালে স্বদেশ প্রমাণ প্রয়োগ করিতেন, লেইন্ধপ মোসলবানদিগের সহিত বিচারকালে কোরাখের 
প্রাণ এবং এই্রানদিশের সহিত বিচারকালে বাইবেলের বচন উদ্ধৃত করিতেন কারণ লতান্বওপ মছারর পর্বস্থান 
হইতেই লভনীর। “এই ত্রাহ্ষনাজ ছার প্রনশিত পদাবলি ব্্মোপালকদিগের সাধারণ উপালনাস্থান এবং 
সফল দেশে তাহার বে ধর্মপ্রচারের অভিলাষ ছিল তাহাই এই ব্রাহ্ধর্ম।” রামনোধনের ধর্মবিষন্ক সিদ্ধা বকে 
এখানে অলাংস্রৰান্নিক বিশ্বজনীন একেন্বরবাদর্ূপেই বর্ণনা করা হয়েছে । নবপ্রবতিত ত্রান্ধলদাছের ছক্ক 
রাষমোহন এবং তার সহযোগিবৃ্থ (দ্বারকনাখ ঠাকুর, কালীনাখ রায়, প্রসার ঠাস, রানচন্তর বিশ্াবাদীশ, 
বৈক্ঠনাখ যায, রাধা প্রা রান্ধ এবং রমানাখ ঠাকুর ) বে ্রাস্টডীড প্রশ্ন করেন তাতেও দেখ! ধায় আতির্দ 
লতার নিবিশেষে একেস্বরবাদিগণের একটি উপাসনালহ রুপে ত্রান্ধলমাছকে প্রতিষ্ঠিত কাই তানে? ছুখা 
অভিপ্রা্থ ছিল।” কিন্তু ধর্মবিস্থাসের এই অনাস্্রদাস্থিক সার্বভৌমত্ব সবেও এটুকু লক্ষ্য করবার বিষয়, 
াষমোছন ব্রাদ্মসমাছের ধর্মাছ্ঠানফে মুখ্যত: ভারতী এবং হিন্দু কপ দিয়েছিলেন । ব্রান্মলনানের লেই 
প্রাথমিক ঘূগের অঙথানাদির বে বর্ণন| পাওয়া হাক তাতে আমর! দেখি, তখন সামাজিক উপাসনার মূখ্যত 
তিনটি ভাগ ছিল : প্রদত্ত একটি কৃঠরিতে কেবল ব্রাস্মণগণের উপস্থিতিতে বেদপাঠ; তার পরে প্রকাশ 
ছলবরে সংলাধারণের উপস্থিতিতে উপনিবদ্‌ পাঠ এবং বেদান্ত বাশ্যা। সবশেষে বদ্ধগংগীতের 
পয সভা ভখ।* এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা বে অস্থষ্ঠানের দ্বিতীর অধ্যায়ে হখন প্রেকান্তে শাহপাঠ ও ব্যাখ্যানি 
হত তখন দেখানে অচিন সমস্মাযের উপস্থিত থাকবার কোনও বাধা ছিল না। মধ্যে মধ্যে মুললনান ও 
ফিরিনী বালকগণকে দিকেও স্ববগান করানো। হযেছে এমন উল্লেখ পাণ! বান।*? ত্রহ্মদমাজ প্রতিষ্ঠিত 
হবার পূর্বে কিছুকাল রামনোছন এবং তীর সহযোগিববন্দের বধ্য কোনও কোনও বাকি নী একেশ্বরবোদিগণের 
( U০i৷৮i০০৪ ) উপাসনালয় ঘাতান্বাত করতেন। নবপ্রতিষঠিত স্রান্বদমাজের ধর্ম ষ্ানবিখির পর্বগুলিকে ও 
রামমোহন সেই অভিজ্ঞতা খেকে একেন্বরবাদী পীর সংঘের সামান্ধিক উপাপনায় ( Congregational 
Worship ) বিডি অধাদের অমকরপে লক্ষিত করেন। বাইবেল পাঠ, ব্যাখ্যা ও উপদেশ ( Seru০n ) 
এবং সংগীত, টার সগুলীগত উপালনার এই ত্রিপর্বের লংশোষিত জপ আমরা দেখি ক্রাক্ষপনাছের প্রথৰ ঘুগের 
উপালনাপক্থতির শ্রতিপাঠ, বেদাস্ত ও উপনিধহ্‌ ব্যাখ্যান এবং অন্ধসংগীতের মধ্যে। কিন্তু বহিরঙ্গের এই 
লাক্স ছাড়া ত্রান্ধসমাজ ও এহীয় মণ্ডলীর ধর্মাহষ্ঠানে মার কোনও উজ্লেখযোগ! পাদৃও ছিল না। রামমোহন 
এবং তার সহযোগিবৃন্ ভ্রাহ্ধলনাকে সম্পূর্ণ জাতী এতিহ হম্থসাঞ্জে গড়ে তুলবার জন বন্ধপরিকর ছিলেন। 
তাই ভারতীয় শাহ এবং ভারতীয় ব্চ্ধবাষকেই তারা ধর্মপ্রচারের একমাত্র অবলদ্বন স্বন্ূপ গহণ করতে দ্বিধা 
করেন নি। সার্বভৌম এবকেন্বরবাদী হওয়া সবেও তাদের এই স্পষ্ট স্বাদেশিকতা এবং জাতী সংস্কৃতি 
প্রতি গভীর অহ্রাগ বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার দত এই ছুইএর মধ্যে সামঞ্জক্তবিধান রামমোহনের 
একটি বিশেষ ক্রতিত্ব। বান্ধস্বাজ স্থাপন করে তার স্বাজাতাবোধের থে পরিচন্ব তিনি দিয়েছিলেন 
তা যে আনীস্তন কলিকাভার একেন্বরবাদী এবং ত্রিত্ববাধী এয সংশদায়দধযের বিশেষ উদ্বেগ ও বিরক্রির 
কারণ ছরেছিল তার যছেষ্ট প্রযাণ আছে।** এই প্রসঙ্গে তার জীৰনীকারের উক্তি স্মরণী :১* 
“ৰাজা জার জীবন ও ব্যবহারে সম্পূর্ণ ছিন্ু ছিলেন। তিনি হিন্দুলমাছে হছিনদুডাবে হিবুশা 
অব্লন করিব! বিশুদ্ধ অক্ষজ্ঞান প্রচার করিরাছেন। তথাচ তিনি অন্ত ধর্মের গৌরব জপ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ ১৮৮২ শক 


ভাবে অনুভব করিতেন সাল্্রবারিক পক্ষপাত তাঁহার হদদ্র্কে কখনও কলুছিত কহিতে 
পারে নাই ৷" 

রামনোছনের ধর্মসাধনার এবং ধর্মমংগঠনের এই ভারতীয় ভিন্তিকে মনে রাধলে তার শ/হবিচারের 
উন্দেশ্ত এবং প্রকৃতি আমাদের পক্ষে বোকা সহজ হবে। তার উদ্গস্ত ছিল সার্ঘভৌন একেন্বাদের 
আদর্শ এবং সমস্ত সম্প্রনাদের সঙ্গে সম্প্রীতি অস্থ॥ রেখে ভারতী হিন্দুমমাকে ধীরে ধীরে একেশ্বরবাদের 
দিকে ফেরানো এবং এই উদ্গে্তপাংনের জন্তু সামাদ্ধিক উপাসনার বাবছারহেতু তিনি প্রধানত হিনদুশাহকেই 
অবলদ্বন বরেছিলেন। বেদের ডোনকাণওড অর্থাং উপনিষৰ এবং পরবর্তীকালের বন্দে এবং গীতা, 
হিন্দু মোক্গশ্যদ্বের এই প্রন্থানত্রয়ের স্বত্রেই তিনি প্রথম ঘুণে ত্রান্মসমাজকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। 
ব্রাহ্ম আন্দোলনের শৈশবাবস্বাছ ‘্রান্ন' শব্দটির ব্যবহার নবগঠিত মণ্ডলীর মধো যদিও ছিল, তথাপি 
‘বেদাস্ত-প্রতিপান্ত সত্যধর্' বলে এই নূতন মত থে সমধিক পরিচিত হয়েছিল তা এই প্রপক্গে বিশেষ্ধপে 
অহধাবনঘোগা ।১* ব্রামমোহন-রচিত খ্রন্থতালিকার প্রতি দৃিপাত করলে দেখ। যাবে তার একটি 
উল্লেধযোগা অংশ, বেৰাস্তশাস্থবিহয়ক আলোচন। অধবা বেদাস্থগম্পফাঁই প্রাচীন প্কত গ্রন্থাদির সংস্বরণ 
অনুবাদ ও ব্যাখ্যা। “বেদাম্মগ্স্থ' নামক পুণ্তকে তিল ব্ৰহ্মড্রের ভাস্ক চলা করেছেন? 'ব্দে। বলার" 
উক্ত গ্রন্থের লংক্ষিপ্ত জপ; ঈপ কেন কঠ মুণ্ডক এবং মাওুকা, এই পাচখানি উপন্বিৎ বাঙলা বাধ্য! 
মনেত তিনি প্রকাশ করেছেন। শোনা যান তিনি 'ছান্দোগা' এবং ‘শ্বেতাশ্বতর' উপনিবদ্‌ দুখানিও 
প্রকাশ করেছিলেন, কিন্ত এগুলি খুঁজে পাওয়া ধার নি।৯* তা ছাড়া তিনি সমগ্র ভগবদপ্ীভার বাংলা 
পদ্াম্ববাদ করেন এবং “শারীরক মীমাংসা নীর্মক বস্সত্রের সমগ্র শান্তর ভাক্ত পৃথক মুজ্িত ফরে প্রচার 
করেন। শক্করাচার্দের ‘আস্মানাস্তবিবেক’ শীর্যক গরন্থধানি বঙ্গানুবাদ সমেত প্রকাপও তাঁর অন্তৰ 
কীতি। বাংলা চাড়া দেসী বিদেৰী অন্তাকট, ভাষাতেও এই বিষে তার উদ্ভন উল্লেখযোগা। ‘বেদান্ত গস’ 
এবং ‘বেঘাস্তসারের' হিন্দী অনুবাদ তিনি প্রকাশ করেছিলেন। কেন ঈশ মুণ্ডক এবং কঠ উপনিষং 
চু এবং বেদান্তসার তিনি ইংরেডিডেও অনুবাদ করেন। বেরাস্ত-সম্প্কীর তাঁর গ্রন্থ জার্মান এবং 
ডাচ ভাহাতেও অনুদিত হয়েছিল বলে জান! গিয়েছে। তিনি ঘে স্বদেশে তার সনকালীন ধর্মঘগতে 
মুধাতঃ বৈৰাস্তিক এবং অস্ততন শ্েষ্ঠ বৈদান্তিক হপেই সুপরিচিত ছিলেন তা ভার মৃত্যুসংবাদ এ দেশে 
প্রচারিত হওয়ার পরে, ১৮৩৪ উ্টাব্সের ১লা মার্চ (১৯শে ফাল্গুন ১২৪* বঙ্গাব্দ ) তারিখের লমাচার-দর্পণে 
প্রকাশিত শোকন্থচক কবিতার নিয়োদ্ভত দুটি পডুক্তি লক্ষা করলেই বোঝা বাঁবে_-১* 

‘বেদান্ত শাহের অন্ত নিতান্ত এবার ৷ 
স্ব হইয়া শব্দশাহ্থ করে হাহাকার ॥' 

রামন্োধনের শাস্তবিচারমূলক এন্থসমূহের যেগুলি এখনও প্রচলিত আছে, তা পাঠ করলে দেখা 
যাবে কি গভীর শ্রদ্ধার সহিত তিনি বেদানদর্শনের আলোচনা করেছেন। ভারতবর্ধের পূর্ববর্তী ধর্মাচার্মগণ 
(হখা শৈব বৈকৰ প্ৰভৃতি সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ) বিভিঞ সময়ে দ্ব স্ব ধর্মমতের অনুকূলে বেদাস্তদর্শনের 
ভাস্ত করেছিলেন। এই বিষয়ে আধুনিক দুগের ধর্মাচার্ধ রামমোহন পূর্বনবরিগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এতিহের 
অনুগাৰী ৷ বেদান্তশান্তের ভাক্কার ছিসাবে তিনি কোন্‌ মার্গ অবলম্বন করেছিলেন শে প্রশ্নের উত্তরও 
রামযোছনের গ্রন্থগুলি আলোচনা করলে পাওয়া! ঘা; এ সম্পর্কে আনর! নিন্দেহ হতে পারি যে 





রামমোহন রায়ের ধর্মমত ও তত্্রশান্ত 


বৈদান্তিক পূ্বাচাৰগণের মধ্যে শঙ্করের উপরেই রামমোহনের নর্যাধিক শ্রদ্ধা ছিল। বেদাব্রশ্থের আরজে 
শঙ্রের রতি শ্র্ধালিবেদন-প্রলঙ্গে তিনি বলেছেন :** “ভগবান পৃড্যপাদ শঙ্করাচার্ধ ভায়ের দ্বারা এ 
শাহকে পুনরায় লোকশিক্ষার্থে হগন করিলেন, এ বেদান্তশাহোর প্রারোজন মোক হর আর ইহার বিষয় 
অর্থাৎ তাৎপর্থ বিশ্ব এবং ক্রদ্বের একাজান, অতএব এ শাহের প্রতিপাদক ত্রন্থ আর এ শাহ অন্যের 
এতিপা্ক হয়েন।" তিনি বাংলা ভাষার বে করেকখানি উপনিষদের ভাট ও ব্যাখ্যা রচনা করেছেন, 
লেক্ষেত্রেও মুখ্যতঃ শঙ্করাচার্ধকেই অভুলরণ করেছেন, কেন ঈশ ফঠ এবং মাক) উপনিষ এক্গগলিতেও 
এ বিষয়ে স্পষ্ট স্বীকৃতি আছে।** বৈষ্ণব প্রতিপক্ষের সঙ্গে শাহবিচার প্রসঙ্গে প্রতিপক্ষ তাকে 
শঙ্করপন্থী! বলে বিজ্ঞণ করলে, উত্তরে তিনি বলেছিলেন: **ক “মার আমাদের প্রতি আচা ( দর্থাং 
শচ্করাচার্ধ ) মতাবলস্বী করিয়া! থে কটাক্ষ করিল্াছেন লে আমাদের শ্রাছা স্থতরাং ইহার উত্তর কি লিখিব।” 
কিন্তু রামমোহনের স্বরচিত বেবাস্বভাস্ট ভালো করে পড়লে দেখা ধাহ, তিনি অনেক বিষয়ে শঙ্করুকে মহ্দঃণ 
করলেও, শেযোক আচারের সঙ্গে তার কয়েকটি বিষে মৌলিক পার্থক্য ছিল । ব্রশ্থের নিন, স্বহ্ূপলক্ষণের 
বিচার এবং কর্মকাণ্ডের নিকষ্টতা সম্পর্কে শঙ্কর ও রামমোহন একমত । জীব ও ত্রদ্ধের অভেন এবং নোক্ষের 
্ব্ূপ সম্পর্কেও উভয়ের দৃষ্টিউঙ্গীর বিশেষ কোনও প্রভেদ নেই । রানমোহন বেদাস্বভাস্কারহণে সম্পূর্ণ 
স্বকীয় দৃর্ীভঙ্গীর পরিচ দিয়েছেন প্রধানত; ছুটি বিষে : প্রথমতঃ তিনি ত্রপ্ধোপালনাশ্র উপর অসীম 
শুকন্ব আরোপ করেছেন; দ্বিতীয়তঃ তিনি স্পষ্টই উপদেশ দিয়েছেন, গৃহী ঝা সংসারী বাক্িও পূর্ণ 
র্ঙ্জানের অধিকারী ।১৮ শঙ্বর-পর্শনেও লাধনার অঙ্গন্ধপে ‘উপাসনা’ স্বীকৃত; কিন্তু উপাসনা বপেক্ষা 
সেখানে বোধ বা জ্ঞানকে উচ্চতর স্থান দেওয়া হয়েছে। ভীবত্ক্কের অভেদজ্ঞানের উদদ্বে মবিস্তা দূর 
ছলে তবেই সাধক তার চয়ম লক্ষ্স্থল মোক্ষের ভ্ুমিতে উপনীত হতে পারেন, এই হুল শদ্ধরের 
সিদ্ধান্ত । উপাসনা এই উচ্চতম অবস্থা নাহ্যকে দিতে অক্ষম, কেনন! উপান্ত-উপাদকের পরস্পপন-স্ঘ 
ভেদজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত (শঙ্করের ভাবাই “তত্রোপাক্তোপাসকভাবোইপি ডেবাধিঠান এব*)1১৯ 
কিন্তু রামমোহন শঙ্করের নত অধ্বৈতজ্ঞানচিত্তিফ মুক্তিকে ধর্মসাধনার চরম লক্ষ্য বলে স্বীকার করে নিলেও 
খুব জোর দিগেই এ কথা বলেছেন থে ক্রদ্ধোপালনাই এই মুক্তিলাভের একদাত্র উপায়। প্রদ্ত্রের 
চতুর্থ অধ্যারের প্রথব পাছের অস্ত “আপ্রানষপাতআপি ছি দৃষ্টঘ” দুটির ব্যাখা! প্রপক্গে তার উঠে 
শ্বরসীয : “মোক্ষ পর্যন্ত আঝ্মোপাসূনা করিষেক, জীবস্ুক্ত হইলে পরেও ঈশ্বর উপাসনার ভাগ করিবেক 
না যে হেতু বেষে মুক্তি পর্যন্ত এবং মুক্ত হইলেও উপালনা করিবেক এনত দেখিতেছি।১* 'গাহহীর অর্থ" 
(প্রকাশকাল ১৮১৮ রঠাৰ ), 'প্রার্থনাপত্র' ( প্রকাশকাল ১৮২৩ টা ), 'গাছত্যা পরযোপাসনা বিধানন্ 
(প্রকাশকাল ১৮২৭ এটা), 'বন্দোপাসনা' (প্রকাশকাল ১৮২৮ এ্ান্থ), ‘অহুষ্টান' ( প্রকাশকাল 
১৮২৯ আটা ) এবং বিভরণার্থ মুত্রিত ক্ষত পত্রী' নামক বিডিন্ন ললঙ্ছে রচিত তার পুস্তিকাুলিতে 
রামমোছন উপাসনা" সম্পর্কে তীর মতামত অপেক্ষাকৃত বিস্তারিতভাবে বুঝিয়েছেন। উপাযুনার 
প্রণালী সম্পর্কেও কঠোর শঙ্করপদ্থিগণের সঙ্গে রামমোহনের দৃষ্টিভ্দীর পার্থকা আছে। প্রথযোগণেকর 
মত্তে উপাসনা চিৱকে শুদ্ধ ও কলুতমুক্ত করবার লিষিত চিত্তের একাগ্রতাসাখন 1৭৯ উচ্চতর সাধনার 
্রন্ততি্রপেই মুত: এর প্রয়োজন । তার 'সছঠান” নানক পু্ভিকাটিতে ওকশিক্কের প্রশ্োতরস্থলে 
উপাসনাপ্রপালী বর্ন প্রপ্গে রামমোহন “কাহাকে উপাসনা কহেন” শিক্ষের এই প্রশ্নের মাচার্ধের 
২ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ ১৮৮২ শক 


সুখে উর দিয়েছেন, "কুরির উদ্দেশে ধরকে উপাসনা কহা বার, কিন্তু পরহক্ছবিহষে চানের আবৃত্তিকে 
উপাসনা কহি।"** হদিও তিনি পপরলাস্মার প্রতিপাদক প্রণব ব্যাহৃতি গায়ত্রী ও শ্রুতি তি তহাদির 
অবলম্বন দ্বারা তার্থে হে পরমাঘা! তাহার চিস্বন"কে উপাগলার অন্তত প্রধান অঙ্গ যনে করতেন, তথাপি 
উপান্তের এশ্র্ঘ বর্ধলাও তার উপাসনা প্রগালীর আশবিশেষ ছিল। এই প্রসঙ্গে তার উক্তি শ্বরণীয় $ 
“এবং অগ্নি বাড সুর ইহাদের ছইতে ক্ষণে ক্ষণে যে উপকার হইতেছে, ত্রীহি হব উৎধি ও ফল মূল ইত্যাদি 
বস্র সায়া যে উপায় জন্মিতেছে সে সফল পরমেশ্থরাধীন হয় এই প্রকার অর্থপ্রতিপাক শব্দের অনুশীলন 
ও যুক্তি দ্বারা নেই সেই অর্থের দা? করিবেন ।*২* 'ব্রক্কোপাসনা' ঈর্ঘক পুশ্তিকাতে তিনি “নমস্ডে সতে 
সর্বলোকাশ্রর্না্ন', বিতরণার্থ মুত্রিত “ত্র পত্রী'তে “বিগতবিশেষং আনিতাশেষং সঙ্চিংসখপরিপূরম*, 
এবং "শাস্বতনডয়নলোকনমদেহন্‌', প্রভৃতি থে গ্যবগুলি সন্লিবিষ্ট করেছেন, সেগুলিকে আমরা শেবোক 
বৈশিষ্টোর উদাহরণ দনে করতে পারি।২* তার স্বকীয় উপাননাপ্রশালীর এই বৈশিষ্টোর দ্বারা, রাসমোহন 
পরবতিকালে ব্রা্সনাদের উপাম্নাপন্ধতিতে গৃহীত উপাঙ্কের স্বক্ূপ-আরাধনার প্রাথনিক ভিতি স্থাপন 
করেল! লক্ষ্য করবার বিষয়, এই প্রঙ্গে তিনি "আরাধনা" শ্টিও বাবহার করেছেন (*.-তাছারাও আপন 
আপন বিশ্বাসামুগারে আমাদের এই উপাদনাকে সেই সেই আপন উপাস্তের আরাধনারূপে অবস্তই স্বীকার 
ফরিবেন* )।২* স্মতরাং দেখা যাচ্ছে কঠোর শঙ্করপন্থীদের স্তা্ উপাসনাকে বন্দূর্ণ জানমূলক মনে না 
বরে, ল্ামমোছন তাকে জ্ঞানাত্রিত ভক্তির ভিত্তিতে ড় করাবার চেষ্টা করেছেন। শত্বরের সঙ্গ 
রামযোছনের দ্বিতীয় মৌলিক পার্থকা, ত্রদ্ধত্ানের অধিকারলমন্তা নিয়ে। শক্ছরের যতে সংসারত্যাগি 
সানীই একমাত্র ব্হ্ধানের অধিকারী।। কিন্ধ রামমোহন দৃঢ়ভাবে ঘোষণ। করেছেন, সংগারী গৃহস্থেরও 
পূর্ণমাত্রায় এই অধিকার আছে :১* “যদি কহ আব্মার উপাসনা! শাহবিছিত বটে এবং দেবতাদের 
উপাসনাও শাহসশ্ষত হয, কিন্তু আম্মার উপালন! সহযাসীর কর্ডব্য আর দেবতার উপাসনা গৃহস্থেত্রে| 
ফর্ডবা হযব। তাছার উত্তর। এইন্্রপ আশঙ্কা কদাপি করিতে পায়িবে লা। যেছেতু বেদে এবং 
বোন্কশাঙ্ছে আর মু প্রভৃতি স্বতিতে গৃহস্থেরে। এাস্মোপাসন! কৰা এনড্ডপ অনেক প্রমাণ আছে" "কেবল 
সহযাসী হইলেই মুক্ত হয়েন এনং নহে কিন্তু এপ গৃহস্থেরো মুক্তি হত" 

উপরের আলোচনায় ফলে দেখা গেল, শঙ্ষরের প্রতি অতীব শ্রদ্ধানম্প! এবং তবসিগ্ান্ত 
নিধিশিষ্ট অদ্বৈতবাদী হলেও, বৈৰাস্থিক ছিলাবে রামমোহনের কতগুলি স্বকীয় বৈশিষ্ট ছিল। উপাসনার 
প্রাধান্ত স্বীকৃতি এবং বিশিষ্ট উপাসনাপ্রশালীর উদ্ভাবনের হার তিনি, অইৈতজ্ঞানের লে ভক্কির 
সমন্বর করতে সক্ষম হুর়েছিলেন। এ প্রশ্ন স্বভাবত: উঠতে পারে, কোন্‌ প্রভাবের ফলে তার এই 
বিশিষ্ট দৃষ্টিভদীর গঠন সন্তব হয়েছিল। এ দেশের শঙ্গয়োতর কালের বোস্থাচার্চগশের মধো কোনও 
কোনও ক্ষেত্রে যে এনন সমন্বয়ের আভা দেখা না গিয়েছে তা নয়। ভ্ীধর (এটা চতুর্দশ শতক?) 
বিষ্ণপুযাণ, গীতা ও ভাগবতের উপর তার হুবিধ্যাত টাকাবে শশ্করের সনস্ত সিদ্ধান্তকে দর্পণ স্বীকার 
করে নিয়েও এই কথাই প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন দে ভক্তিই অদ্ৈতসুক্তিলাভের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। 
স্বর চৈতযদেষের শুকুপরম্পরার দধো বাধবেন্্র পুরী, ঈশ্বর পুরী এবং কেশব ভারতীএ এই প্রকার 
ভক্তিবাদী শঙ্করপন্থী ছিলেন এমন কথা মনে করবার কারণ আছে ।** এছাড়া চতুর্দশ শতকে বিজ্তারদা 
যোড়শ শতকে মধুশন সয়ন্বতী প্রতৃতি সুপ্রদিদ্ধ খৈতিগণও শত্বরমতের মধো উপাসনা ও ভক্তিকে যথেষ্ট 


রামমোহন রায়ের ধর্মমত ও তত্ত্রণাস্ত্র 


প্রাপাক্স দিবেছিলেন। ভারতীতীর্ঘ বিকাশা যেন রামমোহলের মতের প্রতিদ্ননি করেই বলেছেন: 
পউপালনার সামর্ধযাবণত্র মুক্তির কারণ আন উৎপন্ন হ্য় ; অতএব ছানব্যতিরেকে মৃকির ছার উপার্ান্থর 
নেই, শান্বের এই উক্রির লঙ্গে উপাসনার কোনও বিশ্বোধ নেই ।** উপর্রি-উক্র বৈদাস্টিক্ 
আচারধগণের মধ্যে রামমোহন পরীবরস্বানীর রচনাবলীর সঙ্গে বখে্ট পরিচিত ছিলেন এবং তিনি এই 
দিদধাস্থ্েও উপনীত হয়েছিলেন দে প্বয়: চৈতন্তদেব কর্তৃক অরন্ধার সহিত স্বীকৃত এীসর, চৈতত্প্র কেশব 
ভারতী প্রভৃতি ভ্তিবাদী হওয়া সত্বেও শঙ্ষরের অহুবর্তী ছিলেন ॥ প্রসঙ্গে তার বৈষ্ণব-প্রতিপক্মকে 
তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন :*৯ “বস্থপিও ভগবান্‌ াচার্ধের কৃত ভান্তকে মোছের নিনিষ্ঠ করিয়া 
ছা সকলেরি দুষ্টতের কারণ ছন্ন তথাপি বিশেষ করিদ্বা চৈতন্তদেব সম্প্রদায়ের বৈফবদিগোর অত্যন্ 
অপরাধঙ্নক হইবেক, যেছেতু পুস্থাপাদ ডগবান ভান্তকারের শিস্তনুশিক্ট প্রপালীতে ফেশব ভারতী 
ছিলেন, দেই কেশব ভারতীর শিল্ঞ চৈতগ্তদেব ছয়েন, আর এধ্রন্থনীও পূড্যপাদ সম্প্রবায়ের শিশ্বতেটতে 
ছিলেন, ঙাহার কৃত নীতা প্রভৃতির টীকা বৈষ্ণব সম্প্রদায় কি হস্ত সম্প্রবাঘে লর্বধা যাক, 
এবং চৈতন্তদেবও এ চীকাকে মান্ত করিয়াছেন, আর সেই প্র স্বানী স্বয়ং দিতার টাকাতে লিখেন দে 
ভডাগ্মকারমতং সমাক্‌ তথ্যাধ্যাতুরিরপ্তখা, ইত্যাদি।" "এবং জীভাগবতের টাকাতেও লিখেন যে, সম্পরদাযান্' 
সারে পূর্বাপধাসুলারত ইতা।দি। অতএব ভগবান 'াচার্ধের যত মোহের কারণ ছয় এবং কহিলে 
চৈতত্নদের ও প্রানী প্রভৃতি সেই সম্প্রবান়ের সন্তালীদিগো মৃত্ধ করিঘ। স্বীকার করিতে হইবেক এবং 
আচা্নতাহুযারে যে সফল প্ধরস্থামীর টাকা তাহারি ব কি প্রকারে মান্ততা হইতে পারে, অত 
আচারের নিন্দ। করাতে এতন্দেশীর বৈ্ববদিগ্যের ধর্মের ক্রনে মূলোচ্ছেদ হইয়া হার" (কিন্ত নি্বর্মমতের 
বিবর্তনে বৈষ্ণব চিন্তাস্থার! তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন কিনা মন্দেহ ৷ সাম্প্ররচিক শৌড়ীঘ বৈষ্ণৱ নত 
কোনও আকায়েই তার পক্ষে গ্রহণ ফর! সম্ভব ছিল না, কেননা তার মধ্যে সাকারোপাসনায় প্রাধান্ত 
অতার্ঘিক, এবং চৈতস্তদেবের অবতারত্ব স্বীকৃত । রামমোহন শাকারোপাসন! ও অবতারবাদ, হুইএযই ঘোর 
বিরোধী ছিলেন। অপরপক্ষে গৌড়ীর বৈষবধর্ণের ঈশ্বরের স্থপকল্পনা বা লীলাবর্ণনার ফোনও স্পক বাগ 
করাও সম্ভব ছিল না কেনন! সে মত অনুদারী সব লীলাই নিড)1৯* উযূক্ত ঈশানচন্ রা মহ!পয় দেখিয়েছেন 
শদ্কয় ভিত অন্রান্ত বৈদাস্থিক আটা4গণের মধো রাদমোহন ছক্তিবাদী মধ্যের নতাৰত যথেই অহথীলন 
করেছিলেন ।*৯ কিন্তু নধ্বনত তিনি গ্রহণ করেন নি, গ্রহণ কর? তার পক্ষে সপ্ভব ছিল না; কেনন! তৱসিদ্ধান্যে 
মধ ছিলেন বিশুদ্ধ ছৈতবাদী । তার রচলাবলীর মধো উৎস্বানন্দ বিগ্তাবাগীশের সহিত বিচারের অগ্রর্গত 
দ্বিতীয় প্রহ্যুত্তরপ্রসঙ্গে রামমোহন অধ্বৈতবাদের দৃষ্ীভঙ্গী থেকে মধ্বমতের যথেষ্ট সমালোচনা করেছেন।”* 
রামাুজের বিশিষ্ঠাদ্বৈতসিদ্ধান্তও তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি, কেনন| তিনি শ্ঘং ছিলেন নির্ধিশিঃ 
অদ্বৈতবাদী ৷ তা ছাড়া রামাস্থ্ মাকার বিকুপাসনার প্রযোছনীস্তা স্বীকার করে তাকে মতি উচ্চ স্বান 
দিয়েছেন । তা রামমোহনের মনপৃত হবার কথা নয ।+* অপরপক্ষে নিঙ্রচনার মো বিস্তারপা, মধুগুদন 
প্রভৃতি ভ্ঞানভক্তির সম্দ্ব-কারক বইৈতিগণকে অঙুলরণ করতেও তাকে দেখা যায় না॥ স্থতরাং পূর্ণ 
অবৈতহাদী হওছা! সত্বেও তীর দৃষটিতঙ্গীর বৈশিষ্টাটুক কোন্‌ প্রভাবের ফলে সভাত, এ প্রশ্ন থেকেই 
যাচ্ছে। রামযেহনের শাস্থালোচনামূলক গ্রন্থওুলি অহুনীলন করলে ম্বগাবত; প্রভীতি জন্মায় গার মালোচা 
মনোভাব গঠনে অনেকাংশে হাক হয়েছিল ভারতী ত্রণাহ। 


২৩২ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আযাঢ় ১৮৮২ শক 


সাধারণ অর্থে ও বলতে যে কোনও শাহকে বোকালেও এর একটি বিশেষ অর্থ আছে। *উপাসনাহিশেধ 
প্রতিপাদক শাহবিশেষ” অর্থে শষটি আমর! সচরাচর বাবছার করে ঘাকি।** তন্ত্র ভারতী চিস্তাধায়ার 
একটি বিশিষ্ট বিকাশ। এর উৎপত্তি সম্পর্কে নানা যত আছে, থে লবের আলোচনা এখানে নিশ্রন্োছন। 
তবে লাধারণ ভাবে এই চিস্াধারার বৈশিষ্ট্য সন্ধে ছুঢারটি কথা বলা যেতে পারে। পণ্ডিতগণের 
মতে তয়ের অনেকটাই মূলত: এসেছে অবৈদিক অনার্ধ চিন্তাধারা ও আচার-অ্র্ঠালেক্ল থেকে। এর 
আলোচ্য বিষয়কে প্রধানত; ছুই ডাগ করা ধায় : (১) দর্শন (২) ক্ি্বা। পরবর্তী যুগে অবস্ত এই 
ভাবধারা আর্য লভাতার অঙ্গীভৃত হয়ে ধায় এবং ক্রমশঃ পরিণতি লাভ করে ব্র্ষণা ও বৌন ধর্মের অন্তত ক 
ছত্ৰ । হিন্দুধর্মের বর্তমানে প্রচলিত দেবদেবীপৃজা বা অক্সান্ত মাচার-মদুষ্ঠান তত্তের দ্বারা অতি গভীর 
ভাবে প্রভাবিত।** উপান্ত দেবতা ও উপাসনাপন্ধতির বিডেদ অঙুলারে তান্ত্রিক উপাসকগণ বিভিন্ন 
শাখাগ্রশাখায বিডক্র, ধবা শৈব শান্ত বৈফব, লৌর গাণপতা স্বায্বত্বব কালদুখ প্রস্থুতি। বাংলাদেশে 
বহুল প্রচলিত শৈবশা্ত মতবাদের মধ্যে আবার দিব] বীর পশু বাম চীন দক্ষিণ সন, কুস প্রভৃতি 
বিচিএ আচার বা উপালনাপন্কতির সন্ধান পাওয়া যান্ত ।** তাস্ছিক পূজা ও নাধনপন্ধতি আপাতদৃষ্টিতে 
কতগুলি অর্থহীন ও নীতিনার্গের পরিপন্থী আচার ও ক্রিয়ার সময ব'লে সাধারণের কাছে প্রতীয়মান 
হলেও এগুলিই তর্রণা্থ ও ততধর্ের লব নয়। তস্ক্ের একটি গভীর দার্শনিক ভিত্তি আছে উক্ত 
দর্শনের লঙ্গে আটতবেদাস্তের কোনও সিদ্ধান্তগত প্রভেদ নেই। তথ ব্দাস্বিক অদ্বৈতবাদকে গভীর শ্রদ্ধার 
সহিত স্বীধার করেছে। এ সম্পর্কে কুলার্ণব তন্ত্রের নিয়োস্কৃত উক্তিটির মধ তত্রের বিশিষ্ট দৃষ্টিভসীর সুন্দয় 
পরিচয় পাওয়া যাবে :** 

ক্ষপং বস্ধাহমন্থীতি হ: কুৰ্ষাদাত্যচিন্তুনম্‌ । 
স লর্বং পাতক: হপ্তা ত্য: সু্ধোদয়ে! ধথ! ॥ 

তত্র্শনের এই বিশেষত লক্ষ্য করেই অধ্যাপক স্থরেজ্রনাথ দাশগুণ্ড এই দর্শন সম্পর্কে বলেছেন :*৮ 
"he monistic philosophy of the Vedanta forms its backbone and we see 
that Brahman is regarded as the only true Principle iu the world." কিন্ত 
কেবলমাত্র তস্দর্মের তবসিদ্ধান্তই নর, স্তরের পৃজাপন্ধতি পর্যন্ত বৈদান্তিক অস্থৈতবাদেক্ ভিত্তিতে পরিকল্পিত ॥ 
এ সম্পর্কে অপর একজন তত্শাস্থবিদ্‌ পণ্ডিতের মতামত কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাচ্ছে :** “The Tantra 
form of worship also serves as a course of praclical training for the 15211231100 
of the Vedanta ideal of the ideutity of the finite with the Iufinite, of the 
individual soul with the Supreine Soul. ‘The various parts of this worship— 
Bhulasuddhi and the different Nyasas~all aim at this realization. The 
worshipper has lo conceive bis body as the seat of the deity at the time of 
offering worship. On the occasion of ‘internal worship’ (antaryaga) which is 
the ideal and more preferable {rom of worship, this process is carried ৪. step 
further. Here the worshipper has to make attempts to realize the identity 
of the deity not only with himself but also with all the objects of 


রামমোহন রায়ের ধর্মমত ও তত্ত্রশাস্ত 


worship. IL would thus appear that iu spite of the differences in doctrinal 
details the Tautras had the same idealin view as the Vedanta.” তবগতভাবে 
বেদাস্ব এবং শুস্বের পন্ধ এত ঘনিঠ ছলেও, তত্র থে ক্ষেত্রে লিজ প্বাত্হা প্রন্শন করেছে তা ছল 
উপাসনা । শাক্কর বেদান্তে উপালনার স্থান দে খুব উচ্চে নব এ আলোচনা পৃহেই বর। ছরেছে। 
মূখ্যত: চিতশ্ুদ্ধির জন্তই সেখানে এর প্রহোছন স্থীকৃত। কিন্তু তঙ্ে ত্দ্ক বৈফবধর্সের পলসেস্বারের 
মতই উপান্ত এবং আনুধা এবং এই অর্থে বদ্ধোপালনা তাঙ্ছিক পর্ষসাখনার একটি বিশিষ্ট হঙ্গ। নহানির্যাণ 
তকে এই সম্পর্কে বলা হয়েছে :** 
খোর: পূজা; সুধবার|ধাস্তং বিনা নাস্তি মুকতহে । 
“দুক্তিলাভের লিমিত সেই ব্রদ্ধ বিনা খোর, পৃত্য এবং স্থপ্থাবাপ! অন্ত কেউ নেই ।" এই ব্ৰক্কোপাসনাকে 
আশ্রর করেই ভক্তি তন্বগাধনায় তি উচ্চ লন লা করেছে। কুলার্ণবে বলা হয়েছে :*১ 
ভঙ্গনাং পরন্না ভক্ত্যা মনোবাক্‌্কায়কর্মভি:। 
তর্ত্াখিলিভুখানি ত্মথান্ডক্র ইতীরিত: ৪ 
শ্বতরাং অৈতবাদী তাঞ্রিক সাসক তার সাপনা ও আচার-অনুষ্ঠানের মাধানে দান-ভক্তির যে সন কইতে 
সক্ষম হয়েছেন কঠোর শক্ষরপরী অইৈতিগণের পক্ষে ত! সম্ভব হয়নি । ( অবস্তা শস্বরোত্তর কালে অঘৈত 
বেদাস্টে জান-ডকির সময়ের প্র্থান হয়েছিল; সে কথার উল্লেখ পূর্বে কস্েছি। লে প্রলঙ্গ এখানে 
তুলছি না । ) 
সাধনগ্রণালীর ক্ষেত্রেও বেদান্ত এবং তত্র মধ্যে একটি মৌলিক গ্রডেদ ছাছে। বেদাস্ট সংলারকে, পাতিব 
জীবনের স্থখছুঃখকে অসার জ্ঞান করে, সংসারবিদূধ হয়ে মোক্লাধনা আত্মনিযোগ করুতে সাধককে উপদেশ 
গের। কিন্তু তয়োক পক ‘ম’কার সাধন, হট্র্ম প্রভৃতি ক্রিয়া ও মহঠানগুলি পালোচন! ফরুলে দেখা হায় 
বে ডন্্রশাস্থ এই সংলারকে এবং মাসুঘের ব্যাবছায়িক জীবনকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিয়েছে। নাহুবের সুস্থ « 
স্বাচাবিক চোগবাসনানিচছ্কে হোক্ষের পথে চরম বিজন তান করে নিবৃত্রিমার্গের উপদেশ দেয়ার পরিবর্তে, 
উক্ত প্রবৃত্তিমূহ্‌কে আশ্পূর্বক বেগুলির মাধামে আধ্যান্তিক উন্ততির চেষ্টা কর] তঙ্বলাধনাত প্রধান লক্ষা। 
সেইজন বেমান্তের জীবনবিদুধতাহ স্থলে তন্ন আমরা দেখি এক লি চীবন-স্বীক্বৃতি, ঘনিচ উভয়ের মূল উদ্দে্ 
এক । জনৈক সনাতনপন্থী তাস্িক পণ্ডিত বৈদিক ও তাত্বিক গাখনপন্ধতিদ্ধয়ের এই পাথক) সম্পর্কে ঘথাথ 
বলেছেন :৭ ”* -বৈদিক সাধকের গার তািক সাধককে সংসারে নরক দর্শন করিতে হয় না। বৈদিক 
সাধকগণ সী পুত্র, মিত্র ভৃত্য পরিজনময় সংসারের যে দ্বপিত বীভংস চিত্র অদ্চিত করিয়াছেন তাহা শুনিলে 
স্বাভাবিক পুক্ষেরও স্বণার উত্তেক হয় কিন্তু আশ্চর্য এই যে তাত্বিক লাধকগণ সেই সংসারেই ত্র্ধানন্দ- 
তরঙ্গ দেখিয়া সংসারের কার্যকারণপ্রক্রিয়াকেই প্রতাক্ষ্রপে সাধনার সোপান-পরম্পরা বলিব 'দেখাইস্া 
দিতেছেন: -তাস্বিক সাধক" ‘পক্ষে ডুবিদ্াও পক্ষবিহারী মহস্কের স্তাঙ্গ নিতালিলিপ্।” 
সামাছিক ক্ষেত্রেও তত্রমত বেদ-বেদাস্ত অপেক্ষা বহুগুণে উদ্ধার ও প্রগতিশীল। প্রাচীন লগে যেমনই হোক 
পরবর্তীকালে বৈদিক সংস্কৃতির সামাজিক দৃষ্টি ছিল অহদার ও সংকীর্ণ । নারী ও শূত্রের বেদাধায়ন এমনকি বেদ- 
অরবশের উপরেও সামাজিক নিষেধাজ্ঞা ঘোষিত হয়েছিল । ব্র্বি্াত্রক্মপাদি উচ্চবর্ণের অখোই নিবন্ধ থাকবে, 
এমন বিধান স্বীকার করে নিতেও ব্রাহ্ছণশ!সিত সাজ এতটুকু ঘিধ! করে লি। ছিন্দুশাত্বের মধো তক্থই বোধ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-মাবাঢ় ১৮৮২ শক 


কত লর্বপ্রথম এই ক্রিম বিদিনিধেধের বেড়ি ভাঙার অন্ত এগিয়ে আসে আচগডাল স্থীপুকতবের মধে! মন্রীক্ষা 
অদিকার প্রলারিত করে। গৌতমীছ তের আরস্তেই দেখা ঘাষ খহি গৌতম বিজু নিকট প্রার্থনা করেছেল_ 
“বে নগ্ন সর্বপ্রকার ফলদাতা অথচ সকলের বন্ধু, এবং যে অঙ্গে সরববর্ণের সমান অধিকার এবং থে মন্ত নারীদের 
যোগা. ভগবন্‌.সবার্ঘসিস্ধিত্র নিহিত নেই মায় আমাকে বলুন" ।** মহানির্বাণ তঙ্ছে স্পট; চণ্ডাল এবং ঘবনদের 
পাধম্ব সর্বোচ্চ মাশ্যান্সিক অধিকার স্বীকার করা হয়েছে 1৮ ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে এই বিশ্বকর সমদৃষ্টি তের 
অক্ষতন বৈশিষ্ট্য । 

রামযোহনের জীবনেতিছাল পর্যালোচনা করলে দেখা ঘার, তা্শাস্থ ও তনর্মের দ্বার তার প্রভাবিত হবার 
ছুটি সম্ভাবা গতর ছিল। প্রথমত: তার মাতৃবংশ ছিলেন শাক্ত তাত্বিক এবং শৈশবে রাবমোহন ভর 
মাতামহ ঘোর তাত্বিক শ্তাম ভট্টাচার্যের সংস্পর্শে সবার হযোগ পেছেছিলেন। অবন্ত এই যংযোগ শিশু 
রামনোছনের মনের গঠনকে কতখানি প্রভাবিত করেছিল ডা! লঠিক আানবার উপাধ নেই, তবে তাত্বিক মহলে 
পরবর্তীকালে এই যোগাযোগের উপসন স্বানিকট! কত যে আয়োপ করা হত তা এই সম্পর্কে প্রচলিত ছুএকটি 
কিংবনদ্বী থেকেই বৃনধতে পার! ধায়।** নাত্যমছের এবং মাতৃব:শের প্রভাব সম্পর্কে আমাদের সিদ্ধাস্ত 
বেমনই ছোক, এ কথা স্বনিশ্চিত যে যানযোহন তাদতের দ্বারা গভীর কূপে প্রভাবিত হয়েছিলেন তৎকালীন 
স্থবিধ্যাত কৌল তান্ত্রিক সাধক ও লঙ্রাসী হরিছরানন্দ তীর্বহামী ফুলাবধূতের লঙ্গে তার আমীবন অন্তুরদ্তায় 
ক্ষলে। রামমোহনের চোদ্দ বৎসর বহঃফ্রমকালে তার সঙ্গে হরিহরানন্বের প্রথম পরিচয় হয়, এবং ত! ক্রমশ: 
ঘনিষ্ঠতার পরিপত হয়ে আজীবন স্থায়ী হর। ইনি রংপুরে, এবং পরে রামমোহন কলিকাডার স্থাস্থী অধিবাসী 
হলে, কলিফাতার, রামযোহনের সঙ্গে দীর্ঘকাল বাস করেছিলেন । কলিকাতায় অবস্থানকালে ইনি স্ববিধ্যাত 
কুলার ত্র প্রকাশ করেল এবং নহানির্বাপ তন্ত্রের সমন্ধে তায় সপ্রসিদ্ধ টাকা রচন| করেন। রামমোহন এর 
কাছে ত্রশাস্ব উততনন্বপে অধ্যয়ন করেছিলেন।** কেউ কেউ বলেছেন ছরিহ্রানন্দ রামযোহলের পক ও 
ছিলেন, তবে এ সম্পর্কে মনে রাখ! উচিত বে গোবিন্দ প্রসাদ রান্ন বনাৰ য়ামমোহন রাশ্ব ঈর্ঘক বৈষয়িক 
মামলাহ রামমোহনের পক্ষ হরে হ্রীম কোটের সম্মুখে লাক্ষাদান প্রসঙ্গে হরিছ্রানন্দ রামমোহনের সঙ্গে তীর 
গভীর অস্বরগতার উল্লেখ করলেও সামমোছনকে তার শিল্প বলে অভিহিত করেন নি। কিন্তু তিনি এ 
প্রসঙ্গে সাধারণভাবে ভার অন্যান শিক্ষদের কথা বলেছেন।** অবস্ত প্রগলিত অথে হয়িহ্য়ানন্দ, রামমোহলের 
শক হয়ে থাকুন বা না হয়ে খাকুল, রাবমোহন যে কে অসাধারণ শ্রদ্ধা ও যান্ত করতেন এ বিধয়ে 
কোনও সন্দেহ নেই। কলিকাতায় বাসকালে হুরিহরানদ্দ রামমোহনের যানিকতলার বাড়িতেই থাকতেন 
এবং রামযোহন- প্রতিষ্ঠিত আম্মীরলভার অধিবেশনে যোগ দিতেন। রানঘোহনের চিন্তাধারা ও কার্ধাবলীর 
উপর তাই হরিহরানন্ৰের সারিশ্যহেতু তত্বনতের প্রভাব বিস্তীর্ণ হবার একটি বিশেষ স্থযোগ ছিল। 

ামমোছনের বিচারগ্রন্থগুলি মনোযোগপূর্বক অশ্বায়ন করলে তার তত্ত্রশাস্থালোচনার একটি সমগ্র স্তূপ আমাদের 
চোখে ধহা পড়ে দেখা ঘাবে এগুলির মধ তিনি সর্বলমেত উনিশখানি তন্ত্র বা তত্বদাতী গ্রন্থের উল্লেখ 
করেছেন এইং সেলবের অধিকাংশ হাতে উদ্ধৃতি দিথেছেল, বথা, (১) বুলার্ণব তত্র (5৪ বার)*” । (২) মছানির্বাণ 
তক (২২ বার)*৯ । (৩) তগার (৪ বার) ** ১ (৪) নির্বাণত্র (৭ বার) ॥ (৫) কুলাবলী (কৌলাবলী) তগ্র 
(২ বার)" * (৯) কুলার্চনচশ্রিকা (২ বার)** ১ (৭) কুলতহ (৩ বার)'* (৮) কুলার্চনদীপিকা (৬ বার) 
0) কুজিকা তন্তু (১ বার)**; (১) সমহাতস্ত (২ বার)+ ৪ (১১) ফাসাধ্যা তন (২ বার)*৮ $ (১২) নিক্ষত্তর 


রামমোহন রায়ের ধর্মমত ও তস্শান্ত ২৩৫ 


তত্ব (১ বার)**; (১৩) কালীবিলাল তত্ব (১ বার)**; (5৪) কালীকল্পলতা (২ বার)*১। (১৪) 
অনম্বসংহিতা (২ বার)২ ; (১৯) তত্্রগ্বাকর (২ বার)*০ 7 (১৭) কালিকোপনিহং (২ বার)**; (১৮) 
দেবীমাহায্মা (৩ বার)** ; (১2) সিদ্ধলহ্রী তত্র (২ বার)"*। এই লম্ূ্ণ গাণিতিক ছিলাব থেকে দ্পষ্ট বোঝ! 
ঘাঘ রামমোহন বাংলা দেশে বহুল প্রচলিত শৈববাক্ত মতের অন্তর্গত কৌল তাস্ত্রিক সাহিত]ই বিশেষরূপে 
অধাছন কয়েছিলেন। তার সাতৃকুল ছিলেন শাক; এবং তীর অন্তর ছরিছ্রানন্দ তীর্ঞ্বামী শ্বন্বব ছিলেন 
বামাচারী কৌল লঙ্যানী। এই ছুটি কথ! মনে রাখলে কৌল সাহিত্যের প্রতি তার এই প্রবণত। অন্বাভাবিক 
মনে হয় না। তবে শাক্ত সম্প্রবায়ের ন্বর্গত বিব্যাচার পশ্বাচার বানাচার লবদ্বাচার নক্ষিণাচার প্রস্থৃতি 
বিভিন্ন উপাসনাপন্ধতির যে তিনি খবর র/খতেন, তা তার সনৎাতগ্নের এবং রচনাবলীর বিডিন্নন্থানে উপরি উক্ত 
অক্লান্ত বিধিগুলির উল্লেখ থেকেই প্রমানিত হয় ।*" তন্ত্রনত নে বাংলাদেশে বহ্পপ্রচনিত এ মণ্পর্কেএ 
রামমোহন সচেতন ছিলেন, কেননা 'পথাপ্রদান গ্রন্থে তিনি স্পষ্ট বলেছেন** : “তন্ববতবিদূধ বাকি প্রা 
এ দেশে অপ্রাপ্য ৷" 

এর পরে স্বভাব প্রশ্ন উঠবে রামনোহন তঙশাহকে কি দৃিতে দেখেছিলেন । তিনি প্রত্যানিষ্ট শাখ 
হেনেছেন, কিন্তু তার প্রত্যাদেশবাদ স্বীকারের একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। তার সার্ঘভৌম একেশ্বরবানের দঙ্গে 
সংগতি রক্ষা করে তিনি ঘেশকালনিরপেক্ষভাবে শাস্বসাহেরই বহ্ধপ্লানপ্রতিপাদক মংশকে প্রতা)দিষ্ট হলে 
গ্রহণ করেছিলেন। তাই ক্রাঙ্খণ পত্ডিতগণের, সঙ্গে বিচারে তকে ব্রহ্ধণ্যশ্রতির, উর নিশনারীগপের সঙ্গে 
তর্কে বাইবেলের এবং মূললমান ধর্মশাস্বের আলোচনা গ্রপঙ্গে কোর্‌-আনের অত্রাস্থতা মূলতঃ স্বীকার করে 
নিতে দেখা যায়। এই দৃষ্টি থেকে তিনি পুরাণ ও অ্বকেও আপ্তনাস্থ ঘনে করতেন, তবে এ কথা ও তিনি খাস 
রচলাতে স্পষ্ট বলেছেন, পুরাণ ও হহের ব্র্মজান-প্রতিপাদক অংশই প্রকৃত প্রত্যাদিই শাহ) অস্তান্ত অংশ 
লমূছে যেখানে সাকার দেবতার ও সাকার উপাসনাবিধির উল্লেখ আছে ডা অশক্ত ও নিয় অধিকারিগণের সত 
রচিত।** এই অর্থে রামমোহন পুরাণ ও তত্ত্রণাস্বের প্রামাণ্য স্বীকার করলেও এগুলিকে তিনি শাহ হিসাবে 
বেদের গ্রাছ উচ্চন্থান দেন নি। তান ভাষায়" * : “...হিন্দুদের পুরাণতগ্বাদি বেদের অঙ্গ কিন্তু সাক্ষাৎ বেদ 
নেন, বেদের সহিত পুরাণ!দির অনৈক] হইলে এ পুরাণাদির বচন অগ্রা্ছ ছয়।” সুতরাং তকপুরাপাদির 
অংশবিশেষ আগ্ুশাহ্পে অন্ধের হলেও হামমোহলেত্র ৰতে বেদ-উপনিষনের স্থান তৰপেক্ষ! অনেক উচ্চে। 
দেখা যাচ্ছে ভারতীয় শাহের প্রত্যাদিই সম্পর্কে রামঘোহনের দুিচ্গীর স্পইতঃ ছুটি স্বর আছে। 

আনত সুপ্রাচীন হলেও ত্গপাহের প্রচপিত গর্থগুলি প্রা কোনোটিই খুব প্রাচীন নয । অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক কালেও থে অনেক অর্থ যে রচিত হয়েছে তা লেগুলির ডাহা বা বিষয়বস্র বিচার করলে ধর। 
পড়ো এই জন্য অন্রস্পর্কে অদুলদ্ধিংয্ ও শ্রহাস্টল বাকিবর্গের একটি দুম সনস্থা হল, জালোচঃ 
অগ্ন্থগুলির প্রাচীনতা ও প্রামাণ্য নির্ণন্। রানমোহনকেও শাহবিচার-গ্রসন্মে এই সমন্ঠার সম্মুখীন ছতে 
হুয়েছিল। আলোচা কোনও তঙ্গ্রস্থের প্রাষাণা নির্ণয্ের নিমিত্ত তিনি যে ছুটি মালদ নির্ধারণ করেছিলেন 
তা এই : (১) গ্রন্থের প্রাচীনতা ও প্রামাণ্যের প্রথম লক্ষণ, তার টাকা থাকবে; (২) ছিতীছ লক্ষণ, তার বচন 
নিবন্ধাদি লংগ্রহগ্রন্থে উদ্ধৃত থাকবে (----আশাধের অন্ম নাই---এ নিমিত্ত শি্টপরস্পর। লিমন এই যে যে পুর্রাণ 
ও তত্রাদনি টীকা আছে ও যে যে পুরাণাদির বচন যহা্নধূত হয় তাহারি প্রামাণা- "অনেক পুরাণ ও তঙ্রাদি 
বাহার টীকা লাই ও সংগ্রহকারের ধৃত নছে তাহা আধুনিক হইবার সম্ভাবনা বাছে---অতএব সটীক কিংবা 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আযাঢ় ১৮৮২ শক 


মহাছনধৃত পুরাণ তহাদির বচন মান্য হহেন” )।"* আশ্চবের (বিহর বিজ্ঞানসন্মতডাবে শাহের প্রাচীনতা ও 
প্রানাণ) নির্ণয়ের যে ছুটি উপায় জাধুনিক পণ্ডিত ও গবেবকগণ অবলম্বন করে থাকেন, সনাতন পদ্ধতিতে 
শাহ্থশিক্ষ। করেও অপূর্ব মনীবাবলে রামনোংন এক শত্ান্ধীরও অধিককাল পূবে তা উদ্ভাবন করতে সদ 
ছছেছিবেন। বিচারে ক্ানমে।ছলের প্রতিপক্ষ কনলাখ তর্কপ্কানন চৈতক্কদেবের অবতার প্রমাণ করবার 
উদ্দেন্তে ‘এনস্বপংহিত৷' নামক গ্রন্থের বচন উদ্ধৃত করুলে, রাবমোহন উপরি-উক্ত আদর্শের মাপকাঠিতে 
'অনদ্বসংহিতা'কে প্রানাণাহীন অধাচীন গ্রন্থ থোহল। করেন এবং এই উপলক্ষে কতকট! কৌতুকের বশবর্তী 
হয়েই দেখাল যে ঠিক অসুজ্প একধানি দবাচীন গরস্থ তহরয়াকরের ভিত্তিতে চৈত্ক্রগস্রনায়কে সম্পূর্ণ নঙ্কাৎ 
করাও চলে, কিন্ত সেরপ দূর্বল প্রাণ বাবধার কর! পণ্ডিতজনোচিত নঘ (“এ গ্রন্থের প্রমিন্ধ টাক! নাই এ লকল 
বচন প্রসিদ্ধ সংগ্রহকারের ধৃত নহে এ নিবিত্ত আমাদেঞ্। এবং তাবং পণ্ডিতদের নিয্না্ুলারে এ সকল বচনকে 
লিখিতে বালনা ছিলনা--.-)।"* 

নিন শাহালোচনাহ ধাবন্বত প্রান্থ সমন অন্গ্রন্বভ্তলের প্রযযাপা[বচারে উর কঠোর মানদণ্ড ঘদিও রামনোংন 
প্রণেগ করেছিলেন, তথাপি মাপাতদৃ্িতে এহ একটি ঝাতিক্রম ছিপ বলে মনে ংয়। ত| হুল মছানির্বাণ 
তঙ্থ। বর্তমান আকারে এই বহলপ্রচলিত এটিকে খুব প্রাচীন বলে হনে হয় না, এগ খুব পুরাতন পুথিও 
পাওয়া থা নি। কোনও প্রসিদ্ধ নিবন্ধ গ্থে এর থেকে কোনও. উদ্ধৃতি আছে, এমন কথাও আমাদের আনা 
নেই। তখ।পি রামমোহন অতি ঘরসচ্কারে এবং পরম শ্রন্ধ| নিবে ন্খানি যে পাঠ করেছিলেন এবং এর ধারা 
ঙ্গপ্রাদিত হয়েছিলেন সে বিহন্ধে কোনও সন্দেহ নাই । আর্থার জ্যানেলন ( স্বগীয় সার্‌ জন উড রক, ) 
সম্পাদিত মহানিধাণ তত্বের ভূমিকায় এ বিষিয়ে লিখেছেল** £ "The Tautra has been subject 
of commentary by Harikharananda. ‘The manuscript ০6116 commentary which 
is with the editor, is almost eutirely in the Raja's handwritiog. In the 
begiuning of each chapter of the commeutary the Raja wriws "Om uamo 
Brahmane" and in the beginuing of the commentary to the 9th chapter there 
is in addition to lhe above, the following invocation ‘Shri-shri-natha- 
padambhoje niyatam matirastlu Tie.’ নহানিবাপ তকে রামমোহনের তত্র হরিহরানন্দ 
তীর্ঘানী অতি উচ্চ মধাদ| দিয়েছেন। তিনি দ্রযং এই এস্থের হুপ্রলিদ্ক টাকা রচলা করেন, এবং কেউ 
কেউ এ রকম ইঙ্গিত করেছেন যে বর্তমানে প্রচলিত এই মূল গ্রন্থধ।নিই হয়িহরানন্দের রচিত অথবা তার 
খারা। পরিমার্জিত) শেযোক নত শত) কিনা তা স্থদিশ্চিতভ্যবে বলবার উপায় নেই, কিন্ধ গ্রশ্থথানি যে 
প্রাচীন নয় এ কথ! সন্তবত: ঠিক। হয়তে! বা হরিহরানন্দব এবং গার রচিত টাকার প্রতি গভীর শ্রন্কাবশত 
রামমোহন এই গ্র্খানির প্রাৰাণাযনির্পয়ের ব্যাপারে তার প্রধর বৈদ্ঞানিক বিচারবুদ্ধির আত্রয় গ্রহণ 
করেন নি। এ বিধষে কোনও সঠিক সিন্ধান্ত করা কঠিন। তবে এইটুকু মনে রাখ! বেতে পারে, 
রাহমোছনের প্রতিপন্ষীর কোনও পন্ডিত সেখুগে সহানিবাণ তত্তের বিহ্রন্ধে মাধুনিকত্বের মভিযোগ 
আনেন নি। কাণীনাথ তর্বপঞ্চানন অভিযোগ করেছিলেন রানৰোহন মাত্র কুলার্দব ও মছানির্বাপের 
বচনের উপয় নিঠর করেছেন এবং এ ছুটির সাক্ষঃ অগ্রাহ, কেননা তা শ্রতিস্থতি ও অপর কম্বাদির 
বক্তব্যের বিরোধী ।** এর উত্তরে রামমোহন নান! প্রসাণ উপস্থিত করে দেখান থে কুলার্শব ও মহানির্বাণ 


রামমোহন রায়ের ধর্মমত ও তত্ত্রশাস্ত্র 


এই কৌল আগমহরের শিক্ষা শ্রুতিবিয়োধী নর, স্তরাং এ ছুটি সদাগম ।** ওার পক্ষে আরও বলবার 
ছিল যে তিনি এ দুটি ছাড়া অন্ত গ্রন্থের বচনও যথেষ্ট উদ্ধৃত করেছেল। ঘাই হোক এই তর্ক মহানির্বাণ 
ত্র 'দাধুনিকতার প্রশ্থসংক্রাস্থ নন । 

তন্ত্রের প্রভাব স্লামনোহনের দীবনে পড়েছিল, ছুটি গ্গেত্রের_ ঙার চিদ্বা্গ এবং তার কর্মে। অন্তান্ত 
শাহের মত তঙ্ের ও ত্রদ্বভোন প্রতিপাদক অংশকেই রামমোহন প্রত্যানিষ্ট বলে মান্ত করতেন! প্রচলিত 
হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নধো প্রতীকোপাসনার সহিত থনিঠভাবে ঢড়িত তাস্থিক মঙ্ ও ক্রিয়াহষ্ঠানের 
যে বিগুল মংশ বিদ্যঘান, সেই সাম্প্রবারিক ও সাকার তপ্থোপ/সনাকে তিনি গ্রহণযোগ্য ননে করেন নি। 
তস্বোক্ত মারণ উচাটন বন্টকরণ ইত্যাদি তথাকথিত কার্ষে সিস্কিপ্রন ঘট্‌কর্মকে ও তিনি শ্রদ্ধা বা লেসবে বিশ্বাস 
ফরতেন বলে মনে হয় না।** তথ্টোক্ত ভ্রক্ষযিদ্ার প্রতি তিনি মাষ্ট হয়েছিলেন প্রণনতঃ এই কারণে 
ঘে তার মধ্যে তিনি তার বৈদাস্বিক অদ্ৈতবাদের পূর্ণ সমর্থন পেয়েছিলেন। খুব পৃঢ়ডাবেই এ কথা তিনি 
একাধিক স্থানে বলেছেন, ঘেৰন «৭: “শিপরিগৃহীতপ্রলিম্থাগনে ক্যমঘতবশ্রবপলননানেনিঃশ্রেদসাবাপ্তি- 
বৈকাস্থিকীতি পরমারাপ্যন্ত মহেশ্বরস্ত দৃপ্রতিজ্ঞাপি সফলাসীং ॥ আস্মানাফুনোঃ পত)হতথে প্রদরয়ন্থে। 
লোকানাত্মশ্রবপমনননিদিখ্যাসনেব্‌ প্রবর্তরস্কো বেদাস্থগ্রধিতশব্ব! যথা নিঃস্রেয়লহেতবো ভবস্টি তখৈব তদেবার্থং 
প্রবদতাং স্বত্যাগমপ্রভৃতীনাং ততচ্ছোতৃভ্যো নিঃশ্রেরসপ্রদাতৃত্ব, যুক্ুহ্‌.'।” কিস্ক এ ছাড়া তত থেকে বিশেশ 
ভাবে তিনি যে তঝ লাভ করেছিলেন, ত! ছল ব্রদ্ধোপাসনা। শাত্বর অদ্বৈতবাদের সঙ্গে ভক্তিভাবের 
মিশ্রণ বৈদাস্বিকতপে রাবমোহনের বৈশিষ্ট্য। তঙ্তের উপালনাতবেন প্রভাবেই য়ামমোহনের চিন্তাধার! 
এই বৈশিষ্টামণ্ডিত হয়েছিল। ভার ভক্তিতর রামমোহন আহরণ করেছিলেন, বৈষ্কব শাহ থেকে নয়, 
অশাহ থেকে । ব্রচ্থোপাসন। সর্ষক পুত্তিকাতে তিনি মহানির্বাণ ভঙ্গ থেকে হে অ্র্বস্তে(তটি ঠার উপালল। 
প্রণালীর অন্তু করেছেন সেটি এই প্রসঙ্গে বিশেষ ন্মরগীন্ব।*₹ তাছাড়া গায় অর্থ নামক পুন্িকাতে 
বদ্দোপাসনাগ্রলঙ্গে তিনি বার বার শু্রশাহ্ের প্রবাণ দিক্লেছেল।*৯ ভার উপালনাপদ্থতিতে রামমোহন 
বৈদিক গান মনকে অতি উচ্চ স্থান দিয়েছিলেন এবং একাধিক স্থলে তিনি এই মস্ের ব্যাথা! করে 
এর ছারা ব্যক্তিগত উপাসনা নির্বাহ করবার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন” | এ ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে 
হবে তঙশানে গায়ত্রীর স্থান অতি“ উচ্চ ও অর্ধাদাপূর্ব। শ্রতিসম্মত হিনদুপ্ীয় পুদ্রাদিতে যেমন উত্তরকালে 
তাত্বিক আচার অনুষ্ঠানের প্রাধাস্থ দেখা যার, তেমলি তাত্বিক ক্রিস্থার্মেও কিছু কিছু বেদমহানি ক্রুশ 
প্রবেশলাও-করে”*। এই ছাতীন্ব বেদমস্ত্ের খে গায়ত্রী তহ্বশাস্বে এত প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল যে শেষ 
পর্যন্ত বাক্ধিগতভাবে তঙ্বোক্ত বহু দেবতার নামের সঙ্গে এই মত্ত যুক্ত ছয়ে, ডা নান। সাস্রনাদিক কপ ধারণ 
করে। ব্রফানন্দ আগমবাগীশ তার তলার গ্রন্থে এই প্রকার বিভিন্ন দেবতার নান-সংছুক্ত গাছত্রী মহ্থেহ 
একটি তালিক! দিদ্ধেছেন৮* । গায়ত্রী বহ্রের মাহাব্যাহুচক 'গাহত্রী তঞ্র' সবক একখানি স্বত্ত গ্রন্থ এ 
বঙধাক্ষরে দুত্রিভ হযেছে লক্ষ্য করবার বিহ্য, মহানিবাণ তঙ্থে গাতরীকে ত্রদ্ধমঙ্গ বল! হযেছে এবং 
এই মন্ষারা বন্বোপাসন। করবার বিধান দেওয়! হয়েছে এবং রাষনোহন তার "গাচত্া তচ্ছোপালনা- 
বিধান" গ্রন্থে নান! শ্রতিস্বতি আলোচনার পর মহানিবাণতক্ত্রের মত বিস্তারিত ভাবে উচ্চৃত করে গাছত্রী 
মন্ত্রের দ্বার! বদ্ধোপাসনার উপদেশ দিয়েছেন”*। এ কথা না মেনে উপান্ধ নেই, তঙশান্তালোচনার ফলে 
এই বেটি প্রতি রামমোহনের নাস্থ। ও শ্রস্ধা বহগুণে বর্ধিত হয়েছিল এবং সেই কারণেই, যে বিশিষ্ট 


৩ 


২৩৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আঘাঢ় ১৮৮২ শক 


ত্রন্ধোপাসনা-তর তিনি তন্ত্রের ভাবধারা অন্সীলনের ফলে লা করেছিলেন, তার নখে গাঘত্রীকে তিনি এত 
উচ্চ আসন দিয়েছেন। 
দ্বিতীঘতঃ, অদ্বৈতবাদী বৈদাস্থিক হও! সবেও থে সঙ্্যাসবিরোধী মনোভাব রামমোছলের বৈশিষ্ট্য 

ছিল, তাও অনেকাংশে তাহিক প্রভাবের দ্বারা গঠিত হয়েছিল, এনন মনে করবার ঘথেষ্ট কারণ 'দাছে॥ 
সাসারকে তার সুখ ছুথে আনন্দ বেদনা বাধা প্রলোভন সমেত সহত্যেভাবে শ্বীকার করে নিয়ে তাকে 
অতিক্রম করে ধাওয়া যে অন্রলাধনার লক্ষ্য তা আমরা পূর্বে দেখেছি। কুলার্ণব তন্তরে এই আদ্টিকে অতি 
্ন্দরকূপে ব্যক করা হয়েছে” * : 

ভোগো যোগাতে সাক্ষাৎ পাতক: সথকুতাদ্বতে। 

মোক্কাহতে চ সংসার : কুলধর্সে কুলেশ্বরি ৪ 


ৃত্য্বষ্ঠায়তে দেবি সাক্ষাত হর্গায়তে ঘৃছম্‌? 
স্বর্গ: সাক্ষাদ্‌ গৃহাহতে কৌলিকালাং কুলেশ্বরি ৪ 

ষছানির্বাণ তে ব্র্ছনিষ্ঠ গৃহস্থেহ লক্ষণ সকল বিশনভাবে বপিত হয়েছে, এবং সেই প্রসঙ্গে গারস্াধর্মকে 
প্লকল মানবের আদি এবং ধর্মআনক" হলে অভিহিত করা হয়েছেঃ । এই ব্রক্মনিষ্ঠ গৃহস্থের জীবনই 
ছিল রামনোহনের আদর্শ । ‘বরহ্ষনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ’ শীর্ষক একখানি পুস্তিকা তিনি প্রপয়ন করেন। 
এই পুভিকান্ধ অবস্ত তগ্রন্থ থেকে কোনও উদ্ধৃতি নেই, প্রধানত: বৈদিক সাছিতা ও মনু্ৃতির উপর নির্ভর 
করা হয়েছে। কিন্তু তা যঞ্চেও এ কথা সাধারণভাবে ধরে নেওয়ার পক্ষে বেষ্ট যুক্তি আছে, যে রামমোহন 
তার বলি অীবন-গ্বীকৃতির অনুপ্রেরণা! অনেকপরিমাণে তঙদর্শ। থেকে পেথেছিলেন। গার্ছস্বা্রনের 
প্রতি গার আকর্ষণের মূল সুত্র এসানেই খুঁরতে ছবে। 

ধর্মসাধনা ও ঈশ্বরোপাস্নার ক্ষেত্রে তার বিশ্বজনীন উদ!রদৃষটির অন্তুও যে কতকাংশে রামমোছন তাত্িক 
ভাবধারার নিকট শী, এ কথাও অন্দীকার কর! যায় লা॥। দেশদাতিধর্ম লিবিশেষে অন্ধোপালকগনের দ্গ 
একটি নাজনীন উপাললালগ স্থাপন করা রামমোহনের উদ্দে্ত ছিল। আদ্মসমা সেই আদর্শেরই 
রূপায়ন ব্রাক্ষসদাজের ট্রাস্টহীডে এই আদর্শের ব্যাখা! প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, সদ্যদপৃহ "(০ ৮০ 
used occupied enjoyed, applied and appropriated as and for a place of public 
meeting of all sorts and descriptions of peoples without distinction 05 shall 
behave and conduct themselves in an orderly sober, religious aud devout 
manuer for lhe worship and adoration of the Eternal, Unsearchable and 
Immutable Being" -* আমরা পূর্বে দেখেছি, রামমোহন-কর্ৃক আলোচিত শাহাদির মধো এক ত্রেই 
ব্রাস্ম খেকে শূত পর্যন্ত সকল বর্ণ, নায়ী এমন ফি ঘবন পর্যন্ত সকলেয়ই পূর্ণ আধ্যাত্মিক অধিকার স্বীকৃত 
হয়েছে। বৈদিক ও বৈদান্তিক এঁতিছে এ জাতীর সমদৃষ্টির একান্ত অভাব। স্বতরাং এ ক্ষেত্রে রামমোছনের 
চেত্কাধারার উপর ত্নতের প্রভাব সম্পর্কে আমরা সম্ভবত: নিলম্মেছ হতে পারি। এই প্রসঙ্গ 
বরামমোহন ও তার উপাসকদগুলীর প্রতি প্রযুক্ত 'ব্রাহ্মমনাজ' নামের অন্তত “ব্রাহ্ম' বিশেষণটির উৎপত্তি 
সম্পর্কে ছুএকটি কথা বলা যেতে পারে। ঝঙনমাছ প্রতিষ্ঠার পূর্বে "ক" শট অপর কোনও 





রামমোহন রায়ের ধর্মমত ও তত্রশান্্ ২৩৯ 


ধরমঘিগুলী সম্পর্কে কখনও এ দেশে বাবহৃত হয়েছে বলে জালা ঘা ন1। মহানিবণ তক্বের অ্টমোল্লালে 
তবচক্বেবর বর্ণনা কালে এ চক্রের অর্ধিক্কারিগণের প্রসঙ্গে কিন্তু শব্দটিকে ব্যবন্ধত হতে দেশ! হাদ* : 

পরত্রন্ষোপ।সকা যে ব্ক্ধতা ব্রচ্কতৎণরা £। 

শদ্াস্তবেরণাঃ শান্তা স্বপ্রানিহিতে রতা: ৪ 

নির্বিকারা নিবিকল্প! দহাসটলা দৃঢ়তা: । 

বত্যসকংপা ত্রাঙ্যান্ত এবাত্রাধিকারিণঃ ॥ 
এই "হান" বা "বানা" শব্দটি দে ১৮২৮ খানে ত্রান্ষলমাজ প্রতিষ্ঠিত ছবাহ অন্থত দশ বংলর পূর্ব হতে 
রামমোহনের মণ্ডসীসম্পর্কে প্রহুক হত তার প্রমাণ আছে। ১৮১৯ এ্টানের ১১ই এপ্রিল তাঙ্িপের ক্যালকাটা 
দানালে র্বাদমোহনের তক হ্রিহরানন্যের সতীনাহ্প্রার বিরুদ্ধ সমালোচলাপূর্ণ একখানি প্র প্রকাশিত হয়৷ 
লেই পত্রে তিনি রামদোহনের মণ্ডলীকে "Draluyu or Unitarian Hindu commntnity" হলে 
উল্লেগ করেছেন৮*। আরও ছুই বংদর পূর্বে, ১৮১৭ সালে, ব্রচ্ধোপাসক্ক অর্থে রাদসোহন স্বয়ং শব্দটি 
ব্যবহার করেছেন যাও্ক্যোপনিধদের ভূমিকার । অন্তত্রও হামমেছন এবং রাবনোহনের প্রতিপক্ষ 
কাসীনাখ তর্কপকানন রাবনোহ্নপন্থী ত্রক্মোপাসকগণকে এ নামে মভিছিত করেছেন*৮। দ্বরং ইরিহস্লান্থ 
এবং রামমোহনের উক্তি থেকে সহজেই অহুমান করা যেতে পারে, মহানিধাপবদিত তবচক্রের অদিকার়িগণের 
নানবিশেষের অগ্বকরপে, রামঝোহন-প্রতিষ্ঠিত উপাসকদগুলী আদ্দলমাগ প্রতিষ্ঠার পূর্বেই "তাক" বা 'ত্রা্থা” 
নামে পরিচিত ছিলেন "ত্রা্মমদা্” সেই অডিধারই স্বতি বহন করছে এ কথাও হর্তঘান প্রলঞ্থে আমাদের 
মনে রাখা উচিত, ধর্মনাধনার ক্ষেত্রে নারীজাতিকে পুরুষের সনুল্য জাধ্যায্মিক মর্ধানাঘ প্রতিষ্ঠিত করবা 
মত উদ্বায়তা রামমোহন বহুলাংশে তঙবশাহ। থেকে পেযেছিলেন। বামমোহনের পৌর (রাধাপ্রদাৰ 
ব্রায়ের জোট ক! ) চন্রজোতি দেবী তীর প্রত্যক্ষ অভিত্ততার থেকে এ বিহয়ে থে লাক্ষ) ৰিয়েছেল 
তা এই : “রাজা ভেঙে দিয়ে গেলেন কুলগরু প্রথা, শিখিয়ে গেলেন নিজের ঘহের নেয়েদের ব্রন্বৰযে 
উপাসনা, গাছ জপ । তাঁর ছোট পূত্রব রনাপ্রসাৰের পরী অ্রহময়ী নেবীকে ডোর রাত্রি থেকে 
মহানির্বাণতয্রোক ব্রহ্ম প্রতিপাস্ত ক্লোকগুলি আওড়াতে ইদানীং আনর| নিজের কানে শুনেছি। গায়ত্রী 
জপও করতেন অ্রবনয়ী দেবী রীতিদত। (বৰ গারত্রী মেয়েদের কানে শোনাও ছিল নিবদ্ধ, রা এনে 
দিলেন তাফে ঘরের মেয়েদের মাঘের মধ্যে; ধর্মপংগ্কারে যেষেদের বড় অধিকার পাওগার পথ খুললো 
প্রথম ।**৯ 

তার লামাজিক ও বাকিগিত মতামত ও আচরণেও রামমোহন যে তক্ররের মত ও মানর্শের দ্বার! 

প্রভাবিত হয়েছিলেন, সে প্রমাণও উদ্ধার করা হায়। মহানিধাপ তকে মত্যন্ত স্পষ্ট ভাদ্বায় সতীনাহ- 
প্রধ! নিষেধ কর! হয়েছে ( ভত্রলিহ কুলেশানি ন দেহ কুলকানিলীন্‌)৯*॥ লতীবাহ-আন্দোললেক 
পুরোধা র্রামঘোছনকে যে এই জাতীর শাস্ববচল৷ ঘবেষ্ট অহপ্রাণিত করে থাকবে, এ অহুনান আনর| অবস্তই 
ফয়তে পারি স্বীশিক্ষার সমর্থন স্বামমোহন করেছেন অতাস্থ আবেগপূর্ণ ডাবাথ সহমরণ বিঘয়ক তীর 
দ্বিতীয় পুস্তকে*২। এই প্রলঙ্ষে আমরা মনে রাখতে পারি মছানিবাণ তত্থের উক্তি “কন্তাপ্যেবং পালনীয় 
শিক্ষণীয়াতিযত্রত:*২।” গার হুষানি বিচারগ্রস্বে রাননোহন মহানির্বাণতস্ত্রোক্ত শৈববিহাছের আদর্শকে 
সমর্থন করেছেল। এই বিবাহে জাতিগত কোনও বাধ! নেই, কেবলমাত্র পাত্রী যুপিও! বা সখ্ব। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় ১৮৮২ শক 


না হলেই হথেই্১৯। সর্বশেষে এ কথ! বলা হেতে পারে, মাংসাহার ও পরিমিত হুরাপান সম্পর্কে 
হামমোহন অন্ত্রণাহবর নির্দেশকেই প্রামানিক মনে করতেন এবং এত সমর্থনে বিস্তারিতভাবে আপাষের 
প্রবাণ উদ্ভূত করেছেন** ৷ 

বানমোহল চিন্তার ও কর্মে তন্বশাহ্থ ও তঙ্ছবত কর্তৃক বিশেষ রূপে যে প্রভাবিত হয়েছিলেন তা 
উপরের আলোচলার ফলে দেখ! গেল! কিন্তু একটি প্রশ্ন তৰু থেকে যার়। ততইমতের বৈশিষ্টা, তার 
নিদ্রন্ব সাধনপন্থতি। হামানোহন তত্্রশাহাধাক্নের সঙ্গে লঙ্গে কি তাত্বিক সাধনাও করেছিলেন? ছুখের 
বিষয় এ প্রশ্রের উত্তর দেবার নত ওঁতিহাসিক উপাদান আবাদের হাতে নেই। রামমোহনের একটি 
গভীর সাধকছীবন ছিল, এ ইঙ্গিত তার লঙসামহ্িক ও পরবর্তী অনেকে দিঘ্বেছেল, কিন্তু এই সাধনার 
প্রকৃতি ও পদ্ধতি ঘে কি, ত! জানবার উপায় নেই। রামমোহনের ভীবনীকারগণ উল্লেখ করেছেন, 
রামমোহন তরুণ বন্দে (একেস্বরবাদী হবার পূবে) একবার বহু অর্থবার করে বাইশধার পুরম্চরণ করেছিলেন।৯* 
এই পুরস্চরণ তাত্বিক উপাপলার একটি প্রসিদ্ধ অঙ্গ এবং তমতাহুঘাহী এই ক্রিয়ার দার! মন্্রণকি বধিত ও 
মহ ফলপ্র্থ হং ।** পরবর্তীকালে শাহবিচারগ্রলঙ্গে রামমোহন কুলার্ণয তন্্ের নক্ষমাংস গ্রহণের সমর্থন" 
সুচক একটি গ্লোকের ব্যাখ্যা করে বলেছেন : “এ বচনের অধিকার তাস্তিকের প্রতি হয় 'দতএব এসকল 
বচনের বিষয় অধিকাতিভেদ স্বীকার না করিলে শাহ্বের মীমাংসা হয় না।”** কেউ কেউ মনে করতে 
পারেন যে এধানে রামমোহন তাস্বিক সাধকের উচ্চাবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করছেন, যদিও উল্লেখটি অস্পষ্ট 
এবং তার নানারকম ব্যাখ্যা হতে পারে । তবে কৌল ভাঙ্বিক সম্রদারের মধ্যে এই মর্মে একটি ওঁতিছ 
আছে যে রামমোহন ত্রলাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এর ছুএকটি নিদর্শন উল্লেখ করা ঘাচ্ছে। 
নগেন্নাথ চট্টোপাব্যার এই প্রসঙ্গে চু চূড়ার অন্্গত মদন কানার নামক এফ তাস্িকের উল্লেখ করেছেন, 
“তাহার পৃহপ্রাচীরে রাজা! রামমোহন রায়ের এফখানি প্রতিমৃতি ল্ষমান খাকিত। মদন প্রত্যহ প্রাতঃকালে 
র্রাক্ষের মালা হন্যে করিয়া রাজার প্রতিনৃতিকে তুমি হা প্রণাম করিত ॥ মদনের প্রতিবাসী প্রধন্ধ- 
লেখকের জনৈক বন্ধু, উহাকে এন্সপ গুণামের কারণ দিজ্ঞালা করাতে সে বলিযবাছিল ফে, রাকা রামমোহন 
রা লিন্ধপুকুথ ছিলেন।"*৮ মহধি দেবেন্দ্রনাথ ১৮৫৭ সালে দিল্লী-অরমপকালের একটি ঘটনা উল্লেখ 
করে লিখেছেন :৯৯ “এখানে হুখানন্থ নাখ স্বামীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইল। তিনি তাত্িক তক্কোপাসক 
হরিহ্রানন্দ তীর্ষস্বামীর শিল্প ।' “হুখানন্দ হ্থামী বলিলেন থে আমি এবং রামমোহন রায় উডয়েই ছরিহয়ানচ্দ 
তীরধস্ামীর শিষ্ট; রামমোহন রাত আবার মত তাত্বিক ব্রাহ্মাবধৃত ছিলেন।" ১৮৫৬ খঁ্টাম্মে মঘূরা ভ্রমণ 
কালে দেবেন্্রনাথ লেখানকার সঙ্যাসিগশের সতে এক ছিন্দুস্বানী সত্যাসীর সাক্ষাৎ পান। তার সঙ্গে 
শাঘালোচনাপ্রলঙ্গে হি জানতে পারেন তিনি লবসাধক তা্তিক । মহধি আরও লক্ষা করেন যে এই 
তাঙ্জ্িক সত্যাসীর পুস্তকাদি সমস্তই রামমোহন রারের গ্রন্থের হিন্দী অমুবাদ।১'* এই লাক্ষাগ্ুলি দিলিয়ে 
দেখলে স্পষ্ট বোবা! বায় তাত্িক সংপ্রদায়ের মঙ্যে সাধক ও সিদ্ধপুরুষরূপে রামমোহন হপেরিচিত ছিলেন। 
এই প্রসিদ্ধির নূলে কোনও সত! আছে কি না তা নিশ্চিত বলবার উপান্ন নেই । 

রামমোহনের প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলী ‘হ্রহ্মলমাজে'র ধর্মৰতে এই তাত্বিক এতিহ কতটা রক্ষিত হয়েছ? এর 
উত্তরে বলতে হচ্ছ, প্রান কিছুই হয নি। ব্রাক্মলমাদের পরবর্তী নাহক মনি দেবেজ্নাথ ঠাকুর, রামযোহন 
কর্তৃক আহরিত এবং 'বদ্বোপাসনা' পুত্তিফার সন্থিবেশিত সহানির্বাপতহোজ বক্ত্তো অটি, (“নমস্তে সতে 


রামমোহন রায়ের ধর্মমত ও তন্ত্রশাস্্ 


লর্বলোকাশ্রয়া) কিঞ্চিৎ সংশোধিত আকারে, ঠা ”ব্রাপ্ধধর্ম" নামক সংকলন-গ্রন্ের অস্ত করেন।৮** 
স্তোত্রটি পরিমাজিত সংস্করণে ভক্তিবাদী দেবেন্নাধ এর নিধিশিষ্ট অহ্ৈতবাদমূলক বর্ণনাত্বক বিশেষণগুলি 
বর্জন করেছিলেন। তন্ত্রের শুরুবাদ, সাকার উপাসনা প্রকৃতি আদি ্রাহ্মলমাজের অন্য ত্রাহ্মগণের 
নিকট অপকৃষ্ট মনে হলেও, তত্ত্ব যে মূলত: ্রদ্ধতানপ্রতিপাদক উৎকৃষ্ট ধর্মশ্যাহ লে বিবহ্ধে ঠারা সচেতন 
ছিলেন।*+৭ পণ্ডিত শিবনাথ শাহী উল্লেশ করেছেন, ১৮৪৪-৪৫ থেকে ১৮৫* পর্যন্য মছমি দেবেহনাখের 
তত্বাবধানে ত্রাস্মলনাজে মহানির্বাণতন্ের বিদি অনুযায়ী দীক্ষাপ্রথা প্রচলিত হয়েছিল। ১৮৫৮এক পর তা 
বর্জিত হয় ।১*৭ক কিন্ত ক্ৰমশঃ তত্র প্রতি এই অবশিষ্ট শ্রন্ধাট্কুও ধীরে ধীত্রে স্বীণ হয়ে আসে এবং ব্রাক্ঘনাজ 
[নিজ মমন্থঘাদর্শ থেকে তাঙ্ক ব্রান্বযাদকে প্রায় নির্বাসিত করে দেন। ত্রদ্ধানদ্দ ফেশবচগ্র সেলের প্রচাপনক- 
মণ্ডলীর অন্ততুর্ক প্রবীণ শাহবিদ্‌ উপাধ্যা্থ গৌরগোহিন্দ হায় সহাশযক্তত "গা যট্চক্রের হ্যাখ্যান ও 
সাধন” নামক ক্থুত পুত্তিকাখানি ছাড়া! এ বিবয়ে দেবেশুনাখোত্রর দুগেন ্রাহ্মনাত্কগণের অন্ত কোনও চলা 
বর্তমান লেখকের দৃষ্টিগোচর চর নি।১** 

তক্ষশাছে সামমোহনের গভীর জ্ঞান ও শ্রন্ধা পূর্বে কোনও লেগক্ষেয বে দৃষ্টি আবর্ধণ করে নি ত1ন্য। 
হনীবী ভূদেব মুখোপাপযার, যায জল উডব্রফ, স্থবিধাত লেখক পাচকড়ি বন্দোপাধ্যায় প্রস্ৃতি পূর্বে 
হ্রামমোহনেয় প্রতিভার এই দিকটিয় প্রতি আমাদের দৃষ্টি আক্্ণ বরেছেন।১** এঁদের আলোচনার 
প্রধান ভ্রটি, সেগুলির একদেশদনিতা। তার! তিনছনেই বলেছেন, রামমোহন স পূর্ণ তাত্বিক অরন্বোপামনার 
ভিত্তিতেই ব্রাঙ্গপর্ম এবং ত্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেছিলেন এবং লে মতবাদ তিনি পেয়েছিলেন একমাজ 
সহানির্বাণ তন্ত্রের কয়েকটি ( সবগুলি নহ ! ) লর্গ থেকে। এই প্রসঙ্গে তার! অন্ত কোনও অন্গ্রন্থের নাবোলেখ 
পর্যন্ত করেন নি! এই দিদ্ধান্ত একটি দুর্বল অতিশযোক্রি মাত্র। রামনোছনের চিন্বাসাস্নার গঠন ও 
পরিণতির উপর তহণাস্থের গ্রাব যেমন উপেক্ষটীর্ ন তেমনি তাকে অতিরছ্ছিত করবারও কোনও সার্থকত; 
নেই। এতে তার প্রতি হুবিচার হয় না। ততগ্র্থগুলির দপ্যে মহানির্বাপকে খেষ্ট শ্রন্ধা করলেও দেখ। ঘাবে 
রামমোহন দর্বাপেঞ্চ। অধিক বাবহাত্র করেছেন কুসার্নবের লাক্ষা। তাছাড়া কৌল শাহ্ছে তার অধ্যন 
ছিল স্থবিস্তী্ণ, কেবলমাত্র কুলা্পব-মহানিবাণ-ভিত্তিফ স্ব । আরও লক্ষ্য করবার বিতর, ভারতীয় শাহের মধে৷ 
রামমোহন বেদবেরাস্বকে শ্রে্ঠ আসন দিয়েছেন এবং পুতাগ-তঙজাদির প্রামাপা স্বীকার করলেও স্পত: 
লেগুলিকে বেদবেদান্স অপেক্ষা নিন্তরের জান করেছেল। আঙলমাজের সামাজিক উপালনায় প্রথম থেকেই 
বেদ-উপনিষদের প্রাধাক্স ছিল, তঙ্বশাহের কোনও স্থান তার মধ্যে ছিল কিলা সন্দেহ। যে তব 
রামমোহন তার উপাসনাপন্ধতির অঙ্গীভূত করেন, ত| সম্ভবতঃ ব্যক্তিগত উপাসনাতেই লে যুগে ব্যবহৃত 
হত, সামাজিক উপাসলাতে স্ম। রাৰনোহন ছিলেন মূলতঃ বৈদান্তিক, তঙশান্ব্ধারা তার দার্শনিক এবং 
সামাজিক চিন্তা ও কর্ম প্রচাবিত হলেও, তঙ্জ তার নিকট বেদাস্থের পরিপূরক হিসাবেই মূল্যবান 
ছিল। উপরি-উক্ত লেখকত্রয়ের উক্তি অনেক পর্নিমাণে প্রচলিত কিংবদস্বী-নির্ভর, এবং লেই কারণে 
সর্বাংশে গ্রহণযোগা নম্গ। অপরপক্ষে প্ীবৃক্ত হুনীতিহুদার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, রামবোহন কেবল 
উপনিবদকে আশ্রহ্থ করেছিলেন বলেই ভার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার সমস প্রচেষ্টা! একদেশদশী 
হয়ে পড়েছে; ভায়তীর সভ্যতার পরবর্তী অধ্যায়গুলিকে তিনি বুঝতে পারেননি 1*** এই শিশ্াস্ও 
সমানভাবে ভ্রান্ত । ভারতীয় সভ্যতার গতিশীল চদ্িঘটি রামমোহন গভীর অন্তদৃষ্টির লাহাবে। উপলব্ধি 


বিশ্বভারতী পত্রিক্তা বৈশাখ-আবাঢ় : ১৮৮২ শক 


করতে পেরেছিলেন বলেই বেদ-উপনিষদকে আশ্র্ করেও নিজেকে তার মধ্যে আরম্ভ রাখেন নি! গভীর 
মনীধা ও শ্র্তার সহিতি পুরাণ তন্তু প্রভৃতি ভারতী শাহের পরবর্তী অধ্যাদগলিরও অহসীলন করেছিলেন । 
ভারতে স্প্রতিষ্ঠিত ইসলাম ধর্ম, মধ্যযুগের ভক্তি-দান্দোলন, আর্ট, এবন কি বৌদ্ধ ও দৈন ধর্মের কোনও 
কোনও অধ্যায় পধস্থ তার আলোচনার বস্তু ছিল। বর্তমান নিবন্ধে তার শাস্বালোচনার ও সমন্প- 
প্রচেষ্টার এ ধাবং প্রান্ন উপেক্ষিত একটি দিকের প্রতি হৃবীলনানের দৃষী আকরণ যয়া ছয়েছে। 


প্রমানপজী 
শিখ ও ত্রাণ ধর্মঘয়ের এই বিষয়ে পরস্পর সাদৃ্ড উদাহরণ হিসাবে বোধ করি সার্থকতম। 
জনৈক বিখ্যাত আধুনিক এঁতিছাসিক ভারতবর্ষে এই ছুটি লবযরমূলক ধর্াদর্শের স্বভাব-বৈপয্নীতোর 
উপরে সম্প্রতি অতিমাযার ফোর দিয়েছেন (হইব Arnold J. Toyubee, 4 Study of 1/251078, 
৮০1. V 1 106)। যদি তর্কে খাতিরে তার নতামত স্বীকার করে নেওগাও বার, তা হলেও এ বা 
লতাই থাকে যে এই সম্পূর্ণ বিপরীত ছুটি ধর্মের ক্ষেত্রেও প্রত্যেকটি আদি ও উত্তর কাণ্ডের প্রডেদ 
শমানভাবে »8। সুতরাং বিভিঃ ধর্মের বিবর্তন ও পরিবর্তন তানের স্ব দ স্থভাবনিরপেক্ষ গার্বজনীন সত্য । 

2, Tho English Works of Roja ftammohun Roy, Edited by Kalidas Nag 
aud Debajyoli Burman, Part 1V ( Calcutta 1947 ), pp. 71-72. 

৩. The Father of Modern India, Raja Ranunobuu Roy Ceulenary Conme- 
moralion Volume, Part 11, (Calcutta 1935) p. 162. 

৪. রাজনারাঘ্ণ বন্র পিতা নন্দকিশোর বস্তুর প্রতি তার উক্তি সম্পর্কে অহা, নগেল্পনাথ 
চট্টোপাধ্যায় প্রণীত বহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, পঞ্চম সংস্বরণচ পৃ ৬১৩-১৪; চন্্রশেধর 
দেব রামমোছনের সঙ্গে তার এই বিধক কখোপকখন নিজেই ইংরেজি ভাষায় লিপিবন্ক করেছেন, উ্টবয 
তার “Rewiuiscences of Rammoauu Roy” ঈর্বক ছুটি রচনা, তরবোধিনী পত্রিকা, অগ্রহান্্ণ 
১৭০৪ শক, পৃ ১০৯৪, ; ৰাঘ ১৭০৪ শক, পৃ ১৭৪৭৫) লক্ষ্য করবার বিষয়, চন্রশেখর দেবের নিকটেও 
যামমোচন বলেছিলেন অধ্যাব্যত্রান বিহরে ভারতীয় বেঘবেদাস্তই পৃথিবীর শ্রেষ্ট ধর্মশাহ্। রামমোহুনের 
সার্বভৌম ধর্মী সম্পর্কে আরও ত্র, তববোধিনী পত্রিকা, ফান্ধন ১৭৭৬ শক, পৃ ১৫৯। 

t. Calculta Review, Vol. 1V (1845 ) pp. 355-93 

*. তত্ত্ববোধিনী পঞ্জিকা, অগ্রহায়ণ ১৭৬৮ শকাঝ। পৃ ৩৮১ 

৭. ততবোধিনী পত্রিকা, ফাল্গুন, ১৭৭২ শকাষ, পৃ ১৬*-৬১ 

৮. এই ট্রান্টড্রীডথানি শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের I6story 0f ihe 2700 Samaj গ্রন্থের প্রথদ 
খণ্ডের প্রথম পরিশ্টিকষপে সম্পূর্ণ মুহিত হয়েছে। 

2. তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন, ১৭৬৯ শকাৰ, “বাদ্রলষাজের বিবরণ পু 2১; ফাব্তন, ১৭৮২ শঙ্ধান্, 
“ত্রাক্মসনাদেয় পুরাবৃত' ( লেখক রাদরনারারণ বসু ), পৃ ১৪৪ 

১. তববোধিনী পড়িক|, আশ্বিন, ১৭৬৯ শকাৰ, পৃ ৯১ 

১১. র্ামদোহনের অমুরাসী বন্ধু ও শিল্প একেন্বরব!দী টা ধর্মঘা রক, উইলিয়স আযাডাম পর্যন্ত বাহ্মণমান 


রামমোহন রায়ের ধর্মমত ও তত্ত্রশাস্ত্র 


প্রতিষ্ঠার খুশি হতে পারেন নি। কেনন! তার প্রত্যাশা ছিল, রামমোছন টায় একেশ্বরবাদের দিকেই বেশি 
করে কু'ফবেন (ভইব্য Collet, The Life ond Letters of Raja Rammohun Roy (Loudon 
1900), P. 90); কলিকাতার ড্রিত্বাদী খর্ীয্ন ইউরোপীয় সম্্রনার্ের তো কথাই নেই । তাঁরা এতকাল 
ভেবে এসেছিলেন রাননোহন শেষ পর্যস্থ সররর্ম গ্রহণ করবেন এবং ভারতে উপীর্য প্রচারের কাছে 
তিনি মিশনারি সমপ্রনায়ের একছন প্রান সহায়ক হবেন ॥ হিন্দুধর্মের বা ভারতীঘ সংস্কৃতির প্রতি ওদের 
কোন শ্রন্ধা ছিল না, এ বিষয়ে রামদোহনের শরন্ধাপূর্ণ মনো ডাবকে সহামু়ূতির সঙ্গে বুঝবার ও তাদের ক্ষমতা 
ছিল ' ন!) স্থতরাং ত্রাহ্মলমাদরস্থাপনের ফলে তাদের আশাভস্ক হয় এবং তারা ভুন্চ ও উত্তেজিত হবে 
ওঠেন। ১৮৩* খঁষ্টাব্মের ১২ই জানুয়ারি তারিখে কলিকাতার ইংরাডসন|জের অন্মতম দুধপত্র Jon 
এচ পরে "ছনৈক টান” স্বাক্ষরিত ব্রাহ্মসমাজ্প্রতিষ্ঠার তীত্র নিন্দাদ্চক যে চিঠি প্রকাশিত হয়, এবং 
উক্ত বংপর ১৬ই অক্টোবর তারিখে এ পত্রিকাতেই হামমোহন ও তার সম্প্রনান্ন সম্পর্কে ঘে তীত্র সনালোচলা 
প্রকাশিত হর, সেগুলি এই আশাভঙ্গজনিত বিলাপ ছাড়া আর কিছু নয় (জো J. K. Majumdar, 
Raja Rammohun Roy and Progressive Movements in Imlia: A Selection fron 
Records, Nos. 37 and 39, pp. 82, 85-66 ). 

১২1 নগেঙ্গনাথ চট্টোপাধ্যাছ, বহাব্মা রাজা রামমোহন রায়ের আবনীচরিত, পঞ্চম সংস্করণ, 
পূ ৬৩৩ 

১৩. রাজনারাহণ বস্থুর পিতা নন্ৰকিশোর বস্তু রামমোহনের প্রাথমিক শিক্পনগুলীর অন্তু ছিলেন। 
তার মৃত্যুকালীন দৃস্ত বর্ণনা প্রঙ্গে রাদনারাহণ লিগেছেন : “যখন তাহাকে গঙ্গাতীরে লইদা ঘাইবার জন 
পালকিতে উঠান গেল, তখন, তিনি পৌৱলিক নছেন, তখনকার ত্রাহ্ধধর্ম নর্থাং হৈনাস্বিক ধর্মে প্রাণত্যাগ 
করিতেছেন, ইহ! গ্রামন্থ লোকদিগকে দেখাইবার অন্ত আমি তাহাকে ছিজ্ঞাস! করিলাম যে, আপনার 
কোন্‌ ধর্মে মৃতু! হইতেছে, লকলকে বলুন ॥ তিনি বলিলেন 'বৈদাস্থিক ধর্মে’ |+-_ বাজনার ণ বস্তু, আস্ধচরিত, 
দ্বিতীয় লংস্করণ, পৃ ৪৪ 

১9. রাছ! রামমোহন রা প্রশীত গ্রস্থাবলী, রাজনারাহ্ণ বন ও আনম্দচন্তর বেদ৷স্ববাদীশ সম্পাদিত, 
কলিকাতা! ১৮৮০, পৃ ৮১২ 

১৫. অজেঙ্ছনাখ বদ্দ্যোপাধ্যাঘ। লংবাদপত্রে লেকালের কথা, তৃতীয় সংস্করণ, কলিফাত। ১৩৫৬, দ্বিতীধ্ব 
খণ্ড, পৃ $৮2 

১৬. বেদান্তগ্রন্থ, রামযোছন-গ্রস্থাবলী, সাহিত]-পরিধং-শংস্বরণ পু ১৩, অতপর বামনোছলের মে লকল 
এস্থাদি উল্লিখিত হুত্বেছে তা সবই বঙ্গীপ-লাহিতা-পরিষৎ-ংস্করণ ্ামমোহন-গ্রন্থাবলী ছক, প্রতি ক্ষেত্রে কতক 
সে কথা উল্লেখ করা হল না। উল্লিখিত পৃষ্ঠাসংখা! এ গ্রন্থাবলীয়। 

১৭. তলবকার উপনিহং পৃ ১৮৭ 7 ঈশোপনিহৎ পু ১৯৫ $ কঠোপনিষৎ পূ ২১২ ; মা তুক্যোপনিনং পৃ ২৪৭ 

১৭ক. গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃ ৫৫-৫৮ 

১৮. বৈদান্তিক ও বেদান্তাক্্কার জপে রামমোহনের কৃতিত্বের মূল্যাহবন সম্পর্কে নিয়লিখিত রচনা ওলি 
স্ব) : 

ক. চত্রশেখর বস্তু, বেদান্ত প্রবেশ, কলিকাতা ১২৮৩ বঙ্নাস্থ, পৃ ১৪৮-৬৪ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশ্বাখ-আঘাঢ় ১৮৮২ শক 


খ. নগেন্দনাথ চট্টোপাধাঙ্, মহ্যব্যা রাজা রামমোহন রায়ের জীবলচরিত, পঞ্চম সংস্করণ, চু 
ও পঞ্চম অধর, পৃ ৪৪-১৬৫ 

গ. ধীরেজ্জনাথ চৌধুরী বেদাস্ববাগীশ, ধর্মের তত ও সাধন, সাধারণ ক্রাগ্মলদাছ বলিকাত। 
পৃ ২৩২-৪৪ 

ছ. ঈশানচন্জ রাঘ, ‘Rammobunu as a Bhasyakara’, Indian Messenger Vol. 
75111, No. ও ( Magbotsava Number 1940 ), pp. 51-52 

১৯. হ্ধনুত্র, শান্করভাগ্ক ১২৪ 

২০. ব্রন্বসুত্, রামমোহন-ভাস্ক 91১।১২-- বেদাস্তগ্রন্থ পূ ১*১:; এই প্রলঙ্গে আরও ডষ্টবা, রামনোহ্নক্ৃত 
বেদাস্বসার পৃ ১২৪ 

২১. অব্য লদানন্বূত বেদাস্গসার, ৪ : “এতেহাং নিত্যাদীনাং বুদ্ধিশুদ্ধি পরং প্রয়োছলমূপ1লনানাং তু 
চিববৈকাগ্রাং' ‘” (জি. এ. জেকব-কৃত সং পৃঃ ৪); রামতীর্ঘ তার বেদান্তসারের টীকাদ্ এ বিধয়ে আরও বিশর- 
ভাবে বলেছেন: "শাহবোধিতে সঞ্ডপে ত্রন্থণি দীর্ঘকাল!দরনৈরদ্র্যোপেতদনোতততিস্থিরীকরণলক্ষলাণি 
উপাননানি" ( উক্ত সংস্বরণ, রামতীর্ঘকৃত বিদ্বন্ননোরঞ্জনী টাকা পূ ৭৩ )। 

২২, অনুষ্ঠান পৃ ৬৭ 

২৩. এপ 

২৪. ত্রন্ধোপালনা পু ৫২-৫৩; স্থৃতপত্রী পৃ ৭৫-৭৬ 

২৫. অহঠান প ৬৮ 

২৬, ঈশোপনিবৎ পৃ ১৯৮, ১৯৯; বন্ধক রামমোছন ভাগ্ত ৬৪৪৮ ( বেদান্তগ্রন্থ, পৃ ৯৮) 

২৭. স্বশীলকুষার দে, Early Iistory of the Vaishnava Faith and Movement in 
Bengal ( Calcutta 1942 ) pp. 10-16 

২৮. উপাসন্ত সামর্থ্যাৎ বিগ্যোৎপত্তিভবেৱতত 

নাক পন্থা ইতি হ্বেত্ছাং নৈব বিরহ্যাতে। 
পঞ্চদই ৯১৪, 'মানন্দচন্র বেদান্তবাপীশ কৃত সং, পৃ ৫৯৯-৬৭ 

২৯, গোস্বামীর সহিত বিচার প্‌ ৫৫; ইদানীংকালে শ্রীযৃক্ত সুশীলকুমার দে তার পাণ্ডিতাপূর্ণ গ্রন্থ 
Early Iistory of ‘the Vaishnava Faith amd Movement in Bongala নানা হুজি 
প্রয়োগে প্রতিপয করবার চেষ্টা করেছেন, চৈক্্কবৈকব সং্রবাযের এঁতিছালিক যোগ যধ্বব সমস্রনায়ের 
সঙ্গে নয়, শস্বরপন্থিসপের সঙ্গে । রামমোহনের “গোস্বানীর লহিত বিচার” গ্রন্ধানি 'নভিনিবেশ সহকারে 
লক্ষ্য করলে ডা; দে দেখতে পেতেন ১২৪ বৎসর পূর্বে রাষনোহন অবিকল একই সিদ্ধাস্থে উপনীত 
ছয়েছিলেন। “পোশ্বানীর সহিত বিচার” প্রকাশিত হয় ১৮১৮ টানে । 

৩*. চৈতস্কদেবের 'দবডারত্বের বিরুদ্ধে রামমোহনের উক্তি সম্পর্কে ভবা, পথাপ্রদান পৃ. ১৩২-৩৪; 
গৌড়ীয় বৈধ মতসম্মত লীলাদির নিত্যত! সম্পর্কে তার উক্তি স্বরণীয় : “পূর্বে যে সকল অধিকারী দুর্বল 
ছিলেন, তাছারা মনস্থিরের লিঙ্গিত যে কাল্পনিক কূপের উপাসনা করিতেন সেই রূপকে পরত্রন্বপ্রাপ্তিত 
কেবল উপায় জানিতেন, কিন্তু সেই পরিমিত কাল্পনিক ক্ূপকে বিস্থ ও নিত্য এবং নিতাধানবাসী 


রামমোহন রায়ের ধর্মমত ও তত্তবশস্্ 





করিয়া দানা ইহা অন্নকাণেছ পরম্পর| দ্বার এদেশে প্রসিদ্ধ হইছে 
বিচার, পৃ ৯৩ । 

৩১. অব্য ১৮ সংখ্যক পাদটাকার উদ্লিৰিত ভর প্রবন্ধ ! 

৩২. উত্মবানন্দ বিষ্ভাবাগীশের সহিত বিচার, পৃ ১৮-২৬ 

৩৩, সামাদ এবং তীর সম্প্রনান্ন বাঘনোহনের অক্সাত ছিলেন ন! যদিও তার বেবাপুবিদ্ক গগুপিতে 
রামমোহন খামাহ্থঘকে অহুলরণ করেন নি। জু্টবা, উৎলবানন্থ বিস্তাবাগীশের সহিত বিচার, পু ২১-২২, 
২৪-২৮, ৩৫, ইত্যাদি ; পথাপ্রদান, পূ ১৩৫-৩৯; ১৩৮ 

৩৪. শ্রচিস্থাহরণ চক্রবর্তী, তম্বকখা, বিশ্ববিষ্ভাবংগ্রহ, ভূমিকা 

৩৫. উপরি-উ্ গ্রন্থ, সমিকা 

৩৬. উপরি-্উক গ্রন্থ, পৃ ২৮৩৫ 

৩৭. কুলার্ণব তত 219২, Tantric Texts Series, Vol. V, Loudon 1917, p. 127 

+. Surendrauath Dasgupta, "General Introduction to Tantra Philosophy,” 
Sir Ashutosh Mukherjee Silver Jubiles Volums, Vol. II, Part I, p. 255 

৩2. Chintaharan Chakravarli, “Tantra and Vedanta", Kalyana-Kalpataru, 
Vol IT, No 1, p. 176. 

৪*. অছানির্বাণ তত্র ২৪২, বঙ্গবাসী লং, পৃ ১* 

৪১. কুলার্ণব ত্র ১৭1২৯, Tantric Texts Series, Vol. V, P. 257; এই গ্রনঙ্গে তঙ্থণাস্থবিন্‌ 
উবরদাকফান্ত মদুবদার বথার্থ বলেছেন, “T'aalric Yogis who pursue the path of kuowledge 
regard the path of devotion as indispensable.-." ~—Introduction, The Principles 
০ Tantrg, Translated by Arthur Avalon, Part II, p. cxlvii 

৪২. শিবচন্তর বিষ্ার্ণব, তক্গতব, প্রথব ভাগ, দ্বিতীন্ব মৃত্রাক্ষণ, কাৰী ১৩১৭ বঙ্গান্খ, পৃ ৮১; আরও উশ্বা 
H. V. Guenther, Yuganaddha: The Tantric View of Life, Chowkbamba 
Sanksrit Series Studies ৬০1. IIT, Introduction p. ii 


"__গোশ্বাষীর সহিত 


ফেল সর্বফলাবাধিঃ সর্বেহাং বন্ধুরের ধঃ 
সর্ধবর্ণাধিকারস্চ নারীপাং যোগা এব চ 
তং জহি ভ্গবস্ম্ং মৰ সরবা্থসিন্ধয়ে । 

গৌতমীদ্ তত্র ১%-৮, বস্থদতী সং, পৃ ২ 


৪9. অহানির্বাণ তন্ত্র ১৪১৮৫৮, বঙ্গবাসী সং, পৃ ১৮৭ 

৪৫. নগেন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, সহাস্মা রাজ! রামমোহন রায়ের আীবনচরিত, পঞ্চম সংস্করণ, পৃ ৬৯২, 
পাদটীকা । 

৪৬. ব্রজেস্্নাখ বন্দোপাধ্যায়, রামচন্্রবিস্াবাসীণ ও হরিহরানন্দ তীর্ষস্বাষী, সাছিতাপাধক চরিতদালা ৯ 
পৃ ২২৭ 

৪ 


৪৭. 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় ১৮৮২ শক 


R.P. Chanda and J. K. Majumder, Letters and Documenis rolating 


10 the Life of Raja Rammohun Roy, Calcutta. 1938, p. 174 


৪৮, 


ভট্টাচার্খের সহিত বিচার, পৃ ১৯, ১৭১, ১৭৫; ঈশোপনিহৎ, পৃ ১৯৬, ১৯৭; মাতৃকেণাপানিহত, 


পৃ ২৪৫) ২৪৬-৪৭; উলবানন্থ বিডাবাসীশের সহিত বিচার, পূ ৩৮১ গোস্বামীর সহিত বিচার, পৃ ৬৯) 
কবিতাকারের সহিত বিচার, পূ ৬০-৭৮, 1*, 2, ৮৩ ৮৯-৯* ॥ প্রবর্তক-নিবর্ডকের হিতীয় সংবাদ, গ ৪*-৪১ 
গায়ত্রীর নর্থ, পৃ ৩; চারি প্রশ্বের উত্তর, পৃ ১৭, ১৮, ১৯; পথাপ্রদান, পৃ ৯২, ০৩, ১০১-১০২, ১৪০, ১৫২ 
১৬১, ১৬৭, ১৬৬৬৭) ১৬৮, ১৬১, ১৭৭, ১৭১ ( দুইবার ), ১৭২, ১৭৬ 


৪৯, 


ঈশোপনিষৎ, পৃ ১৯৬; মাওকোপনিবৎ পৃ ২৪৫; উৎসবানন্দ বিদ্াবাগীশের সহিত বিচার, 


পৃ ৩৮; কবিতাকারের সহিত বিচার, পৃ ৮১, 2১; গাহআা ব্রম্বোপাসনা"বিধানস্‌ পৃ ৪০; অদ্ধোপাসনা, 
পৃ ৫২-৫৩; অন্ঠান, পৃ ৭১; ত্রান্ধদেসেবদি, পৃ ১৪: চাল্লিগ্রশ্থের উত্তর, পৃ ১৫, ১৬, ১৮, ১৯২৯৮ 
পথাগ্রদান, পৃ 2২, ১৯৩, ১৬৪, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৬ 


৫. 
৫১, 
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চিন্নয্তাপ্রমের্স্ত নিও পস্তাশরীরিপঃ 
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বঙ্কিমচন্দ্ৰ ও রবীন্দ্রনাথ 
ভবতোষ দত্ত 


সাধারণ শিক্ষিত পাঠকের কাছে বস্ষিমচজ্জ পরিচিত খঁপস্থাসিকর্ূপে, যেমন শ্রবীজ্্নাখ পরিচিত কবিজপে। 
এ বিযয়ে সংস্কার এতই দৃঢ়মূল হয়ে আছে যে তাদের যে অন্তবিধ পরিচন্ন আছে, তা আমাদের মনে লব 
সময় থাকে না; অন্ততঃ বিচারবোধ আচ্ছতত ছয়ে থাকে । তাদের সামগ্রিক পরিচয় গ্রহণে এই সংস্কার 
অনেক লঙয়েই দুর্লচ্ঘ্য বাধার হি করে খাকে। বাংলা দেশের সামাদিক ও দাতীর ইতিহালের দিক 
দিয়ে দুজনকে তুই যুগে যে ভাবে অনিনান্বকধ করতে দেখি, তাতে স্পউই বোবা! ধার যে তাদের এই 
ভূমিকার মূলে আছে এক দুঃসাধ্য মলনসাধনা। তাদের দৃঢ় বিচারবোধ জীবন ও সমাজের বিশিষ্ট 
আক্কতিকে চোখের সামনে মেলে ধরেছিল | যদিও দেখ! বাবে ছুছনের কর্ণপথ শেষ পর্স্থ বিভিন্ন দিকে 
ধাবিত, কিন্তু মানুষের পরম মূলো তারা বিশ্বাস অটুট রেখেছেন । এই বিশ্বাসকে আশ্রয় করেই ভারা 
মাছবের দো ক্রি এবং মহত্বকে মিলিয়ে নতুল করে গড়তে চেয়েছেন। এক্স্ত তাদের মনীষার তুলনা 
যেই কৌতৃহলনক হবে বলেই মনে হছ এবং তার মধ্যে শিক্ষষীরতাও কিছু কম থাকবে না। এ বিঘয়ে 
লোদাহ্বলি উদ্যোগী হওয়ার আগে বন্ধিবচন্্র ও রবীজ্রনাথের প্রতাক্ষ যোগাযোগ এবং পারস্পরিক দনোভাবের 
সন্ধান নেওয়াও সংগত ৷ 

বঙ্গদর্শনের প্রথম প্রকাশের সমঘ্বে বালকচিত্তে তার প্রভাবের বর্ণনা যবীন্্রনাথ দিয়েছেন ভীবনস্থতিতে ৷ 
বক্ষিমের মৃত্যুর পর চৈতস্ত লাইব্রেয়িতে রবীজ্ুনাখ যে প্রবন্ধ পড়েন তাতেও বগ্ধদর্শনের প্রথন আবির্ডাবকে 
[তিনি সয়াটের প্রথম সমাগষের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। প্রথম বর্ধার জলধার! বালক যুবা প্রৌঢ় 
গৃহিণী এবং বধূ সকলেরই হঘয়তলকে রসলিক করেছিল। রবীহ্ুনাথ তখন বালক, ব্যস বারো কি তেরে। 
মধ্যাছের শান্ত প্রহরগুলি বঙ্দদর্শনের পাতা উল্টে কেটে যেত__ সে-তন্মত্বতার কথা রবীচ্ছনাথ কোনোদিনই 
ভুলতে পারেন নি। বত্ষিমচন্জের সঙ্গে ঠাকুর-পরিবারের পরিচন্ব এর আগেই হয়েছিল। দ্বিজেন্রলাখ 
ছিলেন বঙ্ধিমের বন্ধু। দ্বিছেত্রনাথ বলেছিলেন স্বপ্রপ্র্থাণের কোনো বংশ বঙ্গার্শনে প্রকাশের জন্ম 
যন্ষিমের কাছে পাঠিয়েছিলেন ।» *বন্ধিনবাবু বোধহয় সেশুলো ছাপান নাই, এক-সাধট! ছাপাইস্থাছিলেন 
কিনা আমার শ্বরণ লাই। কিন্তু উহার বিধবৃক্ষের মধ্যে ঠিক সেই রকম ছবির অবতারণা করি 
বলিলেন।” স্বপ্প্ররাণের প্রথম সর্গটি অবস্ত বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হুয়েছিল। বন্ধিমচন্ত্র বঙ্গদর্শনে যে 
সাহিতাক আদৰ্শ স্থাপিত করেছিলেন, ঘিদেস্রনাখ বা রবীহ্াখ ঠিক সেই পথের পথিক ছিলেন না। 
বস্বিমচন্র প্রথম ঘূগে নানা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করছিলেন এবং অন্যদের উৎসাহিত করছিলেন। ইংরেজি 
শিক্ষার 'সারোজন সম্পূর্ণ হলে বাভালীদের মধ্যে মৌলিক চিন্তার সুত্পাত হল বটে, কিন্তু তাদের সংহত 
করে নিতে আসার ব্যবস্থা করেছিলেন বন্ধিমচন্তর । ১৩*৮এ রবীন্দ্রনাথ নবপর্ধায ব্গদর্শনের সম্পাদনার 
ভাত নিয়ে লিখেছিলেন "তখনকার সেই নির্তরধারাটি বন্ধিমের ব্যক্তিগত প্রবাহের দ্বারা পূর্ণ ছিল; তিলিই 
তাহাকে গতি দিয়াছিলেন এবং তিনিই তাছার দিক্‌ নির্দেশ করিয়াছিলেন । সেই ধারাটিয বধ্য সর্বত্রই 





১. ঘিপিনযিকারী গত, পুরাতন এস, ২ পর্যায়, প্‌ ৯৩। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাধ-আবাঢ় ১৮৮২ শক 


খেল ভিনি দৃক্গযান ও বহমান ছিলেন।" এই বিচিত্র ভাবের বস্তা বাঙালী পাঠফ প্লাবিত হয়ে গেল। 
বঙ্গদর্শনের এই ভাবুকতার দ্বারা রবীশ্রসাথ কতদূর প্রভাবিত হয়েছিলেন, সেটা বলা কঠিন। তখন তার 
বল আল্প। উপন্তাসের রোমান্দ এবং ছবিগুলি তীর বালক-মনকে যতটা আকৃষ্ট করবে প্রবন্ধ তাকে 
ততটা আকৃষ্ট করবে লা, এটাই শ্বীভাবিক। বিশেষত রবীঙ্নাথের নিজের পরিবারেই একট! বিশিষ্ট 
চিন্তাধারা গড়ে উঠেছিল । দেবেশ্রনাখ দ্ধিলেঞ্ছনাথ ছ্যোতিরিক্রনাথ তো ছিলেনই, রাজনারায়ণ বহু প্রভৃতি 
অন্তান্সরাও ছিলেন! রবীচ্ছনাখের চিন্তার গ্রস্থিবন্ধন বে এদের দ্বারাই হয়েছিল, তার অন্ত কোনো প্রনাণ 
প্রয়োগে প্রয়োজন নেই । 

বন্ধিমচন্্রের সঙ্গে বববীন্নাখের প্রথম সাক্ষাৎ হয ১৮৭৬ ্টান্ধে দ্বিতীয় কলেজ রিইউনিছ্বন উপলক্ষে 
মরকতকৃঙে॥ 'দরীবলশ্বতি'তে এবং সাধনার ‘বন্িমচন্ত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বক্ধিমচন্ত্রের একটি স্পষ্ট রেখাদ্বিত 
ছবি এঁকেছেন ধাতে শুধু দৈহিক রূপটি নয়, অন্তরের রূপটিও অসাধারণ তীক্ষতায় ছুটে উঠেছে। দ্বিতীয়বার 
ছুছলের সাক্ষাৎ হয্েছিল ১৮৮১ ষ্টা্ছে ফেব্রুয়ারি-সেপ্টেম্বর মালে, বন্ধিনচস্রা তখন হাওড়ার ডেপুটি 
ম্যাঞিট্টেট । লেই বছরেই বক্ষিমচন্র রবীন্রনাথকে বরণ করে নেন বাংলার প্রধান লেখকদলের মখে।। 
বঙ্গিমচন্ত্ের পাণ্ডিতা ও রলস্থ্টির শক্তি তাকে সাহিত্যক্ষেত্রে মছিমাপূর্ণ আসনে করেছিলেন প্রতিষ্ঠিত। 
তরুণ বাঙালীর কাছে তিনি ছিলেন শ্রদ্ধা ও সম্ঘমের পাত্র । নিন্ৃতে রবীহ্ুনাখ বিহাযীলালের আদর্শ 
মনে মনে লালন করলেও বন্ধিনের কাছে স্বীকৃত হওয়ার আকাঙ্া স্বভাবতই ছিল। রবীজ্রনাথের প্রতি 
বক্ষিমচন্্র প্রথম থেকেই গভীর স্গেচ্‌ পোষণ করেছেল। বঙ্গদর্শনে হেম্চক্্-হঙ্গলালের বে ধরণের কবিতা 
প্রকাশিত ছত, ঝ্বীন্রনাথ একেবারে প্রথম দিকে তার কিছু কিছু অচুকরণ করেছিলেন ফিনষ্ত বাস্রীকিপ্রতিভা 
(১৯৮১) কিংবা সন্ধাসঙ্গীতে ( ১৮৮২) সম্পূর্ণ ভিন্ন রীতি এবং আদর্শকেই অবলম্বন করেছিলেন। অথচ 
এই দুটি এন্থ সম্পর্কেই বদ্িমচন্র রবীন্্নাথকে অক প্রশংসা করেছিলেন।* আোড়াপাকোর বাড়িতে আছুত 
বিদ্ধজ্জললমাগনে (১২৮৭, ১৬ ফ্ষানতন) ‘বান্দীকিপ্রতিভ!' নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। এই অভিনয়ে 
বন্ধিমচন্র গুরুদাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাছকু্ণ রার উপস্থিত ছিলেন। রপ্রসাদ শাহীর 'বালীফিয় অয়” 
গ্রন্থের সমালোচনা করতে গিয়ে বন্ষিনচন্্র লিখেছিলেন,* 

পাহারা বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাস্থীকিগ্রতিভা' পড়িরাছেন বা তাঁহার অভিনয় দেখিয়াছেন ছারা 
কবিতায় জন্মবৃতাস্ত কখনো তুলিতে পারিবেন না। হরপ্রসাদ শাস্বী এই পরিচ্ছেদ [ বান্মরীকির কবিত্ব 
লাভ পরিচ্ছেদ ) বীন্বাবৃতর অস্থপমন করিয়াছেল *-- বঙ্গদর্শন ১২৮৮ আস্থিন 

পরের বৎসরেই রবীজ্ঞনাখের ‘সন্ধযালদীত' (১৮৮২) প্রকাশিত হল। এই বই পড়ে বহ্ধিমচন্্েয ঘলোভাব 
কি হয়েছিল তার উল্লেখ রবীন্দ্রনাথ করেছেন জীবনশ্বৃতিতে-_ 

লদধ্যানঙ্গীতের জন্ম হইলে পর শ্তিকাগৃছে উচ্চস্বরে শাখ বাজে নাই বটে কিন্তু তাই বলিয়া কেছ যে 
তাহাকে আদর করিয়া লগ নাই তাহা নহে? আমার অস্ট কোনো! প্রবন্ধে আমি বলিয়াছি_- রমেশ 
দত মহাশক্বের আযোঠা কল্সার বিবাহসভার হারের কাছে বন্ছিমবাবু গাড়াইয়া ছিলেন; রসেশবাৰু যক্ষিমবাব্য় 
২ "চার অধ্যাঃ'এর তুৰিকার (প্র্হ সমর) রবীত্রসাখ বলেছেন, বরহ্মনান্ধর উপাখ্যান পার কাব্যের প্রথম, অকুরীত 
প্রশলোযাহ করেছিলেন 1__ রবীক্র-যনাহলী, ১৩ খণ্ড, পৃ «৪১ । এই উক্তি টিক নয়) 
৩. দির্ষলচন্্র চট্টোপাখ্যাহ লম্পা্িত ‘ঞ্রীবনস্থৃতি' ১০৮৩, পৃ ২১৯০২) 


বন্ধিমচন্ত্র ও রবীন্দ্রনাথ 


গলার মাল! পরাইতে উত্ভত হইয়াছেন এদন লনবে আনি সেখানে উপস্থিত হইলান। বঙ্ধিমবাবু তাড়াতাড়ি 
লে মালা আনার গলার দিনা বলিলেন “এ মালা ইহারই প্রাপ্য । রমেশ তুমি সনধ্যাসঙ্গীত পড়িয়াছ? 
তিনি বলিলেন 'ন('॥ তখন বন্ধিম্বাবু গন্ধযাসঙ্গীতের কোনো কবিতা সন্বদ্ধে যে মত বাক্ত করিলেন তাহাতে 
আমি পুরস্কৃত হইদাছিলান ৷" 

১৮৮২ আট্টাখেই (১২৮৯ লাল, ২ শ্রাবণ) জোফ়াসাকোছ স্থাপিত সারশ্থত লদান্ছে বক্ষিনচন্্র হন লহ- 
সভাপতি। এর প্রধান উদ্বোক্তা ছিলেন ছেতিরিগ্রনাথ ও রবীন্্রনাথ । এই লবাের লভাপতি 
ছিলেন রাজেন্্রলাল মিত্র ; এবং বঙ্ষিমচন্্র ছাড়াও সহযোগী-সভাপতি ছিলেন শৌরীহ্থনমোহন ঠাকুর এবং 
ঘিজেন্দ্রনাখ ঠাকুর । বিষ্যালাগর মগাশহকে নেওয়ার চেষ্ট! হয়েছিল। তিনি উৎসাহ দিয়েছিলেন, কিন্তু যোগ 
দেননি। সেই বংলরেই ২৩এ জানুয়ারি ১১ই বাঘের উৎসবে সদ্ধান্ন রবীন্দ্রনাথ বঙ্ধিমচত্্রকে বাড়ি থেকে 
জোড়াসাকোয় নিয়ে যান। সরলা! দেবী চৌধুরানী ‘ছীবনের বরাপাতা'র সম্ঘবত এই দিনের শৃতিই 
লিখেছেন 

“একবার একট! ১১ই মাঘের উৎসবে বাড়ির ছেলেমেয়ে গাদ্বনদণ্ডসী আমরা গান গাইতে গাইতে 
হঠাৎ অনুভব করলুষ আমাদের পিছনে একট! নাড়াচাড়া সাড়াশঙ্থ পড়ে গেছে। কে এলেছেন? পিছন 
ফিরে ভিড়ের ভিতর ছঠাং একটি চেস্ছারা চোখে পড়ল-_ দীর্ঘনালা। তীক্ উজ্জল দু, মুখবয় একটা সহাস্ত 
ছ্যোতিরবন্তা। ছানলূ তিনি বক্ষিম” 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগা, সয়লা দেবী বদ্ধিনচন্ত্রের বিশেষ স্েহ্ভাজন দ্বিলেন। ভারতীতে পরলা দেবীর 
রতিবিলাপ' এবং “মালবিকামিমিত” পড়ে বন্ধিম নিলেই চিঠি লেখেন প্রশংস। করে। নিচের একসেট 
বইও বন্ধিম নবীনা লেখিকাকে উপহার দিয়েছিলেন । শ্বরণকুমারী দেবীর দীনেজ্জ ৮টাটের বাড়িতে বন্ধিম 
এসেছেন এবং দুই পরিবারের মধ্যে মধুর অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। পরলা দেবী বন্ধিনের “সাবের তরণী' 
গানটিতে হুর দেন। 'শতগান'এ তার স্বরলিপিও দেওয়া আছে। 

ঠাকুর-পরিবারের লেখক লেখিক! সকলের সঙ্গেই বছ্ষিমচন্ত্রের লৌহার্দ ছিল যদিও ১৮৮২ এ্টান্ছে 
উপরে উল্লিখিত ঘটনাগুলির আগে একটি ঘটনা ঘটে ঘা এই প্রসঙ্গে স্বরণযোগ্য 1 বঙ্ষিনচম্ত্রের “কবিতাপুত্তক' 
প্রকাশিত ছয় ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে । বঙ্গব্র্শন ও ভ্রমরে প্রকাশিত কয়েকটি ক্ষুত্র কবিতা এবং বন্ধিনচন্জের 
বালারচলা “ললিতা ও মানস' এই বইতে ছাপা হয়েছিল। ১২৮৫র ভাত্র সংখ্যার ‘ভারতী’ পত্রিকায় 
'কিষিভাপুস্তকে'র কঠোর প্রতিক্ল সমালোচনা করা হয়েছিল। দ্বিলেন্রনাখ ঠাকুর তখন 'ভারতীনর 
সম্পাদক । 

“আমরা বলিতে বাধ) হইলাম যে বহ্িমবাবুর ‘কবিতাপুস্তক’ আমাদিগের ভাল লাগিল না জানের 
কথা এস্থলে উল্লেখ করাই বাল মাত্র, কিন্তু আনোদ-_ সাধারণ, সামান্ত অফিঞ্চিংকর আমোদ পর্যন্ত 
এ পুস্তকের কোন স্বান পাঠ করি আমরা পাইলান না- বন্ধিমবাবৃত কোন গ্রন্থই যে এন্তপ নীরস, 
নির্ীব, স্বাদগঞন্ধধীন _ কিছুই নাঁ_ হইবে তাহা আমরা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই ।” 

এর পরেও “ভারতী'তে বন্ধিম সমালোচিত হয়েছিলেন। ১২৮৭ ছোট এবং আযাঢ় সংখ্যায় জনৈক 
লেখক ‘শকুন্তলা’ সনালোচন! প্রসঙ্গে বন্ধিমের শকুস্তল! সমালোচনার প্রতিকূল বিচার করেছিলেন। 
এরও প্রায় দশ বৎসর পর ১২৯*এর কাতিক মাসে “ভারভী'তেই ‘কাব্যের উদ্দেন্ত' নামে একটি প্রবন্ধ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আযাঢ় ১৮৮২ শক 


প্রকাশিত হন্বেছিল। তাতে বস্ধিমের রণস্বরীর বতহাদকেই আক্রমণ কর! হয়েছিল। এইসব সমালোচনার 
সঙ্গে রবীহ্ুনাখের কোনো! যোগ হতো ছিল না; কিন্তু বন্ধিমের সম্বন্ধে কোনো অদ্ধতাও যে ছিল না, 
এর থেকে সেটাও বোঝ! সহ ॥ রবীগ্রলাখের সঙ্গে ধর্মবিধয়ে বস্ধিনের যে বিখ্যাত মতভেদ ঘটে সেটা 
১০৮৪ ঘটনা । বস্ধিনের উক্তিতেই দানা ঘায় লিখিতভাবে বন্ধিষের মতের প্রতিবাদের পূর্ব পর্স্থ 
রবীন্্াখের সঙ্গে তাঁর কোনে! ননোবান ঘটে নি। বেখ। যাচ্ছে, বন্ধিনের কাবোর এবং সাছিত্যিক মতবাদের 
প্রতিবাদ হলেও ঠাকুর-পত্রিবারের সঙ্গে তার যোগাযোগে কোনে। ফাউল ধরে নি। একালের 
কোনো কোনে! লেখক বন্ধিন লম্পর্কে ই! এবং সংকীণ্তার ইঙ্গিত করেছেন বলে এই ঘটনাগুলিকে 
প্রণিধানযোগা বলে মনে কি ॥ 

অক্গনচন্্ সরকার-লম্পাদিত ‘নবজ্ধীবনে’ (প্রথম প্রকাশ ১২৯১) এবং বন্ধিমের জামাতা রাখালচ্্ 
বন্দযোপাধ্যা-সম্পাদগিত ‘প্রচার'পত্রে ( প্রথম প্রকাশ ১২৯১) বঙ্িনচজ্ঞ ছিলেন প্রধান লেখক । এই দুই 
পত্মিকাতে য়বীঞ্জনাথও গল্ভ পদ্ম রচনা দিয়েছিলেন। ঠিক একই সময়ে ববীন্লাখের সঙ্গে বছিনচন্ের 
প্রথম বাদবিতর্ক জারস্ত ছল। বন্ধিমচন্্র লাধারণত ভার লনালোচলার উত্তর দিতেন না। বিশেষ 
করে রবীহ্নাথের লেখনী-প্র্থত বলেই বন্ধিন উত্তর দিয়েছিলেন এবং প্রত্যুৱরের আর উত্তর দেন নি। 
পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ‘জীবনস্বতি'তে অসাধারণ শালীনতা এবং শ্রদ্ধাসহকারে সেই ঘটনার ইঙ্গিত মাত্র 
করে লিখেছিলেন_ 

“এই বিরোধের অবসানে বহ্ধিমবাব আমাকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন আমার দুর্ভাগা ক্রমে 
তাহা ছারাইয়া দিয়াছে, যদি থাকিত তবে পাঠকের। দেখিতে পাইতেন বঙ্ষিমবাবু কেনন সম্পূর্ণ ক্ষমার 
সছিত এই বিরোধের কাটাটুবু উৎপাটন ফরিদ! ফেলিয়াছিলেন।" 

তার অন্ত প্রমাণও আছে। এর কিছুদিন পরেই ‘ভারতী’র লেখক গোষ্ঠীতে বন্ধিমচন্দ্রের নাম বিদ্বাপিত 
হয়েছিল। ব্যার-একটি প্রমাণ রবীন্ুনাথ জীবনের প্রায় শেষের দিকে রেখে গিরেছেন। রবীন্ত্রচলাবলী 
প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত 'বৌঠাকুরানীর হাটের ভূমিকা রবীশ্রাখ কৃত্রতার সঙ্গে বন্দিমের একটি চিঠি 
শরণ করেছেন 

“বজীবতার স্বতশ্চাঞ্চল৷ নাঝে নাঝে এই লেখার মধ্যে দেখা দিয়ে থাকবে তার একটা প্রমাণ এই গল্প 
বেরোবার পরে বস্বিমের কাছ থেকে একটি অবাচিত প্রশংসাপত্র পেযেছিলুম, সেটি ইংরেজি ভাষায় লেখা। 
সে পত্রটি হারিয়েছে কোনে! বন্ধুর অবন্রকরক্ষেপে। বন্ধিম এই মত প্রকাশ করেছিলেন থে বইটি 
যদিও কাচা বরগের প্রথম লেখা তরু এর মধে। ক্ষমত্যর প্রভাব দেখা দিয়েছে_- এই বইকে তিনি নিন্দা 
করেন নি। ছেলেমাঙ্থবির ভিতর থেকে আনন্দ পাবার এমন কিছু দেখেছিলেন, হাতে পরিচিত 
বালককে হঠাৎ একটা চিঠি লিখতে তাকে প্রবৃত্ত করলে ॥ দূরের যে পরিণতি অছানা ছিল লেইটি তায় 
কাছে কিছু আশার আশ্বাস এসেছিল তার কাছ থেকে এই উৎসাহ্বাণী আবার পক্ষে ছিল বহমূলা ।'* 
হি রে বারে এ লে আছে: "নীতা কৰা উঠিল শাহি কিজ্ানা করিলাম “ঠার উপাম কি 
আপনি পড়িযাছেন উ্-_ "পড়েছি স্থানে স্থানে অতি জ্বর হব উতর বেখা ছে, কিন্তু উপকতাসের হিলাবে সেটা [ক্ষণ 
হয়েছে। গতিকে লে কথা আমি যলেছি। ইনীচসান লেখকদের মথে হযপ্রমাদ তুখি গু রবি হো আদার বোধহয় রবি যেনি 
পরৰচেড' বিষ ‘পৃকোসাস', এখনি তার বস ২২২০, সে কথা সেহিন রবিকে হলেছি।” সুরেশ সমানপতি, “ঘি পৃ ১৯৯। 


বন্ধিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ 


রবীন্রনাখও এই সে বন্ধিমের উপগ্জালের আলোচন! করেছেন ।* লবীশ্রনাধের শ্বাধীন বিচারবোধ 
থে জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে এই গণ রচনাগুলিতে স্পষ্টতই তার ভাল আছে। স্পষ্ট ভাষণের 
ধাহসও দেখ গেল বস্ধিমের সঙ্গে বিতর্কে ॥ এ পত্রে আরো দুটি ঘটনা! বোনা করা! যার । ১২৯৯ লালের 
উজ মালের সাধনায় রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত প্রবন্ধ ‘শিক্ষার হেরক্ষের' প্রকাশিত ছলে বন্ধিবচ্্র চিঠি লিগে 
জানান ‘প্রতিছত্রে আপনার সঙ্গে আনার দতের একা মাছে।' ১৩ লালে চৈতত্ত লাইব্রেরিতে 
রবীন্দ্রনাথ 'ইংয়েজ ও ভারতবালী” নামে প্রহন্ধ পড়েন। সে লভার লডাপতিস্ব করেছিলেন বন্ধিমচন্্ । 
সম্ভবত মুর পূর্বে এটাই বন্ধিদচন্ত্রের শেষ সভায় যোগদান । 

রবীষ্রনাথ ও বদ্ধিমচন্ত্ের পারস্পরিক সম্পর্কের এই বিবরণ অনশ্পর্ণ। অনেক খুটিনাটি তথ্য আরো 
সংগ্রহ কর! পন্ভব। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বন্ধিমের আরও বহুবার দেখাসাক্ষাৎ ছুয়েছে। এখানে অমর! 
মূল আলোচনার পটকূমিূপে দুজনের প্রতি ছুন্ধনের মনোভাবের একটা আভাল না দিলাম। 


আমাদের মূল আলোচনা বন্ধিম-রবীন্ত্ের বিতর্ক থেকেই আরম্ভ করব। এই বিতর্কের মধ দিয়েই 
হস্ধিমচজ্ঞ ও রবীন্নাথের চিন্তাধারার বৈশিষ্টা বোঝা লহ ছবে। তবে এটা মনে রাখা দরকার বছছিনচ্্ 
তখন তার মনীষার পরিণত ঘুরে পৌছে গিয়েছেন। তাঁর সারা জীবনের চিন্তা তখন হুম্পট্ট রূপ নিয়েছে। 
তা বলতে কি বোবায় ইতিমধো এ সম্পর্কে তার জান সম্পূর্ণ হয়েছে বলা থায়। ব্ধিনের চিশ্বার 
প্রণালী এবং বৈশিষ্টা ধারা অঙুগাবন করেছেন, ওঁরা এটা বুঝতে পারবেন বঙ্ধিমের লতোর ধারণ! 
মিদ্টিক্যাল বা! অতীন্দ্িং হওয়ার সম্ভাবন! ছিল না। তার যুক্তি এবং বকবা এতই স্পষ্ট যে এ সম্বন্ধে 
কোনো! অনি্দিষ্টতা থাকবার কথা নয়। উপনিহনের খ্ববি হে লত্যধর্শের ধখ! বলেছিলেন, হার ব্যাখাতে 
ভারতবর্ধের বিডি দার্শনিক মত গড়ে উঠেছে, বন্ধিমচচ্ সেই লতাকেও ব্যাখ্যা করে বোঝাতে ঘান নি। 
লেই ব্যাখ্যাতে সেকালের সমান্ের প্রয়োজন কিছু মিটত না, পুরনো দর্শনের বড় জোর আর-এক নতুন 
ভান হত মাত্র। লতোর যে পথায় আচার্য শঙ্কর স্থির করেছিলেন তৃক্তির দিক দিছে তা অনতিক্র) । 
শঙ্গরের পতা-ধার্ণাতে স্বরীর খণ্ড এবং অখণ্ড উভয়র্পেরই হথাযোগ। স্বীকৃতি আছে। তবু শদ্বরের 
বৈদান্তিক মতবাদ খণ্ডের পুর্ণ মধাদা দিতে শেষ পর্যস্থ আলাদের অন্থপ্রেরিত করে নি। ফলে কর্ম-সাদনার 
দিক দিযে আমানের জীবনে শৃন্ততাই রয়ে গিয়েছে । মধাযুগের সমাজে বেদাস্মের চর্চা হাস পেয়েছে। 
উপনিষদেরই আর-এক ব্যাখ্যা বৈধণব দর্শনের সৃতি হল। ঈশ্বর লীলামঘ বলেই তার বহু বিচিত্র লীলা 
রচনা করতে বৈক্চবর! নেক নতুল আচার-মহঠানের প্রবর্তন করেছেন। ভগবানকে বাক্রিস্্রপে কল্পনা 
করাতে ভক্তের সঙ্গে হেন প্রতাক্ষ যোগ গড়ে উঠল আন্ম্ঠানিকতার উদ্ভবের বীজ নিহিত ছিল এবানে। 
এই ধর্মবিশ্বাস এক দিকে যেমন বৈরাগাপ্রবণ করে তুলল তেমনি প্হী যাহবের মখো ধা 
ক্রিয়াকলাপের বিস্তার ঘটাল। শ্থার্ত ধর্ম নামক থে বিশ্বাস বহু পূর্বকাল থেকে চলে এসেছে, প্রত্াক্ষ 
ঈশ্বরোপলবির ধর্ম সেটা নয়। দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ব্যকির কর্ব্যপালনের বিধিনিষেধ দিয়ে স্তর * 
বিধান। বৈদিক গৃহ এবং ধর্মশতে থেকে পৃতির উদ্ভব, মধাবুগের জটিল আচারের নালে তার বিস্যার। 
আদিতে স্বতির ছিল তিনটি শাখা, আচার, ব্যবহার এবং প্রারশ্চিতত। তার থেকে মাছছিক সংস্কার শুদ্ধি 


. সবার ১২৮" অচলিত স:এহ, হয় খণ্ড, পৃ ১০১ “যাউলের গান'। 
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প্াঘশ্চিশ্ান্ধ কৃত্য পূজা প্রতিষ্ঠা দান কাল ব্যবহার বিবাদ রাজ্রধর্ম ইত্যাদি বহুবিধ কর্ডবা নির্দেশের 
বাবস্থা ছল। বাক্তি ও পরিবারের প্রাত্যহিক কর্তব) থেকে লনাতন সমাদ্রগত কর্তব্য পথ সর্বত্র শ্বতির 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। চৈতক্ক-বুগ পর্যস্ত বাংলা দেশে অন্তত: চোদ্দ ছল বিখ্যাত স্থার্ড পন্ডিতের নাম পাই। 
তাদের মধো বোড়শ শতাষীর প্রথম দিকে রঘুনন্দন ভট্টাচার্ধের বিধানই আমাদের সামাছিক ও পারিবারিক 
ছীবনকে দীর্ঘকাল শাসন করে এসেছে? রত্বনগ্ৰন পূর্ববর্তী বিধানের কতকগুলি গ্রহণ করেছেন, 
কতকগুলি মার্জনা করেছেন, কতকণুলি নিজে রচনা করেছেন ॥ বে-কালে রঘুনন্দন এই বাবস্থা দিফেছিলেন 
লে কালে হয়তো এর প্রস্বোজন ছিল। পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যাছথ স্পষ্টই বলেছেন 

শ্থার্ড রঘুনন্বন একজন বিষম [০৫5৪৪৫ ছিলেন। তিনি গোড়ামির প্রতিষ্ঠাতা নহেন, বরং বলিব 
ভারতবাপীর বৈদিক গৌঁড়ামির অপন্ৃবকর্ডা। তিনি ব্রাহ্ছদেতর দাতি সকলের মধো যে বাপক সমন্ধত 
সাধনের চেষ্টা করিছা গিঘাছেন তাছা অপূর্ধ এবং অভুলা। গাহ|রই প্রভাবে বাংলাঘ আচারীদিগের 
‘দবংনাগ' দাক্ষিণাত্যের তুল্য প্রবল হইতে পারে নাই ।* 

তবু এইলব আচার-বিচারের পম্চাৎপটে ঠিক কোন্‌ গভী়তর দার্শনিক যুক্তি ছিল, জানি না। এ 
নিচ্ছে বর্তমান প্রলঙ্গে আলোচনাও অনাবস্তক। পরবর্তী শতান্বীগুলিতে সমাজ যে আচারের জটিলতা 
ছড়িয়ে পড়েছিল তাতে অর্থহীন অভ্যাসের পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছু ছিল না। একটি চিঠিতে বহ্ধিম 
রাছা বিন কৃষ্ণ দেবকে লিখেছিলেন_ 

“শ্মার্ড খযিদিগের ছাতে__ বিশেষত: আধুনিক স্মার্ড রঘুনদ্দনাদির ছাতে__ ইছা অতিশয় সংকীর্ণ ইইয। 
পড়িয়াছে। শ্থার্ত খবিগণ হিন্দুধর্সের আটা নছেন__ হিন্দুধর্ম সনাতন-_ াহাদিগের পূর্ব হইতেই আছে!" 
অথচ এইসব বিদি-নিযদগুলির পিছনে হয়তো একটা সামগ্রিক সত্যোপলদ্ধি ছিল। বৌক্ধদের শীল 
আত্মিক উপলদ্ধি জস্ট নয়, ব্যক্তির মনকে সংযত করার জন্ত। হিন্দুধর্মের উচ্চতর দার্শনিক চিন্তায় যে 
সত্যের ধারণা ছিল। তার সঙ্গে এই আহুষ্ঠানিকতার যোগ যে কোথায় ঠিক বল! হার ন!। বেখানেই 
থাক্‌, এ যে অলিবার্ধভাবে সত্যবোধে নিয়ে ধেতে পাহাযা করে নি, তা বলাই বাহুলা। মনের থে 
বিকাশ ঘটলে মানব-কলাণ ও বাকিগত শুচিতার ঘুরতি-বদ্ধ শ্য্রকাশ হুর, সেই বিকাশের দ্বার রস্ধই 
ছিল। গীতার থে নীতিরবস্বতার উর্ধ্বে যাওয়ার আহ্বান আছে, সেটা তো চিত্তোননতি ছাড়া আর 
কিছুই না। এই প্রশস্ত দৃিই মা্ুযকে কর্তব্য নির্ধারণের ক্ষমতা এনে দেবে। আধুনিক ভাষা বলতে 
গেলে, মধাতুগে আচার-সর্বস্বতা অদ্ধতার স্মত্রি করে চিতোতবনের পথে বাধার স্ব্টি করেছিল। এই 
শ্রলঙ্গে আর-একটি বিষয়ও লক্ষণীয়। উচ্চতর দার্শনিক লত্যবোধকে আমরা ব্যক্তিগতভাবে যদি নাও পেয়ে 
থাকি, তৰু এর একটা অলক্ষ্য প্রভাব আমাদের আীবনাচরণে ঘেকে গিছেছে। সত্যকে খ্রব বলেই জানি, 
তাই আমাদের প্রাতাছিক কর্ম স্থিরতাপস্থী হয়ে সামাছিক অচলতার সী করেছে। আমরা বরণ করে 
নিয়েছি অভ্যাসকে। 

সমাজনীবনের এই জড়তার বিরুদ্ধে রামদোছন ধৃদ্ধ করেছিলেন। মধ্যযুগের সংকীর্ণ সত] ধারণাকে 
অন্থীকাল্স করে তিনি জীবনের কল্যাণবোধকে উদ্দারতর জ্ঞান দিবে পূর্ণ করতে চেগ্ছেছিলেন। তার 
লামাজিক সংস্থার-কর্মন্ুলি কোন্‌ প্রবল পর্বব্যাপী সত্যের অঙুপ্রেরণা থেকে উৎসারিত হয়েছিল, আমাদের 
মনে এই প্রশ্ন জাগে । কিন্ত আনুমানিক উত্তর ছাড়া এই প্রশ্রের নিশ্চিত উত্তর দেওয়া কঠিন। তিনি 


বন্ধিমচজ্র ও রবীন্দ্রনাথ 


ছিলেন শঙ্বরপন্থী অদ্বৈতবাদী । নিগুণ ব্রদ্মচেতনা তাকে কেমন করে সংসারের কর্মভান্র তুলে নিতে 
উদ্ধ দ্ধ করেছিল, অর্থাৎ সত্যের কোন্‌ কূপ তিনি অন্যে অনুভব করেছিলেন যার দন্ত সাধক অপাস্বরিত 
হলেন কর্মীতে ? রবীজনাথ রাসযোহনের প্রলঙ্গে বার বার লত্যলাধনার কথা বলেছেন। ওর মতে দে 
দেশাচার লমার্জকে বিশ্লবানব থেকে বিচ্ছি্ন করে রাখে, রামমোহন তাকেই খুচিতে বৃহৎ ওঁকোয় ফখা 
প্রচার করতে এনেছিলেন । রামমোছনের সতাধাহশা এঁক্যবোধের উপরেই স্থাপিত । তিনি দে 
অধবৈতপস্থী ছয়ে প্রতিমাপূদ্া ও ধর্মের আক্রান্ত সংকীর্ণতার বিরোধিতা করেছিলেন, লেট! এই এঁকাবোদ 
থেকেই উদ্ধৃত । কিন্তু এই এক্যবোপ এবং ব্রহ্ধাহুহৃতি এক নহ । বরং বলা ঘাথ প্রান প্রথর বুদ্ধি: 
জাগরপের ফলে যেলব দিক দিয়ে তায় মনে এঁকাবোধ দেখা দিয়েছিল, ধর্ম তাদের অন্কতমনাআ | এ জন 
প্রত্যাশিত শান্তরলাশ্রিত জীবন তার নয় | তার জীবন ছিল বাহছদীপ্ত কর্মনহ । 

এই বুদ্ধি নীতিরই বৃদ্ষি। রামমোহন সমাজের সংস্কারে বাডালীকে 'আহ্ষান করেছেন, নৈতিক চেতনাই 
তর প্রেরণ! প্রতি কর্ম-প্রচেষ্ঠার যূলে বিচ্ছিন্ন ও অন্তনিরপেক্ষ নীতির চেতনাই ছিল। তার লমগ্ন 
জীবন ব্যক্তিগত এবং লমাগগত একটি সামগ্রিক সতো!পলকি খারা নিঘ্নস্থিত হয়েছে-- এমন করে 
য়ামমোহনের জীবনকে বাধ্য! ফর] না গেলেও এট। ঠিক বে মধ্যযুগের হিৃতি থেকে সত্যকে একাবোধরূপে 
রামযোহনই পুন্থীবিত করলেন এবং লেট যুগান্তর ঘটাল আমাদের লযাজে। 

কারণ, দেখতে পাচ্ছি ডিরোজিওত ছাত্ররা রামমোকনের এই নৈতিক মাঘর্শকেই মেলে নিয়েছেন। 
যামমোছনের সহচর তারাটাঙগ চক্রবর্তী এবং চঙ্জশেখ দেব নবাধগ্দের নেতৃত্ব করেছিলেন। রামঘোহনের 
সংস্কারকর্মে তার| উৎসাহিত হরেছেন, রামমোহনের শ্রতিবার্ধিকী নিচার লঙ্গে পালন করেছেল। নবাবঙ্গেত্ব। 
নিজেদের কোনো দার্শনিক যতবাদকে স্থ্ট করে তুলতে পারেন নি, যদিও বিদেশী পাসের চ$| করে পরপর 
বিচারবৃদ্ধিকে আয়ত করেছেন; সভা স্থাপন করে, পত্রিকা চালিয়ে, সমাজ ও ধর্মকে বিল্লেবণ করেছেল। বিশেষ- 
ভাবে লক্ষা করবার বিষ এই বে, ১৮৩, খ্রীষ্টান থেকে ১৮০* এইটান্বের মধো এবং ভার পরেও নীতিশিক্ষা 
শ্রযোজনীষ্বত! নিছে আলোচল| খুবই বেশি হয়েছে। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'রিকর্মার' পত্রিকাটি এই প্রলঙ্গে 
বিশেবভাবেই উল্লেখঘোগা । খ্রীষ্টান নিশনারীয়! বাঙালীকে নীতিশিক্ষা দেবার মহৎ তই নিয়েছিল। ইংরেক্সি 
শিক্ষাগ্রাণ্ড এবং ব্রাহ্ম মনো ভাবলম্প্জ বাকি মাত্রেই নীতিশিক্ষার উপর লব সনয়েই জোর দিয়েছেন! ডিরোছিও 
ছাত্রদের ধর্মশিক্ষ! দেন নি, জাগিযেছিলেন অপরিসীম নীতিনিষ্টা এবং বিচারশক্তি । তখন এমন কথাও 
শোনা বেত হিন্দু কলেজের ছাত্র মিখ্যা বলতে জানে না-_[105৩৫ the College boy was a 
synonym for truth.  কখাট। গৌরব করবার মত, হদিও অভিভাবকের! স্ষু্ী হয়েছিলেন নিচের 
সনানধর্মের প্রতি নীতিপালনের অনিচ্ছ| দেখে। নূতন শিক্ষাপ্রাপ্তরা চিরাচরিত সমাছনীতিকে মানতে 
পারে নি। তানের বিচারশক্তিকে ভারা প্রয়োগ করল সৃতন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে এবং তাই দিয়ে তারা 
স্থির করে নিল সত্যের নৃতন স্বন্ধপকে | রামমোহনের সঙ্গে পার্খকা এইখালেই বে, নবাবঙ্গের সুকিতর্কের 
ভাষা ও প্রশালী বিদেশীর ; স্বদেস। সংস্কৃতির গ্রৃতি শ্রদ্ধাও অগভীর। কিন্ত সমাজের আহ্ষ্ঠানিকতা 
যে নীতিবোধের ম্যতযুকে তার! দেখেছিল, সেই নীতিকে অন্তডাবে তারা চেয়েছিল ফিরিয়ে নিতে আলতে । 
তাদের কাছে ভগবান নয়, লৌকব্যবহাক্ধের সততাই হচ্ছে চরম সত্য। এর মধ প্রানী আদর্শ হয়তো 
ছিল, তার সঙ্গে ছিল বিদেনী বিস্তার দীক্ষা। তাই দিয়ে তারা স্থির করেছে নৈতিক সত্যকে । স্বাধীন 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ আবাঢ় ১৮৮২ শক 


বিচারবোধ সত্যই শ্রস্তাযোগ্য কিন্তু এই কোনে! সরবস্বীকৃত নিরিখ নেই, এটাই এর ক্রটি। হৃতরাং নৈতিক 
সত্য থাকল সম্পূর্ণ বাক্তিকেজ্িক । মহধি দেবেঙ্জনাথ হিন্দু কলেছের ছাত্র হয়ে এই নৈতিক আদশ 
পুরোপুরিই পেয়েছিলেন । তিনি অধ্যাব্যবাদী হবে উঠলেন, বেদের অপৌরুষেরতাহ় বিশ্বাপও করেছিলেন, 
কিন্ত পরে মতের পরিবর্নও হয়েছিল ॥ আত্মপ্রত্যয়সিন্ত ভ্রানোক্ছুলিত সত্যধ্মকে অবলঙ্ছন করে শাহবচন 
বাছাই করলেন অর্থাৎ ব্যক্তিতাত্িক ভ্রানদীন্ত বিচারবোধই বড় হল। স্মরণী এই যে বক্ষয়কুদার দত্ত 
এবং কৃফমোছন বন্দোপাধ্যাধের গ্রভাবেই তার মত তিনি পরিবর্তন ফরেছিলেন। নব্যবঙ্গের লীতিবাদিতার 
সঙ্গে যুক্ত ছল ধর্মবিশ্বাসের দৃঢ়তা । দেবেস্রনাখের পর কেশবচন্সের আদর্শ ও এই ব্যক্তিস্বাতস্রাপূর্ণ লতাবোখের 
ছারাই তৈরি হয়েছিল। শেহ পরিণাম হুল মরমিয্বাবাদ। 

মধাবুগের বাঙালী সত্যকে কতকগুলি আচার-অগ্ষ্ঠান ও হলদহীন সংস্কারের যধে। লীষাবদ্ধ ও বিকৃত 
করে এনেছিল। সতীদাহ ধার! পালন ও সমর্থন করেছে, তারাও লতাপালনের আম্মপ্রলাদ লাভ করেছে। 
কৌলীক্ত এবং বহু বিবাহের স্থার্ড নির্দেশকে মহানন্দে শিরোধার্ধ করেও তারা ভাবল, ধর্ম পালন করল। 
উনবিংশ শতাবীর গোড়াতে সতাধারপার পরিবর্তন ঘটতে চলল। সত) হল মানবনৈতিক। অর্থাৎ সত্য 
দেখা দিল শাহ-গুখির বাইরে বাবছারের জগতে । সমাজ সম্পর্কে এক নতুন চেতনার উদয় চয়েছে। 
বিদে সাহিত্য ধর্ম ও সভ্যতার সংস্পর্শে এলে নাগুধের আচরণের [বদ্ৃত ক্ষেত্র নিয়ে এই সমাজের ধারণ! 
গড়ে উঠেছে। এই জগতে সতাপালনের কোনো লিখিত শাত্ব নেই। পুরনো সংহিতা এবং শ্বাতি থেকে 
আর বিধান পাওয়ায় লন্তাবনা নেই। স্বভাবতই গ্রাম/ণা হয়ে দাড়াল ব্যক্িরই বিচারবোধ। বাংলার 
নতুন যুগের লন্ধ সম্পৰুলির মধ্যে ব্য্তিস্থাত্যাবোধ অন্ততম । 

কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত যথেই সতর্ক হওয়া দরকার পুরনো! সমাছ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাম নি। 
ইংরেজি শিক্ষা যারা পাহ নি (এবং ঘার! পেরেছে তাদের মধ্যেও অনেকে ) এখনো পুরনো বিধানকে 
মেনে চলে। ব্যক্তিস্বাতস্নাই বলি আর নতুন নুলাবোধই বলি__ এর উদ্ভব এবং প্রতিপত্তি শিক্ষিত সমাজের 
মধ্যে । বন্ধিম যা! লিখেছিলেন, তা শিক্ষিত সমাজের জন্তই। ইংরেজি বিশ্ এবং শাহ থেকেই তিনি 
প্রামাণ্যতা সংগ্রহ করেছেন, ধর্মতবের মূল খিয়োরি তৈরি হথেছিল ইংরেজি দর্শনের প্রডাবে। বন্ধিম 
নিশ্চই আশা করেন নি তার রচনা সাধারণ লোকেরা বুঝবে । নব্যবদ্গেরাও কি সেই আশ! করেছিল? 
এই শিক্ষিত সমান স্বাধীন বিচারবোধে সমন্ধ হয়ে উঠছে। বড়ি এই বিচারবোধকে শ্রদ্ধা ও লালন করতে 
চেয়েছিলেন। বন্ষিন যখন বলেছিলেন, লোকছিতিযার লক্ষ্য সন্মুখে রেখে শিষ্য! কখনো কখনো সত্য হর, 
তখন ফি তিনি শিক্ষিত মনের বিচারবোধের উপরেই ভরপ| রাখেন নি? এ বিবয়ে শিক্ষিত-অশিক্ষিত 
নিবিশেষে একটা অনড় নীতিকে পালন করার অর্থ সেই অভ্যাসেরই বস্তা স্বীকার করা বে অভ্যাসের 
বদ্ধিহীন বিচারহীন হনয়হীনতাকেই আধুনিক শিক্ষা ধিক্কার দিত্বেছে। বিতর্কে রবীন্রন/খ বলেছিলেন, 
তা কোনো অবস্থাতেই মিথা হয় না। এ সত্য কোন্‌ সত)1 এও হেন কোনো স্থার্ড লতা। বঙ্ধিম এই 
অচল সত্যকে অনুগমন করার পরিবর্তে চেয়েছিলেন বিচারবুদ্ধি দিযে সতাকে বারবার নির্ধারণ করে নিতে । 

প্র হতে পারে মিখ্যাকে ঘদি এমনি করে সতা করে তুলতে হয, তবে ফি তার দখো অপব্যবছারের 
মন্ত বাক থেকে ঘায় না? বিচারবুদ্ধির স্বাধীনতার মধ্যে সেই 'দাশক্কা চিরকালই লিছিত। অশিক্ষিত 
নন অনেক সময়েই স্বাধীনতাকে উচ্ছ ঘ্বল স্বার্থনাধনে পরিণত করতে পারে। এই জনই জী এবং বৃদ্ধের 


বন্ধিমচত্্র ও রবীন্দ্রনাথ 


নীতি। এইফন্টই বত অহশাসন এবং হিথি। এক সময়ে অবস্থাবৈগ্তণে এই বিপিও অর্থহীন হয়ে পড়ে, 
তখন তাকে মেনে চলাই হ্য় দুর্ভোগ । এ রকম অচল বিধির চেত্ে চিত্তের হিচারবোধকে ছাগ্রত রাখার 
আবশ্তকতাই বেশি। অর্থাৎ চাই একটি মাজিত সভ্য জাগ্রত মন যে-সন স্কাহ এবং অন্কান্ন, উচিত এবং 
অসুচিতের মধো পার্থকা নির্ঘঘ করতে সৃক্ষন॥ পর্মতন্ে বন্ধিম মনের সেই অন্ুসলনের বিদ্বৃত আলোচনা 
করেছেন। ধর্মতবের ( নবজীবনে ধারাবাহিক প্রকাশ ১২৯১-৯২) আলোচনার 'ত্রপাতেই প্রচারের প্রথম 
সংখ্যাতে (১২৯১) “হিস প্রবন্ধ প্রফাশ করলে রবীন্রনাথ বন্ধিনের বকবোর প্রতিবাদ করেন। সরল! দেবীর 
সাক্ষ্য মহলারে স্বিজেন্্রসাথ এবং জ্যোতিরিঙ্ছনাথ বঙ্কিমের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। এ তথা মৃল্যহান্‌।” 


ত! হলে লত্যক্চে নির্ণন্ব করা চলে এফনাত্র শিক্ষার হারাই । অতীন্বিত্ সত্যের কথা হচ্ছে ন| যদিও 
লেই লতা তপস্তার স্বারাই লভ্য। মে-সত্াকে নিতে দন্ম-লংশর-বিচার-বিতর্ক উনবিংশ শতকে হয়েছে তা 
হচ্ছে তার লোকব্যবহারে প্রধোজাত্য। আমাদের আলোচাও তাই । বন্ধিম বলেছিলেন সতোগ 
নৈতিক রূপ আছে এবং সেই স্কপকে স্থির করতে হয় শিক্ষা দিযে এই শিক্ষা ঘে কি বন্ধির তা বুঝিয়েছেন 
ধর্মতব্বে। ‘ধর্মতর' বইটা মূলত শিক্ষাবিদির দিকে লক্ষা নিবন্ধ রেখেই র্রচিত। অনুস্ীলনতর শিক্ষাই 
তব। বৃত্তির লামগরথপূর্ণ অহুৰীলনের ছারাই আদর্শ সত্য গড়া সন্ভব। বন্িম স্বপ্র দেখেছিলেন, শিক্ষার 
দ্বারা বিবেফবান্‌ কর্ম নিষ্ঠ মানুষকে গড়ে তুলবার 1 

বন্ধিম ইংরেজি শিক্ষিত পাঠকের কাছেই এই বাণী পরিবেশন করেছিলেন । ধর্মতবের দিল যুক্তি 
এবং প্রমাণ ফি অগণা সাধারণ মানুষ অন্থখাবন করতে পারত" বলা বাহলা, শুধু নিরক্ষর পাঠকের কথ। 
নয । মোটামুটি লেখাপড়া জানা ষাহুবের অস্থরকেই তো জাগানো দরকার) শশ্ধয় তর্কচূড়ানণি, কেশবচ্র 
শেন, বিবেকানন্দ বা! কুষ্প্রসন্ঘ সেনের মত জনলমাজে বক্তৃতা দিতে তার বকবা প্রোতার কাছে প্রাঞ্জল 
করবার চেষ্টাও তিনি কয়েন নি। যাদের বুদ্ধিবৃত্তি শাণিত নয়, গ্রহণক্ষমতা! পরিণত নয়, তার! বন্ধিমের 
বকবা কতধানি বুঝতে পারবে সন্দেহ । আবার মাত্র বিশেহক্দের প্রন্থো জনের দস্তই ধর্মতব রচিত হয় লি। 
বঙ্গদ্শনের প্রথম প্রকাশের লময়েই তিনি শিক্ষাকে দূরবিদ্বৃত ফরার অডিপ্রায প্রকাশ করেছিলেল। ইংয়েনি 
শিক্ষিত সমাদের সঙ্গে দেশের বিশ্বীর্ণ অবশিষ্ট সমাছের যে প্রভেৰ জন্মে গিষেছিল বঙ্কি তার জন্য শদ্দিত 
হয়েছিলেন" 

“সমস্ত দেশের লোক ইংরাজি বুঝে না, কন্মিন্‌কালে বুঝিবে এমত প্রত্যাশা কয়| ধায় না। স্ত্তাং 
বাঙ্গালা যে কথা উক্ত না হুইবে তাছা তিন কোটি বাগ্গালী কথন বুঝিবে না বা শুনিবে লা। এখনও সুনে 
না, ডবিক্কতে কোনকালেও শুনিবে ন।। যে কথা দেশের লকল লোকে বুঝে না ব! শুনে না সে কথায় 
মামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সন্ভাবন! নাই ।” 





৬. লয়লাবেৰী চোঁধুৱানী, 'জীবদের খযাপাভা' ১৯৭৯ শক, পৃ ৩৪) 

৭ “এই অহুণী:ন তর্থ হাহা তোমাকে দুবাইতে, তাহ। যে লাখারণ হিন্দুর সহজে বোধগৰ| ছুইবে তাহার বেশী তরল আদি এখন 
রাশি দ।। কিন্তু এমন ভরসা রাখি ঘে মনস্বিগশ কতৃক ইরা গৃর্ীত হইলে ইহার দ্বার, জাতীর চরিত্র গঠিত ছইতে পারলে?” 
ধর্মতত্ত, ২১ অধ্যার। 

৮. 'বয্মদশনি’ পয্রসূচনা। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আঘাঢ ১৮৮২ শক 


কলিকাতা বিশ্ববিস্থালয় স্থাপনের সমহ প্রতিষ্ঠাভাদের পরিকল্পন! ছিল শিক্ষাকে পরিক্রত করে 
জনলাধারশের নধো ছড়িয়ে দেওয়া। বক্ষিম এই শিক্ষাকন্রনাকে পরিহাল করে বলেছেন 

বি জল বা দুদ্ধ নছে যে উপয়ে ঢালিলে নীচে শোবিবে। তবে কোন জাতির একাংশ কৃতবিষ্ত 
হইলে তাছাদিগের সংসর্গগুণে অস্তাংশেরও শীবৃদ্ধি হয় ঘটে । কিন্তু বদি এ ছুই অংশের ভাবার এরূপ প্রডেদ 
থাকে ঘে বিদ্বানের ভাবা মূখে বুঝিতে পারে না, তবে লংশর্গের ফল ফলিবে কি প্রকারে?" 

'সংলগর্ডবে অস্তাংশেরও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে” বন্ধিম এই বিশ্বাসূটিকে দৃঢ়ভাবেই ধরেছিলেন নিশ্চয়, তা ন| হলে 
এই দত্তৰ আলোচনার অবতারণা করতেন না, ‘পপুলায়' বা লোকপ্রি্ব আলোচনাই করতেন। সেই সঙ্গে 
বাংলা ভাষাতেই যে এইসব আলোচন! হওয়া প্ররোজন, এ বিশ্বালও তিনি শেহজীবন পর্যন্ত অটুট 
রেখেছিলেন। রাজশাহীতে ১২৯৯ লালে রহীন্তনাথ ‘শিক্ষার হেরকষের' পড়লে বক্ষিমচ্জ স্বত:প্রবৃত্ত য়ে চিঠি 
লিখেছিলেন, এ কথা আগেই উল্লেখ করেছি। লেই প্রবন্ধে রবীন্নাখের মূল বক্তব্য ছিল চটি: প্রথমত 
বাংলা ভাব! শিক্ষা, দ্বিতীঘ্ধত শিক্ষণীয় বিষয়কে জীবনের অপীভত করে কাজে পরিপত করা। 'দাধনা'ঘ 
প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধটি পড়ে বন্ধিনচ লিখেছিলেন*-_ 

"এ বিধরে মামি অনেকবার অনেক সদ্বান্ত বাক্তির নিকট উাপিত করিঘাছিলাম এবং একদিন সেনেট ছলে 
লাড়াইয়। কিছু বলিতে চেষ্টা করিদ্বাছিলাম ।” 

রবীহছনাধের দ্বিতীঘ বক্বা সম্বন্ধে বন্কিচজ্্রের আলাঘা আলোচনা বিশেষ চোখে পড়ে নি। বাংলা 
ভাষার সাহায্যে শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করে মনস্তত্ব অর্জনের কল্পনা! করেছিলেন বনধিবচ্জ, দ্বার রবীন্দ্রনাথ 
বলছেল__ 

"তাহাদের গ্স্থজগৎ একগ্রান্তে আর তাহাদের বসতিজগং অন্তপ্রাস্তে, মাঝাপানে কেবল ব্যাফরণ- 
অভিযানের সেতু। এইছস্ট যখন দেখ। যায় একই লোক একদিকে যুরোপীয় দর্শন বিজ্ঞান এবং স্টাযশাহে 
সুপণ্ডিত, অন্তদিকে চিরকুলংস্কারগুলিকে স্যরে লালন করিতেছেন, একদিকে স্বাধীনতার উচ্ছল আদর্শ 
মুখে প্রচার করিতেছেন, অন্কদিকে অধীনতার শত লম্র লুতাতন্তপাশে আপনাকে এবং অন্তকে প্রতি মূহূর্ডে 
আচ্ছন্ন ও দুর্বল করিত ফেলিতেছেন, একদিকে বিচিত্রভাবপূর্ণ বাহিত] স্বতত্বভাবে সন্তোগ করিতেছেন, 
অগ্তদদিকে জীবনকে ভাবের উদ্চশিপরে অধিজ্ঠ করিব! রাখিতেছেন না, কেবল ধনোপার্জস এবং বৈষগিন 
উন্নতি সাধনেই ব্যস্ত খন মার আশ্চ বোধ হয় লা।” 

একেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "শিক্ষার হেরফের” | বিন অবশ্য হিন্দুধর্মের সু এবং কু সংস্কার গলি বাছাই 
করায় ক্ষমতা অর্জনের কথ! একাধিকবার বলেছেন। উত্তাংশের বকবাই ছিল শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্রনাখের 
মূল ব্তব্য। পরে শিক্ষা সদ্বস্ধীর সব আলোচনাতেই তিনি সামাছ্িক জড়তা ও আচারপরাদ্থণতার বদলে 
মুত্তবুদ্ধি বালব একের শিক্ষাঞ্চেই যথার্থ শিক্ষা বলেছেল। 'কালাম্বরে' ‘সম্ত!" এবং 'সমাধান' নামে প্রবন্ধ 
ছুটিতে এই কথাই প্রভৃততন ভোরের সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে_ 

“অবুদ্ধির প্রভাবে স্ববুদ্ধির প্রতি আস্থা হাতিয়ে আন্তরিক স্বাধীনতার উৎসমূখে আমর! দেশজোড়া 
পরবশতার পাখর চাপিরে বসেছি । এইটেই যখন তআমাগের সব, তখন এর সমাধান শিক্ষা ছাড়া আর 
কিছুতেই হতে পারে না৷" 


» রবীন রচনাবলী ১২শ খণ্ড, পৃ ৯১৯1 


বঙ্ষিমচন্্র ও রবীন্দ্রনাথ 


বদধিধৃত্তির পূর্ণ বিকাশ বেষন বন্ধিমের শিক্ষার লক্ষা ছিল, ব্রবীশ্রনাপের চিন্তাতেও লক্ষ্য ছিল তাই। 
বক্ষিমের কাছে বৃদ্ধির চর্চা ছিল সমানস্থিতি এবং লোককল্যাশের দন্ত, রবীন্্রনাথের কাছে বুদ্ধির চর্চা ব্যক্তিত 
বিকাশের ন্ট । দুছনেরই কাম্য ব্যক্তিত্বের বিকাশ হলেও বছ্ধিন-ক্সিত ব্যক্তিত্ব সংবমিত (coutrolled) 
কারণ লমাদ ও জীবনের সঙ্গে পামজকতপ্রাপ্তু । রবীন্দ্রনাথের মতে ব্যক্তিত্ব বিকাশের কোনে! সীমা নেই, 
কারণ বুদ্ধির সীমাহীনতা কখনোই অবাঙ্ছনীয় নহ। দুজনের দখো তুলল! করবার প্রধান অসুবিধা এই থে 
ববীজনাথ যেমন এ বিষয়ে তবগ আলোচনা করেন নি, বঙ্কিনচন্্র তেদনি প্ররোগগত আলোচনা করেন নি। 

রবীম্রনাথের শিক্ষ।-চিস্থার বন্ধিমের তর যধাবখ পুনরাবৃত হযেছে বলা ন! গেলেও উনবিংশ শতাব্দীর শেষ 
দশকে এবং বিংশ শতাম্বীর গোড়ার দ্রিকে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে ববীন্ুনাথ শিক্ষার বে 
পদ্সিকমনা উপস্থিত করেছিলেন, তার প্রকৃতির সঙ্গে বন্ধিমের শিক্ষপ্রস্কতির কিছু নিল আছে। রবীঞ্জনাখের 
সন্মুখে তখন দেশ ও সমাজের একট। সম্পূ্ণারত বাস্তব চেম্থারা ছিল। স্বদেশী সমাদর, জাতীর বিষ্ঠালয 
ইত্যাদি আদর্শ লামনে থাকাতে শিক্ষাকে একটা ছাচে ঢেলে ব্যকিতের দংঘত বিকাশ ঘটাবার দিকে তার 
একটা ঝৌক ছিল। এও জড় কতকগুলি বিশিষ্ট পাও তার কলনার ছিল, হেলন-_ বক্ষ, গুরুগৃহব(ল, 
প্রকৃতির লাহচর্ঘ। স্থল-কলেজের শিক্ষাকে পেকালে তিনি বলেছিলেন কল-_ তাতে সনান মাপের 
মাঙ্গুয তৈরি ছয় মাত্র । প্রকৃতির সাহচর্ষের কল্পনা তার মনকে রঞ্জিত করেছিল । নলকে শ্বাডাবিকভাবে 
বিকাশ পেতে দিতে ছবে**-_ 

“নিজে চিন্ত৷ করিবে, নিজে সন্ধান করিবে, নিন্দে কাজ করিবে এননতরে| মামুধ তৈয়ারি করিবার 
প্রণালী এক আর পরের হুকুম মানিন্াা চলিবে পরে্স মতের প্রতিবাদ করিবে ন। ও পরের কাছের 
জোগানদার হইয়া থাকিবে মাত্র এমন মাহয তৈরিয় বিধান অক্ররুপ ।* 

এইছস্ট শুধু বই পড়ার শিক্ষাকে তিনি মনে করেছেন ক্ষতিকর। অ্ীবনের খেকে মতিদ্রত! সঞ্চয় 
করে তারই উপর শিক্ষার সৌধ গড়ে তোল! দরকায়। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত| ব| প্রকৃতির শিক্ষার চিস্তা 
এমন করে বড্ষিম করেন নি। এন্ত বন্ধিৰের শিক্ষাপদ্ধতি পুথিঘেষ| তাতে মননবৃত্তির উৎকর্দ লাধনেই 
চেষ্টা নিবন্ধ । রযীন্নাখের শিক্ষাপন্ধতিতে অস্ুকৃতিকে (1110৪ ) ধারালো করবার দিকে বেশি 
জোর পড়েছিল। 

পরের ধূগে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষ। সম্বন্ধে মূল মতের খুব বেশি পরিবর্তন না করলেও পদ্ধতির পরিবর্তন 
করেছিলেন। ব্রক্ষচর্য ইত্যাদির উপর ঘোহ কমে এসেছিল; তার উদ্দেশ্য কে্রীভৃত হয়েছিল চিন্বান 
স্বাধীনতার উন্মেষের দিকে । এককালে শিক্ষার মধ্য স্বাদেশিক মনোভাবের বে প্রাধান্য তিনি দিয়েছিলেন 
পরে তাও স্বাস পেয়েছিল। বিস্তার যেমন গণ্ডী নেই, চিন্তার রাজের বাংপকতারও তেমনি গওী 
নেই। এই গ্রলঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত যত অবস্ত উল্লেখযোগ)। ‘শিক্ষার মিলন’ প্রবন্ধে 
তিনি বলেছেন_ 

“আমাদের দেশের বিভ্ঞানিকেতন পূর্বপশ্চিষের মিলননিকেতন করে তুলতে ছবে, এই আমার অস্থারের 
কাম! | বিষহলাভের ক্ষেত্রে মাছষের বিহোধ মেটে নি, সনে বিউতে চায় না” 


১৭ নৰীশ্ৰয্নাৰলী ১২৭ ও, পৃ ২৯৯, ‘শিক্ষাসপ্ধোর' । 





বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় ১৮৮২ শক 


এই মতি রবীন্জনাথের কণে প্রবলভাবে ধ্বনিত হুদ্দেছিল এবং রবীন্্রনাখের আকাক্রা আধুনিফতর 
পদ্ধতিতে পূর্ব হয়েছে, কিন্তু যে সদয় তিনি এ কথ। বলেছিলেন তখন দেশে গান্ধীজির আন্দোলন এবং 
ছাতীছতাবাদের মুখ্বর উন্মাদন! (১৯২১)। বিশ্ব থেকে সংকুচিত করে বাঙালী বা ভারতবানীকে 
্বাজাত্যবোধের অন্ধতার বন্দী করযার উদ্ভমের বিরুদ্ধেই রবীঙ্দ্নাখের এই প্রতিবাদ । বিংশ শতাস্বীর 
বিশ্বনলন্কতার সঙ্গে শিক্ষার বিশ্বতোমুখিনতাও সম্পকিত। তৰু, আধুনিক বাংলার প্রবণতাকে ধার! গোড়া 
থেকেই লক্ষ্য করে এসেছেল তারা অবস্তই ভালেন বিশ্বের সঙ্গে সহযোগিতার কখ| রামদোহন থেকে 
বস্বিমচন্ত্র-বিবেকানন্দ পর্যন্ত কে না বলেছেন ? বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের পরে “পূর্ব ও পশ্চিম’ প্রবন্ধে (প্রঝালী 
১৩১৪ ভাত) রবীন্রনাথ আধুনিক কালে পৃথিবীর দুই প্রান্তের মধে৷ ভাবের মিলনের ইতিহাস দিয়েছেন। 
পূর্বের সঙ্গে পশ্চিমের মিলনের কাজে ধারা এগিয়ে এসেছিলেন বলে রধীঞ্জনাথ উদাহরণ দিয়েছেন, তাদের 
যখো আছেন রামমোহন, রাণাডে, বিবেকানন্দ ও বন্ধিনচন্ত। রবীন্দ্রনাথ পরে যেলব প্রঙ্গে পূর্বে 
পশ্চিদে সহযোগিতার উল্লেখ করেছিলেন তার মধ্যে বিশেষভাবে স্বরণীর্ধ “কালার” এবং ‘সভ্যতায় 
সংকট’। পাশ্চাতা জানবিভঞানকে আমরা গ্রহণ করব না, এমন প্রস্তাব সর্ধনাশকর । উনবিংশ শতান্বীর 
এই মূল ভাবনা বিংশ শতা্ী পুরোপুরি গ্রহণ করে বিকাশ ঘটিছেছে। ববীন্রনাথ ছিলেন নেই 
শতাৰ্বীর উৱরন্থয়ী। 

পাশ্চাতা জ্ঞানবিজ্ঞানকে গ্রহণ ও শ্বীকরণের মধ্য ছবিয়েই আধুনিকতার সর্বন প্রসার শুরু ছয়েছে। 
বন্ধিন কি তার বিরোধিতা করেছিলেন? বন্ধিমের নবনানবতার কল্পনা ও ঘুক্তিবাদিতা-- এসবের মূলে 
পাশ্চাত্য বিস্তার পূর্ণ প্রভাব তো ছিলই শিক্ষার নির্দিষ্ট বিবয্ন্ডলিও পশ্চিবী সংস্কৃতি থেকেই গ্রহণ 
করেছিলেন। বহিবিধধক ও অন্তবিবন্ধক জোনের মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে সে দেশের Physics, Chemistry, 
5069802 । তার কলিত মনগস্ধব এলব আানকে আতর না করে তৈরি হতে পারে না। ধর্মতবে 
বন্ধিমচন্্র পাশ্চাতা যন্্সভাতার এক দানবী সৃত্তি একেছিলেন এবং তার বিবস্থাস যেন আমাদের সমাজকে 
আচ্ছত্র না করে সেই সতর্কতাও তিনি লেই সঙ্গে উচ্চারণ করেছিলেন) কেউ কেউ একে বদ্মিমের 
পাশ্চাতাবিদুধ্তা এবং অন্ধ জাতীতোর দৃষ্যান্ত বলে ননে করেন। এ রকম মত যে একেবারেই ভ্রাম্ক 
তার প্রমাণ রবীন্্রনাথও অদ্ধ স্বাজাত্যবোধকে যে বইতে সমালোচনা! করেছেন সেই 'দৃক্তধারা" নাটকেই যব 
সভ্যতাকে ধিক্কার দিয়েছেন। ‘শিক্ষার নিললে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 

“ফলকে তো আমরা আত্মীয় বলে বরণ করতে পারি নে; ত্য ছলে কলের বাইরে কিছু ঘি না 
থাকে তবে আমাদের যে আত্মা আন্মীয়কে খোজে লে গাড়াছ কোখার? এক রোখে বিজ্ঞানেয় চর্চা 
করতে করতে পশ্চিম দেশে এই আত্মাকে কেবলই সরিয়ে সরিয়ে ওর দন্তে আর জায়গা রাখলে না। 
একঝৌকা আধ্যাত্মিক বুদ্ধিতে আমরা দানিত্রে দূরবলতান্ কাত ছয়ে পড়েছি। আর ওয়াই কি এক ঝৌকা 
আধিভৌতিক চালে এক পায়ে লাকিয়ে হনুকনত্ের সার্ধকতার সধ্যে গিয়ে গঁচচ্ছে?" 

বলাই বাহল্য এই উক্তি রবীজ্ঞনাথের মনোভাবের একটা দিক শাত্র। বৈজ্ঞানিক শিক্ষা বৈজ্ঞানিক 
বুষ্টি শিল্প কলকারখানাকে রবীক্ছনাখ একান্ত বর্জনী মনে করেন নি তবে ব্শিল্প যদি মাতঘকে 
অর্থসৃত্, ও শক্তিমদমত স্বা্থান্ধ করে তোলে, তবে যে মানব্ীকোর উপর রবীজ্রনাখ তার সত্যখারণাকে 
স্থাপিত করেছিলেন সেই এরাই বিধবন্ত হবে। এ লম্পর্কে হত্বতো আরও অনেক আলোচনার অবকাশ 


বন্িমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ 


আছে, কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে তার দরকার নেই। এটুকুই বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার যে বন্ধিনচন্্ 
রবীঙ্নাখের মতোই মহন্ত সার্থকতার চিন্তাই করেছিলেন । বঙ্ব-সভাতান নীতিষ্ীন বিশ্কাশে তিনি 
রবীন্দ্রনাথের মতোই বিরোধী ৷ 


বঙ্ধিমচ বে যুগে ধর্মতর’ ব্রচনান্ব নিরত, সেই ঘুগেই তার মনে জাতীঘতাবাদের আদর স্পষ্ট হয়ে 
উঠতে খাকে। ধর্দতব়ে (রচনা ১৮৮৪) দেশপ্রেৰ ঈশ্বরভক্তির নীচেই নিদিঃ হয়েছিল 'আলন্দনঠ' 
১৮৮৭ কাছাকাছি সময়ে রচিত ॥ জাতীয়তাবাদের পর্যালোচনা এবং ধর্মালোচন! একই সঙ্গে ঘটতে থাকার 
এমন অনুমান করাই শ্বাডাবিক বে মানবরর্ম থেকে দেশগ্রীতিকে তিনি বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি। ধর্সতর 
বইটা থেকেই অবশ্য এ বিবয়ে সুস্পষ্ট হওয়া যায়। তনু উল্লেখ করছি এই কারণে মে বন্ধিনচন্্র 
দেশপ্রেমের একটা বিশিষ্ট ক্প কল্পনা করলেন যাকে অধ্যাব্মসাধনার বহিকূতি করা চলল না। দেশপ্রেমের 
লঙ্গে দুক্ত হল এক গভীর পুণ্যাবোখ। তারা দীর্ঘকাল সানাব্িক 'াচার পালনকেই জীবনের চরম করবা 
বলে ভেবে এসেছে তাদের ফাছে তিনি এক নতুন জন্ষ্ঠেছ কর্ণের বাসী শোনালেন। একদিকে 
ইংরেছের সঙ্গে সহঘোগিতা, পাশ্চাত্য জানবিজ্ঞালের সাধনা, আর-একদিকে দেশখ্রীতির ধর্ম এই রৃত়ের 
মধ্যে সাদজ্স্ত বরা কঠিন না ছলেও ‘আনন্দমঠ’ বইখানি এ বিষয়ে খানিকটা বিভ্রাস্বিরও সী ফরেছে, এ 
কথাও সতা। ইংরেজ-রাজবকে স্বীকার করার কথা বঙ্ষিঘ-সাছিত্যের অক্গান্ত জায়গায় থাকলেও 
আনন্দমঠের উপলংহারে যে ভাবে কথাটা এসেছে সেটা আকশ্থিক বলেই ননে হঙ। উপন্টাস-শিজের 
এই ক্রটির কথা ছেড়ে দিলেও বছ্চিমচন্্র দেশের নাহৃমূতি সাধনায় ঘে-দাবেগ স্ব করলেন তা 
লত)ই অন্ৃতপূর্ব। ছুটি লমালোচন| এর সম্পর্কে ওঠে। প্রথমত এই দেশপ্রেম সাশ্রবানিক স্পকরনাকে 
প্রতীক করায় সর্বদ্রনীন আবেগ তাতে প্রকাশ পেতে পারল না, দ্বিতীয়ত এই দেশপ্রেম অতীত এতিহ 
নিজে সদ্ধ হয়েছে বলে সন্মুখের আকর্ষণ সমাদের কাছে তত প্রবল হথে উঠতে পারল না) 

রবীন্নাথ বস্বিদঘূগের কতকগুলি আদর্শ যে গ্রহণ করেছিলেন ত! আনত্রা দেখেছি। ব্যক্তির 
বিচারবোধ উন্মেষের জর শিক্ষা বানবিকতার ধর্ম, ইংরেদের লছযোগিতা-_ এ সবই রবীহ্ননাধ মেনে 
নিরেছিলেন। বদ্ধিণচঙ্ছের একটি বড় আদর্শ ছিল এই দেশপ্রেম । রবীঙ্গনাথও এই দেশপ্রেনকে 
সমাজকে আগাবার একটা উপায় বলে অঙ্গীকার করে নিয়েছিলেন । কিন্তু বঙ্ষিনচন্ত্রের জীবনের শেষের 
দিকে রবীন্্রনাখ হখন চিন্তাক্ষেত্রে অবতীর্ণ তখন দেশপ্রেমের সঙ্গে রাজনীতির নিত্রণ আহ হযে গিয়েছে । 
বন্চিমচন্্রকে আমরা দেশপ্রেনের শ্রেষ্ঠ উদ্গাতা বললেও রাজনীতির জনস্িতা বলতে রাজী নই । ব্বানানের 
দেশে রাজনৈতিক বুদ্ধির উত্তব ও বিকাশ অন্তভাবে হয়েছে। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ম্যাসোসিরেশন ও জমিদার- 
সভার মহা দিয়ে অবশেষে স্বরেজ্জনাৰ বন্য্যোপাখ্যান্থের ্বারাই এ দেশীয় রাজনীতির স্চলা হয়েছে । 
দেশপ্রেম এবং রাজনীতি আলাদা, বন্ধ, বদিও দেশপ্রেম রাজনীতিকে আশ্রন্থ করেই শাসনতাত্ত্িক 
অধিকারে হস্তগত করবার চেষ্টা করে! বঙ্ছিষের দেশপ্রেমে অস্ধতা। একেবারেই ছিল না। ঘিনি ইংরেজের 
সহযোগিতা কামনা করেছেন এবং যার বার সতর্ক করে দিয়েছেন “ইউরোপীয় 79017101190) একটা 
ঘোরত পৈশাচিক পাপ। ইউরোপীয় চari০৷১5৷৷৷ ধর্মের তাৎপর্য এই যে, পর-সমাজ্ধের কাড়ি! ঘরের 
সদাঝে আনিব।* তার দেশপ্রেম যে অন্ধ ছিল না এ কথার বিস্তৃত ব্যাখা! অনাবস্তক। দেশগ্রীতি 

bd 


২৬২ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-মাধাট ১৮৮২ শক 


এবং সার্বলৌকিক প্রীতির মিলনের কথা তিনি বার বারই বলেছেল।*১ রবীন্্রনাথ “কারা” 
নাটকে এবং নানা রচনান্ন পশ্চিমী জাতীয়তাবাদের কঠোর সমালোচনা করেছেন । বক্ষিনচন্্র ছে আবেগ 
হুক করেছিলেন, সেই আবেগ বঙ্গভঙ্গ-জান্দোলন এবং সেকালের লঙ্গাসবাদ নানে অভিছিত রাজনৈতিক 
জিস্বাকলাপে পরে একটা পথ খুঁজে নিয়েছিল । তাতে ছিল নারাঠা নেতা বালগপাধয় টিলকের গভীর 
গ্রেরণা। বন্ধিম দিয়েছিলেন দেশপ্রেমের আবেগ। সেট! যে নানা রাজনৈতিক আন্দোলনকে বেগবান্‌ 
করল ঠিক এই পথটিতে বন্ধিষের লম্মতি খাকত কিলা সন্দেহ, অন্তত আনন্দমঠের উপলংছার থেকে এই 
সন্দেহ জাগে । 

রবীজ্ঞনাথ কিন্তু দেশগ্রেমকে রাজনৈতিক গর্ত থেকে উদ্ধার করবারই চেষ্টা করেছেন। সেই বদ্ধিম-হৃষ্ট 
দেশামুরাগ তিনি জাতিকে সংহত করবার কাছেই লাগাবার আয়োজন করেছিলেন। এই স্বপ্ন বন্ধিনের। 
বঙ্গদর্শনের পত্রস্থচলায বন্ধিম লিখেছিলেন 

"বাঙালী মহারাষ্ী তৈলঙ্গী পাঞ্জাবী ইহাদিগের সাধারণ মিলনকুমি ইংরামি ভাষা । এই রচ্ছুতে ভারতী 
কোর গ্রন্থি বাধিতে হইবে৷" 

১৮৯২ ঞ্টান্দে এই প্রহন্ধটির পুনমূতণের সময় পাদটীকার বন্ধিনের মন্তব্য ছিল “এখানে ঘাছা কথিত 
হইয়াছে, কংগ্রেস এখন তাহ! সিষ্চ করিতেছেন।” কংগ্রেসে তখন ইংরেছি ভাহাতেই আলাপ-আলোচন। 
চলত। বিদেশী ভাবার ঘার! কাধপরিচালনায় রবীন্দ্রনাথ পরে প্রবল আপত্তি করেছিলেন এবং তার ঘুক্রিও 
প্রবল ছিল। কিন্তু বন্ধিযের দেশাহুরাগ বে একটা সংহতির কল্পনা করেছে, সেটাই লঙ্গশীঘ। ভিনি 
কংগ্রেসের এই উন্ভঘ দেখে গেলেন মাতর। তায় পরেই তার মৃতু] হয়। রবীন্নাখের চিন্তায় দেখ। দিল 
জাতিগত সংহতি স্টির স্পষ্টতর প্রয়াস 

বন্ধিমচন্ত্রের দেশক্রেমে কেন যে নিবিড় ব্রতীত-ধ্যান বল দিয়েছিল তার রহশ্ট অনেকেই বুঝেছেন বলে 
মলে করেন। ইংরেজ রাজত্বের প্রথম যুগে যেসব ভারতবানী রাজ স্থাপনে সহারত| করেছিল এবং পরের 
ঘূগে যায়| ইংরেছি আনবিঞ্ানের হারস্থ হয়েছিল, তানের সফলের মখোই একট। মূল জিনিসের অভাব 
ছিল, তার নাম আত্মম্ধাদাবোধ। একদিকে উন্নততর সাহিত্য ও জানলাধনা আর-এক দিকে উন্নততর 
নৈতিক বুদ্ধি এ দুয়ের সন্মুখীন হয়ে স্বভাবতই নিজেদের সম্পর্কে গর্ব করবার বা মর্ধাদা বোধ করবার মত 
বস্তু সমসাম্থিক বা নিকট-ন্মতীতে কিছুই পাওয়া ঘা নি। লে জন্তই একা বন্ধিষ নন, সেকালের সবাই 
প্রাচীয় সাছিতা ও সংস্কৃতির দিকেই বিশেষ করে চোখ ফিরিয়েছিলেন। আতিকে আত্মসচেতন করতে ছলে 
এ ছাড়া আর কীই বা! করবায় ছিল? রামমোহন দেবেন্দ্রনাথ প্রাচীন বৈদিক ধর্মের পুনকরন্জীবন ঘটিয়ে বিশুদ্ধ 
ধর্ষের প্রত সী করতে চেয়েছিলেল। এলবের মূলেও প্রদ্ছত ছিল দেশামবরাগ । কিন্তু রবীন্রনাথ বপন 
এগিয়ে এলেন, তখন অবস্থার কিছু কিছু পরিবর্তন হতে আরম্ভ করেছে। ইংরেজ রাজত্ব সম্বন্ধে যতখানি 
অন্ধ। ও লয়ম নিয়ে আমাদের আধুনিক সমাদের ঘাতা শুরু হয়েছিল, এই শতাব্বীর শেষের দিক থেকেই তাতে 
ভাটা পড়তে শুরু হল । একটা কারণ তো খুবই ধিভৌতিক ৷ যতটা আশা করা গিয়েছিল, শীবনকার্ধে 
ইংরেছ বাঁালীকে ততখানি বিশ্বাস করে নি বন্ধিমচন্তের সভাগতিথে পঠিত রবীন্্রনাখের “ইংরেজ ও 


১১. ধর্ষতন ২৭ অন্যায় । 


বন্ধিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ 


ভারতবালী' প্রবন্ধটি স্বরগীর। ১৮৮০-৮৪ আযাবের ইলবার্ট বিলও নোহভঙ্গ করতে লহান্বতা করেছিল। 
তার লঙ্গে মারও কারণ অবস্তই ছিল। 

ইংরেজ চরিত্রের পরিচর যেভাবে উদ্ঘাটিত হতে লাগল, তাতে আর অতটা ছীনতাবোধের প্রারো্ন 
হল না। দেশপ্রেম থাকল, তীত-গর্যও হতো থাকল কিন্তু রবীন্্নাথ আর-একটা দিকে আদাদের 
মনোযোগ আকর্ষণ করলেন। ইংরেছের কাছে চাকরির প্রত্যাশায় বা ভালো ইংরেজি বলার 
বাছবার লোভে আমাদের কর্মপ্রচেষ্টাকে শিক্ষাদীক্ষাহীন লোকসদাজের বাইরে গণ্ডীবন্ধ করে রাখলে 
চলবে না। অনেক দিন পরে নিজের রাজনৈতিক মতের আলোচনাৰ রবীন্্রনাথ বলেছেন? *_ 

“সাধন! পত্রিকার যাই বিষয়ে আমি প্রথম আলোচনা শুরু করি -তখনকার পলিটিক্সের সমস্ত 
আবেদনটাই ছিল উপরওয়ালার কাছে, দেশের লোকের কাছে একেবারেই না। সেই কারণেই 
রাষ্টদস্থিললীতে গ্রামান্নমগ্ুলী লভাতে ইংরেছি ভাষান্তর বক্তৃতা করাকে কেউ অসংগত বলে মনে 
ফরতেই পারিতেল না৷" 

কারণ এ পান্থ ইংরেজি জ্বানা প্রোতাই চিল সকলের বক্তৃতা ও ভাবণের লক্ষ্য । দেশপ্রেমের 
বর্ষণ চলত শুধু শিক্ষিত সমাজের ক্ত্র সরোবরটিতে। আর সমস্ত দেশ থাকত রূসহীন নিরল্ছম 
শতাব্দীর সংকীর্ণ বৃদ্ধিতে মোহগ্রস্ত। কংগ্রেস বছিও বিভিন প্রদেশের যোগ রচনার ভার নিয়েছিল, 
তবু সেও ইংরেজি-শিক্ষিত সমাজ্। দেশের অন্থাস্থলে এক্যের বোগকে পৌছে দেওচার পরিকল্পন! 
করলেন রবীজ্্নাথ ৷ রবীন্রলাখের এসব উন্যদ দেশানুরাগমূলক বটে, কিন্তু রাজনৈতিক নয়! আমাদের 
পদ্নীকেন্তিক লমাজের মধ্যে হে অনৈকা, আচারের যে শতধা বিচ্ছিত্ত। ও সাম্্রদাদ্বিক সংকীর্ণতা 
সমস্ত দেশকে একচিত্ত করে তুলবার পথে বাধা স্টি করে আছে, রবীন্রনাথ বারবার তাকে দূর 
করবার কথা বলতে লাগলেন। বঙ্গচক্ব-আন্দোলনের উন্মাদনার যুগেও তিনি এ কথা বলতে বিরত 
হন নি। ইংরেজকে দোযারোপ কয়বার আগে নিজেদের মধ্যে ম্যবোধকে আগাবা এবং 
সামাজিক বিভেদ দূর ফরে একা স্থির বথা রবীন্্নাখ লার| জীবনই বারবার বলে গেলেন। 
সেফালে োর পড়েছিল বাঙালী সমাজের ভূমিকার উপর, পরের হুগে জোর পড়েছিল ভারতী 
এবং বিশ্বলমান্দের ভূমিকার । গাস্ধীদির সঙ্গে তার যেটুকু মতভেদ ঘটেছিল, তা ঠিক এই নিগ়েই। 
নবপর্ধাত্ন বঙ্ধদর্শনের সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেই বরবীজ্রনাথ বক্ষিম-যুগ এবং ভার হুগের তুলল! 
ধরতে গিয়ে ভাবের বিচিত্রগামিতার উল্লেখ করেছিলেন। বাঙালী-চি্ড যে এখন নিছক তব এবং 
চিন্তাচর্চা ছেড়ে সাধারণ লোককীবনে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে সেই ইঙ্গিত আছে নবপর্যায বঙ্গদর্শনের 
পত্রস্থচলায । 

"এখন বঙ্গসাছিত্য অতি দৃরবিভ্বুত। এবনকার সম্পাদকের একঘাজ চেষ্টা হইবে বর্তমান বঙ্গচিত্তের 
শ্রেষ্ট আদর্শকে উপনূক্তভাবে এই পত্রে প্রতিফলিত করা। কাজটা কঠিন। কারণ ক্ষেত্র বিস্তীর্ণ 
হওয়াতে চিরস্থাত্ী সত্যের লিত বিচিত্র দুগতৃফিকার প্রভেদ নির্ণ্ করা ছুক্ষছ হইয়াছে। এখন 
শিক্ষিত ৰাক্ৰিগ্ণও স্বভাবতই নানাশক্তির দ্বারা নানাপথে আর হইতেছেন।" 


১২ ফালাবর, 'ববীহ্রনাছের হাউনৈতিক দৱ'। 


২৬৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢচ ১৮৮২ শক 


ইংরেছ-চরিতের সম্বন্ধে যোহ কেটে গেলে রবীন্দ্রনাথ আহ্বান করলেন নিজেদের যন্ন্্ব গড়ে তুলবার 
জ্। কিন্তু মনে রাখ। দরকার এই মোহভঙ্গের ফলে ইংরেজ-চরিত্রেই যে অবিশ্বাস এসেছিল 
তা নয়। ইংরেছ জাতির চাত্রিত্রাশক্রি বরাবরই আন্ধার যোগ্য ছিল। অশ্রন্ধের হল স্থানীর 
শাসকত্রেণী। এইভাবে রবীন্্রনা ছোট ইংরেজ আর বড় ইংরেছ_- এই পার্থকা টানলেন। এফ 
সময়ে লব ইংরেদই আমাদের চোখে ছিল বড় ইংরেজ। বন্ধিবের সময থেকেই সন্দেহের যে পুচেনা 
হয়, ‘রাজা ও প্রা প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রনাথ তাকে স্পষ্ট করে তুললেন। সমগ্রভাবে শৃল ইংরেজ 
চরিত্রে আস্থা রেখে ভারতবর্ধাগত ইংরেজদের সঙ্গে শুরু হুল দাবি-দাওয়া আর প্রতিবাদের ধুদ্ধ। 
এরা নিজের থেকে আমাদের অভাবে শক্ত পাত পূর্ণ করে দেবে, এ বিস্বাস ঘন শিখিল ছল তখনই 
প্রশ্ন এল ঘর ইংরেছদের হাতে ছেড়ে না দিয়ে নিজেদের সামলানোর । হিন্মুদুপলদানের বিয়োধমূলক 
কোনে! ঘটনার পর, বন্ধডঙ্গ-আান্দোলনের পর, দেন বাক্তির উপর ইংরেজ রাজকর্মচারীর অত্যাচারের 
কোনো উত্তেজনার সমন্ধ রবীজ্রনাথের সেই একই পরামর্শ ছিল: নিজেদের সামাজিক বিচ্ছি্তার 
অবসান করে এক হয়ে দাড়াতে হবেই । রবীন্দ্রনাথের আহ্বান গেল নিগ্নতন লোকসমাজের কাছে 
বিভেদ বেখালে রাজনৈতিক মতবাদের নয, চিরাগত সামাজিক আচার এবং অভ্যাসের । 
লোকপযাছের কাছে শিক্ষিত সমাজের বাণী পৌছে দেওয়ার প্ররোদনীক্ঘতা এবং উপা বঞ্চিমচজ্ঞও 
চিন্ত করেছিবেন। হ্বদেস। লমান্দের যুগে ঘাত্রাকথকতা। প্রবর্তনের প্রস্তাব করেছিলেন ববীন্লাখ । 
বন্ধিমচন্ত্রের “লোকশিক্ষাণ প্রবন্ধে তায় কম্পন] প্রথম দেখা দিয়েছিল ।১* 

সবাজচিন্ার দিক দিবে বঙ্ধিনচ্্-য়বীন্রনাথের পার্থকাটি স্পষ্ট করেই বলা ঘাক। সমণ্ত উনবিংশ 
শতাব্দীতে জাগরণের ক্ষেত্রটি ছিল কলিকাতার শিক্ষিত সমাজ । বদ্ধিম ইংরেছ-দাজিখোর ফল 
আত্মস্থ করে বিচারবুদ্ধিনম্পন আন্য্াদাবান্‌ মাছব হয়ে গড়ে ওঠবার কম্পন! কয়েছিলেন। বন্িমের 
আলোচনা তবাশ্রবী। মর্ধাদাবোধ সর করবার আন্ত অতীতের ৰীতি ও কর্মশক্তির দিকেই 
তাকিরেছেন॥ রবীন্ঞনাঘের সমন্ধ অবস্থার কিছু পরিবর্তন হয়েছে। তিনি পল্নীসমাজ এবং সাধারণ 
অধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাণালী-ীবনের দিকেই দৃরি ফেরালেন। তব বা শাস্াশ্ররী আলোচনা ন! করে 
সহজ মানবতাবোধের নানে সামাজিক অনৈক) এবং অধৌভ্তিক সংস্কার দূর করবায় প্ররোজনীয়তার 
উপর জোর দিলেন। লোকজীবন সম্পর্কে রবীন্রনাখের আত্মরিক উৎসাহের অন্তত দৃষ্টান্ত ছিলাবে 
অবস্তই লোকলাহিতয সংগ্রহের উল্লেখ কর্তব্য । বঙ্টিম সামাজিক সংস্কারের আলাদ! জালাদ! প্রঘাসকে 
শুর দিকে আলোচনা করেন নি। ববীন্্নাথ এই সংস্কারকর্মকে আলাদাভাবেই অবশ্তকর্তব্া করে 
তুলেছেল। "না নামে বইতে সংগৃহীত প্রবন্ধ থেকেই এটা স্পষ্ট হয়। এই ব্যাপারে তিনি 
পূর্ববর্তী সংস্কারক রামযোছন বিদ্বাসাগহ এবং কেশবচশ্রের অহবর্তী, যদিও পূরবগানীদের সঙ্গে 
লোকদীবন এবং লোকসংস্কতির এতখানি ঘনিষ্ঠতা ছিল না) বন্ধিৰ একটা সামগ্রিক জীবনদশনিকে 
অনুভব করাতে চেয়েছেন; রবীক্নাখ কোনো পূর্ণাঙ্গ সর্বব্যাপী পরিশোধিত জীবনতবের ছিযবোরেটিকাল 
আলোচনা করার চেয়ে লোজাহুজি সংসকা-কা্ঠে ছাত দেবার উৎসাহ দিবেছেন। এর পিছনে নৈতিক 
বুদ্ধি থাকলেও দৃষ্টিভঙ্গি বস্তুনিষ্ঠ । রবীন্দ্রনাথ বেশি আস্থা রেখেছেন 59052305৫09 বা লহ 


৮০ হর্ন ১২৮৭ অ্রহাযন। 


বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ২৬ 


বুদ্ধির উপর। বৃদ্ধি বা! যুক্তির তীক্ষৃতা দিয়ে অনেক সহগ্রকে জটিল করে তোলা হায়। বিশ্/লাগরের 
কর্মপ্রেরণ! কোথার ছিল সে কধা বলতে গিয়ে ্বীঙ্গনাথ একটি অর্থপূর্ণ উক্তি কম্সেছিলেন_ 

পবাগালীর বুদ্ধি সহজেই অত্যন্ত শষ । তাহাত্র স্থারা চুল চেরা ঘার কিন্তু বড়ে। বড়ো গ্রশ্ি ছেদন কছ। 
হাহ না। তাহা হুনিপুণ কিন্ধ সবল নহে।” 

বন্িমের কৃষচরিত্রের সম্বন্ধে বিচারবৃদ্ধির স্বাধীনত! এবং তীষ্ষে যুক্তির গ্রস্ত প্রশংল। করেও প্রবীন্্রনাথ 
কফচরিত্রফে বলেছিলেন অবাস্তব 'সৃতিনান ধিয়োরি'। এট পত্র জবলদ্ছন করেই দুজনের চিন্তাপস্ধতির 
পার্থকা নির্পহ করা সহজ । চিন্তাকে রবীন্নাখ শাখ পুথি পাণিতোর ছাতধরা ন! করে রুক্ষ অভিন্তার 
পথে চলতে শেখালেন। ভ্রীবন্যাপনের আদর্শ আর মহর বিশানে পাওয়া! হাবে না, করব নির্ধারণের 
জগ শ্বতিশ্াহের স্বাস্থ হওয়া অনাবস্তক। মানবসন্পর্কের সহজ সত্যকে পেতে বুক ঘতই অমোগ 
ছোক, সে ফেবল নিবস্তকতার ধৃহদালই শি করে। সতাকে পাওয়ার উপায় ঢীবনের বান্তধকে লগ 
অভিজ্ঞতার আলো! দিয়ে দেখা। “ডাকঘব'এর অমল পণ্ডিত হতে চার নি, লে চেরেছে রলিক ছতে__ 
বনের স্পর্শকে ইচ্ছিয় দিয়ে লুটে নিতে। “বলাকা" রবীন্রনাথ বলেছিলেন, “বঞ্চন। বাড়িছ্া উঠে সুরার 
সতোয় বহত গুঁজি'। লতাকে নতুন করে সি করতে হব ভ্রীবন দিহে। বঙ্ষিন-দুবীন্ের বিতর্কের 
সতা-বারণাকে রবীশ্রলাথ পরিবর্তিত করে নিবেছেন। বঙ্কিমের মতে সত! পরিবর্ডনস্টল, পরে দেখা 
যাচ্ছে ববীন্ুনাথও তাই ধনে করেছেন। বহ্ধিম ঘুক্তি সংগ্রহ করেছেন গ্রনবজ্জগং থেকে ঘদিও ঘেটা প্রমাণ 
করতে হাচ্ছেন সেট! তয় স্বীবনেহ উপলব্ধি । মনীষার বিচারে দেখতে গেলে, যবীশ্রনাধ বুকে 
পুনি্ধারিত বিধানের বস্তুত! থেকে মুক্তি দিয়ে অবাধ স্বাধীনতা দিঘেছেন। শুধু স্বতির বা সামপরবারিক 
ধর্ষের বিধান নর, গ্বাজাত্যবোধ এবং কর্মের অন্ধ আচার থেকেও) বুদ্ধির বিকাশে বাধা বেহ এমন 
কোনো আচরুপফেই তিনি স্বীকার করতে পশ্মত হলেন ন/_ তার তর হাই থাকুক-না কেন। 
স্বাধীনতা অর্জনের ন্ট চয়কা-খন্দরের দ্বার! অর্থ নৈতিক বন্ধকটের তরকেও তিনি মানতে পারলেন না। 
অত্যন্ত খদু.কঠে বলেছেন১*-__ 

সংকীর্ণ অভ্যাসের কাছে৷ বাথ নৈপুণ্যই বাড়ে, আয় বন্ধ মন ঘানির অন্ধ বলদের মতো] অভ্যাসের 
চক্র প্রব্দিশ করতে থাকে | এই লন্তেই বেলব কাছ দৃখাত ফোনো একটা শারীরিক প্রক্রিয়ার পুনঃ 
পুনঃ আত্ৃত্তি সকল দেশেই মাহষ তাকে অবজ্ঞা ফরেছে। কার্ণাইল খুব চড়া গলার dignity of 
14৮০/ প্রচার করেছেন; কিন্তু বিশ্বের ব্য ধূগে ধূগে তার চেহে অনেক বেশি চড়া গলায় 10,21611.5 
91149এ সদবন্ধে সাক্ষা দিযে আলছে ।” 

বুদ্ধির সামাস্ততম ব্যাঘাতের হানে শেখের দিকে তার এক অআন্ডর্য সপর্শকাতরতা এসেছিল । কর্মধাদী 
প্রেমিক রুবীন্্রনাখ শেবের দিকে ছয়ে দাড়ালেন বুদ্ধিবাী ইনটেলেকচুয়াল । নির্বাধ বৃদ্ধির অগ্রলরণের শেষ 
পরিণাম যে ফি হতে পারে, সে সম্পর্কে তার শঙ্কা ছিল না। 


মনীষী বন্ধিম এবং যলীবী রবীন্্নাখের তুলনা যে কথাগুলি উপরে বলেছি তার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত 
পাঠকরা পাবেন বন্ধিনের 'সামো"র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ‘রাশিয়ার চিঠি’ পড়লে কিংবা বক্ষিমের “বঙ্গদেশের 





১৪ ক্কালান্তর, চাক! । 


২৬৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ ১৮৮২ শক 


করকাএর সঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর “রাতের কথাস্র রবীন্নাথ-কৃত ভূমিকা পড়লে। কৃষকদের দুর্দশা 
নিবারণের শেষ ভরসা বন্ধিম মাল্গুষের শুডবুষ্ঠির উপরেই রেখেছিল। বধীন্্নাখও মহাজন জমিদার বা 
বর্তমান কোনো শ্রেণীতে নিঃলংশন্ধিত হতে না পেরে সেই শুভবুদ্ধির উপরেই নির্ভর করেছিলেন । ফিস 
ছু্নের আলোচনাপদ্ধতি একেবারে পৃথক । একজন অর্থ নৈতিক এবং এতিহাসিক তত্বের সঙ্গে নান! 
সরকারী রিপোর্ট ইত্যাদি মিলিরে বে িদ্ধাস্থে এলেছেন, অন্তদন প্রত্য্ষৃষ্ট জীবনের থেকে সেই সিদ্ধান্তে 
শৌছেছেন) প্রশঙ্গত উল্লেখযোগা, বঙ্গদেশের কৃষকে* বন্ধিম নিছক তাত্বিক আলোচনার রাজা ছেড়ে 
অবনত পমন্ার চিন্তার ব্যাপৃত, আবার স্বদেশ বূগের গ্রবদ্ধেও রবীশ্রনাথ পারিপান্থিক সমাজকে মুখাত 
উপন্বীব্য করলেও ইতিছাল সযাজতর এবং রাজনীতির প্রলঙ্গ এনেছেন বক্তব্যকে ছোরালো! করতে। 

তৰু, বন্ধিমের প্রবন্ধ পরিমিত, ববীন্ছনাথের প্রবন্ধ বিদ্বৃত। এই বিস্তারে বক্তবা ব! ঘুক্তির যে 
বিস্তার আছে, তা নব। মূল কথাটি খুবই সরল এবং যে হেতু সেটা একটা উপলব্ধির সত্যের মত, 
শে অন্তে তাতে ঘুক্তির বে কিছু অনিবারধতা আছে, তা নয়। এ হচ্ছে সহ বুদ্ধির সত)। কিন্তু এই 
কেন্দ্রীয় মূল বকুবাটিকে পাঠকের কাছে সোজাহুজি আনবার আগে ববীন্রনাথ যে কথার বিস্বীর্ণ আরোছন 
করেন, তা যুক্তির নহ, পাঠক-মনের আহুকৃলা লাডের উপযুক্ত পরিবেশ রচনার । পরিবেশ রচল। করতে 
কখনও উপমা কখনও কৌতুহলছনক কোনো ক্ষৃত্র অভিন্রতা এমনকি কখনও “প্যারাবল্‌'' জাতীয় কথিক! 
প্রতৃতিও ব্যবহার করেছেন। আবার কখনও সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটনাকে বিস্তারিত করতে করতে 'অপন্ভবতাকে 
বুঝিয়ে বক্তবাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। বাহল। শিল্পেরই শোভা বিজ্ঞানের বাহলা নেই। বন্িমের প্রবন্ধ 
যে পরিমিত বাহ্ল্যংজিত তখানি গবেহপাধর্মী (5০১৩!৪৪]১ ) লে তারই বৈজ্ঞানিকধর্বী ঘুক্িবাদিতার 
জন্ত। বন্ধিমের প্রবন্ধ পয়িবেশ সৃতি করে না, তর্কশক্তিকে শাগিত করে। এইছন্ তার প্রবন্ধের কোনো 
অংশ চোখ এড়িয়ে গেলে মূত্তির শৃঙ্খলটিই দুর্বল হয়ে পড়ে। 

মনীষার বিচার হবে কি দিয়ে__ যুক্তির অমোঘতা দিয়ে, না, "অভিজ্ঞতায় বিশ্বাপ্ততা দিয়ে ? 


বেকার-সমস্] ও তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পন। 
অমর্তাকুমার সেন 


আজ প্রায় দশ বছর হল, সরকারী পরিকল্পনার সাহাহো আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রচেষ্টা 
চলেছে। ছুটি পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার কাছ প্রা শেষ হল; তৃতীয় পরিকল্গলাটির্র খলড়া বের হয়েছে, কাজ 
কিছুদিনের মখোই শুরু হবে। গত দশ বছরের অডিততার পরিপ্রেক্ষিতে তৃতীয় পরিকল্পনাটিকে বিচার 
করলে করেকটি প্রশ্ন মনে আসে; সে সম্বন্ধেই এই প্রবন্ধে মালোচনা করতে চাই 

আগের সঙ্গে তুলনা করলে গত দশ বছরে জামাদের দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থান কিছু উল্নতি নিঃসন্দেহে 
ছয়েছে। প্রথম পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার আমলে ( ১৯৪১-৫১ ) দেশের মায় বেড়েছে শতক! আঠারো ভাগ। 
দ্বিতীঘ পরিকল্পনার সয়ে (১৯৬৬১ ) জাতীয় আয় শতকরা পঁচিশ ভাগ বাড়বে এরকন আশা ধরা গিয়েছিল । 
সে আপ| মিটবে বলে মনে হয ন, তবে শতকর! বিশ ভাগ বৃদ্ধি শেষ অবধি হতে পারে, ছিলেবে এইরকদ 
পাওয়া ধাচ্ছে। এই দশ বছরে দেশের জনসংখ্যাও বেশ খানিকটা বেড়েছে, তবুও ছনপ্রতি আয বেড়েছে লব 
মিলিয়ে শতকরা প্রান্থ বিশ ভাগ। জনপ্রতি আযবৃদ্ধি এই ছার রুশ, বা চীন, বা জাপান, কিন্বা উনবিংশ 
শতকের ইংলণ্-মাদেরিকার তুলনায় সানান্তই, কিন্ত ভারতবর্ধের ইতিহালেন পরিপ্রেক্ষিতে একে একেবারে 
উড়িয়ে দেওয়া ধার না 

এক বিষয়ে কিন্ধ গত দশ বছরে, উন্নতি তো দূরের কথা, বেশ ভীতিদ্রলক অবনতি ঘটেছে। বেকার-পম্া 
সমাধানের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা দেখা দেয় নি; কর্মহীনের সংখ্যা! এ দেশে বছরের পর বছর বেড়ে চলেছে। 
“স্থাশনাল সাম্পল্‌ সার্ভে থেকে জানা বাহন যে ভায়তবধের গ্রামাকলে অস্ত দেড় কোটি লোক পূর্ণবেকার বা 
অর্থবেকার। এ ছাড়া শহরে শহরে বেকারের ভিড়ের কথা তে! "মরা সকলেই জানি । তার উপর 
জনসংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে বছর বছর কর্মগন্ধানীদের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে ॥ দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে এ বিষববে 
নম্র দেওা হয়েছিল; ঠিক কর! হবেছিল বে পরিকল্পনার গোড়া ঘত সংখ্যক বেকার ছিলেন, তার থেকে 
বেকারের সংখা! বাড়তে দেওয়া হবে লা। অর্থাৎ এই পাচ বছরে কর্মসদ্ধানীদের সংখ্যা যে হারে বাড়বে, 
চাকরির বাবস্থাও সেই হারে যাতে বাড়ে, তা দেখ। হবে ॥ এ রকম একটা প্রচেষ্টাকে বেকারু-সমন্া সমাধানের 
বৈদ্লবিক প্রচেষ্টা হয়তে! বলা ধায় না, ভবে এতে সাঞ্চলালাভ করলে দন্ত বেকারের ভিড়ের ক্রমবর্ধমান 
চাপটাকে আটকে রাখা যেত। কিন্তু সেই প্রচেন্টাও সঞ্ষল হু নি; দ্বিতীয় পরিকল্পনার গোড়ার বেকারের 
সংখা ঘা ছিল, পরিকল্পনার শেষে সেই লংখ্যা প্রান বিশ লক্ষ বেশি ছবে মনে হ্ছ।* পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার 
লঙ্গে সঙ্গেই বেকারদের পল্টনে বছর বছর চার লক্ষ লোকের যোগ দেওয়া মোটেই আশ্বস্থ হবার মত 
ব্যাপার নব । 

তৃতীয় পরিকল্পনার আমলে কর্মঠ ব্ক্তির সংখ্য! বাড়বে দেড় কোটি। তাই অন্তত দেড় কোটি নতুন 
চাকরির ব্যবস্থা না হলে বেকারদের সংখা! আরে! বেড়ে চলবে । তৃতীয় পরিকল্পনার খলড়ার বল! ছয়েছে বে 
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২৬৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আঘাঢ় ১৮৮২ শক 


এই পাচ বছরে যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা হবে ( মোট দশ হাজার ছু শো কোটি টাকা ) তাতে এক শো 
চল়িশ লক্ষ লোকের নতুন চাকরি দুটবে। ডাই অন্ত কোনো ব্যবস্থা লা করলে আরো দশ লক্ষ কর্মাদ্বেধী, 
সরকারী ছিসেব মতেই, কর্মহীন হবে। তা ছাড়া অনেকেই এই লংশত পোষণ করেন থে বতটা চাকক্রির সংস্থান 
হবে বলে পরিক্জনায় ঘোষণা করা হচ্ছে, ততট। হুবার সম্ভাবনা সামান্ত । অধ্যাপক অমিয় দাশগপু একটি 
হিলের ক'রে দেখিয়েছেন বে শ্রমের উৎপাদন-ক্ষমত| ন! কষিয়ে এ দশ হাজার ছু শো কোটি টাকার পরিকল্সিত 
খরচ থেকে এক লক্ষ বিশ হাদ্রারের বেশি চাকরির ব্যবস্থা হবে না। এই হিসেব বদি ঠিক ছু, তবে তৃতীয় 
পরিকল্পনার পাচ বছরে দেশে ত্রিশ লক্ষ নতুন বেকার দেখ! দেবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা যেমন বেকারদের 
সংখ্যা বাড়তে দেওয়া হবে ন| এমন প্রতিদ্ত। করেও শেষ অবধি বিশ লক্ষ নতুন লোক বেকারত্ব লাভ করেছেন, 
তেমনি তৃতীঘ পরিকল্পনায় সয়ে ত্রিশ লক্ষ এ বেকার-সমৃত্রে যোগ দিতে পারেন। থে দেশে নানা সরকারী 
পরিকলনার সাহাষো অর্থ নৈতিক প্রগতির প্রচেষ্টা হচ্ছে, সেই নেশে দশ বছরে নতুন মাধ কোটি কর্মঠ 
লোকের বেকারত্ব লাভ আশ্চর্য হবার মত ঘটন|॥ এই পরিপ্রেক্ষিতেই বোধ হয় তৃতীর পরিকল্পনার কলেবর 
নিয়ে আলোচনা করা দরকার। 
বেকাছ-সমন্কা অর্থ নৈতিক দিক 

বেকার-সমস্তার ছুটি দিক আছে। একটি হচ্ছে তার সামাজিক অত্যাচারের দিক। বেকার ছওয়ার কি 
কি অন্থবিধা তা নিয়ে বোধ হয় আলোচনা করার বিশেষ প্রয়োছন নেই । বেকায়-সমন্ার আর-একটি দিক 
হচ্ছে তার অর্থ নৈতিক অপচয়ের দিক । দেশের শ্রমশতিন পূর্ণ ব্যবহার না ছলে দেশের উৎপান-ক্ষমতাও 
কমে যায়; ফলে দ্াতীন্ব দীবনযাত্রার সান বতটা উচু হতে পারত ততটা হয় না। 

এই ঘটে দিককে একলঙ্গে দেখলে বেকার-সমস্ঠার কারণ নিয়ে একটু খটকা লাগে। কর্মহীনতার ফলে 
ধারা বেকার তার! তো ভূগছেনই, দেশের আর দশজনও ক্ষতিগ্রন্ত হচ্ছেন। বেকারছের চাকরি -হলে দেশের 
উৎপাদন-ক্ষমত| বাড়বে, ধায়া বেকার ছিলেন ওরাও বেঁচে-বর্তে থাকবেন। তা হলে সমস্তাট! কোথায়? 
এ প্রশ্নের উত্তরে কদ্বেকটি বিষ নিয়ে আলোচলা করা দরকার । প্রথমত, ধনতাহিক দেশে বেকা্র-সম্ত। 
বির একটি প্রধান কারণ হচ্ছে জিনিসপত্রের চাহিদার অভাব। আয স্ব হলে লোকের চাহিদা! কম হয়, 
চাহ! কম ছলে অতিরিক্ত জিনিমপত্র উৎপাদন ক'রে শিল্পপতিরা লাভ করতে পারেন না। ফলে উৎপাদন 
কম হয়। উৎপাদন কনে গেলে বেশি সংখ্যক শ্রমিকদের চাকরিতে নিয়োগ করার প্রয়োজন ঘটে না। 
সেই কারণে লোকের আয় কম হয়। তার ফলে আবার চাহিম! অলপ হয়ে দাড়ান ধনতান্ত্িক সমাদে 
বেকার-লমস্ প্রায়ই এন চক্াকার ধারণ করতে পারে। কিন্তু যেখানে সরকারই দেশের ছয়ে অর্থ নৈতিক 
পরিকল্পনা ফরেন, সরকারই ইচ্ছেনত অর্থ বিনিয়োগ করতে পারেন, সেখানে চাহিদাহীনতা সহজে 
জন্মাতে পারে না। 

বেকার-সমস্তার আর-একটি দিক হচ্ছে এই যে, উৎপাদন-ব্যবস্থার জলবলই একদাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু নয়, 
তায় সঙ্গে বসথপাতিরও দরকার আছে: এখন, ভারতবর্ষের মত আর্থিক দিক থেকে অগ্তত দেশে, যস্নপাতি 





2 Dr. A, K. Das 09885 7195৩505৩86 & Hmplioyment in Third Five Year Plan", Yojand, 
Joly 24, 1060, পূৱ ১৭) পরবতী করেক দংখ্যার এ প্রসঙ্গে আলোচন! সব্য। 





বেকার-সমস্া ও তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা 


তৈরি করে, এ ধরণের শিল্পের বিশেষ অভাব । হলে চাছিদা বাড়লে যগ্নপাতি্থ অডাব পড়ে, এবং লে 
অভাবের কল্যাণে শ্রদিক-নিযোগ সম্ভব হব না। অন্তনিকে বিদেশ থেকে হত্রপ্যতি আনদানি করতে হলে 
বিদেস মূদ্রার অভাব দেখ! দে, ফলে সমস্তাটি ন্দন্ত সপ নিয়ে থেকে বা। এ অবস্থার একটি উপায় 
ছচ্ছে দেশের রপ্তানি বাড়ানো যাতে বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি কেনার ডন্ত বিদেশ মুত্রা ভোটে । অথচ 
রপ্তানি বাড়ানো নোটেই লহ নঞ্। দেশের ত্র্ধযোগা ছিনি্পত্র বিদেশে চালান দিলে দেশের বাদ্রারে 
সব জিনিলের অভাব দেখ! দিতে পারে! ডলে দেশে জিনিলপত্রের সূলাবুদ্ধি ঘটা লদ্ঘব। এ ছাড়া 
ভারতবর্ষের পক্ষে রপ্তানির দিক থেকে একটা বিশেষ সমস্ত। হচ্ছে এই বে বিদেশে হপ্ানি করার দত 
জিনিস আমরা খুব একট। তৈরি করি লা। আবাদের চিরাচত্রিত রপ্তানি মাল হেগুলি-_ যেমন, চা, 
পাটদাতত্রব্য, কাপড় ইত্যাদি-- নেগুলির আন্তর্জাতিক চাছিনা সহছ্ছে বাড়ানো সন্তাব নয়! নুন বুপ্ানি 
মাল-_ যেমন, বিজলী পাখা, সেলাই কল, ইত্যাদি__বিক্রির ব্যাপারেও আবাদের খুব একটা গ্রসর 
হবার হুযোগ দূর ভবিষ্যতে আছে বলে মনে হয় না, কারণ এসব ছিনিলে ভারতবর্ধের জগংঙোড়া 
সুলাম হতে সমন লাগবে। 

এইসমস্ত কারণে, যন্ত্রপাতির অভাব মেটাতে আবাদের নিজেদেরই ংসপাতি তৈরি কর! প্রছোডন। 
এদেশ-ওদেশের কাছে ধার করে যন্ত্রপাতি কেনার ক্ষমতা আমানের কিছুদিন হচতো থাকতে পারে, বিশ্ব 
দেশের উৎপাদন-বাবস্থাকে নিনের পায়ে দাড় করাতে হলে বেশ কিছু হ্বপাতি তৈরির শক্তি নাদের 
হওয়া দরফায়। এই পরিপ্রেক্ষিতেও তৃতীয় পরিকদ্রনাকে বিচার ধরা উচিত। সুখের বব তৃতীয় 
পরিকল্পনার হহপাতি তৈরি করার দিকে বেশ কিছুট। নজর দেওদা হয়েছে। বিস্ত লহ মিলে পরিকল্পনায় 
ঝলেবরটি ছোট হওয়ার যস্পাতি প্রস্থত বিধয়ে ভারতের পরনিরলতা এই পা বছরে তেমন কৰবে না। 
পরিকল্পনায় কলেবর নিয়ে পরে আলোচন! করব, তার আগে আর দু-একটি বিধয়ে কিছু বলতে চাই) 
কিরাত আহোর উৎপাদনৰ 

কোনো জিলিপ উৎপাদন করতে বদি আছ কিছু সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ কর! হয়, তাদের তৈরি ছিনিল 
উৎপন্ন হতে কিছু সময় লাগবে, ফলে প্রেধে কিছুদিন তাদের তৈরি জিনিস বাদারে পাও! যাবে না। 
এদিকে তার! তাদের মদুরির টাকা খরচ করে দানা ছিনিল কিলবে। তাই, এই উৎপানন-প্রচেষটার 
লে উৎপাদন বাড়তে বেশ খানিকটা সময় নেবে, কিন্তু চাহিদা বাড়বে তখন-তখনই। ফলে, কিছুদিন 
বাজারে জিনিসপত্রের অভাব ঘটতে পারে, এবং তাদের আন্রিমূল্য হবার একটা সন্ভাবল| আছে। এই 
লমন্তরা এড়াতে হলে কোনোঁলা-কোনে! উপায়ে উৎপাদনের তুলনান্ধ চাহিদা কলানো দয়কার ৷ চাহিদ। 
কমানোর একটি পথ হচ্ছে দেশের করবৃদ্ধি, যাতে খয়ুঠে লোকের হাতে টাকা কৰে। অন্তৰিকে 
অ্রন্নিকরা। যেসব ছিনিল প্রধানত কেনে বা কিনতে চাষ, লে সমস্ত ছিনিলের উৎপাৰনবৃদ্ধি এই ছৃত্রে খুবই 
জকুরি। এ ধরণের শ্রব্যের মখো প্রধান হচ্ছে খাস্থপস্ত। বেকার-সমন্তা কমাতে হলে খান্যপঙ্ের উৎপারন 
বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা! বিশেষভাবে উপলব্ধি করা দরকার । 

তৃতীয্ব পরিকল্পনা চাষবাল বাড়ানোর দ্বিকে সরকার বেশ খ|নিকট। নর দিয়েছেন। ১2৬১-৩১ 
লালে আমাদের খাগশস্ত উৎপাদন প্রান লাড়ে সাত কোটি টন হবে বলে মনে হুয। তৃতীঘ্র পরিকল্পনার 
পাঁচ বছরে, অর্থাৎ ১৯৬৷-৬৬র মধো, সেটাকে বাড়িকে দশ বা সাড়ে ঘশ করার পরিকল্পনা আছে। এ 

ষ্ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাধ-আবাঢ় ১৮৮২ শক 


প্রচেষ্টা সক্চল হলে উল্লসিত হবার বেশ একটু কারণ থাকবে । এ প্রসঙ্গে কিন্তু ছুটি জিনিস বল! বোধ ছার 
প্রস্বোজন । প্রথমতঃ, এ ফথা হনে রাখা দরকার থে উৎপাদনবৃদ্ধির মালমললা যোগাড় করা আর উৎপাদন- 
বৃদ্ধি পাওয়া এক নঘ্ব। লেচবাবস্থার উগতি, বিস্বা বাবহারযোগা রাসায়নিক সার তৈরি হলেও তার 
প্রস্বোগে বেশ-কিছু অস্থবিধা আছে, হতদিন-না ডারতবর্ধের গ্রামগুলির সমাজ-বাবস্থার পরিবর্তন হয়। 
একদিকে ভুমিহীন চাবী, অন্তদিকে কর্মাবিমুধ ভূষ্বামীর ভিত্তিতে গড়! চাধ-হাবস্থায় জমির উৎপাদন-ক্ষমতা 
বাড়ানোর দিকে খুব একটা নছর আশা কর! বায় না। দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে তৈরি লেচব্যবস্থার 
অপচয় দেখলে এ বিষয়ে একটু আন্দাজ সহজেই পাওয়া ঘায়। ১21৫4৬ সালে নতুন ৬৫ লক্ষ একর 
জমিতে লেচস্ভাবনা ছিল, কিন্তু মোটে ৩৩ লক্ষ একরে লেই সেচবাবস্থার স্থযোগ নেওয়া হয । এদন-কি 
১১২৮৯ সালেও নতুন ৯৬ লক্ষ একরের সেচ-সম্ভাবনার মধো মোটে ৬৪ লক্ষ একরের ব্যবহার কার্থত: 
ছুয়েছিল।* তা ছাড়া অনেক জায়গায় সেচের বাবহার হলেও, তার পূর্ণ স্থযোগ নেওয়া হয় নি। জমিতে 
বছরে ছুটো ফসল তোলার চেষ্টা অই হয়েছে, ধদিও আমাদের শেচবাবস্থার একটি প্রধান উদ্দেশ্ই 
ছিল তাই। পরবর্তী লময়কার সঠিক খবর এধনও নিশ্চিতভাবে ভাল| থাছ নি, তবে যতটা জল| গেছে 
তাতে মনে হয় যে লেচ-মন্ভাবনার বিপুল অপচাঃ এখনো চলেছে। গ্রামাঞ্চলের লমজ-বাবস্থার ( বিশেষত; 
ভমি-অধিকারের ) আমূল পরিবর্তন ন! করতে পারলে এ সস্তার সমাধান হবে না। তাই তৃতীয় 
পরিকল্পনায় যে খাদ্ভশস্থ উৎপাদন বাড়ানোর নানারকম চেষ্টার কথ! লেখ। আছে, সেগুলোর সাফলা 
অনেকটাই নির্র করবে এ জাতীঘ্ সামাদিক পরিবর্তনের উপর দুখের বিষয় যে, এ লম্পর্কে তৃতীয় 
পরিকল্পনায় খুব তেমন আলোচনা নেই। 
বিনিয়োগের পরিষাণ 

এ প্রশ্নটা যদি মুলতবি রাখি, এবং ধরে নিই যে গ্রামাঞ্চলের অর্থ নৈতিক কাঠামোর বিরাট পরিবর্তন না 
করেও ওঁ দশ লাড়েদশ কোটি টন খা্মশস্ত পাওয়া যাবে, অর্থাৎ থাগ্ডশস্ত উৎপাদন শতকরা তেত্রিশ বা 
চল্লিশ ভাগ বাড়বে, তা হলে প্রশ্ন ওঠে যে সেই তুলনায় পরিকল্পনা বেকারদের ফান্দে নিয়োগ কারে 
দেশের কর্মীসংখ্যা বাড়ানোর প্রচেষ্টা এত স্বিমিত হল কেনা এই পাচ বছরে দেশের আয় বাড়বে 
মোটে শতকরা পঁচিশ ভাগ, আর খাস্যনব্ হিত্রীত হবে শতকরা তেত্রিশ থেকে চল্লিশ ভাগ বেশি। এ 
চিত্রটি খুব বিশ্বাসযোগ] মনে হয় না) দেশের জনসংখ্যাও অবশ্য শতকরা দশ ভাগের বেশি বাড়বে, বিন্ধ 
বেকারদের সংখ্যা বেড়ে চললে দেশের লোকের খান্য কেনার লামর্থা ছবে কি করে? গ্াশনাল সাম্পল্‌ 
সার্ডে থেকে থে সবন্ঞ অর্থ নৈতিক তথ্য পাওয়া গেছে, ভাতে মনে হয় না যে, আয়ের পঁচিশ ভাগ বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে শশ্তু ভোজনের পরিদাণ তেত্রিশ বা! চদ্জিশ ভাগ বৃদ্ধি খুব একটা সম্ভাব্য ঘটনা! এদিক দিয়ে 
দেখতে গেলে তৃতীর পরিকল্পনায় বেকারসংখযাবৃষ্ধির প্রতিকারের অভাব আরও অর্থহীন লাগে । সতাই 
ধরি ঘশ বা সাড়ে দশ কোটি টন খান্ডশস্ত তৈরি করা হাত, ত) হলে পরিকল্পনায় আরও কিছু বেশি অর্থ 
বিনিয়োগ ফয়লেও খান্ডের দাম বাড়ত বলে মনে হ্য় না। 

এবারে আলা থাক সরকারী করের ব্যাপারে। বর্তমান হারে আরকর বিক্রকর ইত্যাদির সাহাঘো 


ও. Thid Five Year Plan, A Draft Outline, jw 


বেকার-সমস্যা ও তৃতীয় পঞ্চবাহিকী পরিকল্পনা 


তৃতীঘ্ন পরিকল্পনার পাচ বছরে সরকার যত টাকা পাবেন, তার অনেকটাই ধাবে সরকারী দৈনন্দিন 
খরচের খাতায় পরিকল্পনা ব্যবহার করাত জন বাকি থাকবে পাচ বছরে ছোট ৩৮ কোটি টাকার 
মত। এ ছাড়া নতুন কর বসিষ্ছে ব! করের হার বাড়িয়ে সরকার রোজগার করবেন আর ১,৬৪* কোটি 
আন্দাজ। তাই সব দিলে ছু হাজার কোটি টাকা লয়কার পাবেন কর থেকে। দশ হাছার দু শো কোটি 
টাকার পরিকল্পনান্ন বাকি অংশের খানিকটা আসবে জাতীয়ক্ুত শিল্পগুলির লাভ থেকে, খানিকটা 
জনসাধারণের দেওয়া ধার থেকে, কিছু বিদেশী লাছায) থেকে, কিছু শিল্পপতিদেন জমানো ব। ব্যাঙ্কের 
কাছে ধার নেওয়া টাকা থেকে, আর অল্প কিছু আসছে নতুন-ছাপ| টাক! থেকে । তৃতীয় পরিকন্ন্যতে 
নতুন ছাপ! টাকা খরচপত্র চালাতে সরকার বেশ একটু ভর পেয়েছেল। দ্বিতীয় পরিকল্পনা সরকারী 
খরচের চার ছাজায় ছ শোকোটির মধ এক ছাদার এক শো পচাৱয় কোটি টাকা এসেছে নতুন ছাপা 
নোট থেকে; তৃতীয় পরিকল্পনার সরকারী ধরচ সাত ছানার হু শে! পক্কাশ কোটির মখো মোটে পাচ শে। 
পঞ্চাশ কোটি এই তহবিল থেকে নেওর। হবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে যে মৃলাবৃদ্ধি ঘটে তার 
থেকেই সরকার মৃতরাশ্রীতির বিনে শঙ্কিত হুবেছেন বলে মনে হয়। মৃত্রাপ্ৰীতির ভয়ের থে কারণ নেই 
তা নয়, কিন্তু দেশে যদি উৎপাদন বাড়ানোর সুযোগ থাকে ত! ছলে নতুন অনেক নোট ছাপালেও মূলাহৃদ্ধি 
না ঘটতে পারে; কারণ, এ থেকে থে নতুন চাহিদা জন্সাবে, তার অনেকটাই, বা পুরোটাই, নতুন 
উৎপাদন থেকে মেটালো লন্ভবা। তবে উৎপাদন বৃদ্ধিতে বাধা থাকলে এসব ক্ষেত্রে চিন্তা কারণ আছে 
বইকি। সে ক্ষেত্রে করবৃদ্ধির প্রচেষ্টা মূল্য ঠিক রাখার বিক দিযে খুবই প্রযোন্ধন। 


করব্যবস্থার কয়েকটি দিক 


লয়কার ধখন লোকের আছ বা বানের উপর কর বদান, তখন দনসাপারণের কেনার ক্ষমত! কমে যাব, 
এবং সঙ্গে সঙ্গে চাহিদাও অল্প ছং । তাই দেশের কৃষি শিল্প বানি) ইত্যাদি গড়ে তুলতে দরকার 
ধদি অনেক ধর6 ফরতে চান, তা ছলে করের অত্র নেওয়া নির্তরযোগা, কারণ এসব কারণে লোকের 
মোট আঘের বেমন উন্নতি হবে, অন্ত দিকে করের ফলে খরচ করার ক্ষত! কমবে। ব্যাপারটা শুনতে 
একটু ঘোরালো লাগছে, একটা উদাহরণ দিলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে। মনে করা ঘাক, '্াম টেনিস খেলযার 
জনন নতুন ছু জোড়া সাদা! পাংলুন কিনবে ডাবছে। হু বেচারা বেকার, বাড়ির লোকের গৱনা 
শোনে, আর ঘরে বীদিপোডার গামছা প'রে বসে থাকে। এখন, সরকার স্থির করলেন রান্ত! বানাবেন, 
সেই কাজে বন্ধ নিহূক হল। নতুন-পাওয়া রোজগারেহ টাকান্ব বন্ধ পাংলুন কিনতে চলল । বাজারে 
যদি যতুর সংখ্যা অনেক হয, ত! হলে পাংলুনের দাম বেড়ে ঘাবে। কিন্ত স্তানের আনের উপর কর 
বঙ্গালে তারা তাদের পুরনো পাংলুনেই টেনিস খেলবে, ফলে বাছারে পাংলুনের চাহিদা আগের মতই 
খাকবে। একদিকে বসল ফর, 'অন্তদিকে হনয় ছুটল চাকরি । একদিকে শ্যাম টেনিস খেলবার ঘন 
নতুন পাৎলুন পেল না, অন্রদিকে বনু বাদ্দিপোতার গামছার কবল থেকে উদ্ধার পেপ। মাঝের খেকে 
কিন্তু দেশের একটা রাস্তা লাভ হল। ফর ঘিয়ে সরকারী খরচে বেশের নানারকম প্রদ্োনীহ জিনিস 
তৈরি করার এই দিকটা নিয়ে আমাদের চিন্তা করা উচিত। খবরের কাগজ পড়ে আনানের অনেকেরই 
যনে ছতে পারে যে সরকারী করেয় একমাত্র উদ্ষেন্ত কিছু টাকা সংগ্রহ । কিন্তু টাকার কেয়ার 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আষাঢ ১৮৮২ শক 


সরকার করেন ন]। সরকার তো নোট ছাপিয়ে যত চান তত টাক! বানিথে নিতে পায়েন। করের 
উদ্দেশ্য কিছু ফিছু লোকের খরগ করার ক্ষমতা কমানো। হাতে চাহিদার চাপে মূলাবৃদ্ধি কম হব 
পরিকনায় যে টাকা খরচ হবে লে টাকা কি ক'রে ছুটবে লেটা বড় প্রশ্ন নয; প্রশ্ন হচ্ছে এই যে পরিকজিত 
নতুন খরচের ফলে বে বাজারে চাহিদার বৃদ্ধি ছবে, সেটাকে সামলাতে আশপাশের অন্ঠাস্ট চাহিদার ছার 
কিভাবে কমানো ছার । 

এ বিহে বিক্রয়করের ফলাফল নিয়ে অর্থনীতিবিদ্দের মহলে এহটু-আধটু মতবিরোধ হয়েছে। 
অনেকেরই মনে হয়েছে যে তিক্রহকরের ফলে জিনিপপত্রের দাম বাড়ে; যে সমঘ্ে এমনিতেই মৃলাবৃদ্ধি 
ঘটছে লে লদয়ে একর বনালে তাকে আরে! উদ্ধানি দেওয়া হবে। এ যুক্তিটি কিন্তু মোটেই গ্রহণযোগ্য 
নয । পেট্রোলের উপর কর বনালে পেট্রোলের দাম বাড়তে পারে. কিন্তু পেট্রোলের দাম বাড়লে, 
ধারা পেট্রোল কেনেন তাদের ছাতে কস টাকা খাকবে, তাই তারা অন্কান্ত জিনিগপড্জ কম কিনতে 
পারবেন। লে জারগার ঘদি বিক্রয়কর না থাকত তে| দুটো ফল ছতে পারত। একটি সম্ভাবনা 
হচ্ছে এই থে সে ক্ষেত্রেও পেট্রোলের দাখ চাহিদার চাপে বেশ বেশিই হত। সে অবস্থায় পেট্রোলের 
বিক্রেতারা নতুন শ্কীত রোঙ্গণায়ের কল্যাণে বেশি বেশি খরচ করুতেন। অন্ত সক্ভাবনাটি হচ্ছে এই যে 
পেট্রোলের দাম কম হত। ফলে পেট্রোলের ক্রেতার! অন্তান্ত জিনিসে প্রচুর খরচ করতেন। যেটিই 
ছোক-ন! কেন, বিক্রযকর না থাকলে দেশে খরচ এবং জিনিসপত্রের চাহিদা বেশি হত, ফলে তাদের 
দরদাছও বেড়ে চলত ৷ 


ভারতীয় করবা 


তৃতীয় পরিকল্পনার জন্ত বসালো! করের বিবয়ে ডটো প্রশ্ন মার আগে ফর! দরকার। প্রথমতঃ, 
পরিমাণে কর কি আরও বলানো যেত? কর বেশি বসিছে কি পরিকল্পনার কলেবঃটি এভাবে বাড়ানো 
যেত, যাতে বেকারর! টাকার পেতেন? দ্বিতীহতঃ, কর যেভাবে দেশের নানা শ্রেণীর লোকের মধো ভাগ 
করা হয়েছে ত! কি লস্টোহজনক ? এ দুটি প্রশ্নের জবাবেই আমি একটি বিষের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করতে চাই। ত্রিটেন একটি ধনতাস্তিক দেশ ; আমাদের মত সমাদ্রতত্র তাদের আঘর্শ নয়। অথচ 
ধনীদের উপরে বসানো! করের পরিমাণ আমাদের দেশে ব্রিটেনের ভুলনাতে অনেক কম। এ সম্পর্কে 
বিছু তথ্য নিয়ে আলোচনা করা বোধ হয় অপ্রাদস্বিক ছবে ন্য। ১৯৫৪ সালে বৃটিশ যুক্তয়াজোর সবচেয়ে 
ধনী শতকরা এক ভাগ লোক & দেশের জাতীয় আঘ়ের শতকরা ন ভাগ রোজগার করেছে, আয়কর 
দেবার আগে। আহকরের কল্যাণে তাদের মোট আর এসে দাড়িয়েছে শতকরা পাচ ভাগে। আমাদের 
দেশের সবচেয়ে ধনী শতকরা এক ভাগের আছ জাতীঘ্ব আরবের শতকরা এগারো! ভাগ; আয়কর দেবার 
পরে তা হয়ে দাড়ায় শতকরা! দশ ভাগ। তেমনি বদি ব্রিটেনের উপরের দিকের শতকরা পাচ ভাগ 
লোককে দেখা বার, কর দেবার আগে তাদের মোট আম জাতীয় আয়ের শতকরা এন্কুশ ভাগ, বরের 





সাধ । এ ছুটো বছরে (এবং ১৯৪১ এর) তুলনা সন্ধে অনেক তথা পাওয়া বার এই গ্রহে 
—"The Inequality of lodian Incomes”, by H. PF. Lydall, The Economic Weehly, Special Number, 
June, 1960, পৃ vio-18 
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পর তা শতকরা পনেরো ভাগে দরড়ান্ছ। ভারতবর্ষে এ উপরওয়াল! শতক! পাচ চাগের আত, আরকর 
দেবার আগে জাতীঘ আবের শতকরা তেইশ ভাগ, বর মিটছে দিরেও শতকরা! বাইশ ভাগ বছান্ধ থাকে। 
এব তখোর দিকে নন্গর দিলেই বোকা ঘার যে বিলেতে কর চাপিত্পে ধনীদের কাছ থেকে ঘতটা 
টাকা নেওয়া হয়, আমর! তার ধারে-কাছেও যাই না। 

এ বিষয়ে আমাদের চিন্তা করার অনেক কিছুই রয়েছে। ভারত সরকারের আদর্শ হল সমা, 
ব্রিটেনের তা নয় অথচ ভারতের তুলনায় ধনীদের উপর কর ধনতান্ত্িক দেশ ব্রিটেনে অনেক বেশি। 
এই প্রলঙ্গে বোধ হয় এটাও বল। উচিত যে জাতীয় স্বার্থের কথা বলে ভারত্বন্থে রেল-কর্মী প্রস্ৃতি 
লয়কারী চাক্ুরেদের ধর্মঘট বে-আইনি ঘোষল। কর। হ্শ্ব; অগ্তদিকে ব্রিটেনে রেলকর্মীদের ধর্মঘট 
দন্তরমত আইনাহুপতভাবে হতে পারে । ১৯।৫ সালে ত! হয়েওছিল। দেশের অর্থনীতির উপ্নতির যদি 
একটা সর্বতোদুখী প্রচেষ্ট। হয়, তা ছলে এ ছাতীস্ ধর্মঘট বে-সাইনি ক'রে দেবার সপক্ষে যুক্তি হয়ত] 
ভারি। কিন্তু এক দিকে গণতঙ্থের আদর্শ বজায় রাধার নামে সমাভব্যবস্থার চিত্নাচরিত চেহারা সপরিবত্তিত 
রাখা, এনন-কি ধনীদের উপর অত্যাবস্তক আয়কর অবণি না বসানো, ছগ্ট দিকে ধর্মঘটফে বে-মাইনি 
করা, এর মধো একট) অবিচার জাছে এট| মলে করা বোধ হস্ব মন্তান্ন হবে না। 
বিদেশ হূতার ঘাটতি 


এ প্রলঙ্ে বিদেশী মৃত্রার ঘাটতি নিবেও আলোচনা করা দরকার । নেক অর্থনীতিবিন্ট মনে ফরেন যে 
বিদেশী মূতার থাটতির কল্যাণে কোনোরকম বড় পরিকল্পনা ভারতবর্ষে এধন করা বন্তব নত । দূত্রা- 
ঘাটতি বে ভারতবর্ষের একটা খুবই বড় সমস্ত! এ বিষে সন্দেহের অবকাশ নেই। তৃতীয় পরিকল্পনার 
খসড়ার ( গ ৫৩) বলা হয়েছে যে, এই পাঁচ বছরে ভারতবর্ষের উৎপাদন বজার রাখতে হে পরিমাণ কাচা 
মাল, আধা-তৈরি যাল ইত্যাদি অত্যাবস্তক জিনিস আমদানি করতে হবে তার দাম প্রান্ন তিন ছাজার পাচ শো 
লৱয় কোটি টাকা, এবং ভারতবর্ধেহ মোট রপ্তানি এই পাঁচ হছে হবে মোট তিন হাছার চার শো 
পঞ্চাশ কোটি টাকা। আমাদের উংপাদনক্ষণতা বাড়ানোর চেষ্টা করলে মুত্রাঘাটতির পরিমাণ আরও বেশি 
হবে। তাই বিদেশী সাহাবা ছাড়া আমাদের দেশে এখন কোনোঃকন ঘয়লাতি আমদানি সম্ভব নত, 
তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়ান্ধ এমন বলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বেশি বড় পরিকল্পনা করার সাহল আমরা 
পাব কোথা থেকে? এ তুক্তি্ মধ্যে অনেক লত্য ফথয আছে। কিন্তু এ সম্পর্কে তিনটি যথা 
আনে রাখ! দরকায়। প্রথমতঃ, ভারতী উৎপাদন-বাবস্থাঙ নিতাব্যহহার্ধ বস্তু যেমন অনেক তৈরি হয়, 
ধনীদের ভোগা জ্রবও কম তৈরি হয় না। অনেক বিলাসত্রবোৰ প্রস্তুতিতে বিদেশী কাঁচামাল, বা 
বিদেশে আধা-তৈরি ছিনিস প্রচ্হ পরিমাণে লাগে। এদাতীঘ় উৎপাদন দেশে কমালে, আমনানির উপর 
চাপ স্্রাল পাবে! ধনীদের উপর কর বসালে বিলাসহব্যের চাহিদাও কমবে । দ্বিতীয়তঃ, বিদেশে আধা বা 
পুরো তৈরি যেসব জিনিস আবাদের এখনও কিনতে হয় তার কিছু কিছু দেশে তৈরির ব্যবস্থা করলে বিদেশী 
মুত্রার অবস্থার বেশ খানিকটা উন্নতি হবে। ত্বতীহত: আমাদের দেশের গ্রামীণ সমাছবাবস্থার পরিবর্তন 
করলে বিদেশী মৃত্রার প্রদোছল বিন্দুমাত্র না বাড়িয়েও কথক ধরণের উৎপাদন বেশ কিছুটা বাড়ানো 
সন্ভব। ভূমিহীন চাষী ও কর্মবিসূখ ভূষ্বামীর ভিত্তিতে গড়া সমাজ-বযবস্থার সেচ, এবং অস্তান্ত অথ নৈতিক 
স্ববোগ-বিধার কডটা অপচন্ হয় এ বিষয়ে আগেই আলোচনা করেছি। এই সদাদ্ধয়ীতির 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ ১৮৮২ শক 


বদল করলে দেশের অর্থ নৈতিক সম্ভাবনার অধিকতর ব্যবহার বিদেশী মূত্রার লাহাব্য ছাড়াই হতে পারে। 
এইসব কারণে বিদেশী মূহার ঘাটতিকে ভীরু পরিফদ্ননার অজুহাত না বানিয়ে, সাহলী পরিকন্ননার কারণ 
ছিলেবেই ধরা উচিত ছিল । এ বিষয়ে তৃতীঃ পরিক্নার নিশ্েষ্টভার ষুন্ধ হবার ঘথেষ্ট কারণ আছে। 

গত পাচ বছরে বেকারের সংখ্যা কমা তো দূরের কথা, বেড়েছে বিশ লক্ষ । সামনের পাচ বছরে তা 
বাড়বে অন্তত আরও দশ লক্ষ, একটি হিসেবমতে তিরিশ লঙ্গ। বেকারদের সংখ্যা কমাতে হলে, 
অন্ততঃ আর ঘাতে লা বাড়ে, তা দেখতে হলে, এবারকার তৃতীয় পরিকলার চেয়ে অনেফ বড় আনেক 
বেশি সাদী পরিকল্পনার দরফার | লে রকম একটি পরিকল্পনাকে কাজে পরিণত করতে, মাছের বিশেষত 
গ্রানীণ সনাছের, ভিত্বদল প্রযোজন। করবাবন্থা প্রমূখ অর্থ নৈতিক রীতিনীতির পরিবর্তন তো অতন্থ 
জরুরি। তৃতীয় পরিকল্পনা সফল হোক, এটা আমর! সকলেই চাইব) কিন্তু দেশের আঘিক দুর্গতি পুরোপুরি 
রোধ করার কোনোরকম সাহসী প্রচেষ্টা যে এই পফ্বাষিকী পরিকল্পনায় করা হল না, এটা অনেকের মনেই 
আপন্োোলের লঙ্কার করবে। 


চি. মিটি কলেজ, কেৰি জ 


মবীনী-পরসঙ্গ 
বাল্মীকির কবিত্বলাত ও রধীন্দ্র-ব্যাখ্যা 
প্রীদেবীগদ ভট্টাচার্য 


বান্তীকির কবিত্বলাভ ও রামায়ণ কাবান্ৃতি লম্পর্কে রবীন্নাখের “ভাবা ও ছন্দ' কবিতা এবং বাল্মীকি- 
প্রতিভা ঈতিনাটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । বাম্বীকি-প্রতিভা ১৮৮১ প্্টান্ছে রচিত ছঘ! কবি 
নিজে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন থে আর্ধন্শন পত্রিকার সে-সনহ বিছাারীলাল চক্রবর্তী সারদামঙ্গল কাবা 
প্রকাশিত ছচ্ছিল এবং এ কাবোর “আরম্ভ সর্গ হইতেই বাম্মীফি-প্রতিডার” ভাবটি গার মলে আলে। 
বিবজ্ছনলভার দ্বিতীয় বাৎসরিক লশ্মিলন উপলক্ষে “দা রন্বাকরের কবি ছট্বার কাহিনী" নিয়ে 
একখানি নাটক লিখবার প্রস্তাব উদ্ভোক্তাদের সংগত বোধ হুল। তখন সারদানঙ্গলে বর্ণিত বাশ্মীকি- 
কাছিনীর সঙ্গে *দন্্য রন্ধাকরের বিবরণ জড়াইছ। দির! এই নাটকের গল্লটা একক্সপ খাড়া হইল" । এই 
অভিনয়ে রবীন্মনাথ বাস্থীকি এবং তীর ভরাতুদদুত্রী গ্রতিভানেবী লরদ্বতী সেছেছিলেন। "বান্জীকি- 
প্রতিভা নামের নধ্যে এই ইতিহাসটুকু রংিযা গিয়াছে ।” 

দেখা যাচ্ছে রয়াকর দন্থার কাছিনীটি রবীন্রনাখের প্রথমে ননে এসেছিল। পরে তিনি তার লঙ্গে 
বিছারীলালের সারদামঙ্গল কাব্যের প্রথম সর্গে বণিত বান্মীকির ববিস্বলাভ অংশকে যুক্ত করেছেন। 
কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ছাতে এই কাছিনী একটি নতুন তাৎপর্ধ লাড় করেছে। একটি নিরা্রয্া বন্দিনী 
বালিকার ( ছদ্রবেশিনী লরন্বতী ) কর” সুপচ্ছবি ও ব্যাকুলতা দ্থা-বান্মীকিকে কবি-বান্মীকি পর্ায়ে 
উন্নীত করেছে। কবি নি্গেই লিখেছেন: “বাম্মীকি-প্রতিভাতে দহ্থার নির্ঘনতাকে ভেব করে উচ্ষুণিত 
হল তার জন্বগৃঢ করুণা*। সেই ককুণাবশে সে তার অস্থচরদের হুরিণ' শাবক ছুটির প্রতি তীর নিক্ষেপ 
করতে নিষেধ করেছে এবং নিজেও ঘোষপা করেছে-- ‘আছ হতে বিসদ্ধিঙ্গ এ ছার ধমক বাণ'। পরে ব্যাধ 
কর্তৃক ক্রৌঞ্চ হত ছলে ‘মা নিষাদ’ স্োকটি তার দুখ থেকে বকস্থাৎ উচ্চারিত হয়েছে করশা। আর সেই 
মচে সরক্ষতীর আবির্ভাব ছটেছে। তখন দহ্যর উপ।স্ত দেবী কালীর কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে 
বাদ্দীকি, লক্ষ্মীর প্রদত্ত ধনরাশি প্রত্যাধ্যান করেছে, সরস্বতীর চরণে মনপ্রাণ সমর্পণ করেছে। সরস্বতী 
আশীবাদ করে বলেছেন : 

এই নে আদার বীণা দিস্থ তোরে উপহার । 
থে গান গাহিতে সাধ ধ্বনিবে ইছার তার ॥ 

আ্ধদর্শন পত্রিকার প্রকাশিত বিছারীলালের সারদানঙ্গল কাব্যাংশে (১৮৭৪) বনিত নিঘ্োদ্ঠত 

বান্দীকির ফবিত্বলাভ -প্রসন্ছটি তরুণ কবিচিত্তকে মাতিছে তুলেছিল : 
শাখি-শাখে রসস্থখে 
কৌ ভৌকী দুখে মূখে 
কতই লোছাগ করে বসি দাদার, 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাধ-আষাঢ ১৮৮২ শক 


হানিল শবরে বাণ 
নাশিল জৌকের প্রান 
কষিরে আসত পাখা ধরণী লুটাঙ ॥ 
জৌকী শ্রিদ্ব লহচরে 
ঘেরে ঘেরে শোক করে, 
রণ) পুরিল তার কাতর ভ্রন্দথনে। 
চক্ষে করি দরশন 
ছড়িমা-ছড়িত নন 
করুণ-হর মুনি বিছ্বলের প্রা? 
সহসা ললাট ভাগে 
জো'্তর্যযী কন্ঠ আগে 
ছাগিল বিজলী দেন নীল লব ঘনে ॥ 
তার পর 'যোগীদ ধ্যানের ধন লল!টিক! দেছে' মর্ডে নেমে এলেন, মুগ্ধনেয্রে বাল্মীকির মুখের দিকে তাকিরে 
রইলেন। রক্তাক্ত ক্রৌকদেছ ও ক্রন্দনরতা তৌকীর দৃপ্ত তাকে বাধিত-ব্যাকুল করে তুলল। তখন-- 
একবার সে ক্রৌক্ধীরে 
আরবার বাশ্ীকিরে 
নেহারেন ফিরে ফিরে বেন উন্মাদিনী; 
ফাতরা করুণ! ভরে 
গান সকরণ স্বরে 
ধীরে ধীরে বাজে গার বীণা বিধাদিনী ৪ 
লে শোক দংগীত কথা 
গুনে কাৰে তরুলতা 
তমনা মানুল হয়ে কাদে উবার । 
নিরধি নন্দিনী ছবি 
গদ গদ আদি কবি 
অন্তরে করণ! সিদ্ধু উৎলিছ্া ধাই 1 
বি্বারীলাল রামায়ণ মহাকাব্যে বশিত বাস্মীকির কবিস্বলাডের পূর্ব বর্ণনা করেন নি, আংশিক বর্ণনা 
করেছেন। কাব্যের অধিঠাত্রী দেবী সরন্থতী | বিছায়ীলাল সেজন্য ক্রৌঞ্চ- বৃত্তের লঙ্গে সরম্বতীর বেদনা 
ও যীণাধৰনির লংযোগ ঘটিহেছেল। রবীন্দ্রনাথ ত্যর বাস্মীফি-প্রতিচায় বান্মীকিরচিত মূল রাৰায়ণ অছুসরণ 
করেন নি। তিনি মহুপয়ণ করেছিলেন কতিবাসী রামারণ। সেম্ব্ বান্দীকিকে দ্য নায়করূপে বদনা 
করেছেল। দস্থা বা ভাকাতেরা৷ সাধারণত: কালীপূদক ও হুরাপারী। রবীন্দ্রনাথও বাস্মীকিকে কালীপুদেখ 
করেছেন। দস্থাদের উপান্ত কালী লোলরসনা, হিংসার প্রতীক । এখানে রবীন্্নাথ কৃত্তিবাসী রামাণে 
বর্নিত দত্্য-রদ্থাকরের কবি-বান্দীকিতে রূপান্তরের ঘটনাকে গ্রহণ করেছেন বটে, কিন্তু রুত্তিবাসী রামাত্বণে 
/ 








বাল্গীকির কবিস্বলাভ ও র্বীন্্-ব্যাধ্যা ২৭৭ 


রয়াকর দন্থা হলেও ফালীপুত্রক নহ। কৃত্তিবাসী রাযারণে বর্ণিত হয়েছে__ ধূর্জটির নির্দেশে মহাপাপী 
উদ্ধারের ছত্ত ব্রদ্ধা ও নারদ রামনাম প্রচারের জন্ত মর্ডো এলেন। সেখানে চাবন মুনির পুত্র হয়াকর 
দহ্াবতি করত। সঙ্গাসীর বেশে ব্রদ্ধা ও নারৰ বনের পথে এলে রদ্াকর লৌহমৃত্গস্াঘাতে তদের 
হত্যা করবার সংকল্প করল। কিন্তু ব্রন্মার মাহা মূন্গর করবস্ধ ছল এবং ব্রন্ধা ধধন ছতযাথ কৃতসংকদ, 
রত্বাকরফে কিছুতেই নিরন্ত করতে পারলেন না, তখন বললেন, “তুমি এই যে পাপ করছ এর কেউ কি 
অংশ নেবে?’ রযাকর বলল, তার পাপের ভাগী চার জন । কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার কৃত পাপের ভাগ 
সংসারের কেউই যখন নিতে স্বীকৃত হুল না তখন নিজের মাখার সে মুদ্গর দিয়ে আঘাত করল । শেষে 
ভ্রন্ধা তাকে রাষনাস জপ করতে নির্দেশ দিলেন কিন্তু 

পাপে জড় জিহবা ‘রাম' বলিতে না পারে। 
্দ্ধা একখানি শু কাষ্ঠ দেখালে রত্রাকর অনেক কষ্টে “মরা” শব্দ উচ্চারণ করল। তখন : 

মরা মরা বলিতে আইল রাখনাম 

পাইল সকল পাপে দুনি পরিত্রাণ । 
বামনাম জপ করতে করতে তার দেহ বন্ধীকাচ্ছাদিত হল) ব্রদ্ধা তখন তার নামকরণ করলেন বাম্মীকি এবং 
বললেন: 

সাতকাণ্ড কর গিয়| রামের পুরাণ 
বাস্মীকি ভার অক্ষমতা ভ্াপন করান ত্রন্ধা বললেন: 

সরস্বতী রছিত্লে তোষার জিহ্বাতে 

হইবে কবিভারাশি তোমার দৃখেতে ॥ 

গ্লোবছনে। পুরাণ করিবে তুমি ঘাছা! 

জনিত পয়ামচ করিবেন তাহা ॥ _্রীরামপূরী সংস্করণ ১৮০২ 
এই কথা বলে ব্রদ্থ। চলে গেলেন তার পর কৃত্িবাল ক্বৌঞ্ষবধ ও ‘ন! নিধাদ' ফ্লোকোহপত্তি বর্ণনা 
করেছেল। 

কুতিবাস রত্াকর দহ্থাপ্র যে বৃত্তান্ত বর্ণনা করেছেন বাস্মীকি রামারণে ত! পাওয়া ঘা না। 

কৃত্তিবাস একাছিনী কোখা থেকে পেলেন? অন্ধাণ্ড পুরাণের অস্থতুক্ বলে স্বীকৃত ‘অধ্যান্মরামায়ণ' 
আছে এই প্রসঙ্গ আছে। সেখানে কৃতিহাস-কথিত ‘চাবন প্রবির পুত্র নাম রত্বাকর' নেই । সেখানে 
গ্রধি বাচ্থীকি স্বমূখে পূর্বজীবনবৃততাস্ত রামচন্দের কাছে বর্ণনা করেছেন। বাল্মীকি বললেন, “রাম, আমি 
ত্রা্ণবংশে ভাত হলেও কিরাতদের লক্ষে বধিত হয়েছিলান এবং শূজ্রাচারয়ত ছিলাম । মুনিদের পথে দেখে 
তাদের পরিচ্ছদ কেড়ে নেবার সংকল্প করেছিলাম তারা! আমাকে বললেন, কুটুস্বনের ভিজ্ঞাসা ফরে এসো, 
তারা তোমার পাপের অংশডাক্‌ হতে রাজি আছেন কি না। পুঁছে গিয়ে সকলকে জিজ্ঞাসা করলাম কিন্ত 
কেউই আমার পাপের ফলডোগী হতে রাজি হল না। তখন ধন্মর্বাণ ফেলে আমি নেই দূনিদের শরণ নিলাম । 
ভারা 'বাম' নাম জপ করতে বললেন, কিন্তু অপারগ হওয়া ‘মরা’ শব্দে উচ্চারণের বিধান দিলেন। “মরা” 
খেকে রাম” উচ্চারণ এল। এইভাবে বহ্বর্ষ একাগ্রচিতে জপ করতে করতে আনার দেহ বন্তীকনৃপে 
পরিণত ছল! তখন মুনিরা আমাকে বাল্মীকি আখ্যা দিলেন।'-_বোধ্যাকাও, ৬৪ ৬৪-৮৭ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাধ-আবাঢ় ১৮৮২ শক 


“অধ্যাত্মরামায়ণ' রামভক্তি প্রচারের কাব্য ॥ এই গ্রন্থে বলা হয়েছে রামনাম জপ করলে মহাপ1পীও 
উদ্ধার হয়। এই পুরাপধানি রচনার শেষ সন্তাব্য কাল চতুর্দশ শতক । কৃত্তিবাস, মাধ্বকন্দলী, তুললীদাস, 
-একনাখ সকলেই অধ্যাস্তরামারণের ভক্তিবাদের হার! প্রভাবিত হয়েছেন। এই প্রলঙ্গে আরও বল! চলে 
বে ব্যাসকুত মহাভারতের অছৃশাসন পর্বের অষ্টাদশ অধ্যায়ে অষ্টম ল্লোকেও পাই বাম্মীকি বলছেন তিনি 
পুরে বক্ষ ছিলেন পরে ঈশাণের শরণ লাভ করে পাপসূক্ত হন। 

ক্ত্তিবাসী রামাহণের ররাকর-কাহিনী এবং বিছবারীলালের বণিত বান্মীকির কবিত্বলাভ ও লরশ্বতী- 
প্রলঙ্গ রবীন্দ্রনাথের রচনায় আবগ্রকাশ করলেও রবীন্্নাথের নিদ্রন্ব জীবনদর্শন এই বাস্থীফি-প্রাতিডা 
থেকেই আত্মপ্রকাশ করেছে বলা চলে। বাম্মীকি-প্রতিভার দেখি ন্থা-বান্থীকির কবি-বাস্মীকিতে 
রূপান্বর ঘটার মূলে বন্দিনী বালিকার কাতর মুখচ্ছবি ও করুণ ভ্রন্বন। যানব'বাস্মীকিকে আচ্ছ্ 
করে ছিল যে দহ্থা-বাম্মীকি তার মুক্তি ঘটল। বান্মীকির দস্থারূপের, কালীপৃছ্কের, ছিংসাঁ সাধকের অস্থয়ে 
যে-মানবন্ধপ প্রচ্ছ ছিল, সেই মানবন্রপের যেই জাগরণ ঘটল তখনই হল নিঝরের স্বপ্নভঙ্গ । হিংসার 
পরিবর্তে এল করুদা_ সেই করুপাবোধেরই পরিণতি ক্রৌক্চনিধূনের প্রতি সাশ্র সহান্ততৃতি। তখন 
হিংসার প্রতীক লোলরলন1 কালীমৃতির পরিবর্তে বান্দীকির চিত্তে দেখ! দিল শুল্রবর্ণা বীণাপাণি সরস্বতী- 
মৃতি। বাস্থীফির চিত্রে এই পরিবর্তন এনেছে শাহ নয়, যা নয়, দৈবাদেশ নয় একটি নিরাত্রাা ভীতা 
বালিকার কাতর আকুল দ্দাবেদন। শিশুচিত নিষ্পাপ, নির্বল। এই পবিত্ৰ হৃদয়ের স্পর্শে বান্মীকির 
ধিংসানিত পাপভার দূরে গেলা এই কথাটি প্রকৃতির প্রতিশোধ ও বিসর্শন নাটকেও ছুটে উঠেছে। 
প্রকৃতির প্রতিশোখে মায়াবাদী সহ্যাসী ও বালিকা 'রঘূর দুহিতা’ এবং বিসর্জন নাটকে রঘুপতি ও 
অৰ্পণা প্রক্ৃতপঞ্ষে বান্মীকি-প্রতিভার বাস্মীকি ও বন্দিনী বালিকার পূর্ণতর কূপ । রাজধি উপন্যাস ও 
মুক্তধারা নাটকে শিশুচিত্ের প্রভাব গোবিন্দনাণিকা ও বিশ্বছিতের চরিত্রে হন্দরভাবে দেখানে| ছয়েছে। 

‘ভাষা ও ছন্দ" কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ বান্দীকি যাষায়ণে বণিত ঘটনাকে মোটামুটিভাবে রূপ দিলেও 
তাকে নবরূপে উপস্থাপিত করেছেল। 

মহধি বান্মীফি-রচিত রামাছণ আদিকাণ্ডের প্রথম সর্গের প্রাযনে পাই মুনিশে্ঠ বান্দীফি লারদকে 
ছিন্রাসা। করলেন, এই পৃথিবীতে সদ্গুশযুক্ত বাক্তিদের মধ্যে কে অগ্র্গণ 1 ধর্মজ, কত, সত্যবাদী, 
্থিঃপ্রতিজ, উদার ও সর্বকৃতছিতরত কে আছেন? তিনি কি বীর্ঘবান, বাক্স, জিতক্রোধ ও অন্ামূক 1? 

বান্থীকির এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে নারদ বললেন, এতগুলি দুর্লভ গুণের সদাবেশ কোনে! দেবতার 
মখোও দেখা বায় না। তবে ইক্ষ্যকুবংশের রামচন্জের অখে] এই ওপগুলির চেয়েও মহতর গুণ বিগ্যমান। 
রামচন্তরের বর্ন! প্রসঙ্গে তিনি বললেন রাম্গজ্ঞ নিবিকার, ন্থাসনা, শত্রহস্তা, ভানী ও প্রজধারক্ষক ৷ 

নারদ আরও বললেন, তিনি ধৈর্ধে সমূত্র, স্থৈহে হিমাচল, বীৰ্ষে বিচ, আনন্দবর্ধনে চন্র, ক্রোধে প্রলয়াি, 
ক্ষমার পৃথিবী, ত্যাগে ফুবের সদৃশ ৷ রানের চরিতকথা-বর্ণনাশেবে তিনি বান্মীফিকে বললেন, তুমি খে- 
সব গুদের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলে রামচন্দে সেইসব গুণ বিরাজিত। তখন বান্মীকি বললেন, ঘে-ব্যক্তি 
রামচরিত পাঠ করে সে সর্বাধিক পাপ থেকে মুক্ত হয্ব। শংকরের অ্তগ্রহ লাভ করে মৃত্যুর পর বক্ষে 
বিলীন হয়। এখানেই প্রথম সর্প সমাপ্ত হবেছে। রামাহণপাঠের এই পুণ্যফল বানা! স্পষ্টভাই 
সবার মেক 


বালীকির কবিস্বলাভ ও রবীন্্রব্যাধ্যা 


দ্বিতীয় বর্গে পাই বাস্থীকি নারদের প্রশ্থানের পর তষসা নদীতীরে গেলেন। শ্বানশেষে বন্ধল পরিধান 
ফরে গিতৃপুরুষ ও দেবগণের তর্পন করলেন। এমন সমহে এক নিহাদ কৌঞ্চনিণূনের পৃরুতটিকে নিহত করল। 
ক্রৌকীর বিলাপে খাবি বান্দীকির চিত্তে করুণরসের উদ্রেক হুল, ভার দুখ থেকে “না নিদান’ প্লোকটি উৎসারিত 
হল। নিহাদের উদ্দেশ্বে এই বাধ্য উচ্চারণ করে তার হয়ে চিন্তার উদর ছল : 

শকুলং শোচতাহ্েবং কিৰেডস্থাহতং মনা _ ১৮ 

এই পাখির জন্তু শোকার্ড হস্তে এ আমি কি রচনা করলাম! শোক থেকে দাত বলে এর লাম হল 
ল্লোক। আশ্রমে প্রত্যাবৃষ্ হলে স্বযস্থ অন্ধ! বাযম্মীকিকে দেখতে এলেন। তিনি বললেন-_ 

স্লোক এবাম্বরং বন্ধস্তব বাক্াস্ত শোচতঃ 

মচ্ছন্দাদেব তে ব্রন্বন্‌ প্রতৃতেরং সরস্বতী ॥ 

রামক্ত চরিতং কথ কুক ত্বমৃষিস্তম 

ধর্মান্মনে! গুনবতো লোকে রামস্ত খীমত: ॥ 

বৃ প্রথর রামস্ত যথা তে নারদাচ্ছ_তম্‌ 

রহস্তং চ প্রকাশং চ যন্বুৱং তন্ত ধীমত:॥ 
অর্থাত, অন্ধা বললেন, আমার ইচ্ছানুসারে তোমার মুখ থেকে উক্ত লোক উৎপারিত হয়েছে, হে খদিলত্ম, 
তুমি নাযবের দুষস্রত রামচন্দ্রের চরিতকথ! রচনা করো । 

্র্ম। শেখে জানালেন, আনার অন্ুগ্রছে সমস্ত অবিদিত বৃতা্থ তোমার বিদিত হবে। এই কাবো 
তোমার কোনো বাক্যই মি! হবে না। তুমি পুণারামকথা ক্লোকবন্ত কহো। বতদিন পৃথিবীতে নদী ও 

থাকবে ততদিন তোমার ঝামাফ্টরকথা অদ্রান খাকবে। 

তখন বাল্মীকি রামায়ণ কাবা রচনা আর্ত করলেন্‌। 

“ভাষা ও ছন্দ' কবিতাটি রচনাকালে রবী্রনাথ বান্দীকির রামায়ণ কাবা -রচনা-প্রলঙ্গাটকে একটু 
ভিন্রভাবে উপস্থাপিত ফরেছেন। তিনি দ্বিতীর সর্গটকে প্রথবে স্থান দিযে তার পর প্রথম লর্গের নারদের 
বক্তব্যকে গ্রথিত করেছেন। লে কবিতাটির উৎকর্ধ বৃদ্ধি হয়েছে । ‘ভাব! ও ছন্দ' কবিতাঘ দেখি নবছন্দ 
লাভ করবার পর বাল্সীকি ‘তরুণ গরুড় সম" মহৎ কধা বোধ করেছেল। নারদ এলে তাকে নবছচ্ছে 
দেবতার জয়গান রচনা করতে অহরোধ জ্ঞাপন করলে বাল্মীকি বললেন, “দেবতার সামগীতি গাছিতেছে 
বিশ্বচরাচর’, কাজেই তিনি মানববন্দনান্ন ব্রতী হবেন তার নবছন্দ নিয্বে। তাই তিনি নারদকে প্রশ্ন 
করলেন : 

কছ মোরে বীর্ঘ কার ক্ষমারে রে না অতিক্রম, 
কাহার চরিত্র ঘেরি স্বকঠিন ধর্মের নিয়ম 

ধরেছে হু্বরফান্তি মাদিকোর অন্গদের মতো, 
মহৈশ্বৰ্ষে আছে নহ, মহাষৈক্ে কে ছয় নি নত, 
সম্পদে কে থাকে ভন্বে, বিপদে কে একাস্ত নির্ভীক, 
কে পেয়েছে সহ চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক, 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আাষাট ১৮৮২ শক 


কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মৃকুটের সদ 

সবিলয়ে সগৌরবে ধরাযাকে দু:খ মহতম-_ 

কহ মোরে সর্বনর্শী হে ষেবহি, তার পুণানাম। 
নারদ ধীরকণ্টে উত্তর দিলেন : 

অযোধ্যাত রঘুপতি রাষ। 

প্রকৃতপক্ষে বীর্ধবান মহস্তত্বের আদশ সম্পর্কে রবীঙ্ত্রনাথ চিরদিনই যে হুগতীর শ্রদ্ধা পৌবণ করে এসেছেন, 

সেই পরিপূর্ণ মানবাদর্শ ই তিনি রামচন্দ্রের যধো ক্ূপাছ্থিত করেছেন, বাম্মীকির বর্ণনার আক্ষরিক অনুকরণ 
করেন নি। মূল রামারণে বাল্মীকি-নারদ-সংবাগে রামচন্দ্র সম্পর্কে রবীজ্নাথ-বনিত মহত্তর জীবনাদর্শকে 
ঠিক পাওয়া ঘায় না। সীতায় বিত “ছুঃখেষহদ্বি্বনা হুখেছু বিগতল্পৃহ: বীতরাগডদ্বত্বোধ:' -রূপটিই 
বেন র্বীঙ্সাথের বর্ণনার ফটেছে। ঈশোপনিষদের ঘে ‘তেন তাকেল তৃীধাঃ বাদীটিকে রবীন্ুনাথ 
জীবনাদর্শের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মূলা দিষেছেল তাকে তিনি রলামচরিত্রে সবস্ধিত করেছেন_ 

কে লবধেছে নিজ শিরে যাভালে মুকুটের সম 

নবিনয়ে সাঙ্গৌয়বে ধরামাঝে ছুখ মহতখ-_ 
ছুখবহনের এই উজ্বল আদর্শের পরিচয় বান্মীকি-নার-সংবাদে নেই! “বাস্মীকি-গ্রতিভা'ঘ রবীন্দ্রনাথের 
ফবিধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট] দেখ! দিল হিংসার পরাজর ও প্রেমের অর, সানবধর্দের আয । লেখীনে তিনি 
্কতিবাস ও বিহারীলাণকে অতিক্রদ করে গেছেন সেই তরুণ বনে । আর ‘ভাষ! ও ছন্'' কবিতায় প্রকাশিত 
হয়েছে ামচরিত্রকে উপলক্ষ করে কবির চিরন্তন মানবধর্ষের আদর্শ । 


শরণ 
বোরিস পান্তেরনাক 
শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত 


পান্তেরনাক১ এবং গার লিখিত উপক্সাস ‘জী ভাগে!” আছ বিশ্ববিশ্রুত । এই গ্রন্থবানির ওস্ত লেখক নোবেল 
কমিটি থেকে পুরস্কার পেয়েছেন, আর পেয়েছেন তিরস্কার তায় দেশবাসীদের (অর্থাৎ ধারা রাঁছনীতি-সম্প্‌ক 
তাদের ) কাছ থেফে। শে বিবাদের বিবৃতি আমার বক্তব্যের স্বগত নর, আৰি বলছি অন্ত কথা । 
শুনেছি 'জীভাগো' শব্দটি রুশ ভাষায় আমাদের ‘জীব’ বা ‘জীবন' শব্দটির আবীয_'নীভাগো? অর্থে 
হবে মীবন্ধ, দীবনমহ, জীবনধারা, এই রকমের কিছু। বইখানি তবে হল পান্তেরনাকের জীবনবেদের 
কথ|-_ জীবন, দীবনরহ্স্থ তিনি বে চোখে দেখেছেন, তার অর্থ বা গতি ব। আবিষ্কার করেছেন, তাই হল 
এ বইখানির মর্মকখা। 
পাণ্তেয়নাকের জীবনবেদের প্রথম স্বত্ত এবং সুধা হুল-_ সমস্ত জীবন এক, পৃথিবীর জগতের 
জীবনধার! এক অভিত্র। একই প্রাপস্পন্দ, একই গতির দোল বিশ্বের মধ্যে লীলারনিত। যান পশু 
তরুলতা, সব একন্ত্রে বাধা, এক স্থারে এক ছন্দে এফ প্রাণে তরদ্দিত। লকলের নখ্যে, পরস্পরের মধ্যে রয়েছে 
একট। সমধর্ম সনকর্ম যমগতি, সমলক্ষ্য। এই বন্মেলনই হল পরমগ্টীতির, হতে! একমাত্র তৃপ্তির, উংল 
আপনাকে খুলে ধরে, ছায়িছে ফেলে হি এই বিশ্বসংগতে এক হয়ে যেতে পারে তবেই মিলবে শা, সি 
পরম সার্থকতা ।_ 
এক নিমেষ, কোনো ভার নাই তার_ 
এছাড়া জীবন আর কি? 
সফল জীবনের মধো গলে বাওয়া 
নিজেকে বিলিন্কে দিছে 


জীবন তার সকল ভার, গুরুডার হারায়, লু হয়ে প্রা লক্তই হয়ে বায়, হখন আমর! পারি বিশ্বের মধ তাকে 
ডুবিয়ে মিশিয়ে দিতে ৷ 

কিন্ত এই খে একপ্রাণতা, এই যে ‘নেহ নাস্তি কিঞ্চন' এর অস্বরে, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে মাবার 
একটা বৈধম|, একটা অন্ত্ৰ । কারণ পাস্তেরনাকের জীবনবেদে ছিতীয় দৃকতে হল বাক্তির দ্বাতস্া ৷ সমস্ত 
বি এক অভির বটে, কিন্তু তা ছল একটা সৃববায় অর্থাৎ ভিন্নতার নিবিড় সময । এনিক দিয়ে ঘখন দেখি, 
ব্যক্তির বাকতিত্বের উপর ঘখন অভিনিবেশ হয় তখন কিন্তু চিত্রটি হয়ে ওঠে আর-এক রকম, লক্র্ণ 





২. প্রব্ট লেঘা গর পাপ্তোনাকে দত] হচগেছে। আছি আমার প্রবন্ধে ধলেছি পাত্েরনাক্ের জীবন একটি ট্রাছেডি- 
রাগ ্ীক টেডি তার সব হেকানে হয়েছে ত! গার এই ট্রাজেডি! হেন অন্য পরিগাম ও পরিশতি, ঠিক তার নায়কের 
জীবনের মত | 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঁট ১৮৮২ শক 


বিপরীত ॥ ব্যক্তির বাক্রিন্ধ অর্থ সংগ্রাম ; শুবু সংগ্রান নর, অন্ধকারের আবির্ভাব, দড়রিপুর কুৎপিত লীলা। 
জীবন ছয়ে ওঠে বিষতাণড। সমত্তের বিরুদ্ধে বাক্তির ব্যর্থতা। 
তখন মনে হব যে শাছ্ি যে একা বে পরহ ছস্থভৃতি পান্তেরলাক পেয়েছেন, তা এ জগতের নন, জগতের 
ভিতরে বদি থাকে তা! তবে জগতের ভিতর দিছে পার হয়ে গিয়ে ওপারের কথা কিছু। এ জগং হয় তখন 
একটা পরম মারা এবং মায়ার্ূপে দেখতে পারলেই ত! হরে ওঠে যরীচিকা স্বন্দর । আর তা মায়া ছয়ে 
ওঠে তখনই ঘন তাকে দেখি সমগ্রন্পপে । কিন্ত বাঠিক্পে সেষানে ছুটে ওঠে যে দৃশ্বতা ভাবছ । তখন 
দেখি সার। জীবনট। এক অভি, সমস্ত সুতি একজোট ছয়ে রয়েছে, কিন্তু তা ছল বেন বেবনার পু'টুলি, প্রতিসূর্ত 
ছুখ ও ফারশা-_ঘা দিয়ে তৈরি তার ই বীনুতৃষ্ট। কবি লিজ্ঞাল। করছেন, কি বুযতে চাও তুষি ছারী 
সম্বন্ধে_এই যে কাল-কষলিত, বৃত্যুর দান জগৎখানি কিতা? 
“হায়! বিশ্বস্ত তো অতি সরল ব্যাপার একটা-চহুর লোকে অন্য যথা ঘাই বলুক-লা_লতাগুনেরা 
প্বস্ব অহ চব করে দর্ষে তাদেয় বাল| করেছে মৃতা, ইহুজগতে প্রতোক বন্ধরই আছে একটা সর্বশেষ!” 
আরো! অরূপ চিত্র দেখি ঘা দের একই শিক্ষাঁ_ 
বৃলর প্রেতমৃতি সব, গাছের লারি, শাখার পুল, 
পথ বেছে চলেছে অজু বায়ার, 
বিদায় নিতে চলেছে নিম্পলক রাত্রির কাছে, 
নিষ্পলক রাত্রি ওদের তো কতই দেখেছে 
জীবনধারা যে কি তার হুখ-ুখ তৃফা-তৃথি। নিয়ে সে সম্বন্ধে কবি একটি কখিকা বলছেন, তাতে পাবেন 
জীবনের নর্ঘ-আলেখ্য_ দেখবেন কি স্বন্দর কি করুণ ছবি | 
ফাটা কোপ-কাড়ের যাবে, সবদূর এক দেশে 
ঘোড়ার চলেছে যাছুহ এক, স্বদূর এক যুগে, 


চলেছে যুদ্ধে, কিন্তু হঠাৎ বেখে সা্ুখে 
বালুরাশির বাবে কালো! ঘোর বন এক অযুরে, 
অর্থনডুট স্বরে কে বলে ওঠে তার আর্ডপ্রাণে 
“চারুফ চালাও, ঘোড়াকে জল ঘিতে খেষো না' ॥ 


গুনুল না কথা, চলল তবু ছুটে 
বনের ভিডরে, পূর্ণ বেগে, 


নেষে পড়ল চড়াই থেকে, তেছে দেখলে উত্রাই, 
কাকা ছার্গাটি পার ছয়ে, আর-একটা পাহাড় পার হল, 


সরু কাটল দিয়ে চলল াটাপথ বরে, 
দেখলে পায়ের দাগ গিয়েছে ঘাটের দিকে 


২৩ 


ডাক লা শুনে, নিজের বনের ইশারান্ব কান না পেতে 
ছোড়াটিকে নিতে ছুটল পাহাড়পগুলির শেহে । 

ননী একটা পাশে গুহা, ঘাটের উপরে 

পগদ্ধকের আগুন জলছে গুহার মুখে, 

রক্রবর্শ খোদার ভিতর হিয়ে দেখ! ধার না কিছু; 
সারারাজি দূর হতে কার তাকে ধ্বনিত ছয়ে উঠল, 


সোয়ার ধরলে তার বন্তুম, দেখল চেয়ে 
অভিকার এক জানোয়ারের নাসাগর, আর লেজ জার বাশ 


মুখ খেকে তার নির্গত আগুনের হক্া, আর গ্রীবা বিয়ে 
জড়িয়ে ধরেছে, করবেই শক করে, এক নারীদেছ, ত্রিধ! বলছে, 


তার আপন স্বদ্ধেরই পাশে অজ্গরের ক$-_ 
ফু লছে যেন চাবুক একখানি । 

দেশের যীতি--বন্বী এক কুষারীকে 

অর্পণ করতে হবে বনের অঞ্জগরের কবলে, 


এই শর্ডেই অজগর স্বাজি হয়েছে 
দেশের লোকের খরোর বাচতে রা খতে। 


অজগরের আছার্থ ছল বেয়োটি, 
তার ক$ আড়ি ধরেছে, জড়িয়ে ধরেছে হাত দুখানি; 


আরুল দৃর্িতে আকাশের দিকে চেষে একবার 
সে নিশানা করল তার বব অজগরকে লক্ষ। করে, 


চোখ বন্ধ করে_কত আকাশ, কত মেঘ, 
কত জল, কত ঘাট, কত লবী-- কত দিন, কত দৃগ__ 


মান্হটি ভূতলে, শিরস্বাণ লুটিয়ে পড়েছে, 
কিন্ত বিশ্বস্ত বাহনটি কাছে গাড়িছে, কেলছে দীর্ঘশ্বাস । 


অজগরের মেহটিও পড়ে রহেছে অস্থির পাশে; 
বাহবা অচেতন, মেয়েটি মূদ্ধিত $ 


২৮৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ ১৮৮২ শক 


তিগ্রহর! নির্মল আকাশ! সুকোমল নীলিমা! 
পৃথিবীর তনয়া ? রাজার বিদ্বারী? 


কখনো! অশ্রর ধারায় ভেসে যার, আনব্ৰের আতিশযো, 
কখনো বা বিশ্বৃতির তলে যাঘ্র ভুবে দুজনার অন্তর ; 


আবার জেগে ওঠে--কিন্কু র-ক্ষরণে 
হিমশীতল ধমনী তাদের- দর্ধল ক্ষীণ ভুদ্ধলেই, 


চোখ বন্ধ তাদের-_ কত আকাশ, কত মেঘ গেল, 
কত জল, কত ঘাট, কত নদী-_ কত দিন, কত মুগ! 


গ্রীক পৌরাণিক কাছিনীকে একটা চিরন্তন প্রতীক করে ধরেছেন কবি-_ তা একটা লামঘ্িক ঘটনা মাত্র নয়, 
তা ঘটে চলল নিতাফাল ধরে। অপসাপ্ত করুণ গাখা এই মাঙ্গুবের অসমাণ্ত দীব্নকাছিনী। কোনো পুরুঘ 
কোনো মেয়েকে কোনো অজগরের হাত থেকে রক্ষা করতে ছুটেছে। তিনজনই দেখছি হত বা 
আহত রকাক। 
জীবনের এই যে করুণ ভাগাচক্ক, এ খেকে মুক্তি নেই, উদ্ধার নেই ? বৃ বেধে কণ্ঠ চেপে বলতে হবে শুধু 
চোখের দল ফেলো না, ব্যথিত ওঠ 
সুফিত কোরো না 
আবার হয়তো বসন্তের ব্রণছালা ফিরে দেখ! দেবে? 
জীবন কেবল হল এই রকম একট। নিত খর্ণায্নমান উান-পতন বিঘ্নিত রখচক্রই_ 
কোথা হতে এল 
এইসব চুণখিগুড, ছন্বিত যারা বেদনার 
আনন্দে, যততাহ, বহ্্ণা_ 
কবি বলছেন, না, তার অপরিছার্য অনিবার্য প্রয়োজন নেই, এলবেরই মো আছে একটা দিক খোলা 
“আমি বন্দী এখানে-_বিস্ত রাজি তার নির্যাতনের মধ্যে আমাকে যতই বেঁধে রাখুক-না, আমি ছুটে বের 
হব, কোন অনুরাগ আনাকে সব হাধন ছিড়তে তাড়া দিয়েছে!" 
ফলতঃ পান্বেরনাকের সন্মুখে সর্ববা জাগ্রত রয়েছে ধৃষ্টের মৃতি-_ খুটি তার জীবনের ইষ্ট, নানবীঘ় জীবনের 
আলেষ]। এই পুষ্ট বা ই -অহুরাগই দিয়েছে সুকি তাকে । জীবনে সংকুল বিপদের সন্মুসে পৃষ্ট নিছেই কি 
কাতর কঠে বলে ওঠেন নি-_- 
ছে পিতা! হে পিতা! সহিঝে নাও আমার ওঠের 
কাছ থেকে এই বিষপাজ ! 
বিন্ধ তবুও তিনি স্বীকার করে নিলেন, পার হযে গেলেন কালযাজি-_দেখলেন তার প্রয়োজন, তার দার্থকতা । 
কারণ, পূরথনৃীতে লতাদৃ্ইীতে দেখা বায বাছুহের উপর দুর্যোগ হখন ছিরে আলে, জীবনের পরিণামও হয়ে 


বোরিস পান্ডেরনাক ২৮৫ 


ওঠে ঘোর দুর্ধোগ, বাহত:-_ তাই হয় পরম স্বহোগ, তাই হর ভাগবত আশীর্বাদ, ভগবং-প্রসাদ-_ 015০4? 
বাইবেলে কখিত এক কাছিনী কবি বলছেন এইভাবে 

“একট! গাছ দাড়িয়ে হেমস্বর গাছ ফল দুল পাতা শত সি শুদ্ধ ভাল শুধু__ ছাড়গুলি বেল বের 
হয়ে আছে। খৃষ্ট পথে যেতে যেতে দেখলেন গাছটিকে--চেষ্বে বললেন তাকে, 'তুই নিক্ষল! হয়ে দাড়িয়ে 
আছিস-_ আচ্ছা, থাক্‌ তবে চিরকাল ও রকম!” ধৃষ্টের এই অভিশাপ নাথায় বন করে গাছটি ঘইল এ রকন 
দাড়িযে চিরকাল ।” 

কবি বলছেন ভগবানের এই হুল 'অঘটনঘটনপটাঙান পরৰ আসীর্বাদ। কি রকম নিচুর পরিহাস, নয় 
কি? না,তাতে/ন্ব_ 

"আমাদের বিপদের, আমাদের বিপর্যয়ের চরম যখন তখনই তিনি আমাদের উপর হঠাৎ ঝাপিয়ে পড়েন, 
আমাদের গ্রাস করে ফেলেন।* 

তাই তো বল! হব ভগবান দিনের আলোকে আসেন না আবাদের কাছে, তিনি লেন গচীর নিখে, 
আমাদের অজ্ঞাতে তক্বরের সভ-- বিপদের মধ্যে লম্পদকে দেখতে পারাই ছল অধ্]াস্পক্রষের কৃতিয_ 
জগতের জীবনের ঘত ছু তা কেবল অনিশ্ ছু 7 কবি বলছেন, না, ছুঃখেরই মগ্যে নিহিত সুখের রেশ, 
তা আবিষ্কার করাই সমস্ত জীবনের রহস্ত। প্রাকৃত বোধ দিরেও দেখ| যার, কবি ফলছেন_- 


সমস্ত জীবনকে উঞ্চ করে তোলে 
ছুঃখেরই এক কণা । 


দ্ধ হল তপশ্যার এক রূপ, যদিও ত! আরোপিত, তা হেচ্ছাবৃত নহ 1 লমন্ত প্রকৃতি এই তপস্তার মূতি গ্রহণ 
করে দ্মিধতুতে, তাই মনে হু পাস্তেরনাক চিমঞ্চতুকে এত ভালোবাসেন এবং এত সনদ চিত্র দিয়েছেন 
তার। অবস্ক রুশদের শীতকাল বিখ্যাত এবং শীতের দৃশ্য রুশ-চেতনার অঙ্গীকৃত বিশেষভাবে ॥ পাস্বেরনাক 
এই নীতকে একটা প্রতীকে পরিণত করেছেন। হাহগ্রকূতি যেমন, মাহ্থবের জীবন-জগটিও জান্বর সতোর 
দিফ দিয়ে তেমনি ছল যেন কুয়াশ।-কুজ্কটিকা-হিমানী-আআচ্ছত একটা বিরূপ রিক্তা । এ রুকদ অবস্থায় কি 
ফরতে পার, ফি বর! উচিত তোমার? আস্রঘ গ্রহণ করো নিজ নিকেতনে, অস্থারের নীড়ের মধে। আস্যোংনর্গের 
প্রদীপ ছালিয়ে। ভগবান তোমাকে দিয়েছেন এই ভাবে তোনার আত্মাডিনিবেশের পরম হুঘোগ। ঘধন 
তুমি এইভাবে নির্ধন নিঃসঙ্গ একাকী সহায়, ভগবান তখনই পাঠিছে দেন গার দিবানূত_- 


হুর কুয়াশার সব হারিয়ে ঘান, 

ছিমানীনিখর রাতের কোলে, 

ঘরের পিলহুজে রয়েছে দীপ, 

বলছে তার শিখা, 

শিখা কেঁপে উঠল হঠাত, 
শত্রুর প্রলোভন ? 

কিন্তু উপরে ভালল ছাদ, 
কোন্‌ দেবতার ? 


২৮৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আযাঢ় ১৮৮২ শক 


বাছিরে এই তের মানে 
বাধা চলেছে ঘোর রবে, 
বিদ্ধ ঘরের পিলন্থজে রয়েছে দীপ । 
জলছে তার শিখা । 


আমায় মনে হয় শৃষ্টের বে ছাট মঘাবাকা, তার সধে পাওয়া যাবে তিনি জীবনসমস্থার কি মীমাংসা 
দিয়েছেন এবং পান্তেক্নাক সেই ডাবের ভাবুক হয়েই গড়েছেন তার জীবনবেদ ॥ প্রথম মহাকাব্য ছল 
The Kivgdom of Heaven is within you. 
ক্বা্রাজ] ররেছে অস্ত্রে তোমার | অন্তরের আয়তনেই শাস্তি, স্শ্তি, জ্যোতি, পরমণ্রীতি। কিন্তু এর অর্থ 
নক বাছিরের জীবনও ছয়ে উঠবে নিবিশ্ন, নিরামর, হ্ধমর । তা আশা করা যা না, আশা করা উচিতও 
নর-_ বাহুজীবন, প্রাকৃতদীবন, প্রক্নৃতির গতি স্বভাবতই হুল হ্থসংকুল বিরোধবিস্থিত। বলেছি, প্রাকৃতিক 
জীবনে উর হিমু মাছে, ৃষ্টের জীবনে তাই তে! এল দুডাল, এল গীটরেরও প্রতারণা, তাই পৃষ্টেয় 
দ্বিতীয় মহাবাকা_ 
Render unto Caeser what is Caeser’s 
অর্থাৎ প্রকৃতির ভুর্ষোগ এড়িয়ে চলা ঘাবে না, তাকে স্বীকার করতে হবে, তার ভিতর দিয়ে চলতে ছবে-- 
এভাবে চলতে চলতেই সন্ধান পেতে হবে অতি-প্রারতের-_ এই সাহস থাক! চাই, দুর্ধোগের রাখি পার 
হবার এই রকদ এক অন্ধকার বর্ষার রাত্রিতে বন্জক্ষল পার হয়ে 
যেবৈর্মেদ্রমবরম্‌ বনত্ুব: স্যামন্তমালস্রনৈ 
নক 
প্ররাধা কি চলেন নি শ্রীকফের অভিসারে 1 পান্ডেরনাকও বলছেন তাই 
সাহস থাকলেই দেখা ধায় সৌন্দ্ ফুটে উঠেছে, 
এই বন্ধই তো আদাদের অন্তরে আমাদের প্রলুত্ত করে চলেছে। 
ছুর্দোগকে সুযোগ করতে হব এই রকমে, বাধা-বিপত্তিকে বহুল করে (ৃষ্ট যেমন বহন করেছিলেন ডুশ ) 
অথবা বাহল করে ( আমামের দেবতারা যেষন করেছেন এক-এক জীবকে )। 


আস্থপরিচা। 


কাব্যবিতান। পরীপ্রদধনাথ বি ও শরতাতাপদ দুখোপাধ্যার সম্পাদিত । বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লি. । 
কলিকাতা ১২। মূলা দশ টাকা। 

কাব্যদীপালি। অঁরাধারাগী দেবী ও প্রনরেন দেব সম্পাদিত । এ. সি. সরকার আও সঙ্গ প্রাইডেট লি.। 
কলিকাতা ১২। মূল্য সাত টাকা? 

উনবিংশ শতকের স্লিতিকবিতা! সংকলন । উমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও উ্রঅরণকুমার দৃখোপাশ্যায় 
সম্পাদিত। মডান বুক এছেক্দি প্রাইডেট লি.। কলিকাতা। ১২। মূলা বারো টাকা। 

আধুনিক বাংলা'কবিতা । জৰুক্দেব বহু সম্পাদিত এছ. সি. সরকার ত্যাগ সন্দ প্রাইভেট লি.। 
কলিকাতা ১২। মূল্য ছয় টাকা। 


কবিতা চলা করা এবং কবিতা লংকলন করা, কোন্ট। বে বেশি শক্ত এই. লিঙ্কে একটি কৌতুকগ্রদ 
বিতর্কের অবতারণা হতে পারে । কবিতা লিখতে যিনি ব্যর্থ হলেন তিনিই ছরে বললেন ক্রিটিক, এই 
উক্তিটি বহুপ্রচলিত। তবু এটাও ঠিক বে ললতাকারের ক্রিটিকের কর্ডবা সহজ মোটেই নয়। কেননা, 
ক্রিটিককে কেবল কতকগুলো বই মুখস্থ করে সমালোচনার হুর শিখলেই চলে না, তায় পঙ্গে আরো 
একটি গিনি দরকার ধ| বড়ো সহজলভ্য নন্ব। এমন-কি কথাটা! অন্ত দিক দিয়েও বিবেচনা কারা 
যা৷ সদালোচনা-প্রবন্ধ রচলার চেয়ে লংকলনের মখোই বরং সেই দুর্লভ বস্থাটির নিঃলন্ৰিত্ব প্রমাণ 
পাওয়। ঘায়। কারণ এখানে উৎকৃষ্ট কবিতাকে বেছে নেবার কুসবোখের স্বাধীনতা! আছে। অবনত 
লংকলনকর্মে শুধু রলবোধই নহ, সমালোচনাশত্রিয়ও সমান প্রয়োদন। সংকলন যদি বিডির কবির 
যচন! খেকেই হয়, তবে বাছাই করা নানা কারণে ছুনষছ হয়ে ওঠে! বাছাইয়ের কোনে স্পই নীতি 
স্থির করা ছাড়! গত্যন্থর থাকে না। কেউ দেশগীতিমূলক কবিতা সংগ্রহ করতে পারেন, কেউ প্রেমের 
কবিতাকে নিয়েই শুধু সংকলন-গরস্থ প্রত করতে পারেন। কিন্তু এই ব্যকি-নিরপেক্ষ স্পশক্ষম 
হান স্থির করে নেওয়া ধেমল শক্ত নং, তেমনি লজ নব এরই মধ্যে ভালো! কবিতা বেছে তোলা । 

কোন্‌ কবিতা রসোতীর্ণ, কোন্‌ কবিতা নর, ভা নিয়ে স্পষ্ট বক্তব্য কেউ এ পর্যন্ত বলতে পারেন নি। 
তৰু রসিক ব্যক্তি মোটামুটি সেটা বুঝতে পারেন) গতান্তরহীন হরে এ কথাই বল! ঘাত যে কবিতা 
যদি ভালো হং, তাহলে সে নিজের শক্তিডেই উজ্জল হয়ে ওঠে। আমাদের প্রাচীন শাহে রলকে 
বলা হয়েছে অলৌকিক; দেশ-কাঁলের লৌকিক প্রেরণা বা রুচি রসের নিষবস্তা নছ। লৌকিকতার 
বাধনমুক্ত বলে এই সংজ্ঞার সর্বজনগ্রাহ হবার ঘুক্তিগত ঘোগাতা আছে। তবু কবিতা সতাই 
অলৌকিক কিলা এই লিয়ে প্রশ উঠতে পারে, বেছেতু ক্চিকে অতিক্রম কর! প্রো পর্বতলঙ্ঘনের 
মতই দৃ:সাধা । “আধুনিক’-অভিধেই কবিতা নিযে সংশদ্বের কথা অনেকেই স্বরণ করবেল। অধচ 
কাবা-সংকলনকালে রুচিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা কর! বেমন লংগতও নব, সন্ভবও নহ, তেমনি শুধু রুচিকে 
মাত্ম অবলম্বন করেও সাফলালাভের সম্ভাবনাও অল্প। কারণ বহু কবির রচনালংকলল অর্থ একট! 
লৌকিক উদ্দেন্তকে দর্ধাদা দেওযা। সংকলনকার্ছে আত্মনিষ্ঠা এবং পাঠকনিা ছুেরই লমান প্রয়োজন 


২৮৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবযাঢ় ১৮৮২ শক 


শংকলন-গ্রথ কিছু আধুনিক নহ্। লংক্ৃতে প্রারকুতে এমন-কি নধাবুগের বাংলাতেও লংকলন ছিল। 
কিন্ত সেগুলি সংকলনই ছিল, নির্বাচন ছিল না। সংকলনকর্ম পুহনো, নির্বাচনকর্ম আধুনিক । প্রাচীন 
কবিতা-সংগ্রছ নিৰ্ষাচিত হনির্বাচিত কিংবা প্ৰনিধাচিত নব । বলাস্বাদনের সঙ্গে খল সমালোচনাবৃদ্ধি যোগ 
দিল, তখন সূচনা! হল কবিতা নির্বাচনের । আধুনিক প্রথম বাংল! কবিভা-সংকলনগুলি বিস্ালহপাঠা 
করে তুলবার জবন্তই করা হথ্ছেছিল। শিক্ষার্থীদের মধো কবিতার বিচিত্রধমিতাকে সঙ্কারিত করার 
প্রয়োজন হল, আবার সুকুসারনতি শিশুদের নীতিশিক্ষার দায়িত্বও এসে পড়ল। কবিতাপাঠের 
লক্ষে এমনি করে এক ধরণের বিচারবোধ দেখা দিল। এধন সংকলন মানে শুধুই সংগ্রহ নয়, লংকলন 
মানে নির্বাচন এবং নির্ধাচককে শুধু রসিক হলেই চলে না, তাকে হতে হয় সমালোচক । 

শুধু বিভালয়পাঠ্য হওয়া ছাড়াও সংকলন-্রন্থগুলির মহত্তর উদ্দেশ্তও আছে। পাঠকদের মধ্যে 
সাধারণভাবে কবিতা সম্পর্কে উৎস্থকা সঞ্চার কয়াও একট! বড়ো কাক্ছ। নানায়কম বিবেচনায় এই 
শ্রেণীর কাবানংগ্রহ বাধাগ্রস্ত থাকে বলে কবিতার ভাব ও রূপকর্মগত বৈচিত্র লম্বস্ধে কৌতুহল যেন গড়ে 
উঠতে পারে না। সাধারণ পাঠকের ক্স আরও প্বাধীনভাবে নির্বাচন বাঞ্ছনীয় । নির্বাচনের সমগ্র 
কবিতার পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সাফল্যের প্রতিও মনোহোগ রাখা সংগত। সাহিতাধারার গতি প্রকৃতির 
দিকে লক্ষ্য রাখতে গিড়েই রসবোধ এবং বিচারবোধের মণিকাঞ্চমযোগ ঘটে । 

বাংলা কবিতার এই সংকলন-গ্রন্বগ্ুলিভে পাঠকের সেই প্রত্যাশা পূর্ণ ছবে। বাংলা কবিতার বৈচিত্র্য 
সম্বন্ধে একটা ধারণা মোটামুটি এতে অবশ্তই পাওয়া যাবে। এদের মধো পীযুক প্রমখনাথ বিশী এবং 
প্রযুক্ত তারাপদ সৃখোপাধ্যা্ন সম্পাদিত “কাব্যবিতান' অবস্ত সবচেয়ে ব্যাপক, অর্থাৎ সমস্ত বাংল! 
সাঞিত্যের ইতিহাসকে ব্যাপ্ত করেই নির্বাচিত। এই সংকলনের মানদণ্ড সম্পাদকদবয্ের ব্যক্তিগত 
বলবোধ এবং রচি_ এ কথা তার! খুব স্পট করেই বলেছেন) এই রুচির অবস্তই কোনো স্বদ্গ্রাহ্তা 
নেই, পে সম্বন্ধেও তার! অবছিত। হুতরাং যেগব কবিতা এখানে উদ্ধৃত হয়েছে তাদের উপযুকভার 
কোনো কৈফিরত নেই। তবে নির্বাচলকার্ধে যে রলবোধ এবং সমালোচনাশকির দ্বৈতগুনের প্রয়োজনীয়তা! 
উরে করেছি, সুপরিচিত সম্পাদকদ্ধদ্রের উপর পাঠক সে বিষয়ে আস্বা রাখতে পারবেন সন্দেহ নেই। 
বে ২৮৮টি কবিতা এধালে উদ্ধৃত হয়েছে, তার প্রতিটি সমান দরের অবশ্যই নত বস্তুত সমান দরের 
কবিতা চন করা! অসম্ভব কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। এই অসংগতি কাবা-সংকলনে মেলে নেওয়া 
ছাড়া উপায় নেই॥ বাংলা সাছিতোর শেঠ সম্পদ কবিতা 'লিরিক'-নাতীয় রচনা বলে লিরিফ- 
গুণমূক পদ বা কবিতাই এতে গৃহীত হয়েছে। ফলে মধাধুগের বাংলা কাবোর বিরাট অংশ মঙ্গলকাব্য 
এবং চরিতগ্রন্থ হলেও এদের থেকে উদ্ধৃতির পরিমাণ অল্লা। আধুনিক-পূর্ব বৃগ্গের কবিদের মধ্যে 
বৈফব পদ, বাউল গান, শাক্ত এবং টগ্রা গানের অনাঘ়াস অন্তর কি সম্ভব হয়েছে। কিন্ত 'লিরিফ' 
আাধুর্ষের গন্ধানই ধদি কবিতা-সংকলনের প্রেরণা হয়, তাহলে কাবাক্ষেত্রের পরিধি সংকীর্ণ ছয়ে আলে। 
ফলে নজরুলের 'ছাদ্বানট” এবং 'চক্রবাক' থেকেই শুধু কবিতা নেওয়া হয়েছে । অনেকেই দিও মনে 
ফরেন লদরুলের সংগীতধ্নী রচলাওলিই তার শ্রেষ্ঠ, তথাপি এই সংকলন থেকে নজরুলের খ্যাতির 
আছি কারণটি অনভিজ পাঠক জানতে পারবে না। ‘আধুনিক’ নামে পরিচিত কবিদের সেইসব 
কবিতাই গৃহীত হয়েছে, যেগুলিতে আবেগ আছে এবং বেগুলির ত্পকর্ম অহ্ধাবনে বেগ পেতে ছু না। 


+ 


গ্রন্থপরিচয় ২৮৯ 


প্রমধবারু তাঁর লিখিত ভূমিকায় আধুনিক কবিতা সম্পর্কে লগ হ্যক্ষ বর্ণ করে শেবে কিছু সাম্বনাবারি 
লেচন করেছেন। স্বভাবতই আধুনিক কবিদের নহে অনেকেই স্থান পেলেও খানের কাব্যে বৈশিষ্ট পুন 
ফোটে নি, এ কথা গোপন করে লাভ লেই। পুরনে। যুগের কবিদের নিয়ে বিতর্ক কম লোকেই 
করবে, কারণ তারা বিশ্ববিগ্/লযের পুথিবিভাগের সম্পদৰ বলে বিবেচিত হবেন; তারে উৎকষ্ঠত। 
নিঙ্কতত। নিয়ে বেশি কেউ মাথ| ঘাষাবেন বলে হনে হয় না। উলবিংশ শতকের কবিতারও প্রায় 
সেই অবস্থা হতে চলেছে! এর আসল কারণটি অনুশাবন কর] প্রমখবাবুর মতো! রসিক অধ্যাপকের 
পক্ষে মোটেই কঠিন হয় নি। চছেমচন্র-নবীনচন্র সন্বস্কে ভার উক্তিটি স্পষ্ট এবং চিস্বাবোগ্য। কিন্তু 
হেযচন্দ্রের যে কবিতাটি তিনি তুলেছেন, লোকে বলে বাংল! সাহিত্যে ওটাই নাকি একমাত্র বীওংস 
রসের কবিতা। এই কবিতার লছিবেশের কারণ কি সম্পাবকীর বকব্যকেই প্রতিষ্ঠিত করা, ন। হেমচন্দরে 
কাবা-বালুতটে রলের শ্বরণারেগ্‌ লগ্কান1 কবিতা-নির্ধাচনের ব্যাপারে একদিকে যেমন সম্পাদক “লিরিক” 
পুণের উপরেই একান্ত নির্ভর করেছেন, তেমনি চেই। করেছেন বহুপর্িচিত কবিতা ধাদ দিতে। 
দৈবক্রমে বহুপরিচিত, একটি বা ছুটি কবিতাই কবির খ্যাতির একমাত্র ভরসান্থল_ এ রকম 
ধারণার প্রতিকূলতা করাই তার উদ্ধে্ত বলে মনে হুয়। তিনি নিছেকেও কঠিন পরীক্ষার মধ্যে 
ফেলেছেন_. বাধা পথ ছেড়ে নতুন পথ তৈরি করবার দত্ত স্বীকার করে) লে পরীক্ষায় তিনি যে 
সাফল) অর্জন করেছেন, তাতে কেউ সন্দেহ করবে না। রবীজ্জনাথের সেই সব কবিতাই লংফলিত 
হয়েছে, সাধারণত যেগুলি বিস্ঞালকপাঠ্য গ্রন্থে উদ্ধৃত হব না। মোহিতলালের দংকলন-খ্যাত 'পাস্থ' 
এবং 'কালাপাছাড়' বাঘ দিয়ে আর একটি অবিস্থরশীম কবিতা ‘মৃত! ও নচিকেতা'কে গ্রহণ করে 
স্বাদবদলের সছায়তা করেছেল। তেমনি আবার যতীশ্রলাখ সেনগুপ্তের তিক ভঙ্গিতে রচিত কবিতা 
বাদ দিয়ে খাটি রোমান্টিক কবিতা নেওরাতেও অভিনবন্ধ আনা হয়েছে। 'আর একটি লক্ষ এই যে, 
বাংলা সাছিতোর আধুনিক যুগে মধুনদন ও রবীন্ছনাখ ছাড়! কোনে! কবিরই সংকলিত কবিতার 
লংখ্যা দুরের বেশি নয়। এ দিক থেকে প্রমথবাবু সংঘমের পরিচয় দিয়েছেল। এটা আলাদা ভাবে 
উল্লেখযোগ্য, কারণ পরিমাণবোধের অভাবে প্টপগত এবং সংখ্যাগত ছুদিক থেকেই পাঠকের বিভ্রান্থ 
হওয়ায় আশঙ্কা থাকে । বন্তত কাবাবিভানের কবিতা সংকলিত হয়েছে নিপুর্ণভাবেই । এই শ্রেণীর 
সংকলনে অনুবাদ-কৰিতা স্থান পান না কেন? 05/০% Book ০1 Modern 8৫ কিন 
বিদেশী কবির ইংরেজি অহ্বাদ লঙগ্ানেই গৃহীত হয়েছে। 

প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বাংল! কাবোর কহনীয় মাধূর্ধের আস্বাদন তেমন করা 
'কাবাবিভালা, তেষনি বিষয়াহ্গত শ্রেণীবিভাজনের দিকে পরিপূর্ণ লক্ষ্য নিবন্ধ রেখে একটা বিশিষ্ট 
যুগের কবিদের লঙদ্ধে এক রকমের ধারণা জন্মাতে সাছাত্য করে যুক্ত শ্রুষার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 
প্রযুক্ত অরশকুদার মুখোপাখ্যা্ সম্পাদিত 'উনবিংশ শতকের স্লীভিকবিতা বংকলন'। “কাবাবিতানে মূলত 
কবিতার রণবস্তর উপরেই জোর দেওয়া হয়েছিল, তাই বিহরবৈচিত্ঞ) শিল্পবৈচিত্রা কিংব! যূগলক্ষণ 
নির্গন্ন ইত্যাদি সম্পর্কে কোনো পৃথক সচেতনতার পরিচয় নেই। এমন-কি কবিদের জীবিতকালও 
বোবযার কোনে! উপায় নেই৷ সম্ভবত এই সব খুটিনাটি বিষে মনোযোগী ছলে বাই নেছাতাই 
টেকৃস্ট-বইয়ের আকার নেবে-- সম্পাদকের এ রকণ আাশন্ধা থেকে থাকবে ॥ ফলে 'কাব্যবিতান 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ ১৮৮২ শক 


ভালে! কবিতার সংগ্রহ হয়েছে বটে, কিন্তু ধারা কবিতার শুধু রসান্বাদন নয় অধারন করতে 
চাইবেন তাঁরা কিঞিং অহ্বিধাই বোধ করবেন। বৃহৎকার “ন্ীতিকবিতা সংকলনটি' আবার ঠিক এর 
বিপরীত। পাঠা, অপাঠা, দুসপাঠা প্রভৃতি নানাজাতীয় ৪৬৯টি কবিতার গহন অরণ্যের মধ্যে পাঠক 
যাতে পথ ন! হারান, তার বাবস্থা কর! হয়েছে ছয়টি খণ্ড ভাগ করে-_ প্রেদবিধন্বক, দেশপ্রেম বিষয়ক, 
গারন্থাজীবনবিধচ্ক, প্রক্ৃতিবিষয়ক, হিঘাদবিবন্বক, তববিহ্ঘক | এই ছভাগের দ্বারাই পাঠকেরা 
পঙ্কাশ বংলরের বাংলা কাব্যের (১৮৬*-১৯১*) কূপন্ীতি বেশ ভালো ভাবেই অনুধাবন করতে 
পারবেন। 

এই সংকলনটির বৈশিষ্টা এই বে এতে কবিতা শুবুই মুদ্রিত গ্রন্থ থেকেই নেওয়| হয় নি। পুরনো 
মানিক পত্র খেকেও উপযুক্ত বিবেচনা করলে সম্পা্কক্বর কবিতা নিরেছেন। কিন্তু তাদের রুচিবোধ 
কিছু উদার বলেই মনে হয়। প্রধীণ সমালোচক গ্ঁক্ঘার বন্দোপাধ্যায়ের কাছে কবিরা 
সহতেই পাসের মার্ক পেরে ধান বলে মনে হুল। সারা বাংল। সাছিতোর ইতিছাল থেকে বিশী 
মন্বাশয যেখানে ২৮৮টি কবিতা চন করতে সক্ষম হয়েছেন, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পঞ্চাশ বংসরের 
পরিধি থেকে বন্য্যোপাধ্যাত্থ মহাশয় সেখানে ৪৬৬টি কবিত! বেছে নিষ্বেছেন। কবিদের কবিতাসংখ্যাও 
নির্দিষ্ট রাখেন নি। উনবিংশ শতানীর দ্বিতীর্ ভাগের বাংলা কবিতার আফতি-প্রন্কতি বোকানোই এই 
সংকলনের উদ্দেষ্ট। কবিতার মান সম্পর্কে ততটা বিচারপ্রধণ ন! হয়ে বরং তার বৈচিত্রোঘ 
দিকেই কোক তারা বেশি দিয়েছেন। অর্থাৎ দীতিকবিত| সংকলনে ছাত্রদের প্রন্োজনই তাদের প্রধান 
চিন্তনীয় হযেছে বলে মনে হয়। পালপ্রেভের কাব্য-সংকলনের মতো! একট! বিস্তৃত এবং প্রয্নোজনীয় 
ফা্ষবিদ্ধি করাই এর উদ্দেন্ত। ছখের বিষ এই অভিধানাক্ৃতি বিপুল গ্রশ্বটিতে কবিতা! সংকলনের 
ব্যাপারে অসতর্কতার চিনন রয়ে গিরেছে। হরেন্নাখ যছুমদারেতর “মাডৃন্ততি' দেশপ্রেমের অংশের 
শন্তুক্কি হয়েছে। দেশপ্রেমবিযযক ছাড়া গান সংকলিত হছ নি, এ কথা বলা হলেও রজনীকান্ত সেন, 
অতুলপ্রসাদ সেন, দ্বিজেন্রলাল রান প্রন্ৃতির একাধিক গান ‘বিধাদ্ববিহক’ এবং “গার্যস্থাবিযরক’ অংশে 
চকে পড়েছে। নবীনচজ্জ সেনের ‘পিতৃহীন যুবক' তত্ববিধত্ধক কবিতান্রপে শ্রেণীকূক্ত হবার উপযূক্তত! কি? 
কবিতার মূল উৎস নির্দেশেও সংগতির অভাব রয়ে গিছেছে। কবিদের তালিকার আলাদা করে 
ছীবিতকাল নির্দেশ করা হলেও কবিতাতে কোখাও ফবির সমর দেওয়া! আছে, আবার কোথাও 
দেওম। নেই। চিৱরঞ্জন দাশ এবং প্রিয়নাখথ সেলের কবিতাও এতে সম্ভবত অনবহালতাবশতঃ গৃহীত 
হহনি। 

এসব কটি এন কিছু মারাত্বক নর। নতুল সংস্করণে অনাধাসেই সংশোধন করে নেওয়া চলবে। 
এ বইটি উপযোগিতায় কথা বিবেচনা করলে এ সব আপাতত: উপেক্ষা করলেও ক্ষতি নেই। বাংলা 
সীতিফবিতার ব্যাপ্তি ও বৈচিত্রের সঙ্গে এ হুগের পাঠকদের পরিচণ সাধনই এর উদ্দেস্ট। বিভ্বৃত ভূমিকার 
সম্পাদকের! সে বিষয়ে সাহায্যও করেছেল। ববীজুনাখকে বর্তমান সংকলনে বাদ দেওয়ার কারণ "উনবিংশ 
শতকের বাংলা গীতিকাবোর প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথকে দেখাইতে হইলে তাহাকে দূরে রাখাই প্রয়োজন 
এবং রবীজ্রনাথের কাব্যলাধনা যে অদূল তরু নহে তাহা গত শতকের গীতিকাব্যভূমি হইতেই প্রাপরস 
আহরণ করিয়াছে, তাহারই পরিচয় এই মংকলনে*। পীতিকবিতা সংকলনের ভৃমিকায় নেক্ষালের কাবা 


গ্রন্থপরিচয় 
শম্পর্কে বিভিন্ন দৃরিকোণের আলোচনা করা হয্বেছে। এট। পড়লে পাঠকদের একটা সুলম্বন্ধ পারপা গড়ে 
উঠবে আশা করি। অঅবস্ত করেকটি মন্তবা বিতর্কসূলক । যেন, 

“কবিতাবলীতে হেমচজ্জ বন্দ্যোপাধ্যারের খণ শেলীর নিকট ৷ পৃ ১/* 

'স্পকর্মে ও কাব্যপ্রলাধনে দক্ষ না ছওয়া লবেও আস্থরিকতার জোরেই হদয্বাবেগকে ইছান্রা 
(মহিলা কবির1] সফলতার শতরে উত্তীর্ণ করিয়াছেন পৃ ১ 

বিষাদ রবীন্্ফাব্যে বরাবরই বর্তমান! পৃ ১৮০ 

“গীতিকবিতান্ব কল্পনার এক্বর্, বহচারিতা ও অস্ভৃতির নিবিড়তা প্ৰনিপ্রধান ছন্দোপ্রবাছের মাধামে 
কূপ লাভ করে। পু ৩" 

জমুক্ত নরেআ দেব এবং এদতী রাধারাণী দেবী সম্পাদিত “কাব্যদীপালিৎ এবং গ্যুক্ বুদ্ধদেব 
বহু সম্পাদিত ‘আধুনিক বাংল! কবিতা' আবার বিশেষ এক রীতি অবলম্বলের ক্লে একই শ্রৌনুক 
হবার যোগ । “কাবাধীপালি' প্রেমের কবিতার সংগ্রহ । দ্বিতীন্ব সংস্করণের ( ১৩০৮) পর তৃতীগ সংগ্ঘরণে 
(১০৬৮) অনেক নতুন কৰি স্থান পেপ়্েছেল। এক দরে 'কাব্যদীপালি' প্রায় একক সংকলন-গর্থই ছিল বল! 
চলে। সর্বশেষ সংস্করণ প্রকাশের সময বাংলা কাব্যের আরো দংকলন বেরিয়ে গিয়েছে, কিন্তু সে জন 
এর উপযোগিত! যে কিছু ফষেছে তা নয়। মধ্যযুগোত্বর বাংলা কবিতার অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া ঘাচ্ছে 
এতে। লংকলকন্ধ্ের ভাষা “এবার কাব্যদিপালী ছয়ে উঠেছে য়বীন্্ুগ ও রবীচ্রোত্তর ঘূগ_ এই 
দুই কালের কাবানির্দেশিফা । এই দাবির মনে! কিছু বে সত) আছে, তাতে সন্দেহ নেই ৷ ঘছিও এ কথ। 
ঠিক যে বিশেষ এক শ্রেণীর ফবিতা নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রাখলে আধুনিক বাংলা কাব্যের বৈচিত্রোর "বাদ ঠিক 
দেওয়া যাহ না, তথাপি এ কথাও ঠিক বাংলা কবিতার উৎকর্ষ ঘটেছে প্রধানত প্রেমের কবিতার ক্ষেত্রেই । 
একেবারে সাম্প্রতিক কালের কবিদের অবশ্য যোহভক্ষ হচ্ছে বলে শোন! যায় এবং বিশ্বাস জনাচ্ছে যে 
প্রেমে পতন ছাড়া কিছু নেই । লন্দি্ব দূরীতে দেখা হলেও প্রেমকে বাদ দিবে প্রান্ত কোনো! কবিই কবিত। 
লিখতে পারেন নি ( সমর সেন না, হ্বকাস্ত ভট্টাচার্খও ন! )__লব কবিই এমন আতগান্ধ এসে দাড়িয়েছেন, 
যেখান থেকে বাংলা লাহিতোর মূল হুরটি উঠছে । অবশ্য ভালো প্রেষের কবিতা বাছতে গিয়ে মান্দওটি কিছু 
ঢিলে করতেই ছয়েছে। দিছক্‌ রোমান্টিক উন্মনস্কতাকেও প্রেমেরই স্বর বলে ধরে নিতে হয়েছে, 
সুতরাং এ কথা, বলাই ঠিক ছবে__রোমান্টিক ভাবই হচ্ছে 'কাব্যদীপালি'র কবিতা বাছাইয়ের মান। 
প্রেষ আর প্রকৃতি আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রধান বিধর হলেও প্রেমের মধ্যে প্রকৃতি এবং প্রকৃতির 
সধো প্রেমের ছায়াপাত স্থাভাবিক ভাবেই ঘটছে। অন্ত ধরণের কবিতা বথে্টই রচিত হলেও খারা! মনে 
করেন প্রেমের নন্মনস্বপর রচনাতেই রস, সেই সব রোমান্টিক পাঠক “কাব্দীপালি' পড়ে তান্ত পাবেন। 

“‘কাবাদীপালি'তে 'অপেক্ষান্তত আন্নপরিচিত কবিরাও স্বীকৃত হরেছেল। ভালো! প্রেনের কবিতা 
নির্বাচনে সম্পাদক সে দ্বিধা বর্ন করেছেন; এবং এ কথাও সত্য যে ভাগে! কিতা হলতে শন্দ এবং 
ছন্দ, এই দুই দিকেই বিশেষভাবে লক্ষা রাখা ছয়েছে। সতোজ্ঞনাথের পর রবীজ্রনাথের পৃরবী-মহছার হুগ 
পর্যন্ত কবিতার গ্রসাধন-পারিপাট্য বাংল! কাব্যের একট ভুগের বৈশিষ্ট্য । রবীন্্-ূর্ব বলে পরিচিত কবিদের 
এ বিষয়ে শৈধিল্যকে দার্জন! করে শুধু নাষের জন্তই যেমন কবিতা! নিধাচন করা হয় নি, তেমনি আবার 
ববীজ-পরবর্ী ঘুগের ফর্ম নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সংশ্কেও এই সংকলনে পরিছার কর] হয়েছে। মোটামৃটি 


২৯২ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঁঢ ১৮৮২ শক 


বলা যায়, যে-মক্গপজ্জাকে রবীন্নাখ বাবহত এবং প্রচলিত করে গিরেছেন, কবিতার সেই জপকর্থকেই 
“কাব্যদীপালি'তে বিশেষভাবে মেনে নেওরা হয়েছে । অবস্ত রবীন্র-পূর্বর্তী কবিরা! যেমন আছেন, রবীন 
পরবর্তীরাও তেমনি আছেন। রবীঙ্গনাথ ও সত্্রনাথের প্রড্যবে বাংলা কাব্যভাষায় যে পরিচ্ছগ্রতা, 
শব্মচয়নে যে শুটিতা এবং মাড্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দে যে মিষ্টভা এসেছে, কখনও কখনও ফাবাকে তারা 
কৃত্রিম করে তুলেছে, এ কখা লতা । কোনো দুজন কবির রচনাকে আলাদা করে নেওরাও শক হয়ে ওঠে, 
কবিতা কখনও কখনও এমনই রীতিহন্ধ হয়ে পড়ছিল। নতুন শব্মম্পধ অনেক সময়েই শহর হয় নি, 
নতুন কোনে! শব্দচিত্র তেদন গড়ে ঞঠে নি। রোমান্টিক কল্পনার প্রাধান্তের ঘুগে সংস্কৃত কাবো প্রচলিত 
শষ, অমুপ্রাসের শিঞ্জিনী, রবীশ্রনাথ-উদ্ভাবিত ছয় দাতার মাহআাবৃত্তের বহুল ব্যবছার চোখে পড়ে। প্রেম 
নামক এক চিরকালীন অন্থভূতির কবিতা বিশেষভাবে নির্বাচন করা হয়েছে বলে ক্লাসিকাল শব্ধ প্রয়োগ 
স্বাভাবিক | যদিও “কাবাদীপালি' আবুনিফতর কবিদের স্বীকার করে নিয়েছে, তবু ফবিড:-নিধাচনে 
ঝৌকটা এইগব গুণের উপরেই পড়েছে। ফলে রবীন্্রনাথের কবিতা উদ্ধৃত করতে গিয়েও অতিগ্রসাধিতা 
“পূরবী'-র পরে ল্পাদকেরা অগ্রসর হন নি। এই সময়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হযে অসংখ্য 
কবি দেখ! দিয়েছিলেন, ধারা ব্যাপকভাবে বাংলা ভাষাকে পরিপাটি স্বন্মর এবং শুচি করে তুলেছেন। 
“কাবাদীপালি’ মূলত পেই সময়ের প্রতিনিখিস্থানীয সংকলন বলে গৃহীত ছতে পারে। কবিদের লামের 
বর্দামুক্রমিক বিক্ঠাসে কবিতাপ্ুলি লাানোতে নিছক কাব্যরগ ছাড়া আর কোনো এঁতিছাসিক অথবা আর 
কোনো বিবেচনা! কৰিতা-সংকলনে প্রযুক হয নি। 

এই বিবেচনা করেই সংকলিত হয়েছে “আধুনিক বাংলা কবিতা” (কবিতা-সংখ্যা ২**)। এই বই 
প্রথম বেরিয়েছিল ১৯৪*এ। তারপর শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বস্তুর সম্পাদনায় এর তিনটি সংস্করণে হয়েছে। 
“কাবাদীপালি’ যেমন সূলত প্রেছের বিষ নিয়ে প্রন্তত। এটিও তেমনি অন্ত একটি স্থনি্িষ্ট পূর্ব- 
কম্িত নিরিখ নিষ্বে লংকলিত। বাংলা কবিতার আধুনিকত্বের একট! হই পরিচন্থ দিতে বুদ্ধদ্ববাবু 
ফবিতা নির্বাচন করেছেন। হতরাং এদিক দিয়ে তার কৈফিয়ত খুবই পরিষ্কার । এতে কোনো অছযোগ 
ওঠার সন্ভাবনা অদ্পই । বদি ওঠে তা হলে সেই পুরোনো তর্কই উঠবে-_- জ্াধুনিকত কি, আধুনিক না হলে 
কি কবিতা ছবে না, ইত্যাদি । সেসব প্রসঙ্গ এানে অগ্রয়োদনীহ। এই সংকলনের ভূমিকার বুদ্ধদেববাবু 
যে কথাগুলি বলেছেন, এ বিষয়ে তাকে শেষ কথ! বলেই মনে করি। তর্ক চলতে পারে, কিন্তু তাদের 
মনোভাব এতে খুবই স্পষ্ট | "এই আধুনিক কবিতা এমন কোনো! পদার্থ নয়, ঘাকে কোনো একটা চিন্বারা 
অবিফলভাবে সনাক্ করা হায়। একে বলা যেতে পারে বিক্রোহের প্রতিবাদের কবিতা; সংশয়ের, ক্লান্তির, 
সন্ধানের ; আবার এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বিশ্বয়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিশ্ববিখানে আস্বাবান্‌ 
চিত্বৃত্ি ৷" 

সংশয় বা বিজোহেতর অধ যদি বা নৃতনত্ধ থেকে থাকে বিশ্ববিধানে আস্থাবান্‌ চিন্বৃত্তিতে নৃতনত্ব 
নেই । তনু এও যদি আধুনিক কবিতা বলে গৃহীত হয়, তবে অবস্যই ‘আধুনিকত্ব’ বলতে আরো কিছু বুঝতে 
ছবে। অমির চক্রবর্তীর মধ্যে গতীর বিশ্বাসের স্বর আছে কিংবা জীবনানম্মের মখো আছে করণ বিষয্নতার 
স্থর॥ তৰু তাঁরা আধুনিক। আধুনিকতা একটা বীক্ষণ বৈশিক্্য। এই বৈশিষ্ট্যের প্রকাশের ভাষাও 
বৈপিষ্টাপূ্ন। যতীষ্নাদ সেনগুপ্ত বাংলা কবিতার ভাষার তির্মক ভঙ্গি লিয়ে এসেছিলেন, আর যোছিতলাল 


্ন্থপরিচয় 


এনেছিলেন স্পষ্ট ভাষণ, আর নজরুল এনেছিলেন লমাছচেতনা । এই তিনের দ্বাভাবিক পরিপতিতে হাধুনিক 
বাংলা কবিতার ব্যাপ্তি ও বৈচিত্রঃ। ইতিহাসের সুত্রে এই তিনজনকে শ্বহশ করি বটে, কিন্তু আধুনিকতার 
নি্স্ব বিকাশে বাংল! কবিতা অনেক দূরে লরে এসেছে। একটা বড় বিশেষত্ব এ যুগের কাবোর শীমাতিক্রাম্ক 
আাবদৃট্টাক্ট চরিত্রলক্ষণ। এ দুগের কবিতার সেই ছাপ পাওয়া কঠিন, যেটা বাংল! কবিতার ধারায় এতকাল 
চলে এসেছিল। বাঙালী বা ভারতীঘ স্বভাব নিয়ে যে বাগ্বাছল্য এতকাল আমরা করে এলেছি, মাধুনিক 
কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ করা কঠিন। হয়তো আধুনিক কবিতার স্বোধ্যতার পক্ষে সেটাই প্রধান 
বাধা। কাবাসংস্কারকেও বদলাতে হুচ্ছে। এই পরিবর্তন স্রীতিকর যদি কখনও যদনও লনে নাও হয়, 
তবু স্বীকার লা করে উপান্ব নেই । “বাছব" বলতে বদি কোনে! দেশ্ককীলাতীত সত্তাকে বোঝান, তবে এই 
নুন অর্থ বোঝাতে নতুল সংকেত এবং প্রতীক ব্বাসবেই। কর্ণের এই সব নৃতনত্থ দিয়েই আধুনিকতা, এর 
প্রচুর বিচিত্র দৃষ্টান্ত বর্তমান সংকলনে ছড়িবে আছে। 

“আধুনিক বাংলা কবিতার মনোরম্যতা শুধু সেখানেই নব) সংজ্ঞাকে ব্যাপক করার ফলে 
বিচির এবং বিরোধী মনোভাব সম্পঞ্জ আধুনিকদের সদান বহাদার সঙ্গে সংকলনে স্থান দেওা হয়েছে। 
কুমূনরঞ্ছন মজিক বা কালিদাস রাত বাৰ গিরেছেন কারণ তানের কবিতাৰ এক ধরণের কাবাসংস্থার আছে 
ঘা এ যুগের কবিরা বর্জন করতে চান। কিন্তু তাদের নিজেদের বিশ্বাসের মধ্যে নিশ্চয়ই ফাক নেই । বিশ্বাসের 
মূলা দিযে ফর্ম নিছে তারা এক্স্পেরিনেন্ট করেন না'। ফর্ম নিবে কোনে! নতুন পরীক্ষা করেন নি বলেই 
কাধুনিকরূপে তারা! গা নন। 'কাব্যবিতানে' বা 'কাব্যদীপালি'তে এদের স্থান ছবে, কিন্তু “ঘাধুনিক 
কবিতা লংফলনে" তারা নির্বাচিত ছবেন না। “ঘাধুনিকত” এবং ‘কবিত্ব’ এ দুয়ের মিলন ধিনি সুটিয়েছেন, 
এতে তিনিই প্রবেশাধিকার পাবেন। এই সীমা মেনে নিয়ে সম্পাদক কবিতা! বাছাইন্ে যে উদার দেখিছেছেল, 
তা অন্ধাযোগা। অজিত দকের রোমান্টিক চেতনার সঙ্গে আছেন বিষ্ণু দের যাস্তব-তীক্ষতা, জীবনানন্দের 
নিঃলঙ্গ বেদনাবোধের লক্ষে সর সেনের বিজ্ঞপাত্মক সমামঝিজ্জানা, হবীক্রনাথ দত্তের মর্বিড নান্তিকাবোধের 
সঙ্গে আছে অমিথ চক্রবর্তী এবং অন্াশংকরের বিশ্বাসের গভীরতা । তরুণতয় কবিরা সকলেই যে কিছু 
নতুন হর কিংবা নতুন মনোভাব নিযে আসছেল, তা না হলেও কবিতারচলায় বিশিষ্ট ব্রীতির উপর অদদিকারের 
লে এরাও মধধাদ্ব। পেকেছেন। সর্বকনিষ্ঠ কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত (সমস ১৯৩৩)। বে প্রকৃত সমর্থন 
অগ্রজ আধুনিফেরা পেয়েছেন, তাতে এটাই মনে হছ, আধুনিকতা বট হন্বতো শুধুই উ্মাগৃগানিত! নয 
“আধুনিক বাংল! কবিতা' সংকলনের এটাই সবোত্তম সার্থকতা । 

ভবতোষ দত 


বাংলা গন্ধের শিলিলমাজ ।  মরশহুমার যুখোপাধ্যায়। শান্তি লাইত্রেরি, কলিকাত। » । মূলা ০২৫ টাকা 


নিবেদনে লেখক বলেছেন বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে এই শ্রেণীর বই এই প্রথন। কথাটা অধখা নয এই 

অর্থেই বে, গণ্ডের শিল্পকলা নিয়ে আলোচনা ইতিপূর্বে বিশেষ হনব নি। উক্ত স্বকৃমার লেন ‘বাংলা 

গস্ের ইতিহাস" লিখেছেন। স্পষ্টতই অরশবাবু ভার বইকে ওই বই খেকে কোনো! কোনে ছিক ছিছে আলাদা 

করতে চাল। 'কধারত্ত' নামে প্রথম অধ্যায়টিতে লেখক ভার আলোচনার পরিধি নির্দেশ বরে বলেছেন, 
১৬ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় ১৮৮২ শক 


"বাংলার বড় বড় প্রবন্ধকার আমার আলোচনার ক্ষেত্র নন | ধারা বাংল) গচ্ছকে গড়ে পিটে তুলেছেল, গুহ 
চিন্তা প্রকাশে সক্ষম ও গুল্ম আলোচনার যোগ্য বাহন করে তুলেছেন আমি কেবল তাদেরই গগ্চরীতি বা 
স্টাইল সম্পর্কে আলোচনা করেছি।” স্বতরাং ইতিছাসপ্রচন! লেখকের উদ্দেন্ত নয়। তিনি বিশিষ্ট 
শগ্ছলেখকের স্টাইলের নিজস্তা বোঝাতে চেথেছেন এবং এইজন্ত এতিহাদিক বিবর্তনের দিকে লক্ষ্য না 
রেষে এক-এক জনের হ্বরংসম্পূর্ণ শিল্পকলার আলোচনা করেছেন। সুতরাং লেখকের সমালোচনায় অভিনবন্ধ 
আছে । তবে যুক্ত মনোমোছন ঘোষের ‘বাংল গম্মের চার যুগ’ বইখান! এতিছালিক পদ্ধতিতে লেখা হলেও 
শিল্প্পের আলোচনাও তিনি কিছু কিছু করেছিলেন বটে । 

সংস্কৃত আলংকারিকদের যধ্যে কুষ্থকই রচনার অনন্তপর ব্যক্তিত্বকে স্বীকার বরেছিলেন। রীতি কথাটির 
হবার! এই অর্থকে ঠিক বোঝানো বায় না। দৃষান্তন্বত্রপ বলা তান্ধ রচনার দিক দিয়ে গলিত এবং কালিছাযের কাব্য 
একই রীত্তিস্থুর, কিন্তু নিশ্চয়ই স্টাইল এফ নয়। এই বাক্রিত্ববোধক স্টাইলই অক্ষণবাবুর আলোচা। 
কারও ভাষা লং স্বৃতবহুল বা চলতি বললে রীতিই বোঝার, স্টাইল নয়। অক্ণণবাবু এই দিক দিয়েই বাংলা গণ্ডের 
শিক্পরূপের আলোচনা করতে চেয়েছেন। কাশী প্রল্র ঘোষের সংস্কতডাব্বহল ডাবার 'আালে!চনার সঙ্গে 
যবীজ্্রনাছের ‘প্রাচীন সাহিতো।র যুগের ধ্বনিমন্রিত আলোচনার তুলনা করলেই পাঠক বুঝতে পারবেন 
অরুণবাবুর অভিপ্রায় কি। 

ঘাই ছোক, বইয়ের শেষে ‘উনিশ শতকের গস্ঘ' এবং 'গত্ের ভবিষ্ঠং' নামে দুটি প্রবন্ধের মধে) সামগ্রিক 
আলোচনা করে এঁকানত্রটি আমাদের ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রবন্ধ ছুটি প্রশিধানযোগ্য। লেখক এখানে 
এই রকম অভিমত প্রকাশ করেছেন, "উনিশ শতকে যুক্তিপস্থী গপ্চের বহুল চর্চা না করেই আমরা কাব।৪পয্ন্ধ 
আলংকারিফ গণ্মচর্চা ফরেছি। তার উপর রবীন্্রনাথের হাতে বাংলা গন্ধ অপূর প্র ও স্ববমা -মণ্ডিত হয়েছে, 
অলংকারের নিকণে ও ত্বনিরোলে আমরণ দিশেহারা হরে গেছি। ফলে তাল রাখতে পারি নি__ বাংলা 
পন্যের আজ বঅবনত্তি ঘটেছে।” ব্রমারচনার অতিচর্চার বূগে কথাটা সত্য; কিন্তু সবটাই কি লতা প্রমথ 
চৌধুরী প্রভাবিত বাংল! গস্সের সম্পর্কে কথাটা কি সম্পূর্ণ মেনে নিতে হবে? অরুণবাধু এই উক্তিটি 
বিগ্তারিত করলে ভালো করতেন। বাংলা গণ্ের এটা একটা বড় পরশ, স্বতরাং আলোচিত হওয়া উচিত। 
রবীন্্নাথের যে প্রভাব বাংলা গঞ্ডের উপর বিশেষ করে পড়েছে বলে লেখক উল্লেখ করেছেন, সেটা 
কোন্টা__ সবুদ্পত্র-পূর্ববর্তী না সবুজপত্র-পরবর্তী ? 

আকারে ক্ুই হলেও “বাংলা গত্যের শিল্িনদাঙ' এবন-একট| বই ঝা ভিড়ের মধ ছারিবে যাবে না। 
শুধু এর বিস্তর জন্ই নয, আলোচনায় তদ্গিটিও স্বন্দর । বাইশ জনের আলোচনা এতে সঙিবিষ্ট হয়েছে। 
হখেষ্ট উদ্ধৃতি খাঝার বক্তব্য সহজবোধা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কে প্রবন্ধটি দীর্ঘতম এবং সবচেয়ে সবে 
রচিত । উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ট গন্ছলেখক বস্ধিমচন্রের আলোচনা আরও বিস্তৃত ছলে ভালো! হত। 


ভবতোষ দত্ত 


্স্থপরিচয় ২৯৫ 
ভক্ত কবীর। উউপেন্কুমার গাস। ওরিছেন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা ১২। মূলা পাচ ট্যকা। 


মধ্যযুগের ভারতীয় ধর্ণের ইতিহাসে কবীরের ক্মাবিাব একটি সবিশেষ গুক্ুৎপূর্ণ ঘটনা | য্ধন ছুটি 
বিপরীতমুখী ধর্মের সংঘাতে ধর্ম সমাঙ্গ বর মালোড়িত হক্ছিল, ভারতের সেই দুদিনে ধিনি দৃঢ় 'াস্মপ্রত্যন্র ও 
নিঃলংশঙ্গ উপলন্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে উচ্চকঠে ঘোষণ। করেছিলেন__ হিন্দু, ও মুসগঘান উভয়ের পক্ষেই পর্ব 
নিযে বিবাদ চরঘ যূর্ধতা, ধর্ম কতকগুলি আচার-অহ্ষ্ঠান ও ক্রিন্বাপঙ্থতিতে আবদ্ধ নত, সকল ধর্মের 
ভিত্তি ভগবানে বিশ্বাস ও ভক্তি, ভগবং-প্রেম ও উচ্চ নৈতিক আদর্শ ই ধর্মপথের একমা€ পাখেয, এখানে 
হিন্দু ও মুললমানে কোনে| প্রভেন নেই-_ আল্লা ও ভগবানে, দাম ও রহিমে, কোরান ও পুরাণে, 
মক্কা ও কামতে, কাব| ও কৈলালে কোনো পার্থক1 নেই সেই কবীর নিরক্ষর দরিত সমাজের 
অবহেলিত সম্প্রদায়ের একটি লোক। কবীরের এই বারী মানবহীদদের চিরস্বন বাণী__ তাই ডাহতের 
ধর্মের ইতিছাসে কবীর-ধর্ষের এক অভিনব গৌরব মাছে? 

ভারতবর্ধে জীবনের সঙ্গে পর্বের একট| মচ্ছেন্ভ সদ্বদ্ধ রয়েছে । জীবন থেকেই ধর্নেত উদ্ভব হয়েছে 
এবং জীবনেয় সঙ্গে তাল রাখবার জগ্রে ধর্ম ভুগে যুগে নানা রূপান্তর লও করেছে | এই যে মলান্প্রনাহিক, 
সফল ধর্মের মূল সত্যে প্রতিষ্ঠিত কবীর-ধর্ম, এও জীবনের ও!গিদেই উদ্ভূত হয়েছিল । কবীরের 
আবিঠাবকালের ইতিহাল লক্ষা করলেই দেখ। বায এইরূপ একটি ধর্মের প্রচ্ো্ন ছিল । এই ধর্ম 
লমলামহিক ছীবন থেকেই উদ্‌ভূত হয়েছিল । এতদিন ভক্তিধর্ব সমাদের ত্রাক্মপাদি উচ্চ সবরের লোকের 
মধো মাবস্ধ ছিল এবং ভক্তিমার্গাথের জাতিবিচার ও শ্পৃশ্ত-ল্দৃাদিজ্ঞানও লোপ পাদ নি। ন্ামানন্দই 
প্রথম ঘোষপ। করলেন_ ব্রান্ধণ-শৃত্র উচ্চ-নীচ জাতির বিচার নিরর্থক, বিষ্ণুর ভক্রেয়া লধাই এক 
মকলেই বৈষ্ণব, তাদের মধ্যে 'আাছারাদিয় বাছ-বিচার অবান্লীছ__ সকল ভন্তই এক। তিনি লমাক্গের 
বিভিন্ন গরের লোকদের মধ্য থেকে তার শিল্প গ্রহণ করলেন পিপা রাজপুত, কবীর মুয়পমান ছোলা, 
গেলা নাপিত, ধনা আঠ কৃষক, কইদ/স মুচি, পন্সুঃংতী একজন সাগারণ স্বীলোক ৷ এই শিক্পুনের নিয়ে 
ভারতের নান! স্থান ঘুরে গার মতবাদ প্রচার করেছিলেন। তিনি বিষ্ণু নারাহণ বা কৃষের স্থলে রামকেই 
পরমগেবতাকূপে বেশি প্রচার করেছেল। তারই প্রচারণে সমগ্র উত্তর-ভারতে রাম-পুদ্জা বিস্তৃত হয়ে 
পড়ে। য়ানানন্দের এই ভক্কিবাঘ-গ্রগারের প্রধান বাহন ছিল দেশীয় ভাষ| | পূর্ত বৈষ্মাগাধগণের যুকি- 
তর্ক-প্রচারণ লবই গ্রথিত হয়েছিল সংস্কৃত ভাবায়, রামানন্দ দে ভাষার মাধামে প্রচার করে 
ভক্তিবাদকে জনসাধারদের কাছে একান্ত গ্রহণীয করে তুললেন রামানন্দ আচার্ধগণ-প্রচারিত ভকিধর্ের 
উদ্লেখযোগা সংস্কার সাধন করলেন । 

এই সময়েই কধীরের উদ্ভব ও তার বাসী-প্রচার। কবীর রামানন্দের শিল্চ বলে কথিত। যে মূল 
বিষয়টি নিয়ে ছিন্ু-মুদলমান একেবারেই বিলতে পারছিল ন! সেই মৃিপূজা-সমন্ত। কবীর সমাধান 
ক্ষরলেন। এক ভগবান সত্য-- তিনি রাম হরি গোবিস্ব নারাঘণ আলা শো সবট্‌। বে-নামেই বে 
ডাকুক, সকলেই সেই এক ভগবানকে ভাকছে। ভগবান কোনো মৃতিতে আবন্ধ নন। তিনি সকলের 
সফল নামের উপলক্ষা। কেবল হদর়ের একান্ত ভক্তি ও আত্মনিবেদ্নে তাকে পাওয়া ধায-- ফোনো 
আচার-অহুষ্ঠানে নব । কথীর সধগ্রকার মৃতিপূজা ও অবতারবাদ অস্বীকার করলেন। কবীরের এই 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় ১৮৮২ শক 


নৃতন দৃীভঙ্গির প্রচারণ ছ্বিসু-মুস্লমানের মধ বিদ্বেষ অনেকখানি কমিরে ফেলল, ছুই সম্প্দান্ যত 
দূর স্তব পরস্পরের নিকটবর্তী ছল। একই দেশে বংসরের পর বংসর বাল করার জন্তে এবং নবদীক্ষিত 
মুললমান সমাজের সকলেই হিন্দু হওয়ায় পূবলংস্কারের প্রডাববশে এবং কিছু পরিমাণ হুকী-প্রডাবের 
কারণেও কবীরের আগে থেকেই উৎকট বিদ্বেষ কতকট! প্রশমিত হরে আসছিল, এই সময় কবীর উভয় 
সম্প্রনায়ের বিলনের সব্বপ্রধান বাধা অপলারিত করলেন এবং তারই প্রভাবে ভারতের ধর্মজীবনে এক নৃতন 
আবহাওয়ার সবি ছল। 

সকল ধর্মের আচার বস্থুঠান ও আড়ম্বর -বঙ্ছিত বে মূল সতা বে একান্তিক ভগবংপ্রেম, তাকেই কবীর 
অহুলরণ করেছেন তার শীবনে এবং তারই জরগান করেছেন। শিখধর্ষের প্রতিষ্ঠাতা! পঞ্জাবের নানক 
(১৪৬৯), দাদৃ-পত্বের প্রতিঠাতা আমেদাবাছের দাদু (১৪৪৪), সংলামী সমপ্রদােরে প্রতিঠাতা অবোধ্যার জগজীবন 
রাম (১৬৬১ সাধ_সমপ্রনায়ের প্রতিষ্ঠাতা বীর্ডান (১৮৫৮), মালবের বাধা লাল, গাজীপুরের শিবনারাঘণ 
প্রভৃতি ধর্ম-প্রচায়কগণ কবীরের ভাব আঘর্শ ও নীতির দারা বিশেষভাবে অচুপ্রাণিত হয়েছিলেন। 
মধাহগে উত্তরপশ্চিম-ডারতের ধর্মের নবজাগরণের মূল অহপ্রেরণার উৎলই কবীর। 

ভাখের বিষয়, এই বৃগাস্তকারী ধর্মলংস্কারকের জন্ম বংশপরিচয় বাক্তিগত জীবনের কার্ধাবলীর কোনে! 
এতিহাসিক-তথখা-প্রতিষঠিত বিবরণ পাওয়া ঘায় না। হৃতরাং সবটাই কিংবদস্তীভিত্তিক হওয়ায় বিভিন্ন মতের 
উদ্ভব হয়েছে। তবে বিভিন মত ও নানা উল্লেখ বিচার করে এইটুকু সংগতভাবে অহুমান করা ধায় থে তিনি 
পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবিষূত হয়েছিলেন, মুবলদান জোলার ঘরে জন্মেছিলেন বা লালিত-পালিত হয়েছিলেন, 
নিজে বন যান করতেন, রামানন্দের শিল্ও হতে পারেন, ওঁর ছিন্ু ও সুললমান অনেক শিল্প ছিল এবং 
[তিনি এমনই অমাস্ত্রদারিক সাধুবাকি ছিলেন বে তার মৃত্যুর পর ছিনু শিক্ষের! তাকে হিন্দ, বলে এবং মূললমান 
শিষ্টেরা তাকে সূললমান বলে দাবি করেছিল। 

ফবীর সঙবন্ধে একটি বিষয়ের সংগত মীমাংসা এখন পর্যন্তও হুনি। তার বিপুলারতন সাছিত্যের 
নানা স্থানে ঘোগের কথার উল্লেখ আছে? ভক্তিমার্গ হোগমার্শ থেকে পৃথক এবং উভয় পথের সাধকের 
করম পৃধক। কবীর ভকত্রেষ্ট হয়েও কেন যোগ অবলম্বন করতেন, তার নিঃগংশয় কারণ নির্দেশ 
কয় ঘান না) কবীরের যোগের স্বস্তপনির্ণন্ব এই আলোচনার পরিসরে সম্ভব নব, তবে বোটামুটি 
বলা যায়, ভার যোগ হঠবোগের প্যাক । মনে হয়, তিনি যোগপথকে ভক্তিপথের সহায়কভাবেই 
গ্রহ করেছিলেন। যোগের খারা! চিতস্থ্সাধন দেহশোধন প্রভৃতি করে তিনি একান্তভাবে ভগবংমূখী 
হরেছিলেন। ঠার কর্ম ও জ্ঞান কেবল গার এঁকাস্তিক ভক্তিকেই পরিপুষ্ট করেছে। 

ভক্টর ছজজারীগ্রসাদ ছিবেী প্রভৃতি লেখক ভোলার ঘরে কবীরের জক্জ বা লালিত-পালিত 
হওয়া, কবীরের যোগ সম্বন্ধে জান ও অভিজ্ঞতার কারণ বলে নির্দেশ করেছেল। এই জোলারা পূর্বে ছিল 
নাধ্ধর্মাবলস্নী । এদের মধ্যে হঠযোগ্সাখনার প্রচলন ছিল। কবীর যে-পরিবারে জন্মেছিলেন বা মাছষ 
হয়েছিলেন, তারা মাত্র এক-আধ পুরুষ আগে দুমলমান হয়েছে এবং পূর্বেকার ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কার এবং 
আচার-ন্বহঠান পুরোমাতায় তাদের মধ্যে বাপ ছিল। 

এ অহুমান অলংগত নয়। ছোলা-সংশ্বৰা্ আদিতে ছিল সহদিয়া বৌদ্ধ। সহসা বৌদ্ধধৰ্ম থেকে 
শৈবধৰ্মপ্রভাবে নাগধর্মের উদ্ভব হয়। নাখবর্মে শুস্ত হঠযোগের ক্রিয়াই মূল লাংন!। উত্তরপশ্চিন- 


্রস্থপরিচয় 


ভারতের জোলা-সম্্রদায় মূললমান ধর্মে দীক্ষিত হবার পূর্বে ছিল নাধতর্মাবলঙ্থী ॥ বাংলার জোলা-সম্প্রনাের 
অধিকাংশই কিন্কু বরাবরই ছিল সহজিঘা বৌদ্ধ। দুললমাল ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পরও অনেকে এই 
সছছ্-সাধনা ত্যাগ করেননি। বাংলার বিভিন্ন ছেলার লোলা-দম্প্রদান্ছের যধোই বেশি বাউল-ফকিরের 
আবির্ভাব লক্ষ্য কর! গিত্বেছে। কর্ীরের জন্সান্তর ও কর্মবাদে বিশ্বালও এই সু থেকে মানতে পারে 
বলে মনে হছু। অবশ হুঘী-প্রভাবও ভার উপর ছিল। 

আলোচ। গ্রন্থে শ্ীমূ্ত উপেম্সক্মার দাল কবীর সম্বন্ধে সমস্ত ভাতবা বিষ্হই সংক্ষেপে অতি 
স্বন্দযভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। সাধারণ বাগালী পাঠক এই গ্রন্থপাঠে কৰীরের জীবন ও বাদীর সঙ্গে 
বিশেষভাবে পরিচিত হতে পারবেন । এই গ্রন্থের বিশেষ উর্লেখঘোগা নংশ এর নুবান$লি। 
অস্বাদগ্ুলি সর্ব মূলাহুগ হয়েও ডাষার লালিত্য ও সাবলীল প্রবাছে একটা স্বতত্ন লৌন্দর্ষ সবি করেছে। 
এদিক দিনে অন্থবাদকের কৃতিত্ব প্রশংসার ঘোগা। বিখ্যাত ফরালি লেখক Auatole [191)0৩এন অন্বান 
স্বন্ধে একটি মন্তব্য আছে_T'ranslations, like womeu, are either faithful or ৫301001, 
rarely botlh i  উপেন্্বাবু এই faita[ul ও beautifula লমন্ব় সাধন করেছেন। আমরা তাকে 
কবীরের আরো কয়েক শত পদের এইক্কপ অসুযাদ প্রকাশ করতে অন্থরোধ করছি, তাতে বাংলা লাছিতোর 
ঘথাখ সমবদ্ধি বাড়বে । এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে অনুবাদের সংখ্যা সহজেই বাড়ানো বেডে পারে। 

উপেম্ত্রনাথ ভট্টাচার্য 


বারে মাসের ছড়!। অরুদ্ধদের বহু । এম. সি. সরকার আ]ও সন্ন্, কলিক।তা। তিন টাকা। 
কথার কথ।। ্হভাহ দুশোপাধ্ায়। স্বাক্ষর, ফলিকাতা। বেড় টাকা। 
গল্প আর গল্প। রসে যিজ। বিসোদৰ লাইব্রেরি প্রা. লি, কলিকাতা । ছুই টাক1) 
আলিতৃলির দেশে ৷ শহখলতা রাও। বিস্যোদ লাইব্রেরি প্রা. লি.। ছুই টাক1। 
গল্পমঘ্র তারত। হল দান! । বিস্থোদছ লাইব্রেরি প্রা. লি.। চার টাকা। 
অথ তারত-কথকতা । কথক ঠাকুর। বিস্যোদ্ লাইব্রেরি প্রা. লি, ৷ নয় সিকা। 
অগন্রাথের খেয়ালখাত|। জগন্জাখ পণ্ডিত। এম. সি. সরকার আও সন্ল, কলিকাত|। আড়াই ট/ক।। 
সুন্দরবনে মাত বৎসর । ভুবনমোহন রান ও বিক্ৃতিকূষণ বন্যোপাধ্যা়। সিটি বুক সোলাইটি, 
ফলিকাতা। সাড়ে তিন টাকা। 
এই আটখানি বই দেখলেই বোকা যাত্ব আজকাল শিশুশাছিত্যের ব্যাপারে প্রকাশকরা আগেকার চেয়ে 
অনেক দায়িব-মগেতন হয়েছেন। সব বইগুলিরই কাগঞ্গ ছাপা বাধাই ছবি লঙ্ছা ইত্যাদি প্রশংসায় 
বোগা। অবশ্য দগন্াখের খেয়ালধাতা বইখানির টাইপ আর-একটু বড় হলে ছেলেদের পড়বার হ্ববিধা 
হত। ন্মরবনে সাত বলয়ের কাগজ ও বাবাই এত ভালো থে তার তুলনায় এর দাম কমই ধরা হয়েছে 
বলতে ছবে। বস্তাস্ক বইওলিহও দান যুক্তিযুক্ত । 
ছুখানি বইই গলপলংকলন, শুধু প্রথম দুখানি তা নয়। তাদের একটি ছড়ার বই, আর-একটি 
ভাহা! ও শম্বরহন্ত সম্বন্ধে । 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আযাঢ় ১৮৮২ শক 


বারো মাসের ছড়ার ক[বতাগুলির প্রধান গুণ এই যে, তারা কোথাও ছন্দ বা ভির টানে শ্বত:স্ফূর্ত 
দোলনকে অতিক্রম করে নি। একদিকে আছে ঘর-__ মা বাব! দাদা দিদি, তাই পর ছোকাছু প্রভৃতি 
চরিত্রের কথায় কাছে সমস্ত মন কেড়ে-রাধা; আর, আর-একদিকে প্রকৃতির সেইসব থেলা ধা গৃংস্থের 
গার্থস্থোর মধো এসে উকিবু কি সারে, মাসর জমাতে চাহ । এই দুই নিলিছে যেলব নাট।মুডুর্ত বা 
শ্বপ্রশন্তোগ_ তেমন রানধহ্র দেখার উত্রেজ্ন! বা লদীন্বপ্র আকাশন্বপ্র পরীর '্বপ্রের মধ্য মনকে সহজ 
আনন্দে মেলে দিতে পারা এই নিবেই বইখানির অধিকাংশ কবিতা। ঘরোয়া ছবি ও কঠ 
ফবিতাগুলিকে উধাও হয়ে উড়ে ঘেতে ন! দিছে ঘরের সীবানার মখো ধরে রেখেছে । তার ক্ষলে কবিতা 
হয়েছে ঘরোয়া, কিন্ত ঘরও হয়েছে খানিকটা কবিতার পাগলামির ছাওছায় উল ॥ তাই রামধ দেখতে 

পের়ালা ছুরোলে বা বাবা! গেলেন, 
ন'দি খোপা ঠিক করে। 

এ ছাড়। আছে বকের কবিতার অন্গুবাদ, এফটা ছালির গল্প, ছ' একটি ব্যঙ্গ কবিতাঁ_ যার রল হনুার 
হায়ের কথ! যনে করিয়ে দেযর-_ এবং ছোন|কি নামে একটি ছন্দের কৌতুকনুঁত্যের কবিত!। যেগব ছেলেমেছে 
অধধা-উত্তেদক বই পড়ে মলের হৃষ্ছেতা নষ্ট হতে দে নি, তার! এই বই ভালোবালবে ॥ 


আগেকার দিনের মত ব্যাকরণ আর অভিধানে সাহাযো ভাষা শেখার দিন আর নেই । এখন ভাষাকে 
দেখা ছয় মাহযের মন আর জীবনের ভ্বন্ত প্রতিরূপ হিপাবে। ব্যাকরণের নিমের নিগড়ে ভাবাকে না 
বেধে ভাহাকেই স্বীকার ক'রে নিয়ে তার রীতিনীতি হালচাল চিনে ও মেনে নেওয়াই এখন বুদ্ধিমানের 
কাজ বলে মনে করা হয । তার ফলে ভাষার তত্বগুলিয় বিভীবিক1 গেছে কমে, সেগুলি হয়ে উঠেছে 
রমন, চিত্তাকর্ষক । বিদেশ) ভাষায় এই রকমের প্রেধমপরিচয-এছ্ব আজকাল অনেক হয়েছে। বাংলায় 
অতি সরস ভঙ্গিতে ভাবাতব্বের এই প্রবেশক গ্রন্থ লেখায় ছেলেদের মন এই দিকে জাগিয়ে তোলবার 
সাছাষায ছবে। 

গলপ আর গঞ্জে অনেক ধরণের গল একত্র হযেছে । রাক্ষল দৈত! প্রভৃতির গলে বাঙ্গের ঘুর মিশরে 
তার মধা দিয়ে আধুনিফ জীবনের নানা দিকে সকৌতুক কটাক্ষপাতের দৃ্ান্ত__ রূপকথার কেলেঙ্কারি, 
কুকুক্ষেতে ভজ! । 'কালরাক্ষণ কোথায় থাকে’তে লেগেছে স্বস্থ রস্ত ও আদর্শের রেশ। ছুটি দু ধরণের 
ছেলের স্টাডি আছে-_ তাদের একজন অত্যান্ত সত্যবাদী, আর-একজন ভাবী বৈজ্ঞানিক । আকাশের মাতদ্ 
গলে আছে বৈজ্ঞানিক রোদান্প__ যাতে প্রেমেনবাবু পিছ । রক্তন পাঞ্জালীর হাতী ধরা ও পোষ 
নানানোর গজে ও বিষয়ে এমন অনেক তথ্য আছে বা অনেকের কাছেই' বিশেষ চিতাকক বলে যনে হবে। 
আর, ত! ছাড়া গল্পের স্বর্গে কল্পনাকে একেবারে বিনাশর্ডে কিমান করায় হা ঘটবার তাই ঘটেছে। 

এখন, পাঠকপাঠিকার মধো অনেকেই বিশেষ পছন্দ করবে সেই রাক্ষপটাকে__ যে হাউ নাউ খাউ 
করে কেদে ফেলে বললে, 'ধর্মাবতার, মামি নেহাত মুগ গু পাদাসিনে রাক্ষস’ । অনেকে ক্রন্তন্বাসে পড়বে 
যতন পান্ধালী, আর সেই ব্যাপার সেই “আকাশের আতদ্ক' । 


পকথার দেশে, স্বপ্নের বাজে) অতি সহজ অতি অনাহান বিচরণ সখলতা বাওয়ের 'আলিবৃলির মেশে” । 
বইখানির মধ্যে নকব নাষে মেয়েটি যেমন তার জেগে-থাকার পৃথিবী আর দিব্য্বপ্রে দেশের তঙ্কাত বুকে 


গ্রন্থপরিচয় 


উঠতে পারে না, বধন-তখন চলে ধায় আলিতূলির দেশে-_ যেন ঠিক চৌকাঠের এপার আর ওপার_ 
হুখলতা র|ও নিজেও ঠিক তেমনি স্বচ্ছন্দে ছেলেমেছেদের হাসিকারা| খেলাধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিতে 
পারেন-- ডোনাকি, পকষত, রয়ে রানী নত, চাদের নেয়ে, আর আলিকুলি ও নানা খুচরো! পরী তো 
আছেই এদের সকলের দীবন। আর, এর ফলে শিশুজীবনের গহ্ল অনুভূতির মধে! করে পড়ে প্রক্নৃতিপ্ন 
শৌদ্দ্খের চেতনা, হুন্দর াদর্শ ও আবেগের এশ্বর্ধ। গদ বলার অকৃত্রিম ভঙ্গিটি বৃত্তের জন্যেও নই হয 
নি, তাই অনেকগ্ুপি গল্পে উপদেশ বা শিক্ষার ৰত কিছু উপাদান থকেলেও গজের মাণুর্ধ তার ডক্তে 
কিছুমাত্র কছে নি। কথেকটি গলে মাছে প্রাগৈতিছালিক মাছবের জীবনকে কের করে কচন!। শেষের 
দিকে গল্পগুলিতে শিশুদন ও তান্ন চারপাশের সামাজিক ভবনের দুঃখকটের পে প্রতিক্রিঘা দেখাবার চেষ্টা 
ছবেছে। কিন্তু এখানেও গল্প বলার ভঙ্গি একই রম) লে ভঙ্গির সামনে বাদাহুযাদ দাড়াতে 
পারে ন| ? বেমন অনাড়ম্বর এই গানন্দের নিমন্ত্রণ, তেমনি বিনা ওডরে ডা গ্রহণ করতেও হয়। 


গদময ভারত ও অথ ভারত-কথকতা বই ছুদ্ধানির নাম থেকেই বোক। ঘাছ সেই প্রাচীনকাল থেকে 
আজ পর্ধন্ত ভারতে থে গ।ছিতি)ক লল্পন্‌ সকিত হযেছে তার থেকে কতকগুলি কাহিনী বেছে নিশ্েই এই 
সংঞ্লন। জাতকের গু ছুটি বইহেই আছে। কিন্তু শল্পম্ধ ভারতের অধিকাংশ গল্প নেওয়া হয়েছে 
লস্কত সাহিত্য থেকে । বেগ-উপনিহনের গল্প কিছু-কিছু মাছে; কিন্তু বেশির ভাগ গল্প বিগত লংস্কৃত 
নাটকগুলির আখ]ানভাগের দগ্লিধন। বার আছে আধুনিক কালের পূর্ববঙ্গের মাণিকচঞু, নৈমনসিংহ 
গীতিকার কাহিনী । দ্বিতীয় বইটিতে জাতকের গল্প ছাড়া মাছে বাংলা ও আলামের কয়েকটি উপকথা । 
ছুটি বইয়েই পুরোনো কাছিনীফে কল্পনার সাহাবে) সরস ও সদীব ক'রে তোলার চেষ্টা অনেক পরিমাণে 
সার্থক হয়েছে। ছেলেমেদ্বের! এই ছুখানি বইই যে আনন্বের লঙ্গে গ্রহণ করবে তাতে সন্দেহ নেই। 


জগন্নাথের খেছলখাতা খুব ছোটদের ছস্টে নত । এর রস গ্রহণ করতে পারবে চোদ্দ পনেরো বা তারও 
চেয়ে বেশি বধসের ছেলেষেরের!। এর প্রথম গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল সন্দেশ পত্রিকা, তখন স্বকুৰার 
যায় তার ছবি একেছিলেন। সেই ছবিটিও এই বইয়ে দেওয়া হন্কেছে। হিন্দুস্বানী অমাদারের মুখে শোনা 
কাহিনীগুলিই এই বইছের ষম্পদ্‌॥ একদিকে বাড়িতে ছেলেদের ও তাদের বড়না ও রুলুবাবুর সুখে পৃথিবীর 
সমস্ত ব্যাপার ঘেবন ছুটবল খেলা, শিকার করা, ভূতগ্রেত ইত্যাদি লব-কিছু সঙ্থদ্ধেই চীকাচিমনী ; 
আর, অপর দিকে জমাদার সাহেবের অতি চোশু, ইড়িয়মেটিক হিন্দী বুলি ও চমৎকার গল্প_ যা ক্লাসিক হয়ে 
খাকবার ঘোগা । নেঘর়াজ আল্লহ! তো আমাদের দেশের Taming of the 9)৮61 ভৌতিক 
ব্যাপারও ক প্রচুর টেফনিকাল তথ্যে পূর্ণ । মোট কথা, এই বইএর ভাবা, এর গল্পের বিষয়, রহস্তরের 
দৌড়-_ লই একে সাবালক পাঠকেরই পক্ষে উপবৃক্ত করেছে, ছেলেমেহেদের জস্কে ততট| নয়। বইটি 
রসিক ব্যক্তির দৃষ আকর্ষণ কর! উচিত। 


হুত্মরবনে নাত বৎসর বিশেধ জনপ্রিত্নতা লাভ করবে লন্দেহ নেই । এককালে বিখ্যাত (শশুপতিক1 
“সখা ও লাধী'র লম্পাদক এই গল্ুটির লেখক, কিন্তু এর শেষ কয়েক অধ্যান্ত তিনি লিখে যেতে পারেন নি। 
গদটি শেষ ক'রে দেবার ভার দেওয়া হয়েছিল বিভ্ৃতিভূবণ বন্ধ্যোপাধ্যায়কে । ছুই লেখকের হাতের প্রভাব 
যে একেবারে আলাদা করা বাছ না তা নয়। বিভ্ৃতিবারুর হাতে পড়ে গল্পের বেজ্ঞচরিত্র সেই হারিয়ে- 
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হাওয়া কিশোর ছেলে নীলু ছয়ে উঠেছে ভাবুক, বা সে আগে ছিল না; প্রাকৃতিক সৌন্বর্ষ দেখবার দুটি তার 
হঠাৎ খুলে পিন্বেছে॥। তা ছোক, বেষানান ছয় নি। আর, ছুই লেখকেরই জ্যানতেক্কার ও অরণাদহ্শ্ত 
সম্বন্ধে শুবু সীতি নব, পাক্ষাৎ-ছভিজ্তা খাকার গল্পের সেই দিকটা! প্রথদ থেকে শেষ পযন্ত মনকে আকন 
কনে রাখে | পাতা পাতা হুন্বরধনের জন্তদের বিচিত্র চরিত্রের বিবরণ ও ছবি, আর নীলু ও মগধস্থাদলের 
এছন একটি গল্প যাতে আজকালকার রহ্স্্-রোমান্সের অস্বাভাবিকতা কোথাও আরোপ কর! ছয় নি। 
পড়লে হনে ছয় সব সাই টিক এ রকম হয়েছে । আর শেষটা 'পখের পাচালী' -লেখকের করম্পপেরও 
একটা আকর্ষণ ছাছে বৈ-কি। এ বই লব দ্বেলেষেরেই পড়বে আশা করি। 
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পর ধারা পারিপাৰিক প্রাতিকৃলোর মধ্যে বহন করে অগ্রদর হয়ে পিয়েছিলেন, বিপিনচন্ত পাল নিলন্দেছে 
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তুলেছিল। তার জন্মশতবাধিক উপলক্ষে বাংলার বিহ্চ্ষনেরা 912964 in ihe Bengal Renaissance 
নামে সংকলনগ্ৰন্থ প্রকাশ করে তার স্মৃতির যোগা তর্পণ করেছেন । 

আঠার ও উনিশ শতকে ইন্ট ইণ্ডির! কোম্পানি এদেশে ধীরে ধীরে বাণিজাক্ষেত্র থেকে রাষ্টনৈতিক ক্ষেত্র 
আধিপত্য বিশ্তার করার ফলে ভারত-ইছোরোপের ভাবধারার সংঘাত ও লেনদেনের সুযোগ ঘটে) 
এতিহালিক কারনেই সুযোগ প্রশন্ত হই বাংলাদেশে । পাশ্চাৱা চিন্তাধারা ও ভীবনবোধের নাংচর্যের ফলে 
বাংলার ধর্ম সমাজ রাজনীতি সাছিতা ও সংস্কৃতি-ক্ষেতঞ বে প্রানবিস্বত পূরাতনের সমীক্ষা ও নৃত্ন আদর্শের 
আত্মপ্রতি্ঠার আলোড়ন শুরু হয়, তাকেই আমরা ইবোরোপীয় ইতিহাসের অহুকরণে রেনেসাদ" বলে 
খাকি। কিন ইঞ্জোরোপের ও ভারতের বা বাংলাদেশের প্রকৃত এতিহাসিক অবস্থার পারস্পরিক সাদৃস্তের 
উপর ভিত্তি ফরে কতখানি আমাদের দেশের সাদিক ও সাংস্কৃতিক আগৃতি-দান্দোলনকে রেনেনাস 
আখা! দেও বাঘ তা নিযে অবস্তই তর্কের অবকাশ আছে । এগানে সে-তর্কের অবতারণা করে লাভ 
নেই। পাশ্চাত্য রেনেস।লের সামগ্রিক গভীয়ত! অব! দৃঢছল আত্মস্থতা, কোনোটাই এ দেশে ছিল না) 
রাজনৈতিক বন্ততা ও মানসিক জড় আমাদের নবছাপৃতি আন্দোলনের উপর অহ্ছুষিক ( দেশগত ) ও 
উর্ুিক (সামাজিক শ্ৰেণগত ) উভয় রকমের সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছিল । অর্থাৎ এ দেশের ধাবর্তার 
নবজাগরণ প্রধানতঃ শহরকেশ্রিক ও বিহবান-বিত্তধান বধ্যশ্রেণীবন্ধ। তার বাইরে নবচেতনার হুর্ঘ মেঘচুম্ব 
প্রধা-সংস্কারের দেয়াল ভেদ ফরে রশ্মি ছড়াতে পারে নি। কিন্তু এত লব সীমা-স্ববিরোধ সত্বেও উনিশ 
শত্তকে বাংলার চিন্তালোড়ন এবং সামাজিক ক্ষেত্রে তার প্রতি্ষলনকে 'রেনেসাস' আখা। দিলে বিশেষ 
অতিশয়োকি হয বলে ছলে হয় না। আলোচা লংকলনের কুঁষিকার তুলচন্ত্র গু মহাশহ এ বিষন্ধে তার যে 
নাত্দীথ বক্তব্য নিবেদন করেছেন তা প্রশিধানযোগা । ৪১ জন লেখক নানাদিক থেকে বাংলার 
রেনেরসাসের বৈশিষ্ট্য ও প্রকাশবৈচিত্রা নিয়ে আলোচনা করেছেন। সকলের দৃষ্টিকোণ থে অভিন্ন ভা নয, 
বরং রচনাগুণের ভিন্নতা তার চেয়ে অনেক বেশি। মতের স্থাতঙ্ছোর দিক থেকে বিষ্থ দে'র মাইকেল 
মধুধদেন লখন্ধে রচনাটি পাঠকের দৃষ্টি ্াকর্ষণ করে) বাংলার রেনেশামকে তিনি প্রধানত ‘আংলো- 
রেলেসাস" -বলতে চেয়েছেন, এবং এই অবৈধ রেনেসাসের ব্যর্বতা সাইকেলের জীবন ও নাছিতাসাশনার 
দৃষ্টান্ত দিযে ব্যাখা! করার গ্রাস পেরেছেন। তার মত ও দৃক্তি তর্কাতীত না হলেও মবস্তই বিবেচনার 
যোগা । এই রচনাটি ছাড়! অন্তান্ত কোলে! রচনার মূল বিষয় সম্পর্কে স্বতঞ্র সবরের বিশেষ কোনো মহুরণন 
শোন! বাহ লা অন্তান্ত লেখকদের নিজস্থ মতামত থাকলেও হতো গারা প্রতিপাস্ত বিষয়ের আলোচনার 
মধ এরকম তর্কলাপেক্ষ প্রসঙ্গ, প্রতযক্ষে বা পরোক্ষে, উবাপন করতে চাননি। 

সংকলনটির একটি বড় কাট হয়েছে এই থে আলোচ) বিষহগুলি অত্যধিক পরিমাণে খণ্ডিত 
হযেছে এবং সেই খণ্গুলির বোগকলকপে বাংলার নবজপরণের একটি অৰণ্ড কপ পাঠকের চোখের লামনে 
ক্কুটে ওঠে নি। স্বদ্পরিসরে অনেক গুঁকবিঘরের রচনা লেখকের ভাববিস্তার ব্যাহত হক়েছে। 
দৃষ্টান্তশ্ব্প বলা) ধায়, অতি সংকীর্ণ পরিসরের মখে ্ীনবেমন্কক সিংহ উনিশ শতকের বিশাল ও জটিল 
আর্থনীতিক পশ্চাদ্কূদির আলোচনা করেছেন। বাত সাত পৃষ্ঠার মধ্যে কোনো বিশেষজ্রের পক্ষেই 
এহিবয়ের প্রতি স্ববিচার করা! সম্ভব নর॥ আরও বেশি জাহগার যধ্যে লেষককে-হচ্ছন্খে বিচরণ করার 
সুযোগ দিলে বিষদের গুরুত্ব রক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব ছত। অবক্ত অতি সংঙ্িপ্ত হওয়া! সবেও, 
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উনিশ শতকী অর্থনীতির মূল খারাুলিকে তিনি গুত্রোকারে সুস্পষ্ট করেই- প্রকাশ করেছেন। উনিশ 
শতকের সুচনা থেকে শেষ পর্যন্ত ধর্মপংস্কার ও সনা ছপংস্কারের ইতিবৃত্ত, অনেকেই জানেন, পর্ব থেকে পরবান্তরে 
উত্বান-পতনের অলমভল পথে তরঙ্গিত হয়ে গেছে। বিস্তৃত দুটি শ্বতগ্র অধ্যায়ে (ধর্মপংস্কাহ ও লমাজ- 
সংস্কার) এই ইতিবৃজের পরিচয় দেওয়া সর্বতোভাবে উচিত ছিল। তা না দিয়ে রামমোহন, ভির়োজিও, 
দেবেন্্রনাথ ঠাকুর, বিদ্ভালাগর, কফেশবচস্ত্র, রামক্্চ, বিবেকানন্দ প্রদখ কয়েকজন দুগপুরুষের সংক্ষিপ্ 
জীবনবৃান্ত প্রসন্গে বিবন্গুলি বিচ্ধি্রাকারে আলোচিত হয়েছে। তাতে সংস্কারেতিহাস ও ব্যক্তিচরিত্র 
উডয়ের প্রতি অবিচার করা হয়েছে, এবং এই মূল ইতিবৃতের ধারাবাছ্িক বিংয়ণের অভাবে আলোচ্য 
সংকলনের প্রকৃত ইতিহা-নর্ধাদ! ক্ হয়েছে বলে আমাদের বার়ণা । এর মৃধো উনিশ শতকের রাজনৈতিক 
চেতনা ও জাতীয়তাবাদের ক্রমবিকাশের ধারাটি কেবল সুষ্টু্পে ছুটে উঠেছে সংকলনের ছটি অধ্যান্বের 
মধ্যে (১৩৯-২৫৭ পৃঠ!)। এই ছটি অধ্যার পর্বভেছে লিখেছেন যথাক্রমে শীমনিলচত্র বন্দোপাধ্যার। 
শিক্ষণ চৌধুরী, শীহোগেশচন্র বাগল, শ্রীরমেশচন্র মছুমদার, গীসৌমোন্ঞনাথ ঠাকুর ও শগোপাল হালদার । 
লম সংকলনের নধ্যে এই কয়েকটি রচনাই বর্তমান সমালোচকের কাছে সর্বাধিক ন্থবিসত্র বলে মনে হদ্েছে? 
এগুলির ভিতর দিয়ে বাংলাদেশের ও ভারতের জাতীত্বভাবাদের ক্রনোন্সেষের অখণ্ড চিটিও প্রতিভাত 
হয়েছে। সাহিত্য ও শিল্পকলার বিভিন দিক এবং শিক্ষা ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে মালোচনাগুলি সুলিখিত। 
খণ্ডিত হলেও এগুপির বিধস্বোদ্যাটনে তেমন ব্যাঘাত ঘটেনি, যতটা ধর্মসংস্কার ও সমাজসংগ্বার বিষয়ে 
ঘটেছে। সংকলনের গোড়ান্স বাংলার নবদ্ধাগরণের যে-কোনো দিক লন্বদ্ধে বিপিনচজ্জের নিজের একটি 
ইংরেজি রচনা উদ্ধৃত করে দিলে ভালো! হত বলে মনে ছয়। 


ছল কোম্পানির আমলেয় দিনগুলির বিবরণ আছে দ্বিতীহ গ্রন্থে । ১৮২৪ থেকে ১৮৩২ লাল পর্যন্ত 'ফ্যালফাটা 
পেছেট’ পত্রিকা থেকে বিবরণের উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছে। ১৮৪, ৪ মার্চ তারিখে “ক্যালকাটা গেজেট” 
প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রা পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত ‘গেজেট’ ঠিক বর্তমানের সরকারী বিজ্প্তি-নিষফাননের 
যথাযথ বিবরণ প্রকাশের যধো লীমাবদ্ধ ছিল না, সাধারণ দেশবিদেশের সংবাদও সম্পাদকীয় মন্তব্য লহ 
পরিবেশিত হত ॥ সেই সময়কার গেজেটের বিচি রচনার, সংবাদে, সম্পাদকীয়তে, এফনকি নানারকমের 
বিজ্ঞাপনে পর্যন্ত, তদানীন্তন বাংলার সৰাজচিত্র বহুলাংশে প্রতিষ্চলিত ছরেছে। পূর্বে ভাই সিটন-কার 
(W. 5. Seton-Carr ) ও ম্বাঝিম্যান (Hugh 539600999 ) গেজেটে প্রকাশিত রচনাদিয় 
নির্বাচিত সংকলন পাচ খণ্ডে প্রকাশ করেছিলেন। ১৮২৩ সাল পর্যন্ত উপকরণ পঞ্চন খণ্ডে অন্ততূক্ধি। কিন্ত 
১৮০২ সাল প্যম্ভ ‘ক্যালকাটা গেজেট” পত্তিক1 ঘন্তান্ত সাপ্তাহিক পত্রের মতন প্রকাশিত হয়। চতুর্থ ও 
পর্ন খণ্ডের সংকলক শ্রাণিম্যানের ইচ্ছ। ছিল আরও একক খণ্ডে ১৮২৪-১৮১২ লালের উপকরণ 
সংকলন করে কাছটি শেষ করেন । বিন্ধ শেষ পংগ্ত ভা করে ওঠা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। সেই অসমাপ্ত 
কাছ দীর্ঘকাল অন্থপস্তানীদের দৃষ্টির অন্তরালে থাকার পর প্র নিলচন্্র গাশও্ত কর্তৃক প্রতি বনাধ হয়েছে। 
কোনে! আশু পুরস্কার বা ব্দ্যাকাডেমিক সম্মানের মুখাপেক্ষী না হয়েও সংকলহ্িতা উনিশ শতকের বাংলার 
সামাজিক ইতিহালের একটি অতি মূল্যবান অপরিহার্থ আকরগ্রন্থ অন্ুরায়ীদের উপহার দিয়েছেন, এছন্ত তিনি 
বিচ্ভাহুরাগী দাতেরই ধরতবাদার্হ। 


গ্রন্থপরিচয় 


প্রধানত রামদোহন ও ডিরোদীঘানদের যুগের উপকরণই ‘ক্যালকাটা গেজেট” পত্রিকা থেকে আলোচা 
খন্থে লংগৃহীত হুয়েছে। নবনুগের বাংলার ইতিছাসে এই পর্বের গুরুত্ সে কতখানি তা ইতিহাসের 
অনথন্ধানী ছাত্ররা বিলক্ষণ জানেন। তার আর্থনীতিক অবস্থা, ব্যাবসাবানিজোহ হাল, লমাদলংস্কার" 
আন্দোলন, নবাশিক্ষার বিধিব্যবস্থ! ইত্যাদি বিষয়ে যাবতীয় উপকরণ এত পর্ধাপ্ত পরিনাণে সংকলন্িতা ন 
বছরের (১৮২৪-১৮৩২) পুরাতন ‘ক্যালকাটা! গেছেট” পত্রিকার আীর্ঘ ফাইল ঘেটে সংগ্রহ করেছেন যা দীর্ঘকাল 
গবেষকদের অশুলদ্ধানের খোরাক ঘোগাবে। সংকলনে উদ্ব্বত বিভিঞর লংবাদ, রচনা ও বিজ্ঞাপনের ভিতর দিয়ে 
তাৎকালিক বাঙালীলমাজের একটি চমৎকার চিত্র যে কোনো শ্রমল্হিষ্ পাঠকের চোখের সামনে উদ্ভালিত 
হয়ে উঠবে কেবল বাঙালী-পদাছের নব, ইংরেজ সমাজের উপাদানগলিও সম্পাদকের সতর্ক দৃি এড়া়নি) 
গেটের বিচিত্র তথ্যন্প ঘেটে এতিহা'সিকের দ্বস্তপ্রহোক্নীয় উপকরণ আহরপে তিনি যে প্রথর ইতিহযেবোদ 
ও অসাধারণ অমনিষ্ঠায় পরিচয় দিয়েছেন ভা প্রশংলনীহ্ তো বটেই, ভবিষ্যতের অশুত্রপ কনীদের অনুর 


উনিশ শতকের বাংলার বমাজের লানাদিক নিছে উষোগেশচন্জ। বাগল দীর্ঘকাল ধরে এফনিষ্ভাবে 
গবেষণা করছেন! আলোচ্য তার আটখানি বইঞ্ছে হশ্যে তায় ফলাফলের পরিচন্ব অনেকটা পাওয়া 
যাঘ। ভাপ্রত-সভার ইতিহাস (১৮৭৬১৯৫১) ও পূর্বচারতে স্বীনিক্ষা বিষয়ে বই হুগানি ইংরেজিতে 
রচিত। ভারত-সভার প্রতিষ্ঠাকালীন পরিবেশ সম্পর্কে শিবনাথ শাহী তার ‘আব্মচরিত' গ্রন্থে 
লিখেছেন: *. ‘বঙ্দেশে মধ্যবিত্ত হেণীর জন কোনও রাজনৈতিক সভা নাই। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এলোলিয়েশন 
ধনীদের সভা, তাছার সভা হওয়া ঘধ্যবিব মাস্তধদের কর্ম নর, অথচ মধাবিশ্র শ্রেণীর লোকের সংখ্যা 
বেজপ বাড়িতেছে, তাহাতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপযুক্ত একটি রাজনৈতিক গভা থাকা আবশ্রফ। আমর! 
তিন জলে [ শিবনাখ শাস্বী, আনন্দমোহন বনু ও পুরেজ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যা ) কথাবার্তার পর স্থির হুইল 
ফে, অপরাপর দেশহিতৈষী ব্যক্রিগণের সহিত পরামর্শ কর! কর্তব্য । অমৃতবাছারের শিশিরকুার ঘোধ 
মছাশহ আনন্দমোহন বাবুর বন্ধু এবং আমারও প্রিন্ববন্ধু ছিলেন! প্রথমে তাহাকে পরামর্শের নখো লওয়া 
ছইল। তৎপরে প্রসিষ্ধ ব্যারিষ্টার মনমোহন ঘোষ বহাশন্বকেও লওয়া ইইল। মনবোহন থোবের বাড়ীতে 
এই পরামর্শ চলিল।- ““ডারত-সডা’ স্থাপনের বিভাপন বাহির হইল। নে বিজ্ঞাপন বাহির হওয়ার 
২১ ছিন পরে সংবাদপত্রে হঠাৎ বিজ্ঞাপন দেখা গেল বে ইণ্ডিয়ান লীগ’ নামে মধাবিতদিগের জগত একটি 
যাৎনৈতিক সভা স্থাপন করিবার জন্ এক সভা হইবে ।' ‘ইণ্ডিয়ান লীগ অগ্রে হইল, কি ভারত-সডা 
অগ্ৰে স্বাপিত হইল, মনে নাই” আম্ুচরিত, ১৩২৫, ২১৭-১৯ পৃষ্ঠা । লহ ভাষাত শাহী মহাশত্ এখানে 
ভারত-গভার উৎপত্তির সামাজিক পশ্চাদ্ডুমির উল্লেখ করেছেন। ব্যক্তিগত দলাদলির কথা ঘা তিনি 
বলেছেন তা আপাতত; আছাদের আলোচ্য নন্ন বলে সেই অংশটুকু উদ্ব্বৃতি থেকে বর্জন কর! হল। 
ভারত-সভার দমিপর্বের ইতিহাস যোগেশবাবু ভার গ্রন্থের প্রথম তিনটি অধ্যারে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। 
তথাপ্রমাপলহ তিনি দেখিয়েছেন যে ভারত-সভার ক্দাগে হিত্তিয্নান লীগ' স্থাপিত হয্নেছিল। ভারত-লডা 
স্থাপিত হওয়ার পরে লীগের স্বত্ত সত্তা ক্রমে লোপ পেখে ধায়। ভারত-সভা এ দেশের তন 
অধাবিভশ্রেটর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানক্কপে বিভিন পাত্রের ভিতর দিয়ে কিভাবে জাাতীঘ্ চেতনা বিস্তারে 
ও জনফল্যাণকর্মে সাহায্য করেছে, গ্রন্কার সে বিষে সভার রিপোর্ট ও অস্তাস্ত বিবরণাদি থেকে সংগৃহীত 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আষাঢ ১৮৮২ শক 


পর্যাপ্ত তথালহ আলোচন! করেছেন। “পূর্বচারতে শ্ীশিক্ষা বিয়ে ইংরেজি-গ্রন্থে লেখক ১৮১৯ লালের 
“ফিমেল ছুডেলাইল সোলাইটি' খেকে আর্ত করে 'বেধুন’ স্কলে'র প্রতিষ্ঠা ও অগ্রগতি পর্যদ্র ইতিহাল 
সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। চ্যাপন্যান, লাসিংটন, শার্প ও রিচি প্রস্ৃতির অধুনা-দুস্রাপা গ্রন্থে এ'দেশে 
স্বীবিক্ষার এই আদিপর্যের ইতিহাস শবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। হপরিলরে এই সুদীর্ঘ ইতিছাসের 
একটি প্রামাণিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংকলন করে লেখক কৌতৃছলীদের কৃতন্ততাভাজন ছয়েছেন। 

বাংলার নব্যসংস্কৃতি' বইথানিতে উনিশ শতকের বিডি সভাসমিতির নাতিনীর্থ বিবরণ লিপিবন্ধ ফর। 
হয়েছে। গৌড়ীর সদা, আযাকাডেমিক আযালোলিদেখন, স্তবদীপিকা সভা, বঙ্গভাব। প্রকাশক! সভা, 
সাধারণ জানোপািকা সভা, তরবোধিনী সভা, বেখুন সোসাইটি, বিস্যোংসাহিনী সা, বগীর সমাজবিজ্ঞান 
সত প্রভৃতি প্রার কুড়ি-বাইশটি সাছিতা-সংস্কৃতি-মূলক সভা গ্রন্থের আলোচা বিষয়বন্জ। 'আলোচল! ঘতনূর 
সম্ভব তখাসমন্ধ। 

'কলিকাতার সংস্কৃতিকেন্র' বইখানিতে লেখক শহরের উল্লেখযোগা এতিছালিক স্থান, প্রতিষ্ঠান, ঘরবাড়ি 
ইতাদির যখ]লভব বিবরণ সম্িবেশ করেছেন। কলকাতা শহরের নানারফমের বিচিত্র কাহিনীর প্রতি 
বন্ধ লেখক ও পাঠক সম্প্রতি যে বেশ আড়ষ্ট হয়ে পড়েছেন, বিভিন্ন পত্রিকার পৃষ্টাতেই ভার প্রমাণ 
পাওয়া যায়। তথাপি কলকাতার কোনো. এতিহ।সিক পরিচায়কগ্রস্থ বাংলাভাষায় ব| ইংরেজিতে নেই 
বললেই হয়, রেভারেণ্ড ফামিঙ্গার ও হুরাবদি সাছেবের দুখানি অধুনা-দুশ্বাপা ইংরেজি বই ছাড়া। 
বাংলাভাষায় রচিত আলোচ্য বইখানি এদ্বিক দিয়ে কৌডুছলীদের অমুলদ্ধিংল! নিবৃত্তি করতে সাহায্য করবে। 

কলিকাতা বিশ্ববিগালছে প্রদত্ত লেখকের বিস্তাসাগর-বক্ৃতাষাল! 'বিদ্ভানাগর-পরিচ' পুস্তকে প্রকাশিত 
হয়েছে। বিডানাগরের 'আবির্ভাবকালীন বাংলাদেশের অবস্থা, তার শিক্ষাঙগস্কার ও বিক্ষাবি্তারের 
প্রশ়ান, সাহিত্যসাধন! ও সমাজহিত-প্রচেষ্টা ইত্যাদি বিঘরে লেখক যে তথ্যবহুল সংক্ষিপ্ত আলোচন! করেছেন 
তাতে সাধারণ পাঠক ও অনুমন্ধানী উভয়েই উপকৃত ছবেন। 

ধ্বরণীয়' বইখানিতে এমন করেকছল হুখ্যাত ও অখ্যাত ব্যক্তির জীবন্কাছিনী বিবৃত হয়েছে ধার! লেখকের 
জীৱনে নানাদিক দিয়ে প্রভাব বিস্তার করেছেন! লেখকের '‘গুরুমহাশয়' থেকে আর করে “শিত্বদেব' 
প্মন্ত ৩১ জন ‘বা€ালী'র জীবনবৃতাম্ত সংক্ষেপে আলোচিত হরেছে। তার হধো অস্বিনীকুমারর দত, 
ছেরঘচঞ নৈআ, আগদীশচ্ বু, পরুন, মেঘনাদ সাহা, রবীজ্নাথ, নেতাজী, ঘ্যোতির্দতী গো পাখা, 
বিশিনচন্ঞ পাল প্রদূধ স্বনামধন্তদের কথা অনেকেই জানেন, বিন্ধ শিক্ষক দিবারণচঙ্র বৈগ্, বতীন্রনাখ 
গর ও প্রচুর মুখোপাধ্যাহ, চণ্তীচরণ বিশ্বাস বা নিশিফান্তের মার কথা কারও জানবার কথা নর। 
দেশের বহমান সমাদ-জআীবনে সকলতরেষীর মানুষের অনপবিশ্বর দান আছে। খাদের দান বিস্তর তার! সমাজে 
বুপরিচিত, আর ধাদের দান অল্প তারা অন্ঞাত। পমাছের ইতিছাসরচগ্রিতায় কাছে জাত ও অঙ্গাত, 
খ্যাত ও অধ্যাত, সকলেরই উপাদানমর্ধাদা লযান। বর্তমান গ্রন্থের চরিতরচনাগুলি কতকটা লেখকের 
আস্মদরীবনমুযী হলেও সামাধিক রচনা ছিলেবে পাঠকদের কাছে হুবপাঠ) মনে হবে। 

'জাদৃতি ও জাতীয়তা’ গ্রন্থের প্রথন বিভাগে জাগৃতি-বিহয়ে এবং স্বিতীত বিভাগে জাতীয়তা-বিষরে লেখক 
আলোচন! করেছেন! প্রথম বিভাগে পাশ্চাত আদর্শের খাতপ্রতিঘাতে বাংলাদেশে বে চিন্তালোড়নের সাই 
হয় তার বিবরণ দিকে, নূতন দস্তা, বাংলাশিক্ষ! ও বিভিন পত্রিকার সাহাবে কিভাবে জাগরপের 


গ্রন্থপরিচয় 


গতি নিহিত ও পরিগলিত হয়েছে, তার বিশ্লেষণ কর! হবেছে। বিপ্েহপের চেয়ে তথানহিবেশে তার 
অধিকতর নিষ্ঠ! প্রকাশ পেরেছে, এবং জাতীন্বতা বিভাগের হচনাগুলিতেও ত! মক্ধুর রয়েছে দেখ হাবু। 
অবস্ট এই গ্রন্থের 'লাতীছতা' অংশ খুবই সংক্ষিপ্ত এবং ঠিক ইতিহাল নহ, ইতিহালের ভূমিকা-্গূপ। 
হারা আতীঘতার বিস্তৃত ইতিহাপপা্ে ইচ্ছুক তারা লেখকের “মুক্তির সন্ধানে ভারত’ অবন্ত পাঠ 
ফরবেন। ১০৪৯ সনে বইখানি প্রথম প্রকাশিত হ্য়, সমপ্রতি সংশোধিত ও বর্ধিত ভৃতীয় সংস্করণে 
প্রকাশিত ছয়েছে। ফংগ্রেস-পূর্ব যুগ ও কংগ্রেস-যুগ, প্রধানত; এই ছুই ভাগে বইখানিতে ছাতীঘতার 
ইতিহাস বিচক্ত। রানযোহন খেকে ভারত-শড! পর্ধস্ত ইত্তিবৃত যিডিন্র পে বিবৃত করে লেখক 
ফংগ্রেস-মুগে গৌছেছেন, এবং স্বদেশী আন্দোলন, অসহযোগ ও সত্যায়হ আন্দোলন ইত্যাদির ভিতর 
দিয়ে জনলাধারপের মখো দাতীয়তাবোধের' ক্রবিস্তারে সাহায৷ করে কংগ্রেস কিভাবে জাতী দ্বাদীনত! 
অর্দনের পথে অগ্রলর হয়েছে, লেখক সেই সুনীর্ঘ ইতিহাস পর্ধাবক্রযে রচনা করেছেন। খণ্ডিত 
ভারতের ফবাও বাদ বেওরা হত লি। এদিক বিষে বাংলা গাদা দাডীর আন্ৰোলনের একখানি ধারাবাহিক 
পূর্ণাঙ্গ ইতিহাল রচনার কৃতিহ লেখকের প্রাপা। অবশ্য যোগেশঝাবুর জ/তীঘতাএ্ ইতিহৃও মালো6| গ্রে 
প্রধানত: এ বেশে নূতন মণ/বিতত্রেনটর স্বাদেশিকতাবোৰ ও স্বার্থের বিকাশ-বিবয়ণের মধ্যে গণ্ডীবন্ধ। তার 
বঙ্গে গণ-আন্দোলনের ধারাটিত্ব বিচার-বিপ্লেষণ করে, ছাতীর় চেতন! বিস্তারে তার দানের কথাটুকুও যদি 
তিনি আলোচনা ফরতেন তাহলে গ্রন্থধানি স্বব্বংদপূর্ণ হত। বব! স্বতগ্রভাবে Peasant Revolution 
in Bengal Calcutta, 1953) গ্রন্থে এ বিষয়ে লেখক আলোচন! করেছেন। 


'বঙ্গলাছিতে। বিদান' নাম থেকেই বোঝ! বাত আলোচ) অন্বের বিঘয়বস্ত বাংলা 'পাহিতো” 
বিদ্ঞান আলোচনার বিবরণ, বাংলাদেশে বিজ্ঞান্র্গার পূর্ব ইতিছাল নত্র। ১৮১৭ সালে প্রকাশিত 
রবার্ট মেনর ‘অদ্বপুস্তক” বাংলাভাষায় প্রথম বিভ্ঞান-বিষন্কক মুদ্রিত বই। এই বন্ধ থেকে, অর্থাৎ 
হিন্ুফলেছের প্রতিঠাকাল খেকে, বর্তমানকালের জগদনন্দ রা, প্রীরখীন্রনাখ ঠাকুর, প্রীচারুচজ্জ ভট্টাচা্ধ 
পর্যস্ত শতাধিক হংসরের বাংল! বিজ্ঞানসাছিত্যের সুদবীর্থ ইতিহাস এই গ্রন্থে লিপিবন্ধ কর! হয়েছে। 
এই ইতিহাসের ধারাকে বিচক্ কর! হয়েছে তিনটি পর্বে হিন্মুকলেের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে অন্গয়কুনার 
দত্তের পূর্ব পর্যন্ত প্রধষ পর্ব, অক্ষযকুষার থেকে রামেহ্রহন্দর ত্রিবেদীর পূর্য পরস্ত দ্বিতীঘ্ পর্ব এবং 
যামেন্রহ্ন্দর থেকে আধুনিক কাল পংগ্ত তৃতীয় পর্ব। পরিশিষ্টে আলোচিত হয়েছে চিকিংসাবিগ্ান 
কুষিবিজ্ঞান শিষপবিজ্ঞান ইত্যাদি “কারিগরী বিল্লান'। প্রতোক পর্বের বিবরণে লেখক সধরে 
বিজোন-সাছিত্যের রচদ্িতাদের রূচনাবলীর বখাসভ্ভব বিস্তারিত পরিচয় দিয়েছেন এবং তাংকালিক 
পত্রিকার বিজ্ঞান-হসীললের কাহিনীও পর্যাপ্ত উদ্ধত বিবৃত করেছেল। বাংল! সাহিতো 
বিজ্ঞানপাধনার ক্রমিক ইতিবৃঝ এইভাবে পূর্বে কেউ রচনা করার চেষ্ট। করেছেন বলে আনি না 
সেদিক দিয়ে লেখক শনুক্ধদের ভট্টাচার্য এ-পখে প্রথম ডু:লাহসী অভিযাত্রীয সাধুবাদ দাবি করতে পারেন? 

বাংলা বিআ্রানলাহিত্যোর পর্বভেন-প্রসঙ্গে লেখক থে ঘূক্তি উপস্থাপন করেছেন তা নিয়ে যতভেছের 
অবকাশ আছে। কিন্তু কোনো ইতিহালেরই কালাহুক্রবিক পর্বডেদ বৈজ্ঞানিক যুক্তিসংগত লয়, 
কতকটা ইচ্ছিক ও আবস্তিক বলা চলে । এক-একটি পর্বের ছেদ না টানলে রচনার শৃষ্ধলা সুর 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আযাঢ় ১৮৮২ শক 


হবার সন্ভাবন! থাকে । সেদিক দ্বি়ে বিচার করলে লেখকের পর্বতে তর্কসাপেক্ষ হলেও, অধিকার- 
বছিকূ্ত নব । প্রধানত: পদাখঁবিজ্গান রসাছনবিজ্ঞান ছোতিবিজ্ঞান ভূবিদ্ঞান ও জরীববিজানকেই 
প্রকৃত বিভানের বিযহ়তুক্ত করেছেন লেখক, এবং সংগত কারণেই করেছেন। আহে ফলিত- 
আ্যোতিঘ ও হোমিছেপাধিকে বাদ দেওয়া আাদৌ অসংগত হছনি। বিষালোচলাগ্রলঙ্গে কেবল একটি 
কথা মনে হয়েছে এই যে হিন্দুকলেজের প্রতিষ্ঠাকাল খেকে হঠাৎ যেভাষে বিজ্ঞানমাহিতোর 
উদ্ভব দেখানো হয়েছে সেটা বোধ হু কতকটা 'মবৈজ্ঞানিক' | লমাদে কোনো বিষহেছই উদ্ভব 
হঠাৎ শৃর্ভতা থেকে হতনা, বিজ্ঞানের তো হতেই পারে না। বিজ্ঞান-অহলনের স্তরপাত এ দেশে 
১৭৮৪ সালে এশিয়াটিক সোলাইটি' প্রতিষ্ঠিত হবার পর খেকে হয়েছে বলাই বোধ করি সংগত, 
এবং এশিয়াটিক যোমাইটি যে সর্বপ্রথম বাংলাদেশে স্থাপিত হয়েছিল সেটাও বাংলার গৌরব নহ শুধু, 
ভারতের গৌরব, সারা এশিয়ার গৌরব। তার প্রতিষ্ঠাকালীন উচ্দেশ্ট এই ভাষ্য বাক করা 
হয়েছিল, “enquiry into the history and antiquities, 20৯, 30150850000 literature 
০ A5i৭"। উইলিছদ ছোধ্সদ এই উল্দেশ্ব ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, "You will iovestigate 
whatever is rare iu the stupendous fabric of 50106 এই কথাই তো বিভ্ঞানের 
মূলময়। আরও বিশদভাবে তিনি বলেছিলেন, “You will examine their improvemeuts 
aud methods iu arithmetic and gcometry—in lrigonometry, mensuration, 
mechanics, optics, astronomy and general physics."| হিন্ুকলে প্রভ্ঠার বন্ধিশ বছর 
আগেকার কথ|! বিজ্ঞানের অস্থঈলন কতদূর পর্য এই সময়ে হয়েছিল তার বিস্তারিত পরিচয় 
Asiatick Researches বং সোসাইটির Journal ও Proceedings-র রচলাবলীর 100৫এর 
নধ্যেই পাওয়া হাবে। অবস্ত সবই ইংরেজিতে লেখা এবং ইয়োয়োপীহদের লেখা, কিন্তু তাতে কি? 
বাংলার বিজ্ঞানের বইও তো প্রথমে ইংরেছরা লিবেছিলেন। বাংল! বিজ্ঞানসাহিত্যের উদ্ভব ও 
বিজ্ঞোনচচার অনুইলনের ক্ষেত্র তারা প্রস্তুত করেছিলেন প্রধানত: এ দেশের এশিহাটিফ লোসাইটির মধা 
দিয়ে। প্রথম পর্বের অবতারণার পূর্বে লেখক যদি এই বিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচন! 'উদ্যোগপধ" 
বা 3 ছাতীয কোনো নাম দিয়ে সন্নিবেশিত করতেন, তা ছলে বইখানি সরধাঙগহুন্থর হুত মনে হর়। 

তাসবেও এ বইয়ের বিব্রপ্তরুত্ব ও বর্ধাদা লেখক যে যথাসম্ভব অস্থপ্র রাখার চেষ্টা করেছেন তা 
স্বীকার করতে হবে| লেখকের ভাষ! লহছবোধ] এবং বিদ্রানের দুত্হতার তা বিশেষ আড়ষ্ট হয়নি 
বলে তার ক্বতিত্ব আয়ও বেশি। যেটুকু আড়ষ্টতা ও একবেছ়েমি মধ্যে মধ্যে লেখায় প্রকাশ পেরেছে 
ত বিদ্রানপুন্তকের তালিকাহুলভ পরিচ-বাহলোর জন তথ্য সংগ্রহে ও নির্বাচনে লেখক যে একা স্িক 
নিষ্ঠা ও ধৈর্ধের পরিচয় দিয়েছেন তা একবাক্যে প্রশংসনীয় | বন্ীয্ বিজ্ঞান পরিষদ এ বই প্রকাশ 
ধরে বিদ্যোৎসাহী বাঙালীর কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। 


বিনয় ঘোষ 


গ্রন্থপরিচয় 


বাণচট্রের আত্মকথা । হ্গারীগ্রলাদ ক্কিবেদী। লাছিত্য অকানেনী, লিউ দিশলী। প্রাপ্তিস্বান 
বিশ্বভারতী গ্রন্থালত্, কলিকাতা ১২ পাচ টাক! পাশ নয়াপদ্থলা । 

ছকুনকে ধান। তকসী শিবশঙ্কর পিঙ্লাই । লাছিড] অফানেশীক্স পক্ষে জিবেই প্রকাশন, কলিকাতা ১২, 
তিন টাকা। 

মাটির মানব । কালিন্বীচরণ পাণিগ্রাহী। লাছিত] মকাদেশীর পক্ষে ত্রিবেধী প্রকাশন, কলিকাতা ১২, 
দুই টাকা পঞ্চাশ নয়াপত্বলা ৷ 

মাটির যূততি। রামবক্ষ কৌপুরী। লাহিত। অকাদেনী, নিউ দিলী। প্রাপ্তিস্থান বিশ্বভারতী গ্রশ্বালয়, 

কলিকাত] ১২ ছুই টাক! পঞ্চাশ নযাপন্থল! । 

নানার হাতি। ভকণ নৃহ্খদে বশীর | সাহিত্য মকাদেনীর পক্ষে ভিবেনী প্রধাশন, কলিকাতা ১২, দুই টাক| 


বাশভষ্টের আায্ুকখা অভিনব উপঞ্াল। সংস্কৃত পাঞিতোর হৃপরিচিত কহি বাণভটের কমিত 
জীবনকাহিনী নিয়ে উপগ্ঠাসটি রচিত হযেছে । বাণভটেন্স হর্ষচরিত এবং ফাদন্বরী প্রসিন্ধ বই। বাপছট 
এ ছুধানি বইতে দেব কখ। বলেছেন তা থেকে কবিজীবনী জানবার জন্তে পাঠকের আগ্রহ থাকা 
স্বাভাবিক। ফবি লিঘে লে কাছ করেছেন হর্ঘচরিতেতর প্রারপ্তিক ছত্রওলিতে এবং কানম্বরীত লুটনাতে। 
কিন্ত লে ঘংলামান্ত। হর্চচরিত এহং কাদন্বরীতে কবিজীবনীর বে সংবাদ পাণু্া যা তাতে কৌতুহল আরও 
বেড়ে যাঙ। পাঠকের অগন্থাতৃফ! গঞ্জুষে মিটতে চায় না। প্রধানত এই তৃদ্ধ! নেটাবাহ আগ্রহ থেফেই 
“বাণচট্রের আত্মকখা'র শৃতি। বল! বাহলা, লেখক হভারী প্রা দ্বিবেনী তথ্যের উপর বেশি দ্রোর 
দেন নি। সামাস্ক তথোর উপর নির্ভর করে গ্রথরচনা করতে হলে লেখকের ফলনাশক্তির্ বিস্তৃতি 
চাই, শলতর্কতার প্রন্ধোজন বেশি, পরিবেশ স্কটিয়ে তোলবার মত দক্ষতাও অর্জন করতে (ত্র । 
বাণডটের সবয়ের চিত্রঙ্ষপের বাস্তবতা! পরিশ্টট করবার জন্তে দীর্ঘ অধ্যয়নের প্রয়োজন আছেই। 
হ্ৃতরাং স্বতসস্দর্ড আবেগের সঙ্গে ঘদি সংযমের শাসন থাকে তবেই এই জাতীয় গ্রন্থ রচনা করা 
সন্ভব। 'বাণডটের আম্মকথা'তে সেই অপন্ূপত| বাছে। তথা্বমতা-বিহয়ে লেখকও লচেতন। পেছনে 
প্রহধের ররাবলী এবং বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের ছারস্থ হয়েছেন লেখক। দ্বিবেনী নাশ 
পাদটীকা সে-সদন্ত গ্রন্থের এবং গ্রন্থের অংশবিশেষ উল্লেখও করেছেন। এই কারণে 'বাণভটের 
আব্মকনা'তে এঁতিছাসিক পরিবেণটি অঙ্গু্জ আছে। বর্পনাতে সংস্কৃত সাহিত্যের মনোহারিত্ব এবং 
চমৎফারিত্বের দ্বাদ পাওয়া বায়! 

লেখকের রচনাশৈলী বাপভটের কাদস্বর়ীর অহুন্ূপ । কাহিনীর গতিপ্রবাছের দিকে বাণুভটের মত 
হজারীগ্রগাদও অবস্থিত নন) বাপভট্ের যতই দ্বিবেদী মহাশয় রাজগ্রালানের *্থে কারুকার্য পর্যবেক্ষণে 
ভীস্দৃ্টি, চৈত) কিংবা মন্দিরের পূত সৌন্্থ আস্বাদনে আগ্রহসীল, নরনারীর অন্থহৃতির বৈচিত্র্য 
অশুন্কানে উৎসাহী। প্রকৃতির শোভা বর্ণনা বাণভট্রের মত লেখকও অর্পণ সেকালের বৈনিক- 
অবৈদিক অনুষ্ঠান-উৎলবের বাস্তব চিত্র প্রকাশ করে হস্রারীপ্রলাদ পৌরাণিক কালটিকে বাস্তব করে 
ভুলেছেন। বক্তবাকে পরিসথুট করার জন্কে উপদার পর উপযার বালা গেঁখে যেতে হজারীপ্রসাৰের 
ক্লান্তি দেখ| বায় না। লেখক বিশ্বতরুগে স্চ্ছন্খ পদচারণ! করেছেন। প্রীৎর্ষের সভা প্রতাক্ষ করেছেন। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আধাঢ় ১৮৮২ শক 


নচেৎ এদনভাবে বাপভট্ের বূগটিকে পাঠকের হদরবে্ছ করা সহজ হত না। রাজসভার অনেক রাত্রের 
মধে) নিঃলন্দেছে তিনিও এক রর 

প্রাচীন ভারতবর্ষের মানচিত্র আজ অনেক স্পষ্ট । তথাপি ইতিহাস সেকালের লব খুঁটিনাটি বিবরণ 
উদ্ঘাটিত করতে সমর্থ হয় নি। রাখালদাল বন্দ্যোপাধ্যায় সে চেষ্টা করেছিলেন গবেষণায় ও সাছিতো ॥ 
তার উপন্তালগুলি নান! ক্রটিবিছাতি সবেও প্রাচীন কালের একটা মোটামুটি চিত্র প্রকাশ যরেছে। 
হুগারী প্রসাদ প্রাচীন ভারতের সেই বিশ্বতমুগের ইতিহাস ভার গ্রন্থে দিত্েছেন। বাণভট্ট এমনই একটা 
সময আবিভূতি হয্ছেছিণেন যে-দনক্কে কি ধর্মবিশ্বাপে কি যাষ্ট্নীতিতে কি লমাদবাবস্থাতে এক 
বিপুল আলোড়ন দেখা দিয়েছিল। বাণভট্ট ওীহর্ধের কারধকলাপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন, রণনীতি লক্ষ্য 
করেছেন, রামোর বিলাপকলাকুতহল সত্বন্ধে সম্পূর্ণ অবছিত ছিলেন। ঘশোবর্মা, রান্্যবর্ঘন, জুহর্ষের কাছিনী 
বাধভটের আস্মকথা'তে অনেকখানি অংশ জুড়েছে । লেখক দেখিয়েছেন যেমন করে বাণভট্ট নিপুপিফার 
সহায়তায় সেই রাজদ্বন্বে পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন । কেদনভাবে যাণভট্ট বিভিন্র স্থান পরিহমণ করে 
ভট্ট'্যর আশ্রয় নিয়েছিলেন। বঝাণজটের সেই পরিক্রমার অত্াচ্ছল চিত এবেছেন ছিবেদী মহাশ কমনাবলে। 
হর্ঘচরিতের ঘটনা বর্ণনার সম্মোহনশকি এবং কাদদ্বরীর শিল্পকুশলতা এই উভয় ওণ 'বাণভট্েন 
আাত্মকখা'তে দেখ| যায়। নিপুনিকা এবং ভট্টিনী, পতলেখা এবং মহাশ্বেতা নত পাঠকচিন্তকে চিরকাল 
আবর্থণ করবে। দূরত্বের প্রতি জাকধণ মান্থবের চিরন্তন। দূরত্বের মোহকে ছিবেনী মহাশয় সৌদ্বধেরে 
বাতাবরণে স্থাপিত করে অলামান্তত! দিয়েছেন। অতীত জীবন্ত হয়ে উঠেছে; আমাদের লে রাজোর 
সঙ্গে লেখক রাখীবন্ধন করিয়ে ছিরেছেন | 'বাণভটের আত্মকখা”র এই অত্যাম্চ শক্তি বিশ্ম্কর। 

বইটি অন্তবাদ করেছেল শ্রীযুক্ত প্রিযরঞ্জন সেন নহাশহ। পাণ্ডিত্য এবং স্দবোধের অধিকারী 
প্রযুক্ত দেন নহাশা এই বইটির সার্থক অনুবাদ করে বাঙালী পাঠককে এক অনবস্থ বস্তু উপহার দিলেন। 


ই্মুজ শিবশচর পিল্লাইয়ের ‘ত রুলকে ধান’ কেরলের চাধী-মদুরের কাহিনী। কেরল অঞ্চলে 
ধারা জমিতে ফসল ফলার তাদের বলা হয় পরন্থন এবং পুলছ্ন। পরয়ন এবং পুলছন সম্প্রদায় জমির মালিক 
নহ । পরিশ্রমের বিনিময়ে ছ ফুলকে ধাল তাদের রোজকার বরাদ্দ । এদের বিধাতা তক্পূর/ণ সন্জ্রনাহ। 
তম্পূরাপার পরান-পুলয়নদের ক্ষণ দেয়, মাঝে মাঝে চাষীদের বিপথে সাহায্যও ফরে। খণের জালে পরয়ন 
পুলযন তন্পুরাণদের কাছে বাধা পড়ে । ফলে “দঘাস'দের উপর মালিকদের একচ্ছত্র প্রবত্ব স্থাপিত হয়ে ঘাত । 
দীর্ঘকালের এই প্রথাকে মেনে নিতে কেরলের অমিব্যবস্থা চললেও মাঝে মাঝে বিজ্রোহ দেখ! দেয়। 
পরছন-পুলয়নরা আত্মলচেতন হুয়। অস্কারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাড়াতে তারা দ্বিধাবোধ করে না। 
শিবশঙ্কর পিল্লাই ঠায় “ছু কুলকে ধান' বইটিতে কোরণ নামে এক চাষীর জীবনালেখার সাহায্য জমিব্যবস্থার 
এই ভয়াবহ দিকটি অনাবৃতভাবে প্রকাশ করেছেল। তন্পুরাণদের নৃশংলতা-বর্বরতাকে লেখক কশাঘাত 
করেছেল। তিনি পরয়ন-পুলরনদের মর্মঞলা আন্তরিকতার সঙ্গে বণনা করেছেন । কোরণের সংগ্রামকে 
পুত্থাহগুখভাবে চিত্রিত করে তিনি সংগ্রামের সা্চলোর প্রতিও ইদ্দিত বরেছেন। গ্রন্থে কোরাণের স্বী 
চিকুতার নারীজীবনে আশা-আাকাল্ষাকে প্রযুক্ত পিঙ্গাই সহাহন্ধৃতি দিয়ে অঙ্কন করেছেন! অত্যাচার, 
অবিচা সংগ্রান ইত্যাদির ব্রা ফাকে কাকে শিবশঙ্কর পিল্লাই মালবদনের চিরন্তন শ্বেহ-প্রেম-সমতার 


গ্রন্থপরিচয় 


কথাও বিশ্বত হল সি। এই সকল বর্ণনার লেখকের শিল্পক্শলতায় লঙ্গে মাস্বরিকতার অপন্্রপ যোগাযোগ 
ঘটাতে 'হু কুনকে ধান’ সর্বহারার জীবনচাক্কূপে পরিণত হয়েছে। 


জীযুক্ত ফালিন্বীচরণ পানিগ্রাহীর “দাটির সাহুহ’ উড়িস্তার মধ্যবির চাষীজীবনের প্রতিচ্ছবি। 
একাছবর্তী পরিবারেঘ আদর্শ বর্তমানকালে দ্রুত অপস্থত হুচ্ছে। কিন্তু একাহবর্তী পহিবারের মছিম। 
আদও আমাদের আকর্ষণ করে।॥ বহু প্রপান এবং ছকড়ি এই ছুই ভাইয়ের সংলারে ভাঙন ধহল । বরছু 
ভাইকে আকড়ে ধরতে চান্ব ॥ কিন্তু ছড়ি পৃথক ব্যবস্থার পক্ষপাতী ৷ পরিণামে শ্রেছের জয় হুচিত ছর়েছে। 
কালিম্দীচরণ পাণিগ্রাহী একছনের লংকীর্নতা এবং আর একজনের নহবকে পাশাপাশি স্থাপন করে একটি উচু 
আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন শৌদ্রাত্রের পরম রদণীঘতা! বইটির প্রধান আবর্ণণ । 


শযুক্ত নামবৃক্ষ কেণীপুরী এন কতকগুলি চরিত্র নিয়ে 'মাটির মৃতি' রচনা! করেছেন ঘাদের লঙ্গে 
আমাদের সম্পর্ক অতিপরিচয়ের | এই অতিপরিচবের ছন্টে এদের লক্বদ্ধে আমানের কৌতুহল লানান্র, 
এদের জীবনের কোনও অহত্বই আমরা দেখতে পাই না। এনন-কি সাছিতো এদের প্রবেশাধিকার আছে 
কিনা শে বিষয়েও কেউ কেউ লন্দেহ প্রকাশ করতে পারেন। সেই কারণে লেখক 'এই লব মাটির মৃত 
সন্ধে কৈছিগত দিয়েছেন এই বলে ‘এই অন্ন্দর মৃতিগ্ুলোর মধ হে বস্ত মাছে তা খুজে নেখার কথ! 
আমাদের মনেই হজ না; এ বন্ধটির লাম প্রাণ। -শকুস্তলা বশিষ্ঠ শিবাছী এবং নেতাতীয় ডজবৃন্দনের 
নিছের গ্রামে বুধি বালগোবিন ভগত বলদেব লিং এবং “দেবদের চেনবার জানবার মবসর কোথায়?" 
শ্রযুফ বেণীপুতীর বাস্থযের জীবনকে ঠেনবার জানবার কৌ়ুছল অপামাস্। এই কৌতুছলের বশে তিনি কণ্ছেকটি 
গ্রাম্য অধ্যাত অনাদৃত মানবের জীবনফাছিনী নিযে মহনে্ট গড়ে তুলেছেন? বিহদ্বের তুচ্ছতা লেখকের 
সহাহ ছৃতিতে এবং আন্তরিকতার বিলুপ্ত ছয়ে গেছে। লাহিত্োর “সত্যে'র ইঙ্গিতবাহী এই জীবনচরিতগুলি, 
হিন্দী লাছিত্যে কেন, ঘে-কোনো সাছিতো অহরতার দাবি করতে পারে 

মোট বারোটি চলাফেলা মাসুদের কথাচিত্র নিয়ে ‘মাটির সৃতি রচিত। চবিত্রগুলির মধো 
আপাতদৃষ্টিতে ঈহৎ বন্ধ চোখে পড়বার নথ । কিন্ত লাধারণ জীবনে যে আসাধারপতার প্রকাশ দেখা হায়, 
যু বৌপুরী তারই চকিত-চম্ধ ক্ষণ গুলিকে তার লেখায় ভাস্বর করে রেখেছেন। লেখকের মনত্ববোধের 
শ্পশে এই দ্বাদশ পূত্তলিকা প্রাপবন্ধ হযে উঠেছে। বেপপুরী পর্যতনর্ধের জালোকের কথ। বলেন নি, লদতল- 
সুমির চিত্র রচন| করেছেন । শিখরদেশের আলোক আনানের বিস্মিত করে, কিন্তু লে বড় দূরের ; 
সমতলতৃষির আলোক আমরা গ্রহণ করি, তার সঙ্গে আমাদের নিতা চেলাঁজালার সম্পর্ক । বুধিয়। রাজিয়া 
বৈচুমামা সরঘৃঙাই আমাদেরই পরিচিত জগতের তানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নিত্যকালের । রদুক্ত 
বেদীপুয়ী এই নিত্যকালের সম্পর্কটিকে পাকা করে ছিলেন 


ভৈকম দুহ্ন্দদ বশীরের নানার হাতি একটি অভিদাত নালছলম ঘুললবান পরিবারের কাছিনী। সেকালের 
বিশ্বাস এবং প্রতাপ নিয়ে ভট্টন্চীমা একালকে অর করতে চেবেছিল। ভট্টলটীৰার বংশ প্রাচীন উতিষ্ছের 
গৌরবে ন্বীপ্ত বংশমহিহার এশ্বধ নিয়ে ভট্টনটীমা একালেও ফেশবরেপ্য | তার শ্রী বংশগৌরব সন্ধে 
নচেতন, এ বংশের একটি হাতি ছিল-_ ভটন্টীমার কন্ঠ! কুঞ্কপাতুস্থার নানার ছাতি। কাছিনী-অংশে 
হাতির উপস্থিতি নেই ॥ কিন্তু কুষুপাতুস্থার স্বপ্ন রচিত হয়েছিল এই হাতিটিকে কেহ্র করে, এই ছাতিটি 
tb) 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-লাবাঢ় ১৮৮২ শক 


জীনটীদার বংশের সৌগাগোর প্রতীক । তারই স্পর্শ আছে কুষ্পাতুস্থার মুখে ছোট্ট একটি তিলকে াশ্রন 
করে। কুকটপাতুম্মার জীবন কেটেছে পিতামাতার শিক্ষার। বে শিক্ষা ছিল আভিজাতা, চিরাচরিত 
ধর্মনীতি, এবং লাধারণদীবনের প্রতি উপেক্ষা। কৃক্ছপাতুক্ছা মাহুত হয়েছে এই পরিবারে । প্রথার বন্ধনে, 
শাহীয় অচুশালনে, অবরোধের অন্তরালে । এই প্রাচীরের মধে! তার জগং। এমন সম দেখা দিল 
বিপর্য। ভট্টনটীমা ৰামলার ছেরে গেল। প্রাচীন এতিহ ছেড়ে তারা প্রকাশ্ম রাস্তাত্ন নেমে এল । বাধল 
নৃতন ঘর। সেখানে প্রকৃতির ছাত্বায় কুটপাতৃস্মা নিজেকে আবিষ্কার করল। দেকালের বিশ্বাসে ঘা লাগল 
নৃতন চেতনার ৷ তার দীবনে এল নিজার আহঙ্্ষ আর সী লুটাপী। লুটাপী আর নিজার আহমদ 
কুষছপাতুক্মাকে নতুন জীবনের স্বাদ এনে ছিল। বহু তিক্ততার মধা দিগে কুগুপাতুশ্মা লাভ করল নিদারকে। 
তার এই ভাগাপরিবর্ডনে গ্রামবাসীর! যাঙ্গ করল। নানার ছাতিকে তারা বলতে লাগল কুড়িআালা 
(ছোট ছোট পোকা )। বকিস্ধ কুষ্পাতুস্থ! এতকাল ছিল অন্রম্পন্তা, এখন সে সোজা ছয়ে জগ ও জীবনের 
মুখোদুখি দাড়িয়েছে। এই বাঙ্গের উত্তরে লে ঈবং ছেলে বাস্তবকে বরণ করে নিল প্রল্মনে । 

মুহ্স্মৰ বঈর সেকাল ও একালের ্বনবসংঘাত দেখিয়েছেন কুষ্পাডুস্থাকে কেন. করে। পরিপাষে 
একালের আ॥ সুচিত ছয়েছে। এই জাতীয় অধিকাংশ রচনার আঙক|ল হৃদয়ের উত্তাপ কিফিৎ কম খাকে। 
একটা পরিচিত সুলভ সামাজিক সমস্যাকে ছকে ফেলে বর্ণনা করার লোভ লেখকদের মধ্যে দেখ! যায়। 
কিন্ত ঘৃছশ্মদ বীরের রচনায় হৃদয়ের উত্তাপ আছে। ভটনটামার চরিত -অন্কনে লেখক ক্ষযিতুঃ জীবনের বে 
প্রতিচ্ছবি দিয়েছেন তা অভিজ্ঞতার দ্বার পুষ্ট, সমবেষলার দায়া অন্থরপিত। ঝুঞপাতুম্থার মা কুঁদুতাহৃন্মায় 
সঙ্গে ভটনটামার কলছ প্রাত্যছিকতার একঘেরে বর্ণনায় পর্যবসিত হয নি। লেখকের রচনায় কুছুপাতুন্মার 
চরিত্রটি আশ্চধ লাফল্য পেয়েছে। কুঝুপাতুন্মার সরল বিশ্বাস, প্রকৃতির সঙ্গে তার নিবিড় আত্মীয়তা, 
নবজাত প্রেমের আবেগসধুর প্রকাশ দূহ্স্মদ বশীর দরদ দিশে একেছেল। বাংলা লাছিতো এই অন্ববাদ- 
টি নিংসন্দেছে উল্লেখযোগা সংযোজন বলে বিবেচিত হবে। নিলীনা আত্রাছামের অমুবাদকর্ম প্রশংলার্ছ ৷ 

বিচ্িপ্ভাষী ডারতবাপীর পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলধার জন্তে সাছিত) অকাদেমী 
অস্থ্বাদকার্ধে অগ্রসর হয়েছেন। এ প্রচেষ্টার সার্থকতা সকলেই স্বীকার করবেন। প্রতিবেশী রাজাগুলির 
হাহথযকে জানবার পক্ষে সাহিত্য একট। বড় সম্প্। আমাদের আলোচ! গ্রথগুলি সাহিত্য অকাদেশীর 
সেই আস্থরিফতাকে সপ্রমাণ করেছে। 


বিজিতকুমার দণ্ড 


্রন্থপরিচয় 


সাহিত্য পত্রিক। ॥ ১৯৪, বর্ষা ও শীত সংখ্য|। ১৩৯৫, বর্ষা ও সত সংখ্যা । ১৯৯৯, বর্ধা ও লীত সংখ্য! । 
সম্পাদক বদল হাই ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্বালয়, বাংলা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ॥ 

বাঙলা একাডেমী পত্রিকা ॥ প্রথম সংখা] পৌর, ১৩৬৩। দ্বিতীয় সংখা! ভাত্র-মগ্রহায়ণ, ১০৬৪ । 
হ্িতীয্ বর : দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা ১৩৩৭ ॥ 

Indien Literature: Voll, No I and 2. Vol IJ, No I and 2. Sahitya 
Akademi, New 00610, 


বাংলা ভাষ| পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব-পাক্ষিত্তান উড যাষ্ট্রেই মাতৃভাবা। মাড়ভাষার প্রতি অকবত্রিম 
শ্রদ্ধা ও গভীর অহুরাগের সাক্ষা বহন করছে আলোচ প্রথম পত্রিক! ছুথানি। 'লাছিতা পয্রিকা' 
ঢাক! বিশ্ববিষ্যালয়ের বাংলা বিভাগের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। সব কঃটি প্রবন্ধই গবেষণাধমণ। 
ভাষাতবের আলোচনা, প্রাচীন পুথি সম্পাদনা, প্রাচীন গীতি ও পদলংকলন প্রকাশ, প্রধানত এই 
তিনটি প্রশক্গ মূখ স্থান অধিকার করলেও এঁতিছাসিক ও সাহিত্য বিহন্বক প্রবন্ধও এই পয়িকায় প্রকাশিত 
হয়েছে । ভাষাতবের আলোচনার প্রবীণ অধ্যাপক শহীদুল্লাহ, এবংনবীন অধাপক আবহুল ছাই উভয়ে 
ব্রতী হয়েছেল। শহীদুল্লাহ সাহেব তার “বাঙ্গাল। ডাবার ইতিবৃত্ত (ঈত সংখ্যা ১৩১৪) নামের 
বৃহৎ প্রবদ্ধে_ প্রকৃতপক্ষে একখানি সম্পূর্ণ বই একটি বিতর্কদূলক প্রস্তাব তুলছেন তিনি মাগধী 
প্রাক্বতের পরিবর্তে বাংলা ভাষার য় ‘গৌড়ী প্রাকৃত’ ও “গৌড়ী অপশ্রংশে' নির্দেশ করেছেন। তার 
লিকাস্বকে গ্রহণ করার বিরু্ধে বহু হুকি! দেখানো যান্ব এবং ভাবাডবের ছাত্রেরা অনেকেই তার 
সি্ধান্বকে স্বীকার করবেন না ॥ তৰু নতুন ধরশের চিন্তার দিক দিয়ে শছীদুঞাহ লাহেবের বক্তবা সকলের দৃ্ট 
আকর্ষণ করবে) 

অধ্যাপক আবদুল হাই “বাংলার ব্ঞ্তনধ্বলি' ‘বাংলার লংহুক্ত বাঞ্জনধ্বনি' ও ‘বাংল! স্বরধ্বনি ও ধ্বনিয় 
বাবছাহ’ ‘বাংল! শব্দ ও অক্ষর ভাগ' এই চারটি প্রবন্ধে বাংলাভাবার ধ্বনিগত কপ নিয়ে পাশ্চাত্য দেশে প্রয়োগ- 
বিদ্ধ আধুনিক ধ্বনিবিভ্ঞানসম্থত রীতিতে দীর্ঘ আলোচনা ফরেছেন। ধ্বনিতর আলোচন| করতে গিয়ে 
তিনি ধে পরিভাষা ব্যবহার করেছেন তার জন্য তিনি সাধুবাদ পাবার যোগ । তিনি চলিত বাংলায় ঝরঝরে 
গণ্ডে বাংল। ভাষাতবের প্বনিগত রূপেপ্র চমংকার বিস্লেবণ করেছেন। বক্তবা কোথাও দুবোধা বা! পরিভাবা- 
কণ্টকিত হয় নি। প্রচুর দৃষ্টান্ত দিবে তিনি বাংলা স্বরধ্বসি যঞ্চনধ্বনি ও যুঝ-বাঞ্চধ্বনির বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র 
বিচার করেছেন। ভাষাতবের উপর লিখিত এদন মনোজ্ঞ ও শিক্ষাগ্রদ রচনা! বাংলায় বেশি চোখে পড়ে 
লা। ১৩৬৬ বর্ধা লংখ্যা ছাই সাহেবের ‘ব্নিপ্তণ' প্রবন্ধটিতে ফলিত ভাবাবিজ্ঞানের প্রয়োগ লক্ষণীহ । 

ভাবাতঘের আলোচলার পর চোখে পড়ে পুখি-সম্পাদনার সবস্থ ও সতর্ক প্রয়াস । পূর্ব-পাকিস্তানের 
তরুণ সাহিত্যসেবীর। যে এদিকে কু'কেছেন এ খুব আশার কথা। “সাহিত্য পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যায় আহমদ 
শরীফ, দ্বির প্রীপর কবিরাজ ও সাবিরিদ খানের বিভ্ভাম্মর কাব) নিরে ক্মালোচনা-গ্রসঙ্গে উভয়ের 
বলা ল্পূর্ণ মৃত্রিত করেছেল) উত্তরের ফাবা পড়লে দেখা যাবে শ্রধর বে বিস্যাহম্মর ফাবা 
লিখেছিলেন সাবিরিদ খান তাকেই অনুকরণ করেছিলেন । লাবিরিদ খানের কাব্যে প্ধবের কাবোর 
ববঙ্ষরিক বিল দেখা ধার। ছবি প্ীধর ও লাবিরিষ খান উভয়ের রচনা আবিষ্কৃত হয়েছে চট্টগ্রামে, উভয়ের 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আহাঢ় ১৮৮২ শক 


কাঝোর পত্র-সংখ)! (বা পুধিতে পাওয়া গেছে) প্রা একই ৷ দ্বিএ ভর গৌড়ে গিয়ে ফাবারচন। 
করেছিলেন এমন স্থস্প্ট প্রাণ কোথাও নেই । আহমদ শরীফ সাহেব সাবিরিন খানকে ঘিজ প্ীবরের 
গুববর্তী কবি বলে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্ট। বথেষ্ট করেছেন, কিছু তার মখো অহ্মানের অংশই বেশি। বরং 
এর তুলনায় “আলাউল বিরচিত তোহক্' সম্পাদনায় তিনি প্রশংসনীয় কতিতব দেখিঘেছেন। আলাউলের 
জীবনেতিহাস ও কাবাসাধন! সম্পর্কে তার প্রবন্ধটি বিশেষ মূল্যবান কলে বিবেচিত ছবে। বিশেষত “তোহফা' 
কাবাধানি সপ্ন সৃত্বিত হওয়ায় অনেকেরই এ কাব্যের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ ছবে । এই পায়ে (৯৯৬ 
বর্ধা সংখ্যার ) মুহস্ছৰ মনঅুরউদ্থীনের সংগৃহীত ‘লালন শাহ ফকীরের গান'গুলি (২2৭টি ) মূত্ৰণের জন 
ধত্তবাদ জানাতে হয । লালন শা€ ফকীরের গান রবীন্নাথের প্রিন্ত ছিল। লালন শাহের জীবনী ও তার 
সাধনা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচন! থাকলে ভালো হত। ১৩৬ শীত সংখ্যার আহমঘ শরীফ মুহস্মদ খান 
-বিরচিত ‘লতাকলি বিবাদ লংবাদে'র একখানি পাওুলিপিকে অবলঙ্কন করে বইখানি সম্পাদনা করে 
শ্রকাশ করেছেন। 

গাহিতা পত্রিকা'র তৃতীয় বৈশিষ্ট বিশ্বতপ্রা্ন কবিদের কাব্যালোচনা । কাদরী দীন মূত্স্মদের 'পল্মাবতী 
কাবে আলাওয়াল? ( বৰ্ষ! সংখয। ১৩৬৭), আনিহচ্ছাঘানের ‘পায়ের ফকিঃ গনঠীবুল্লাহ” ও ‘সৈয়দ হামদা ও 
ভার কাব্য' (বর্ধা ও সত সংখা ১০৬৫) প্রবন্ধগাল এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । আনিহজ্জামান গরীবুষ্ঠাহ, 
সম্পর্কে বহু তখ। উপস্থাপিত করেছেন এবং গয়ীবুল্লাহ্‌ কবিগ্রতিভা সম্পর্কে যে বন্তবা করেছেন তা 
পরনিধানবোগা :“গরীবুক্লাহও আমাদের উতিহাসিক কৌডুহলের সামগ্রী । তিনি প্রা ভারতচন্োর সমামছি+_ 
কিন্তু দেই কবিত্ব ও বৈদঘ্য তার সাধ্যাতীত ছিল; রায় গুণাকরের পাশে সাবের তাই মান। রামপ্রদাদের 
তিনি সমকালীন কিন্তু যে আআত্মভাবদুখীন গীতি রচনার জস্ট কবিরঞ্নের প্রতিষ্ঠা, গরীবুলাহ্‌র কাব্যে গেট 
আত্মতম্মহতার একান্ত অভাব।' 'রোষা্্টিক প্রদয়কাবা ছিসেবে ার ইউন্থফ-জেলেখা উল্লেখযোগ্য রচনা 
এটাই তার কবিত্শক্রির পরিচান্বক।* ১০৮৬ বর্ধা সংখ্যার আনিহন্ানানের ‘শেখ ফজল করিম" 
প্রবন্ধটিও তখোর দিক থেকে মৃল্যবান। 'লাহিত) পত্রিকা'র প্রকাশিত অন্ত প্রবন্ধগুলিয মধ্যে শমছিতরুমার 
শুছের 'রপ প্রতীকের ধারা', ওীনাশুতোয ভট্টাচার্ধের "উনবিংশ শতান্ধীর একজন মূললমান কবি কাছী 
আবন্ুল মান্ানের ডিনিশ শতকের লাছিত্যপঞ্জ ও ছুললিম মানদ' আবু. মছামেৰ ছাবিবুতাহর 
“বাওল। লাছিতে) উপাখ্যান: গুলে বকাওলী' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । শেষোক্ত প্রবন্ধদিতে 
দৌলত কামী রচিত 'লোরচন্্ায' কাব্য সম্পর্কে গোলকুণ্ডা-বিজাপুর রাষ্ট্রের সাহিতাচগার নদে 
আরাকান রাজনভার যোগ উল্লিখিত হয়েছে। তার আরেকটি তথয প্রবন্ধ ভদ্র ইতিহথাল সাচিত্য 
(শত লংখা। ১০১৯৯) । 

১০৯৬ বর্ষা সংখ্যার একটি চিত ও তথ্যবহল প্রবন্ধ বনিরুজ্জাৰানের ‘বাল! সাহিতো প্যারীচাদ 
মিত্রের স্বান'। পীত সংখ্যার তিনটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ কালী আবহল যাল্ানের ‘জাতীয় আনম্দোলন-কাব্োর 
ধারার দূললবান কবি', মূহব্মর নিদ্দিক খানের 'যাংল! হুত্রপের গোড়ার কথা’ এবং মুনীর চৌধুরীর ‘বাংলা 
আত্মচীবনী ও মীর মশাররফ হোসেন’ । এ সংখ্যার আর-একটি সম্পদ মিশরের বিখ্যাত সুধী কবি-সাধক 
ৰু'নিরী-র কবিতার নূরু্ীন আহস্মদ-কৃত বন্ধাহুবাদ “সাহিত্য পত্রিকা তার উদ্যোগের জন 
নান 


গ্রন্থপরিচয় 


“শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবায়-বাণিজা, শিলপ-বিভান, শালন-বাবস্থা প্রভৃতি জীবনের সর্বস্তরে দেশের ডা 
জ্রুতগতিতে বিস্তৃতি লাগ করুক -- ইহাই একাচেৰীর একমাত্র ্রার্থন৷ ৷" এই শুভ উদ্দেন্ত নিযে 'বাংল। 
একাডেদী'র প্রতিষ্ঠা এবং আলোচা পত্রিকা তারই মুখপজজ। এই পত্রিকার কয়েকটি প্রবন্ধে নগাদুগ ও 
আধুনিক কালের করেকছন মুললদান কৰি ও লাহিত্যিকের পরিচয় দেওয়া হর়েছে। দৃষ্টান্বব্বত্ূপ মাবহুল 
কাদিরের পদ্মাবতী', আশরাফ সিদ্দিকীর ‘মীয় মশাররফ ছোলেন', গোলাম সাকলায়েনের “দান আলীর 
কাবা পরিচন্ব' প্রনৃতি প্রবন্ধের নাম উল্লেখ করা চলো কবিদের পরিচন্থ দানে ও গ্রন্থপজীয়চনাজ 
এতিছ।সিক দৃষ্টি ভাক্গির পরিচয় দেওয়া হয়েছে! রচলাগুলিতে সুললমাল কবি ও লাহিত্যিকদের সম্পর্ে বহু 
অজ্ঞাত তথ্য জানবার সুবিধা! হল। এই প্রবন্ধগুলি রচনা লেখকেরা সদকালীন ইতিছ!সকে বিশ্বত ছন নি। 
কবিদের জীবনী ও যশ্বপন্ভী রচনায় স্বগত হুজে্্রনাখ বন্দোপাধ্যান্ব-দম্পানিত “সাচিত্যনাধকচরিতমাল!'দর 
পৃদ্ধীত নীতি অহুস্থত হয়েছে। অন্যান প্রবন্ধের দধো এল. এ. ছালীমে লৈঘদ ও লোদী আানলে 
উদ ভাষা-সাহিতোর বিকাশ, মষ্তাছূর রহমান তরক্ষারের চৈনিক পরিক্রাঞকেত দুটিতে মূপলিম 
বাংল!’ বিশেষভাবে মৃূলাবান। প্রবোধচজ্র বাগচী মহাশয়ের অনূদিত ও বিশ্বভারতী আন।পস্‌-এ 
প্রকাশিত চৈনিক পরিক্রাজকদের বিবরন) খেকে শেষোক্ত প্রবন্ধটি উপাদান সংগৃহীত হচেছে। 
আর-একটি প্রশংসনীয় কাছ নূহ্স্মম মন্হরউন্থীন-সংপ্রহীত ‘পাগলা কানাই'ঘ্ের লীতসংকপন। পৃব- 
পাকিস্তানে বাংলা নাহিতা সম্পর্কে গবেষণামূলক এই সকল উদ্যোগ বগচাযামুর।টি বাক্তিমাত্রেরই 
কাছে পরম কামা। তবে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য বৃদ্ধি পাওয়া! দরকার এবং উচ্চদানের প্রবন্ধ আরও 
প্রকাশিত হজ্জা। প্রযোজন। প্রবীণ ও নবীন গবেষকদের উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাক্ষ্য পত্জিকাণ্ডপির 
সর্বত্র বিস্তৃত, তবে সেই উৎসাহ কেবলমাত্র মুললিম সাছিত| ও সাহিতি)ক-সম্পর্কেই যেন নিঃলেবে বায়িত না 
ছয়, লেদিকেও লক্ষা রাখতে হবে। 


বহৃভাষাভিত্বিক ভারত-রাষ্ট্রে এতিছাসিক কারণে ইংরেজি ভাষা এখনও পর্যন্ত আমাদের বিভিন 
প্রদেশের নরনারীর পরস্পরের মতামত জাপনের একমাত্র বাছন। তাছাড়া পৃথিবীর অন্তান্ত দেশের সঙ্গে 
আমাদের সাংস্কৃতিক যোগাযোগের হু স্ধপে ইংরেরি৷ ভাবাই সধাগ্রপণায। লেজন্ই ভারতী দাহিত্য 
অকাদেমির মুখপত্র 1ndian Literalurs ইংরেজি ভাষার প্রকাশিত হুওরা যুক্িপূর্ণ। আলোচ। 
চারটি সংখ্যায় শুধু ভায়তবর্ষের বিভিন্ন প্রথেশের প্রাচীন ও আধুনিক সাছিতা সম্পর্কে রচন। প্রকাশিত 
হয়নি, আপানী দুগোগ্নোত আমেরিকান ফরাসী ইংরেজি বূলগারিধান করণ প্রভৃতি বহু বিনেশ্ট লছিত্যিকের 
বুচনাও দুক্রিত হয়েছে! 

দীর্ঘকাল এক ভারতরাষ্ট্রের অধিবাসী হওয়া সবেও আমাদের দখ্ে প্রদেশভেদে ও অঙ্কলডেদে 
ভাবাভেদ হেতু প্রতিবেশীর সাহিতাস্থবরীকে উপলব্ধি করার উপঘূক্ত হুযোগ হয়নি। তার লে ক্ষতি 
হয়েছে আাদাদেরই। সাহিত) অকাদেনি আমাদের পারস্পরিক সাংস্কৃতিক দানগ্রত্নানের অনুকূল 
পরিমণ্ডল রচনা করেছেন। প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে প্রথমেই যবীজ্রনাথ সম্পর্কে চারটি প্রবন্ধের 
উদ্লেখ করা দরকার শ্রীসোহলাখ মৈতের ‘Short Stories of Tagore’, -এম. ইউ. মালকানির 
“Tagore the Playwright’, উমা কবীরের “785৩5 ০৩০" এবং ভিক্টোরিয়া 


(বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-মাযাঢ় ১৮৮২ শক 


ও'কাস্পোর ‘West meels East—Tagore on lhe banks of the river Plate’—সব 
ফরটি প্রবন্ধই হুলিখিত। তবে শ্রী মালকানির রবীন্ত্রসাথের নাট্যরচন! সম্পর্কিত প্রবন্ধটি অসম্পূর্ণ ও 
সমৃদ্ধ । 

সংস্কৃত নাটালাহিত) সম্পর্কে ভি. রাঘবনের “I'he Aesthetics of Aucient Indian Drama’ 
প্রবন্ধটিতে প্রাচা ও পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শের পার্থকাটি স্থঢারচপে আলোচিত ছয়েছে। আশ! করা ধায়, স্কত 
লাহত্য সম্পর্কে আরও আলোচনা পরে বার হবে। ভারতীয় ভাষা রচিত সাহিত্যের আলোচনা পথতে 
তামিল লাছিতোর বিখ্যাত কবি 'ভারতী”, মালয়ালাম লাহিতোর ভল্লাধল, কানাড়ীর ত্যাগরাছকে নিয়ে 
রচিত প্রবন্ধগুলি উল্লেখযোগ। ৷ উহ্‌ লাহিত্য সম্পর্কে দুটি উল্লেখযোগা রচনা লিখেছেন জনাব এ. এ. এ. 
ফৈছী এবং রাাল্ক রাসেল 1 ফৈজী সাহেব লিখছেন উদ্ধ সাছিত্যের অমর শিল্পী গালিব লম্পর্কে, মার 
প্ররামেল লিখেছেন মাঠারোর শতকের একজন যাগরলিফ কবি নউদার বিধষে। এই পাৰে খাছ! আহমদ 
ফারুকীর মওলান। ছাদ সম্পর্কিত রচনাটি হুপাঠা । 

আধুনিক ভারতীয় সাছিতো পাশ্চাতা ভাবধারার প্রসার সম্পর্কে শ্রউনাশঙ্কর যোপীর “১fodernism and 
Indian Literature" এবং উমনদাশস্কর রায়ের “00৫1010৩10৮ of 15950 529৫ West’ প্রবন্ধটি 
প্রগতিশীল দৃষ্টির লাক্ষাবহ। বাংলা সাছিত) সম্পর্কে তায়াশগ্কর বন্ছে।!পাধ্যাতের 'গ্রভাতকুষার মূখোপাধায়ের 
গা, উহুনীতিক্মার চট্টোপাধ্যায়ের 'বিভৃতিক্ষণের আরণাক' এবং পপযোজ আচারের 'রাজশেখর বহর 
বানন্দী বাঈ ও অন্তাস্ত গল সম্পর্কে তিনটি লেখা বার হয়েছে। 

বিদেশী সাহিত্যিকদের রচনায্ পত্রিকাখানির বিভিন্ন সংখা! সমৃদ্ধ হয়েছে । জাপান থেকে শুরু করে 
ইউরোপ-আমেরিকার দানে তার ভালা ভরে উঠেছে । জাপানী লেখক Seijiro Yoshizaman Tales 
of Genji, Ivo 5/0716এর Cedomir Minderovic ( The Chronicler of Bosnia ) Philip 
Youuge ‘American poetry in the 20th Century’, Stauislas Ostrorogan Moliere’s 
Plays, H. D. F. Kittor Greek drama, Panteley Zarev-aa Lyndmil Stoyanov এবং 
BM, C. Bradbrookaর Ibsen রভৃতি রচনাগুলি সর্বজ্নবোধা করে রচিত, অথচ উচ্চমানের । 

পডত্রিকাখানির আর-একটি উল্লেখযোগা বৈশিষ্ট প্রতি সংখ্যান্ধ বিভিন্ন ভারতীর ভাবায় প্রকাশিত 
পুস্তকগুলির তালিকা । এই গ্রন্থপন্জী মূত্বিত হওয়ায় দেশে ও বিদেশে পাঠকগোষ্ঠীর উপকার হবে। আলোচা 
চারটি সংখ্যার যথাক্রমে অসমীযা বাংলা গুক্রাটী ও হিন্দী পুস্তকের তালিকা প্রকাশিত হয়েছে । তবে 
বিদ্ময়ের বিষয় বাংলা সাহিত্যের তালিকার দেখা গেল দীনবন্ধু মিত্রের 'আসায় জীবন’ স্বান পেয়েছে। দ্বীনবন্ধু 
মিত্র এনামের কোনো বই লেখেননি । রামরাদ বসুর লেখ! 'লিপিমালা' আর যাই হোক ‘Fiction’ 
পর্থারুক হবার যোগ] নয়। এ রব তুল তালিকাটিতে আছে। এ তালিকা আরও মনোবোগের 
সঙ্গে রচিত হওয়া উচিত ছিল । 





শ্রীদেবীপদ ভট্টাচার্য 


্রন্থপরিচয় 


গ্রন্থবার্ঠা। শীলভত্র। গ্রহ খণ্ড, শান্তি লাইব্রেরী, কলিকাত! > । মূলা চার টাক] । 
গ্রন্থবার্ঠ।। লভ ৷ দ্বিতীয় খণ্ড, এভারেস্ট বুক হাউস, কলিকাত| ১২) দৃল্য চার টাকা! । 
সোনার আলপন|। প্রচিনতরঞ্ছন বন্দ্যোপাধ্যাদথ। এডাত্রেন্ট বুক ছাউপ, কলিকাত! ১২। হৃল। আট টাকা । 


প্রতিদিন বইদ্বের দোকানে শো-কেসে পুরেনে। বইছের পাশে নহুন-নহুল বইছে ভিউ) উদাসীন পথিক 
থমকে দাড়ান, এবং কিছুক্ষণ বে চোখ বুলিরেও নেন তার কারণ শুধু মোহন মলাটের আকর্যণই নয়। 
লেখক প্রকাশক প্রচ্ছদশিলী আর দুগ্রকের সমবেত সহযোগিতাত ঘে-একটি বিচিত্র নাটক এ শো-কেসের 
মহে] অভিনীত ছয়ে চলেছে, তার দর্শক হওয়ার রোমাক এয ভিতরে নিছিত। আর, ধার! শুধু নিঃস্পৃহ 
্থচ কৌতূহলী দর্শক নন? ধারা পাঠক 1 ওরা শুধু দৃষ্টির রগ পাবার আন্ত নর, অ'্রবৃষ্টিত্র রলয়ফাহ 
ব্যাকুল হয়ে এ কাচছরের বাইরে দাড়ান, তারপর বই ফেনবার জড় উৎস্থক হয়ে ঘরের মধো ঢুকে পড়েন। 

বন্তত, মাঙ্কের পাঠকের কাছে সবচেয়ে বড় লমন্া নিাচনের সমস্ডা । যেসব 'গ্রপ্থ লমালোচকের 
শৌজস্কে 'করাসিক্ল' নামান্কে চিছিত হয়েছে, তাদের সন্ধে নাহ নিশ্চিন্ত হা গেল। কিন্তু ঘেলব 
বই একেধায়ে নতুন? ঘে-বটরের লেখকের নাষ কথনে। শুনি নি? বনতি-'দ্রব' পাঠকের পক্ষে এইসব 
বইয়ের সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনাগ্রহী হওয়া সম্ভব নয়। এই সময়ে প্রন্োজন একজন প্রদর্শকের, হিনি প্রাচীন 
শোণিতে মানুষ অথচ যোগা নতুনকেও সমাদর করতে পারেন। বআলে!চ) তিনটি গ্রন্থের লেখক সেই রকম 
একজন প্রদর্শক, খিনি অনি:শেধ গ্রন্থতীর্থে দর্শনীয় '্থাননুলিতে আমাদের নিয়ে যেতে লক্ষঘ। রঘু চিত্তরঞ্জন 
বন্দোপাধ্যাহ প্রকৃতই সীলভত্র, স্থরুচিনীলিত.ধার বোধ এবং বন্ধুজনে চিত ধার লাছাবা করবার প্রহণত!। 

বিখ্যাত ও হঠাং-প্রচারিত, প্রতিষ্ঠিত ও পরিচিত-_ বিভি্ রচত্বিতার প্রতিই গ্রন্থকার তাঁর প্রলয় 
্খচ স্থতীক্ষ দুটি মেলে ধরেছেন। বিশ্বলাহিতোর উ্লেধ্য প্রা সমন্ত ক্ষেত্রেই তার মন জাগর, উৎসক । 
ভার আনন্দ আব্মতৃণ্তির ইদ্ধনে নন, সন্ত পাঠকের সগে মিলিত রসাহ্বাদনে | লেখক এবং পাঠকের 
মাঝখানে তিনি উভ্ধত মাতিথের সেতুর মতই ধাড়িকে নাছেন। পাঠক এবং লেখক উডয় শিবিরের 
দাধি-দাওয়! বা চাহিদ।-পরবরাহের সমস্যাগুলি সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত জাগন্ধফ । 

এই ধরণের পরিচিতিদূলক রচনায় একটা আশঙ্ক। খেকে যাই । গ্রন্থের অভাস্বরে জার প্রবেশ ফর! 
সম্ভব হয লা, শুধু কথঞ্চিৎ রমা উৎস্থক) পাঠকচিতে উত্রেক করেই এ ধরণের রচনার লেখক মনে 
করেন, দাঢ়িত শেষ ছল কিন্তু দালোচা লেখক কথাবন্ত এবং বিস্তালবিখি হৃতেরই দিকে মনোযোগী । 
অন্যাদ-সাছিতোর আপেক্ষিক স্থবিধা ও সীমা লম্বন্ধেও তিনি বিশেধ সচেতন । সাধারণত, লেখকদের 
জীবনের আলোর তাদের রচনার নক্ষতব ও প্রকৃতি তিনি নির্ধায়ণ করবার প্রদ্থাদ পেয়েছেন। কীসের 
আলোচনার, প্রচলিত একটি রীতি অন্থ্যাক্ী, ছ্ীবদ-সংক্রান্ত ঘটনাবলীর উপর জোর দিতে গিয়ে কলের 
রচনার আন্ত গরিমা তার চোখ এড়িয়ে গেছে ব'লে অনীক্ষিত পাঠকের ননে কীট্সের দশন ৎতট। 
অহধম্প) আগবে সে-অন্ুপাতে হতো কৰি কীসের পরিচয় জানবার হস্ত দাগ্রছ জেগে উঠবে লা। 
বহিঙ্থীবনের সর্ধবিধ উত্তেগনা ও সংক্ষোভের অন্তরালে বে কবি-পুক্তঘ সমাহিত ও লক্রিয, তার খবর 
এখানে আশা করছিলাম। অবশ্ত, এ রকম ছ-একটি হাত দৃষ্টান্ত বাদ দিলে অধিকাংশ রচর্বিতাহুত্রেই মালোচ] 
লেখকের শিল্প-বিবেক গৃড়তলচায়ী এবং সংবেদনস্টিল। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশীখ-নাধাঢ ১৮৮২ শক 


“গ্রন্ববার্তা'র দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি 776৮5 ০2 নামক একটি গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। উজ 
গ্রন্থে লেখকদের নির্মাণক্ষম প্রচার প্রশ্বতির স্তরটি তুলে খরবার যে-আয়োজন আছে, এ-তিনখানি বই 
পড়েও অহ্রপ আস্বাৰ পেলাম । শেষ পর্যন্ত, চিত্তরঞ্জন বন্দেযোপাধ্যা্থ লেখকদেরই পক্ষ অবলগ্নন করেছেন 
এবং লেখকদের রচনা-রহস্ত পাঠকদের কাছে গোচর করার ব্রত নিষেছেন। এই ব্রতে যে-বৈচিত্রা ও 
লিটার স্বাক্ষর রয়েছে, তার জন্ত তিনি পাঠবযাত্রেরই শ্বতাস্ফু$ অভিনন্দন লাভ করবেন সেই পাঠকদের 
তালিকায় অন্তর্গত হতে পেরে গৌর মঙ্থভব করছি। 

অলোকরপ্রন দাশগুপ্ত 


পুথি পরিচয়। দ্বিতীয় খড। পকানলন মণ্ডল সংকলিত। বিস্তাভবন, বিশ্বভারতী, শাস্টিনিকেতন। মূলা 
পনেরো টাক; ৷ 
আবহুল করিম সাহিত্যবিশারদ সংকলিত পুথি পরিচিতি! সাহিডাবিশারদ কর্তৃক ঢাকা বিশ্ব- 
বিষ্ঠালয়ে প্রদত্ত বাংলা পুথির পহরিচারিফা। সম্পাদক আহমদ শরীফ, বাডলা বিভাগ, ঢাক। বিশববিদ্তালন্। 
মূলা কুড়ি টাক! 
ভারতের প্রাচীন ইতিছাযের উপকরণ হিসাবে তাত্্রশালন, শিলালিপি, দুত্রা, ভানবর্ষ ও স্থাপতা হেরপ প্রসিদ্ধি 
ও গৌরব লাভ করিয়াছে পুরাতন হস্তলিখিত পুথির মূল] কম না হইলেও ইহার আলোচনা তেমন প্রতিষ্ঠা 
অর্জন ফরিথাছে বলা যার না। লিপিতব মূত্রাততের মত পুবিততবপ্ররতবের একটি বিশিষ্ট হঙ্গকূণে পরিগণিত 
হয় নাই। তাই পুথি আলোচনায় তেমন শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার পরিচর পাওয়া বা না। অথচ এই পির মথো 
দেশের ছান ও বিজ্ঞানের অমূলা নিদর্শন সমূহ বিধৃত হা আছে। পুথির লমাক্‌ আলোচনা ব্যতীত দেশের 
সংস্কৃতির প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটিত হওয়া! অসন্তব। 

সত বটে, গুবিসংগ্রহ ও পুথির বিবরণ সংকলনের কাছ অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, দেশের 
বিভিন্ন প্রান্ত হইতে বহ পুথি সংগৃহীত হই নানা প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত হুইয়াছে। অনেক পুখির বিবরণ 
সংকলিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। অনেক পুথি অবলম্বনে অপগিচিতপূর্ব অনেক ম্লাবান্‌ গ্রন্থ প্রকাশিত 
হইফাছে। কিন্তু তথাপি দুঃখের সহিত বলিতে বাধা হইতে হয় বে, কাধ নিদিও বৈজ্ঞানিক পৃথে অগ্রলর 
হইতেছে না। পুথি আলোচনা? দুইটি প্রথ্যন ক্ষেত্র : প্রথম, পুথি হইতে গ্রন্থের উদ্ধার ও প্রকাশ; দ্বিতীয়, 
পুথির পরিচয় ও বিবরণ সংকলন । ছুই ক্ষেত্রেই উৎরুষ্ট আদর্শ বর্তমান আছে_বিস্ত সাধারণত; সে আদর্শ 
অ্মহুসারে ফাদ হয না। অধিকাংশ স্থলে গ্রন্থপ্রকাশের ব্যাপারে অবলদ্ধিত পুথিপ্তলি প্শ্মভাবে পর্যালোচনা 
না করিয়া এখান ওখান হইতে কিছু কিচু পাঠান্তর পাদটীকার সহিবেশিত করিলেই কার্য হুমন্পঃ হইল 
মনে করা হয়। কোন্‌ পুথি হইতে পাঠান্তর উদ্ধত হইল অনেকে তাহা নির্দেশ করিবার এয়োছন বোধ করেন 
না, পাঠান্বরের গুণান্ডণ বিচার ও প্রকৃত পাঠ নিজ্পপণের চেষ্টা ত দূরের কথ! । বিশেহ করিয়া বাংলা ভাষার গ্রন্থের 
পুথিলি পরা লিপিফর-পরমাদে পরিপূর্ণ এবং জনপ্রিয্ পর্বের পুৰিসমূহের পরস্পরের নধো মিল অপেক্ষা অমিল 
বেনি। সুতরাং গর্বের সুধু সংস্করণ সম্পাদন অতীব দুর! ফলে সম্তোযজনক সংস্করণ বিরল। পুধির বিবরণ 
সংকলনের কাহেও আশামুপ আগ্রহ ও পরিশ্রমের পরিচয ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। দুই-চারিখানি ছাড়া 


এস্থপরিচয় 


বিবরণ-গ্রন্ত্ুলি অমুসদ্ধিংস্থ পাঠকের তৃপ্তি বিধান করিতে পারে ন|। বন্তত: বিবরণগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই 
বৈশিষ্টাহীন-- যেন এক চে প্রস্থত। যে কোন সাধারণ জ্ানমম্প্র বাকি এইক্কপ বিবরণ সংকলন করিতে 
পারেন-- ইহার জন কোন বিশেষ গণের প্রস্বোদন হয় না। ইহাতে থাকে পুথির বাঘ্বিক পরিচয় (উপকরণ, 
পত্রসংখা।, পত্রের সাপ, প্রতি পত্রে পঙকিলংখ্যা, প্রতি পণ ক্রিতে অক্ষরঙগংখ্যা প্রস্তৃতি )। অন্তরঙ্গ পরিচত্রের 
মধো পুধির আরম্ভ মধ্য ও শেষ হইতে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত হইয়া থাকে। ইছা হইতে পুধির বিষযবস্ত ব! 
বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কোনও হারণা হয় না! ॥ একই গ্রন্থের বিভিন্ন পুথি হইতে একই ভাবে হারস্ত ও শেষের অংশ 
উদ্ধৃত হইলে বিবরণ গ্রন্থের আকার স্ফীত হইতে পারে কিন্তু পাঠকের তেমন কোনও উপকার হয় না। তবে 
এইসকল বিবরণ-গ্রস্থ ধাহারা আলোচনা করেন তেমন লোকের সংখ্যা নিতাস্ত কম হওয়ায় ইহাদের দোহগ্প 
লইঘা সাধারপতঃ কোন উচ্চবাচা কর! হু না। ইহাদের ত্রটিগুপি গানা হইয়া গিন্াছে। গ্রন্থাগারের 
গ্রস্থতালিক! প্রণঙ্নে বৈজ্ঞানিক রীতি অন্থন্থত হইতেছে । কিন্ত গ্রস্থাগার-বিদ্রানীরও পুথির বিবরণ 
সম্পর্কে উৎসাহ মনে হত না। সখের বিষ, সম্ত্রতি ভারত সরকার এ বিষয়ে অবহিত ছইয়াছেন। 
সংস্কৃত আরবী ফারসী ও পালি পুথির বিবরণ সরফার-নির্দিষ্ট নিম অছুসানে সংকলন ও প্রকাশের বাহডায় 
সরকার গ্রহণ করিতেছেন । লরকারী নিছে পুথির বিবহণকে আযখ! স্বীত করিবার স্থযোগ থাকিবে না। 
পুথি সম্বন্ধে বিভিত্ত তোতয্য তথ্য স্বতঞ্র স্তন্যে সন্নিবেশিত হইবে । কোন পুথি সত্বন্ধে বিশেষ কিছু বব 
থাকিলে তাহা মস্থবোর থরে উল্লিখিত হইবে__ পরিশিষ্টে দরকারমত পুধির অংশ উদ্ধৃত হইবে এবং 
ভুবিকাধ পুথিগুলির মূলাবিচার ও মাহুহঙ্ষিক আলোচনা থাকিবে। ইতিপূর্বেও এই পদ্ধতিতে কিছু 
কিছু বিবরণ লংকলিত হইফ্বাছে-_ মাদুলি ধরণের বিবরণের মধ্যেও কেহ কেছ বিবৃত পুথিসম্পর্কে নানা 
তথা প্রলঙ্গক্ুষে উল্লেখ করিদ্বাছেন। তবে পুখির বিবরণের দোষগুলিতর নত গুপন্তলিও পন্তিতসমাজের 
বিশেষ দৃষ্টি আব করে নাই । ফলে এই ব্যাপারে কোন হপেয়িকষ্পিত পদ্ধতি এখনও গড়িয়া ওঠে নাই। 
অইরূপ বিশৃঙ্ঘল1 ও বৈচিত্যাহীনভার মখো প্রীপঞ্চানন মণ্ডল তাছার “পূখিপরিচন্ে' একটি কথকিং নবীন 
পদ্ধতির অবতারণা ধরিযাছেন। তিনি তালিকারুক সমস্ত পুথির বিবরণ না| দিয়া নির্বাচিত কতকগুলি পুথির 
বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন এবং ভূমিকার পুধিগুলির নানা বৈশিষ্ট্যের আলোচনা! ফরিস্বাছেন | বন্ত 
তাঁহার বিবরণেও পুধি ছইতে প্রচুর উদ্ধৃতি প্রাধান্ত লাভ করিতবাছে-_ অনেক ক্ষেভে কত ক্ষত পুথির 
সম্পূর্ণ অংশই উদ্ধত হইঘাছে। তবে পুধির বর্ণনীগ্র বিয়ের পূর্ণ পরিচ্ন বা করনীয় পুথি নির্বাচনের 
হেতু স্বতত্রভাবে উল্লিখিত হয নাই। পদমেরু নাবক বৃহৎ পদসংগ্রহগ্রন্থের পুথিতে এবং বহু বিচ্ছিন্ন 
পত্রে প্রাপ্ত পদের যে হুচী এই বিবরণে প্রদত্ত হইযাছে তাহ! পদাবলী লইঘ্ব। ধাহারা আলোচনা 
করেন তাহাদের বখেষ্ট কাছে লাগিবে। কোনও বিহয় লইয্ব। বিশেষ আলোচন! ধাহার! করিতে চান 
গুধির বিবরণ এইরূপ ভাবে তাছাদের আলোচনার পথ সপন করিঘা দিতে পারিলেই বিবরণ সংকলন 
সার্থক হুয়। পুধির প্রকৃত মূল্য নির্দারণের চেষ্টা! কই।ই বিবরপ-সংকলদিতার মুখ্য উদ্দেস্ত হওয়া বাছনীর ৷ 
আদর্শ বিবরণ প্রন্তত করিতে হইলে পুথি পড়িযা তাহার বিষবস্বর পরিচ্ দিতে হইবে অন্ত পুধির, 
বিশেষ করিত! মুদ্রিত বিবরণ বা সংস্করণের সহিত আলোচা পুধির বিল-মমিল দেখাই! দিতে 
হইবে। পুধির বৈশিষ্ট! কোথা তাছ! জানিতে পারিলেই গবেষক ঠিক করিতে পারেন ইহা তাহার কাছে 
লাগিবে কি লাগিবে না) অন্্রধা কোন গ্রন্থের সমস্ত পুথি আলোচন! করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর হর না। 
১৩ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশীখ-আবাঢ় ১৮৮২ শক 


পুথির বিবরণ বিনি সংকলন করিবেন তাহাকে এ বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টী রাখিতে ছইবে। বস্তুত: পুছির চর্গাতেই 
একদল পত্ডিতকে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিতে হুইবে__ অবসরনত এ কাজ করিলে চলিবে না। 
বিভিন্ন লংগ্রহে অদস্্ পুথি রহিক্কাছে ঘাহাদের কোনও বিবরণ এখন পর্যন্ত সংকলিত হয় নাই_ 
যাছাদের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যেও এন পুথির সংখ্যা কম নহে বেগুপির 
ঘখোচিত অমুখীলন হয় নাই। ভবিস্কতে কোনও পণ্ডিত দরকারমত এগুলির আলোচনা 
করিবেন এই আশার এগুলিকে অন।লোচিত বা অধালোচিড অবস্থায় ফেলি] বাখিলে কালের কঠোর 
বিধানে ইছারা আংশিকভাবেও ন্ট ছুই! যাইতে পারে, এক্স আশঙ্কা আছে। পক্ষান্তরে, বখালন্ভব 
লত্বর পুথিগুলি পর্যালোচনার সুব্যবস্থা হইলে দেশের ইতিহালের অনেক মৃলাবান্‌ উপকরণ উদ্ধাটিত 
ছুইবে। যে বিষন্বের পুথি কেবল সেই বিষয়ের তথ্যই বে পুধির মধো পাওয়া যায় এমন লহে। 
পৃঙ্ধাহপুধচাবে আলোচনা করিলে উহার মধ্য হইতে নান। প্রয়োজনীয় বিষয় আবিষ্কৃত হইতে পারে। গ্রস্থের 
মূলা যাহাই হউক-ল! কেন এই সমস্ত তথোর মূলা অবিগংবাদিত। ছুই-একটি উদাহরণের লাছাণো বক্বাটি 
পরিস্থুট করা যাইতে পারে। একখানি তাত্বিক গ্রন্থের পুথিতে গ্দ্কার গ্রন্থের বিডিএ অংশের উপমংহারে 
পৃষ্ঠপোঘকের ও তাহার পূর্বপুরুষদের বিবরণ দিস্বাছেন। এই বিবরণর্গোকগুলি একত্র করিয়া পৃষ্ঠপোষক 
রাধার সুন্দর বংশপ্রশত্তি পাওয়া গিয়াছে) এতিহাসিকের নিকট এই প্রশন্তির মূলা আছে! আবার বিভিন্ন 
গ্রন্থের পুথির মং দিয়া এস্বকার ও তাহার বংশের বিস্তৃত বিবরণ সংকলন করাও সন্তঘপর হইয়াছে। পুথিয 
উপকরণ, লিপি, লিপিকর, লিপিকাল, লেখনশৈলী, পুদির মালিক প্রতি সম্বন্ধে যে সমস্ত তথা পুথির 
আলোচনা হইতে পাও যাইতে পারে দেশের সংস্কৃতির ইতিহাসের দিক্‌ ছইতে তাহাদের মূল্য কম নহে। 
আলোচ্য বিবরণ গ্রন্থ ছুইখানির ঘখো এইরূপ অনেক তথ্য ছড়ান রহিত্বাছে। লম্পা্কগণ পেৰিকে পাঠকের 
দি আক ফরার চে ফরেন নাই । আনি এখানে এইরপ কিছু কিছু তখো সন্ধান দিতেছি। 

তালপাতান্ধ লেখা বাংলা ভাবার পুথি বিরল) বন্দীর সাহিত্যপরিঘং বা কলিকাতা বিববিষ্ঠালয়ের 
পুথিশালান্ব এরূপ কোন পুথি চোখে পড়ে নাই। এসিকাটিক লোসাইটিতে কালিকাষঙ্গল ও ভক্তিপ্রদীপ 
নানে দুইখানি গ্রন্থের দুইখানি তালপাতার লিখিত পুথি আছে। চণ্তীঞঙ্গলের একখানি তালপাতার 
পুথির উল্লেখ পু খিপরিচযে (পৃ 2২) পাওয়া ঘায়। বাংল! গুখিতে নকলের তারিখ ছিনাবে অনেকগুলি 
অব্বের উল্লেখ দেখা যায় । বিশেষ বিবরণ ছানা না গেলেও এগুলি একত্র সংগৃহীত হওয়ার প্রয়োজন 
আছে। পু দ্িপয়িচছ্ে উল্লিখিত অন্ধের সখে অম্লি ( পৃ ২৬৫, ২৮৭, ০৩৪) ও এইতি সন ( পৃ ১৫৪ ) হয় 
পরিচিত ৷ বিলাযতি বা আম্লি সলের প্রচলন উড়িস্তায় আছে। তুইখানি পুথির শেবে দুইটি কৌতুককর 
নির্দেশ দেখিতে পাওয়া! যায়! নহাভারতের বিরাট পর্বের একখানি পুখির লেখক পুখিখানিকে গোপন 
করিতে নিষেধ করিয়াছেন। এই প্রলঙ্গে শাহবাক। উদ্ধৃত হইন্থাছে ৯ কবিচন্র-ঘচিত শিয়াদের বুদ্ধের 
পুথিতে অক্তরূপ নির্দেশ দেখ! ধায় 

ই পুস্তক বিনি ছাপা করিবে তাহাকে ইষ্টদেবের দিবয'--পু'খিপরিচৎ, পূ ৯৯২ । 
5. কন্ধ কেৰ গোপৰিয় ৰা করেন। তাৰি শাক্ৰাকা ৷ 

দিক হবেন বধ সোপরতি পত্তকষ্‌ । 
দাতা তন্তু ভৰেহ্‌ গৰা পিতা তন্তু (5) পূকর: ₹ পু শিপরিচয, পু ২৮৯ 
এইস নিবে জন্তুর দরিগোচর হয় লাই । 


্রন্থপরিচয় 


পুথির শেষে লিপিকরের! নিজেদের ক্রটি স্বীকার, পুথি-চুরি নিবে প্রস্তুতি *বিষকে বেলমন্ত মন্তবা 
করিয়াছেন তাহার অধিকাংশই লংস্কতের অনুবাদ ( পু খিপরিচ, পু ২2, ২৫৬) ব! সংস্কৃত উক্তির মহুরূপ 
(পুখিপরিচন্, পৃ ৩২৯)। নৃতল কথাও মাঝে মাঝে পাওহ! হান্ন (পুখিপরিচত,। পূ ২৬২, ২৭৬, ২৮৪)) 
বিকৃত সংস্কৃতে লেখা একটি উক্তি উদ্লেখেযোগা-_ 

হস্তী বিচলিতপাদানাং জিহ্বা বিচলিত পণ্ডিত ( পৃ ২৬২, ২৮৫ ) 
হুত্রী টলতি পাদেন ভিহ্ব। লতি পণ্ডিত ( পৃ ২৭৬)৯ 

কোন কোন পুখিতে পুখির মূল] সন্বদ্ধে কৌতুককর বিবরণ পাওয়া ঘার়। ১২৪৪ সালে নকল কর। ৪২ 
পত্রের একথানি দতীপর্বের পুথির দক্ষিণা আট আনা বলির! উল্লিখিত হইরাছে (পৃ ১২৭)। পুথির 
মালিকদের দে উড়িস্ার খুরুখার গৌরছরি দতের নাম করা বাইতে পারে। তিনি ডাগবত, রামায়ণ ও 
মহাভারতের পুথি নকল করাইযাছিলেন। দরমহাশষ একজন লম্প্র গৃহস্থ ছিলেন বলি মনে হয় 
(পৃঃ ১০৬ ২৭২, ২৮%২৮৮, ২৮৯, ২2২, ২৯৪১ ৩৩১ )। পুথি নকল করিবার সন লিপিকরেরা সললানয়িক নানা 
ব্যাপারের কখ। পুখিতে লিপিবস্ধ করিথ| রাখিতেন। একখানি পুথিতে কি, নদীঘ। ও উড়িষ্ঠা্র পণ্ডিতদের 
মধ্ মতভেদ বশত; ছুই বিনে দূর্গাপূজা অহষ্টিত হই ধার কথা উল্লিদিত হইয়াছে (পৃ ২৮৯): 

“এই স্ষঘলরে দে। আশিনি হৈবাতে ্রীহর্গোৎসব ফাস ও নদিযার পণ্ডিতদের ব্যবদ্থা অহুলারে 
বঙ্গবেনি ত্রাণ ও কারস্থ সকলে কাতিক খালে পূজা ঝরিলেন। উড়িগ্বাদেশে পউদগন্জাধজির এনন্দিরে 
ইধিমল। ঠাকুরানের পৃ! দে) আশ্িনিঞ বিধান না৷ যানিষ্া পূর্বাগ্ছলারে আশ্বিন নাসে ১৬ দিন পৃজা 
করিয়া দশের! করিলেন । 

আবদুল করিম সাহেবের পুথির বিবরণে এ জাতীন্ব যে লকল তথ্য পায়! যাত্ব তাহাদের করেকটি 
উদ্লেখ কর! ঘাইতেছে।_ 

ইহাতে বর্ণিত পুথিগুলির ভাষা বাংল! হইলেও অক্ষর অনেক স্বলে আরবী (পৃ ১২৩, ১২৩, ১২৮, ১০৩, 
১৩৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৫১, ২৪৪, ৩১৫, ৪৩৬, ৫৯৮, ৭৬৯, ৫৮১) পুথিগুলির চগ্বিতা ও মালিক মুগললান_ 
বিষযবস্থও অধিকাংশ ক্ষেত্রে দৃদলিম ধর্ম ও সংস্কৃতি। তবে ইহাদের লিপিকরের মধো কয়েকজন হিন্দুর সন্ধান 
পাওয়া ঘা । গজ্জালনামার লিপিকর রামচক্র গুহ্দাস ( পৃ ২৩১)। পেশাদার লিপিকয় বলি উল্লিখিত কালিদাস 
নন্বীও একাধিক পুখির নকল করিয়াছিলেন ( পৃ ৭%, +৮, ২২৪, ৩৮০, ৪২১, ৫০৯ )। হিন্মুলাহিতি/কগণ যেমন 
সম্পন্ন মুললমান্দের নিকট হইতে গাছিতারচনাত্ন প্রেরণা লাভ করিতেন, দূমলমান সাহিতাকগণও সেইন্থপ 
হিন্বু অবিদারদের নিকট হইতে উৎপাহ লাভত করিতেন । এই বিবরণ-গ্রন্বে বর্নিত ছুইখানি পুথিতে (পু 2৮,১৭০) 
তাহার প্রমাণ স্াছে। মোহাম্মদ নওয়াদিষ খান বালীগ্রামের জমিদার বংশের আদিপুুষ বৈস্তনাথ রায়ের 
আদেশে গুলে বকাওলি গ্রন্থ রচনা করেন। জমিদার আাছিরাম চৌধুরীর আদেশে মোহাম্মদ লাকি কর্তৃক 
তৃতিনামা রচিত হয়। প্রধানত: চট্টগ্রাম, নোয্বাসালি ও ত্রিপুরা হইতে সংস্ব্বীত এই পুথিগুলিতে মথী লন ও 
খ্রিপুয়ান্বের বহল ব্যবহার দেখিতে পাওঘ যা । হিজরা, বঙ্গাব ও শকাব্বেযও কিছু কিছু ব্যবহার আছে। 

স্করিষ সাহেব লংকলিত বিবরণ-গ্রন্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য ইহার বিধরবন্ধ । নধাঘূগের বাংলা মুললিষ 
সাহিত্যের নিদর্শন ছিলাবে এই বিবরণে বপিত পুথিগুলি বিশেষ মৃল্যবান্। বাংলার, বিশেষ করিরা 


2. এপ কোন কা সুর পুৰিতে চোখে পড়ে দাই। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আহাঢ় ১৮৮২ শক 


বাংলার মুসলমান সমাজৈর, সাংস্কৃতিক ইতিছাল আলোচনার পক্ষে এই জাতী পুথির অহুসীলন অপরিহার্য । 
পুধিচর্ঠার ছিক হইতেও ইছাদের নানা বৈচিত্রোর যথেষ্ট মূলা আছে। বাংলা পুখির অহস্টলনে করিম 
সাছেবের করত কাধ সাহিত্যিক সমাজে হুপরিচিত। তাহার বলচিত ছুইখও বাঙ্গাল! প্রাচীন পুথির বিবরণ 
বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ কতৃক প্রায় অর্ধতাব্দী পূর্বে প্রকাশিত হব। বস্তুত: ইহাই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত 
প্রাচীনতম বিবরণ-এ্ন্থ । পরলোকগত প্রাচীন সাহিত্যরসিকের জীবনব্যালী সাধনার ফল্বক্ূপ এই মূলাবান্‌ 
গ্রহ প্রকাশ করিয়া ঢাক! বিশ্ববিভালর প্রাচীন বাংলা সাহিতা ও পুথি লইয়া ধাছারা আলোচলা করেন 
তাহাদের আস্তরিক কুত্তা অর্জন করিয়াছেন সম্প্রতি ঢাকার পাকিস্তান এসিদবাটিক সোলাইটি এই গ্রন্থের 
এক ইংরাজি সংস্করণ প্রকাশ করিয়া অনুলদ্ধিংস্থ অবাভাপি পাঠকের নিকটও ইহাকে পরিচিত ফরিবার 
বাবস্থা করিছ্াছেল। প্রঙ্ক্রমে গ্রন্থথানির দুই-একটি ত্রুটির কথাও উল্লেখ কর! বাইতে পারে। পুথিগ্ুলি 
অবলম্বনে বাংলার মুসলিম সাহিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ ভূমিকায় সংযোদ্িত হইলে এবং পুঘিগুলি 
বর্াসক্রমে সজ্জিত ন! হইয়া বিহ্াহুক্রমে লক্ষিত হইলে আলোচনার বনেক সুবিধা হইত। 
বাংলা পুখিচর্চার ক্ষেত্রে আলোচা গ্রন্থ দুইখানির বৈশিষ্ট্য ও মূলা বখেষ্ট। বাংল! পুথির দুইটি 
বিশিষ্ট সংগ্রহের আংশিক পরিচয় ইছাদের মধ্ পাওষ| হায়। ইহাদের পুধির পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হইলে 
বাংলার লংস্কৃতি সম্পর্কে অনেক নূতন তথ্য আনিতে পার! যাইবে। বঙ্গীয় সাছিত্যপরিষং ও কলিকাতা 
বিশ্বিস্থালবের ঘুলাবান্‌ সংগ্রহ দুইটির পরিচর নানা ভাবে পণ্ডিতমছলে প্রচারিত হইয়াছে ইহাদের কিছু 
কিছু বিবরণও প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে । ছোটখাট অন্তান্জ যে লন্ত সংগ্রহ পশ্চিম-বাংলা ও পূর্ব- 
পাকিস্তানের নানা প্রান্তে ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান বা বাক্তিবিশেহের ঘরে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত ভাবে বিক্ষিপ্ত 
ছইয়া আছে উপযুক্ত অর্থ ও কর্মীর অভাবে তাহাদের সংরক্ষণ ও বিষরপলংকলনের স্থযাবস্থা না হওয়ায় 
অনৃলা তখোর আধার অনেক পুথি নষ্ট হইয়া যাইতেছে। ভারত সরকার সংস্কৃত প্রভৃতি প্রাচীন ভাষায় 
লিখিত গ্রন্থের পুথির বিষয়ে অবছিত হইয়াছেন-_ বিশ্ববিস্থালয় গ্রান্টদ্‌ কমিশন বিশ্ববিস্তালরে রক্ষিত 
পুখিগুলির দিকে দৃরী দিয়াছেল। বর্তমান অবস্থান্ব বেলরকারি প্রতিষ্ঠান ও বাক্তিবিশেষের নিকট রক্ষিত 
প্রার্থেশিক ভাষার পুধিগুলির একটা! ব্যবস্থা করা প্রাদেশিক সরকারের অবশ্তকর্তব্য কর্ম বলি! মনে হয়। 
প্রাদেশিক পুরাতব পর্যালোচনার সরকারী ব্যবস্থা হইধাছে-_ প্রাচীন দলিলপত্র অহুস্টলনের বাবস্থা আছে। 
কিন্তু আশ্চর্যের বিষ এই যে পুখিসম্পর্কে কোননপ বাবস্থা অবলম্বনের কোন পরিচয় পাও! যাইতেছে না। 
পুথিপত্র কোথা কিভাবে রক্ষিত আছে তাহার বিবরণ-সংকলন এবং পুথিগুলির আলোচনার স্থবিধার 
ভক্ত ধবাসভ্রব তাহাদের একত্র সংগ্রহ করা প্রথম কর্তব্য। বে পুথিগুলি সংগ্রহ করা সম্ভব নয় সেগুলির 
যিদ্তৃত পরিচয় প্রস্তুত ও প্রকাশিত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে-_ সংগৃহীত পুখিগুলির ঘথোচিত 
আলোচনার ব্যাস্বা করিতে হইবে ৷ শতাধিক বংসর পূর্বে সদগ্র দেশে মুখ্যতঃ সংস্কৃত পুখির অসুদন্ধানে 
এইকপে কার্য আরম করা হইয়াছিল । আজ সেই কার্ধের ছিলাবনিকাশ করা এবং অলমাধ কার্ষকে 
সমাপ্ত করার প্রয়োজন অন্বীকার করা যায় লা। এই প্রলঙ্দে প্রাদেশিক ভাবার পুথিগুলির কথাও মনে 
রাখিতে হইবে । বস্তুত জলবায়ুর অসোঘ প্রভাবে ও উপঘুক্ত বড্রের অভাবে ভ্রুত ক্ষযোনুখ পুথিগুলি 
নমপর্কে অধিলঙ্গে সতর্কতা অবলছন ন! করিলে দেশের এই অদূলা সম্পদ্‌ বিন হইয়া ঘাইবে। 
এ বিষে আমাদের শুরু দান্নিত্ব আদৌ উপেক্ষা । 
্রীচিস্তাহরণ চক্রবর্তী 


লমর, আমার চিঠিপত্র পথের মধ্যে আটক! পড়ে বলে এবার লেখা বন্ধ করে দিরেছিলু। এণ্ড জের 
ছাতে এইগুলি ছিচ্চি, আশা করি অক্ষতভাবে পাবে। জাপানট! ভাল করেই দেখেচি। তার কারণ এরা 
আমাকে এদের ঘরের মধো ডেকে নিয়েচে। হঠাৎ বাইরের লোকের এতটা স্ববিধে ঘটে না। এদের 
অনেক ভাল জিনিল দেখেচি। লব চেখে এদের সত্য এবং দেশব্যাপী হচ্চে এদের আট । নে আট একটা 
দিকে চূড়ান্ত সীমান্ব গেছে কিন্তু একথা শ্বীকায় করতেই হবে এদের আর্টের একটা ভাব আছে, এরা মানব" 
হৃদয়ের গভীরতাকে ম্পর্শ করেনি-_ এর! প্রকৃতিকে নিয়ে চুড়োম্ক করেচে। তোমাদের আটের ভিতর দিয়ে 
হৃদয়ের একটা! আকৃতি প্রকাশ পার সেইয়স্তে তাকে লাইনের ম্পষ্টতার চেয়ে রডের আডাসের দিকে বেশি 
কোক দিতে হয়েছে। আছি ভেবে দেখেচি এইটেই ভারতবর্ষের দিক | ভারতবর্ষ রঙের গমফ ভালবালে_- 
জাপানের আটে কালা-গোরার মিলনই প্রধান__ এদের কাপড়ে চোপড়েও তাই । ভারতবর্ষের আর্ট যদি 
পুরে। জোরে সমস্ত মনপ্রাণ দিযে এগোতে পারে তাহলে গভীরতায় এবং ভাববাঞ্রনায তার কাছে কেউ লাগবে 
না। কিন্তু ঘরকার হচ্ছে ওঁর যখো জীবনের ঘোর পৌছলো-_ ঘাতে ও খুব ফলাও ছে উঠতে পারে । 
এখন যেন কতকটা! কেয়ারি করা ছোট ছোট ছুলগাছের বাগানের মত ওর চেছার!-- বনস্পতির 'অরপা চাই 
যেখানে ক্ষণে ক্ষণে বড়ের রুত্রবীপা বাজে। আমার বোধহত্ব আদ্বতন নিতান্ত ছোটো করলে ভাবের পরিমাণও 
ছোট হয়ে আয়ে । যাই হোক্‌ আপানী আটের যতই বাহাদুরি থাক্‌ ওর পূর্ণতার সীমা এলে ও পৌচেছে। 
কিন্ত আমাদের আর্টিষের তুলির লামনে অলীম ক্ষেত্র দেখতে পাচ্ছি। সরস্বতী চীন জাপানের কাছে উদ্যানের 
ঘরছ গুলে দিয়েছেন, আমাদের কাছে তার বঅস্বঃপুরের দরজা! খুলচে__ এখানে রসের ভোঙ। কিস্ক আমাদের 
এই রংদহালের কারখানা জাপানীর! একেবারে বুজতেই পারে না-_ অথচ আমরা ওদের শিল্পকলার ডিতরফার 
মাহাব্ম৷ বেশ বুঝতে পারি। এর থেকে মনে হচ্চে ছাপানী চিত্রকলার অতিপরিণতিই ওর পক্ষে বোবা! ছয়ে 
উঠেচে_ এখন ও আর চলবে না, পথের পাশে বসে পুনরাবৃত্তি করবে কিন্ত! বিলিতি ছবির নকল করতে লাগবে। 

এখানকার একজন চিত্রকর নভেম্বর মাসে তোমাদের পানে বাবে তাকে দিয়ে তোমাদের ছেলেদের পাক। 
হাতে তুলির টান টান্তে অভ্যাস করিয্ো।-_ তোমরা সকলে গার আন্র্বাদ জেনো। 

রবিকাকা 

হযেজনাগ ঠাবুরকে লিখিত 


সর, 
প্রশাস্থ সাগরের পুর্ব ঘাট থেকে পশ্চিমঘাটে পাড়ি দিতে চন্দ । এণ্ড জ ফিরচে তার কাছে সব খবর 
পাবি। বকৃতার আবোজন একরকন শেহ করেচি। আমেরিকার জন্তে চারটে বক্তৃতা লিখেচি-_ রখীর 
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কাছে তার কপি পাঠালুহ ॥ এইগুলোর একটা না একটা সহরে সহরে বারবার আউড়ে যেতে হবে “18৫ 
Nti০৷ বলে ঘেট? লিখেচি সেইটেই সব চেয়ে বেশিবার বল্ব-__ তা ছাড়া নাটক এবং গল্পর হ৫2010€ দিতে 
পারব॥ আর্থিক হিসেবে মন্দ হবে না কিন্ত কেবল অর্থ ন, অনর্থের সম্ভাবনাও ধথেষ্ট আছে! আমি থাকৃতে 
থাকৃতে তোরা ঘদি কেউ জাপানে আন্তে পারতিল তাহলে অনেক হিনিল ঘেখতে পেতিস। লেদিন 
ওকাকুরার বাড়িতে গিয়েছিলুম, লে আহগাট। আমার খুব ভাল লেগেছে । একটা! আশ্চর্যের বিষয় এই যে, 
ওকাকুয়াকে তার দেশের লোক তেমন করে চিনতেই পারেনি। সেটাতে এদের অগভীরত! প্রকাশ পায়। 
কেনন! আনেক বড় বড় লোকের সঙ্গে কথাবার্তা করে দেবলুম ওকাকুরার মত কারে! প্রতিভা দেখতে পাইনি । 
বুদ্ধির দিকে এরা খুবই ক]চা, এদের হাতের মধ্যেই সমস্ত মগজ্জ । এদের হাত এবং আধুল দেখতে ভার়ি 
চষৎকার। এখান থেকে যদি ওটিকতক জাপানী দালী নিয়ে যেতে পারতুম ভা হলে দেখতে পেতিন এরা 
কাজ কিরকম হন্দর করে তে পারে এবং এরা কিরকম আশ্চর্য সেবা করতে জানে ।-- জীবনস্বৃতির তঞ্জম! 
ত গ্রাম শেষ হছে এল। আমেরিকার ষ্যাকষিলানরা এটা ছাপাতে প্রস্তুত আছে। এটা হয়ে গেলে আম্চে 
বছরের মডার্ণ রিভিমুর জন্তে “ঘরে বাইরেস্টা ঘদি তর্চ্ছম! করিল তাহলে মন্দ হব না| কেননা ওটা সমস্ত 
ভারতবর্ষের দন্তে লেখা । আমেরিকায় লেকচায়ের কাছে অন্তত মামার প্রায় ছ মাল কাটবে। ঘুলাইটেও 
পেটের ্রত্যেক বড় সছরেই আনাকে ঘুরতে হবে। এই উপলক্ষ্যে তোরা ফেউ দি আম্তে পারতিস 
তাছলে বেশ হত। ফিন্তু তোরা ত লকলেই কাছে লেগে গেচিস্‌। রখীর কাজ কিরফদ অম্‌চে কে জানে। 
যাই হোক পিয়ার্দসকে সঙ্গী পেয়ে আমার খুব স্থযিধে হয়েচে_ সকল রকমে আমার বয় ও সেবা ধরতে ও 
কিছুমাত্র ক্রটি করে না। 
তোষের সকলকে আমার আনীর্বাদ । ইতি ১১ ভাত্র ১৩২৩ 
রবিকাকা 


12১৬ লালে জাপান অনাফালে লিখিত পত্। ছুল পরব শান্তিনিকেতন রবীনসদসে রক্ষিত) 








'সপ্াস্থবাহিত সূৰ্য’ 
মন্দ্রণে উপবিষঠ॥ দক্ষিণ হইতে : সত্যোঙ্জনাথ দর, বতী শ্মোহন বাগচী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় 
দণ্ডায়মান ( দক্ষিণ হইতে : প্রভাতকুমার নৃখোপাধ্যাচ, মশিলাল গক্ষোপাধ] য়, দ্বিছেন্রনারারণ 
বাগচী, চাচ্ছচন্্র বন্দযোপাধা।য় 


১৯১২ লে বিলাতহাহীর প্রাক্কালে গীত ফট্োহ্রাফে । জী মঈক্রমোকন বাসীর সৌজতে 


সতোন্দ্রনাথ দত 
মবীহ্গনাখকে লিখিত 
॥৬, মসজিদ বাড়ী টুট 
হানে ভাজ ১৩১৯ 
পৃড্যবরেদ._ 


চারু ও মণিলালের চিঠিতে আপনার হেহাস্ট্ান পাইক্াছি। মানন্দে মনে মনে প্রপাম করিয়াছি; 
কিন্তু চিঠি লিখি নাই । কারণ, বিলাতের অতিয্যন্ত জীবনের মধো, ০০175910:0675৩এর বোকা! 
বাড়াইয়া, আপনাকে বার অধিক ব্যতিব্যস্ত করিরা তোল। ঘুক্তিসঙ্গত মনে হনব নাই ॥ 

আজ আমার নূতন প্রকাশিত পকুহ ও কেকা" এবং “দন্মহৃতধী” পাঠাইলাম, এবং সেই ছুতায় আপনাকে 
চিঠি লিৰিছা ধন্য হইলাম। 

বাংলার কবির বিলাতে সংবর্লার সংক্ষিপ্ত বিবরণ কাগঝে পড়িঘছি, কিন্তু উছা এতই সংক্ষিপ্ত যে 
উহাতে তৃপ্তি হছ নাই । সে খাছ! হোক, কবির দিদ্বিদয ছগতের ইতিহাসে, বোধ হু, একেবারে নৃতন 
ধিনিপ। কিন্তু প্রতিভার এই প্রাপ) পুছায় বিস্মিত হইবার বড় বেণী কিছু নাই । আমি জানিতাম, বে, 
আপনার কবিতার অন্তত আাস্বাদ যে পাইবে, সেই আপনার বিশ্বজনীনতা্ধ অপূর্ব হরে মৃদ্ধ হইবে৷ 
তা" নে ইংলণ্ডের লোকই ছোফ আর ল্যাপ্লযাণ্ডেরই ছোক্‌ ৷ 

“জগং-কবি সভায় মোরা তোমারি করি গর্ব, 
বাঙালী আছি গানের রাজা, বাণালী নহে খর্কা; 
ঘর্ড তব আসনধানি 
অতুল বলি’ লইবে মানি" 
হে জী ! তব শ্রতিভাুণে জগং-কবি সর্ব ৷" 

আপনার বগ্মানে দেশের সকলেই লম্মানিত অনুভব করিতেছে! কেছ বলিতেছে, এই ব্যাপারে বাংল! 
দেশের মূখ উজ্জল হইয়াছে, বাঙালী নৃতন গৌরবে গৌরবান্ধিত হইয়াছে। কেছ বলিতেছে, আমাদের 
ফবি-সংবর্চনার অঙ্ক বিলাত পযন্ত পৌছিয়াছে; আবার কেছ বলিতেছে, মহম্মদ মন্ধার চেয়ে দদিনাগর গা 
বেশী সন্মানিত ছুইয়াছেন। এ লব বাহিরের কথ! ৷ এ ছাড়া, আমাদের পাচ লাত ভনের ব্যক্তিগত 
একটি পরম লাভ হইদাছে। আমরাও যে প্রকৃত সাছিতারসের আস্বাদ জানি এবং কবি ও অকবির 
প্রভেদ বুঝিতে পারি, তাছা ইংলণ্ডের সাছিত্যরসিকের। প্রমাণ করিয়া দিয়াছেল। আমাদের আত্মপ্রতায়ের 
ভিত্তি সদ ছইয়াছে। 

Yeats, --" Rothensiein প্রভৃতির শাপলার কবিতার উপর ভক্তির কথ; পড়ির। অবধি আমার 
একটি কথা মনে হুব । মনে চত, যে, গোত্রগত শ্রীধান্ত এবং কুলদেবতার সঙ্কীর্ণ পৃ্াবিখি উন্টাইয়া দিয়, 
সাহাজা-সম্তব সমস্থ এবং বুদ্ধ, এষ, যছন্ছদ বা জনক ঘাজবন্ধোর, বিশ্বজনীন পৃজাবিধি, যেন, পুর পূর্ব যুগে 
মাছে মাহুবে মিলনের সেতু রচনা করিহাছিল, তেমনি, ০41:4:০এর আধার বড় বড় 16919; বা 
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কবিরাই বর্তমানযুগের বিচ্ছি্ততার নধো, যুগের বিশেষত্ব রক্ষা করিদ্কা, জাতিবর্ণ নি্িশেবে মহাদিলনের 
রাখীন্থত্রে এৰি বীধিছা দিতেছেন। ইহাতে যে বিশ্বজনীনতার হৃত্রপাত হইতেছে তাহার তুলনাত বুদ্ধ, জী 
বা মহন্মদের এক এক মহাদেশ-ব্যাপী মিলন-সঙ্ঘ ক্ষ সম্প্রদা্ বাত্র। হয় তো, আমার এই সিদ্ধান্ত ভুল; 
তবুও ইছা আপনাকে নিবেদন করিলাম ॥ সুবিধামত এ সম্বন্ধে একটু লিখিলে আনন্দিত ছইব। আমার 
ভক্তিপূর্ণ প্রদাম গ্রহণ করুন । ইতি 
দ্েহাধী 
শ্রসতোনাথ দত্ত 


৪৬, বদ্ি বাড়ী ছুট, কলিকাতা 
২-শে কাঠিক ১৩১৯ 

উচলণেদ_ 

আপনার চিঠি ছা'খানি ধখাসঘরে পৌছেচে। “কহ ও কেকা' সম্বন্ধে আপনি যা" লিখেছেন তাতে আমি 
আপনার দ্বেহেরই পরিচয় পেয়েছি! আশর্ব্যাদের করণ হত্যের স্পর্শ ই লাভ বরেছি। আর আপনার 
কাছে এও আমাকে স্বীকার কর্ডে হবে, যে, মনে মনে একটু গর্কও অহুভব করেছি। ভাল লিখতে পারি 
বলে না,_বর্তদান জগতের সর্বশ্রেষ্ট কবির হেছ লাভ ফর্তে পেরেছি বলে। 

যখন 'তীর্থললিল” এবং 'তীর্ঘরেণু'র জন্তে নান! দেশের কবির কবিতা সংগ্রহ ও অনুবাদ কয়ছিলুম 
তখন ভেবেছিলুম, যে, আপনার রচিত যদি কোন ইংরেজী কি সংস্কৃত কবিতা পাই ত!' হ'লে 
দেটিকে অসথবাদ ক'রে আমার বিশ্ব-কবিপভ। উজ্জল ক'রে তুলি। কিন্তু তার কোনো সন্ধান না পাওয়ায় 
আমার যেই মাননী কবি-সভান্ধ একটি উচ্চতখ আবনই পৃ ফেলে ধাখতে হা'ল। সেই অবধি মনটা ক্ষ 
বইটার খুঁত খেকে গেছে। এবারে আপনি ইংরেজীতে অনেক বই লিখেছেন এবং লিখছেন) এই 
লময়ে যদি মৌলিক কোনো কবিতা, মস্ত; Wbi৷৷7৷৭০এর ধরণের গল্ত-ঝবিতা,_ বাংলায় না 
লিখে একেবারে ইংরেজীতে লেখা হ'য়ে পড়ে, তবে সে লেখাটি যেন আমি একবার দেশ্তে পাই) তা'ছলে 
আমার অনেক দিনের সাধ পূর্ণ কর্ডে পারব । 

কলেজ ছেড়ে পরথন্ত ইংরেজীতে কাউকে চিঠি পর্যন্ত লিখিনি, নইলে আর এক কমেও এ 
নাধট। মিটুতে পারত অন্তত: আপনার অহৃল্য সময় এবং অন্থযাদের শ্রম অনেক পরিমাণে বাচিয়ে 
দিতে পারহুস )-_-মবশ্ত আমার নিজের বিস্ত, বুদ্ধি ও লাধ্যের অস্থপাতে। কিন্তু ছুঃখের বিঘ্ন, artistic 
5১75550এ আর্ত করা দূরে থাক, ইংরেজী রচনায় [৭১০% পর্য্যন্ত একরকম তুলেই গেছি। সুতরাং 
ইংরেদীতে কাবাহুবাদের চেষ্টা, এখন আমার পক্ষে বিড়ম্বন।। 

সর্বশেষে আমার একটি নিবেদন আছে। দুরোপীযরেরা আমাদের আনন্বের অংশী হা আমাদের 
কবির কাব্যের শশ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয় এতে আমাদের একটুও ছিংসা হবে না, বরং আনন্দই হবে। 
আর সেই অঘবতের আস্বাদ বত বেনী পান্থ ততই ভাল। কিন্তু আপনার অনুস্থ শরীরের কখাটাও 
একেবারে তূললে চলবে না। ইতি 

প্রগত 
ভদতেম্্নাধ দত্ত 


উরশেহ-_ 

পীতাঞ্রলি"র ইংরাজীটি পেয়ে অচ্সৃহীত হলুন। Nation, Times ও 2১110600607 
পৰালোচনাও দেখিচি। 

‘ছলে না নাব্‌লে স্যতার শেখা বায় না” আমাদের স্বদেশী নেতারা ঘধনই বিশেষ কোনে! রাধীয অধিকারের 
ভক্তে সোরগোল হক করে থাকেন তখনই এ কথাটার উপরে বেশী করে জোর দেওয়া হতে ধাকে। কথাটা, 
একসদয়ে, আমারও খুব ভাল লাগত এবং ঠিক বলেই মলে হ'ত। কিন্ত, এখন দেখ ছি, জলে নাবাটা ও যেমন 
ঘৱকাযী, যে লোকটা! "তার শিখতে চাইছে তার ব্যক্তিগত শকিসামর্থোর ওজন বোঝাটাও তেমনি দরকারী । 

আমাদের দেশে খবরের কাগদের অডাব নেই, কিন্তু সমক দার লনালোচক কই ? অবশ্র, সবাই থে 
Matthew Aruold হযে কি Walter Pater হবে তা" আশ! করা ধায় লা; Creative Criticism 
করয়যায় মত প্রতিভা চিরকালই ছর্ণভ আছে এবং থাক্‌্বে। কিন্তু যেটুকু উচ্চশিক্ষিত লোকৰের ফাছে 
শ্বভাবত: আশ| কর! বেতে পারে তাই বা কই? 

০09 বা [1ম খাতা পীতাঙুলির সনালোচনা লিখেছেন কারা কেউ Matthew Ainold 
নন্‌, এ কথা স্বীকার্য্য; কিন্তু তাদের মত লেখকই বা আমাদের দেশে কই? তার! যে কথাটি বল্‌তে 
চেয়েছেন, তা' বেশ অনান্াসেই পরিষ্কার করে বল্তে পেরেছেন, ধা’ বুঝেচেন তা অপরকেও বোঝাতে সমর্থ 
হয়েছেন; আমাদের লে সাম! কই ? 

আমাদের চেয়ে যে ওযা বেশী রলগ্রংণ করেছেন এ কথা আবি সহছে ্বীকার করতে পারি নে; কিন্ত 
যেটুকু পেয়েছেন সেইট্কুতেই মশ্গুল্‌ হ'য়ে উঠেছেন; সেটুকু একুলা ভোগ করেন্‌ নি, সকলকে বেঁটে 
দিয়েছেল, এইটেই তাদের বিশেষ, এই টেই গৌরব । ওখানকার তুলনায় আমাদের দেশে )1101৫এর 
হাওয়। বইছে ন! বললেও অত্যুক্তি হব না। এখানে ভাবের ব্যাপারীরা..নিজের নিজের পু জিটুকু নিয়ে 
ক্রমাগত নাড়াচাড়া কয়ছে; লেনাদেনা একরকম বন্ধ; কোনো কিছুই ফলাও হ'তে পাচ্ছে না; 
আড়ৎদার চিরকাল আড়ংদারই ছেকে যাচ্ছে? হৌল্ওালা সওদাগর হ'তে পাচ্ছে না। ভারি 
Depressing. 

আপনার শরীয় এখন কেমন ? ওদিকেও একটু নর রাখতে হ’বে; এটি আমাদের সকলের 
অনুরোধ । 

আমার ভক্তিপূর্ণ প্রপাম গ্রহণ করুন । 


উসতোম্রনাথ দত 


পুর 
এবার যাঘোংলবে আমরা আপনাকে লাভ করতে পেলুম না। ভাগি ফাকা বোধ ছল। 
১৪ 


৩২৩ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-মাবাঢ় ১৮৮২ শক 


উসত্যো্রনাথ দত 


প্রথম তিনধানি পত্র ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথের বিলাতপ্রবালকালে লিখিত। এই লম বিদেশে 
রবীর্রনাখের কাব্যের যে-সমাদর হইয়াছিল চিঠিওলিতে সেই প্রসঙ্গ আলোচিত হুইয়াছে। ২-সংখাক 
পত্রে সতোশ্রনাথ যে অভিলাব জ্ঞাপন করিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ হইফাছিল ; রবীজ্্রনাখ ‘বিগত ইউরোপ- 
প্রবাসের সময় ইংরেদ্রীতে একটি মাত্র মৌলিক গান রচনা করিরাছেন তাছারই অঙুবাদ “মণি-মদুষাপর 
সঙ্িবি হইক্কাছে।'_ ত্য সতোহ্গনাথ দত, “যনিমন্ধা" ( ১৯১৫ ), প্‌ 2৮, ‘একটি গান’ । 

চতুর্থ পত্ম বা ফৰিতা লিখিত হয় ৭ পৌযে মংঘির দীক্ষাদিনের বরণে মূল পগুলি শাস্মিনিকেতন 
রবীন্রলেদনে রক্ষিত। 


পত্রাবলী 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


সত্যনাথ ঘতকে লিমিত 


রবীন্দ্রনাথকে লিখিত সত্যোম্রনাথ দত্তের ফরেকথানি চিঠি বর্তমান লংখ্যা প্রকাশিত হুইয়াছে_ সেই 
ন্বত্রে, লত্যে্্নাথ দত্তকে লিখিত রবীস্ত্রনাথের বে তিলানি পত্রে্র এ যাবৎ গদ্ধান পাওয়া! গিছ্ছাছে 
লেগলও পুনদূত্রিত ছইল। “কুড়ির ভিতরে কীদিছে গঞ্ধ' ফবিতা-প্রসঙ্গে লিখিত প্রথম চিঠিখানি 
রযীজ্্রনাথের চয়নিকা প্রকাশের (১৯, ১৩১৬ ) পূর্ববর্তী; রবীন্র-রচনাবলী দশন খণ্ডে ( পৃ. ৩০৬-5৭ ) মুজ্িত 
হুইন্বাছিল। দ্ধিতীগ চিঠিখানি লত্যেহ্ুনাথ দত্তের ১৯ ভিলেম্বর ১৯১২ তারিখের চিঠির উত্তরে লিবিত্ত 
অঙ্গমান হং । ১৩৩৯ চৈত্র সংখা! ‘বিচিত্ৰা’র ‘সমালোচনার ধারা" নামে প্রকাশিত হুছ। হন্দ-প্রলঙ্গে লিখিত 
তৃতীয় পত্র রবীন্-প্চনাবলী একবিংশ খণ্ড ( পৃ. ৪৪১-৪২ ) ছুইডে গৃহীত। 


বাছিরে দাহার নার্থকতা, বাহিরে আলিবার পূর্বে লে তীর বেদনা শস্থতব করে বস্বত এই বেদনাই 
জানায় যে তাহাকে বাছিরে আসিতে হইবে, ইছাই তাহার গর্বেদনাঁ_ এবং ম্বহ্যাবেদনারও নিঃলন্দেছ 
এই তাৎপর্ধয। আমাদের সমস্ত প্রবৃত্িরই সার্থকতা বাছিরের জগতের পছিত মিলনে-_ যতক্ষণ পথাস্থ নেই 
মিলন লম্পূর্ণ না হয়, আমাদের প্রবৃতিগুলি বহিষ্্বী হইয়া না আসে, ততক্ষণ পধ্যস্ত তাহারা আনাদের মধ্যে 
নানাপ্রকার পীড়ার স্থষ্টি করে__ নিষ্ছিলের মধ্য তাহারা বাহির ছইব। আসিলেই লকল পীড়া অবলান হয়। 
অতএব যখন আমর! পীড়া অহুডব করি তখন আমরা যেন ন! মনে করি এই পীড়াই চরম ইহা মুক্তির 
বেদনা__ একদিন থাছা বাছিরে আসিবার তাছা বাহিরে আলিবে এবং শীড়া-বসান হইবে-_ কুড়ি ভিতরে 
কাদিছে গন্ধ অন্ধ ছবে' কবিতাটির ভিতরকার তাংপ্ধা আমার কাছে এইরূপ মনে ছ্ব। সেইভন্ত উছার 
নাম দিতেছি ‘মূদুক্ষ'। নামট। কিনু কড়া গোছের বটে হদি অন্ত কোনো হ্শ্রাব্য নাম মনে উদর হয় 
তবে চনিফার প্রকাশফকে আনাইছা দিবো । 


কল্যানীয়েদূ 

সতোশ্র, তুমি ঠিক বলেছ। আমাদের দেশের রসের কারবার বড় ছোট ৷ নিতাস্ত মৃদির দোকানের 
হাপায়। ছোট ছোট শালপাতার ঠোঙার বন্দোবস্ত । সমালোচনার ভঙ্গী দেশেই সেটা বোবা হাদ্ব_নিতান্ত 
গেয়ে রকমের । সমালোচকেরা সাছিতা-কারবারীদের দুঙ্ছ্দি_- তাদের নিজের পুছি-পাটা ঘাকা চাই, 
এবং জগতের বাজার যাচাই করবার মতো অভিজ্ঞতা ও শক না থাকলে তাদের চলে না। আমাদের 
ম্বলবন কেবল, আমার কি ভালো লাগে এবং না লাখে পেইটুকু। সেটকুক্ মূলা কেবলমাত্র আমার ঘরে 
পাচ-দশ ছনের কাছে, কিন্তু বড়বাজারে সে টাকা একেবারেই চলে না-_ এই দৈক্সটি বোববার পর্ধাস্থ শক্তি 
আমাদের নেই। 


৩২৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ 


তাই ত আমি অনেকদিন থেকে তোমাকে বলচি, মাকে মাঝে সমালোচনার ক্ষেত্রে নাবে। না কেন 1 
কাবাকে লাহিত্যকে একটা বিশ্বতৃমিকার উপব গাড় করিয়ে দেখাও ন! কেন? যে কবি সেই ত রই! এবং 
অন্তকে দেখিয়ে দেবার ভার ত তারই) প্রন্তৃতি কাগজের সমালোচনা দেখলে মামার বড় কষ্ট বোধ হর 
এ সমালোচনা ত সাহিতয-পখের মশাল নয়, এ কেবল চক্মকি ঠোকা_ ছোট ছোট "ুপিঙ্গ কিন্তু তার 
খটাখট্‌ শহ্টাই বেশি । এতে কি পথিকদ্ধের কোনো সুবিধা ছয়? ইতি ২ মাঘ ১৩১৯) 

জেহাুরক 
উরবীহুনাঘ ঠাকুর 


নতো, তুলি ঘদি 'কই' শদ্ছের শেখ ‘ই'টিত মাত্রা বাছেরাপ্ত করতে চাও তবে শন্তা্জ হবে লা? মামার 
দৃরীতে দৈবক্ৰমে ‘কই' কথাটা পথের শেষে পড়ে গেছে। তাই ফাক পেয়ে সেই ফাকির উপর দিছে 
মাআট! চালিঙে কিন্তু ঘি “কই পদ], কই বৰ” হত তা ছলে কী রকন করে এমন অবৈধাচয়ণ করতে 
পারতে? বন্তত টফারের পরে ফাক নেই কফ-এর অ-টাকে দীর্ঘ কারে ই-এর প্রন্থতা পৃহণ কয়| হর। 
লে তো লকল হলশ্ব বের সঘন্ধেই খাটে_-”কোথা জল, কোথা শ্বল-_ এখানে বাত্রার ওজন বদি দেখ 
তবে দেখবে ‘জ' বত বড় 'ল তত বড় নহ সেইজক্তে অ-টাকে দেড়দাড্রা করতে হয়েছে। তোষার বিধি 
অহুলারে ‘জল'কে এবমাত্। করে ধাকের উপরে আর-এক মাত্রা ফেলতে হয়। কিন্তু সেট! সাধু ছন্দের 
নিহমবিচন্চ। “সেই ত বহিছে বায়ু", এখানে তুষি ‘নেই’-এর 'ই"-টিকে কি বিমা বলে গণ্য করবে। 

“When we two 16৩৫" কৰিতযটয় সংন্ধে অনেক ঘি! আমার বনে উদর হয়েছিল কিন্তু শেহকালে 
অক কোনে। দৃষ্টান্ত মনে না পড়াতে ওটাকে ত্যাগ করি নি-_ আমার মভিপ্রা্ধ এই ছিল, ঘমি কেবলমাস্র 
প্রথম লাইনটা পড়া বাত তাহলে লম-বসমমাযত্রার ছন্দের লট ইংরেছের কানে পরিচিত হতে পারে_ 
মনে কর ঘদি এমন হত_ 

When we two parted 
Sileuce and tears 

তাহলে তে ছন্বভগ হন্ত নাঁ_ এহন অবস্থা '[৭' টাকে ফাল্‌তো বলে ধরবার অধিকার আছে। বস্তুত 
ছন্দের মধো ফাল্‌তো ব্দংশের লক্ষণই এই বে, সেটাকে বাদ দিলে মূল চশ্দের তাল কাটে নাঁও ছিলিলটা 
ফাকের মৰো ঢুকে পড়ে, আসনে ওর স্থান নেই। তথাপি আবার প্রবন্ধটার মে) একটু বল করে দেওয়া 
গেল-_ কিন্ত আমার বোধ হব যে যেটা অনাবন্তক । 





কাউন্ট লিও লস্ট 


২৮২৮ ২৮১০ 


পঙাশতব দত 
টলস্টম় ৯২৮৯৯ 


চলস্টের কাছে নাহিত্যস্থইি ছিল গৌণ। মুখা ছিল সত্য কথা বল) ও লত্যভাবে বাচা । নিধ্যাকে তিনি 
বিষম স্ব) করতেন। থেনন জীবনে তেননি সাছিতে৷। শ্ৰেবন্থলে এট] একট! বাতিকে দাড়িয়েছিল। 
শুচিবাতিকের মতো সত্যবাতিক । 

এর সুচনা প্রথম বরসেই। উনিশ বছর বয়সে বর্ধন তিনি ভাঙ্েরি লিখতে আরম্ করেন তখন তিনি 
মনে মনে সংকর করেন দে লেখনীর মূখে লতা বলবেন। পূর্ণ সত্য সতা ব্যতীত আর কিছু নর্ন। 
লাক্ষীরা যেন ধর্ম।বিফরণে দাড়িয়ে শপথ নের। ভীস্ের প্রতিচ্ঞাও এত কঠোর ছিল লা! তা বলা 
একরকম চলে, কিন্তু পূর্ব সত্য বলা আমে নিরাপদ নত । সত্য ভি আর কিছু না বললে বড় বড় 
ব্যাপারে মৌন থেকে যেতে হয় 

ভান্বেছিতে তিনি প্রাণ খুলে বা লিখেছিলেন ত| প্রকাশের জক্তে নন্ন। এমন কি দ্বিতীয় কোনো 
ব্যক্তির চোখে পড়বার জস্যেও নয়। তখনো তিনি জানতেন না দে পরে একদিন তিনি শাছিত্যিক চ্যেন 
বা হিস্কে করবেন বা খার ডাধেরি স্বীকে পড়তে দেবেন বা জগৎকে দেখতে দেবেন। জানলে হয়তো 
তার হাত বেঁকে যেত। সত্য লিখলেও পূর্ণ সতা লিখতেন না। সতা ভিন্ন আর কিছু ন! লিখলে লেখা 
বন্ধ হয়ে যেত । একেই বলে অন্ঞতা হচ্ছে ্ছাশী্বাণ। 

লিখতে লিখতে ক্রমে ছাত খুলে ঘা । বুঝতে পারেন বে তাঁর লেখার ছাত আছে। তার পিলিম। 
তাতিয়ানাও ওকে উৎসাছ দেন এই বলে যে, তার বেষন কল্পনার দৌড়, কেন যে তিনি উপন্লাস লেখেন 
না এটা আম্চ্ঘ। কিন্তু ছাজার লিপিকুশলতা ও কল্পনাশক্তি থাকলেও যছান লেখক তিনি হতেন না? 
তেমন প্রতিভাও তার ছিল না। হলেন তাহলে কোন্‌ মস্ত্রবলে ? সতাভাবদের সাধলাবলে | সতাভাহণ 
হল এমন এক ডিলিপ্রিন ঘা কল্যাণে ক্ষুত্বও মান হতে পারে) তবে বহাল শিল্পী হবে কি না নির্ভর 
করছে আরো! একট! উপাদানের উপরে | কেউ বদি অসার জীবন ঘাপন করে তবে তার লেই অসার 
উপলব্ধি দিয়ে মহান স্ব হবে কী করে, লিখলই ব| সে প্রাণ খুলে সত্য কথা, পুরো! সত্য ফখা, সত] ভিএ 
আর কোনো! কথা নয়। 

সার অভিজ্ঞতার উপরে টলটটয়ের প্রথয় দৃষ্টি ছিল। পাকে ডুবে থাকলেও পদ্ধঅকে ডিনি ভোলেন নি। 
সত্যকে তিনি কোথায় =! অধ্বেধণ করেছেন! অবস্থানে কুস্থানে, যুদ্ধক্ষেত্রে, আরণ্যকদের মধো, অভিজাত 
মহলে, কৃষক-লংসর্গে, কক্প্রাৰী-মুগন্বার, বেষে-বেদেনীদের সায়িধ্যে। লিখতে বলে সব অভিজ্ঞতাই তার 
কাজে লেগে গেল! কিন্তু ধার ছন্ডে তিনি টলস্টয় তা হচ্ছে হুদ্ধের ভিতরকার সার-সতাকে মোহমুক্ত ভাবে 
দেখা ও দেখানো । তাকে রোমান্টিক করতে গিয়ে অসভা করে না তোল! ৷ অুদ্ধবিহরক রিপোর্টে বা রচনার 
কেউ লতা কথা লেখে লা! । দন ঘটে হাবার পর রটনান্ন পল্গবিত ছথ্ব। এতিহালিকরাও সেই রটনার নীর 
বাদ দিয়ে ক্ষীর গ্রহণ ঝরতে দানেন না । লত) এমন লঙ্জাকর বা দন্ত যে তাকে ইচ্ছা করে বিক্কৃত করা 
হুয়। পরম কাপুরুষ পরম বীর বলে পরিচিত ছ্ব। ছোড়া হয়তো প্রাণভরে পালিসে হাচ্ছে, বীর ভাবছেন 


৩৩৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাধ-আবাঁঢ় ১৮৮২ শক 


তিনিই তাকে রাশ ধরে চালাচ্ছেন ॥ ঘটনা হতো আপনি হটে যাচ্ছে ॥ সেনাপতি ভাবছেন তার আদেশে 
ঘটছে । গৌরবের ছকে বানানো গল্পও সত্য বলে প্রচলিত হ্ব। টলস্টয় এই চক্রান্ব ফাস করে দেন। 
"সমর ও শান্তি" লিখে টলস্টগ্ব বহলোকের কোপদৃষ্টিতে পড়েন। বছর পাচেক লাগল ওবই লিখে 
শেষ করতে ও আরে! বহর দশেক স্বদেশের স্বীকৃতি পেতে । এর পরে তিনি হা নিয়ে লেখেন যেও এক 
বিপজ্জনক হিঘয়। নরনায়ীর সাচানো সংসারে স্বত্ত অদ্য/ প্যাশন হতক্ষ নীতির সীমাত মখো 
খাকে। যখন লীষার বাইরে চলে ঘায়। "আন! কারেনিনা" তখনকার ছিনে এক দুঃসাহসিক কীত্ডি। 
টলচ্টত বাকে নীতির সঙ্গে সংঘর্ষ যনে করেছিলেন একালের বিদ্ধ পাঠক তাকে বলবেন লংস্কার 
সংসার ও সমাজবিথির সঙ্গে সংঘাত। আন! এমন কোনো চিরন্তন মহাপাভক করেনি ধার জন্তে 'দত 
বড় একটা শ্াস্তিই ছিল তার নিছ্তি। তা সত্বেও তার কাছিনীতে নিতাকালের ট্রান্ডেডির উপাদান, 
ছিল। প্রেমিকের একনিঈতাছ সন্দেহ । তাই ওবই শিল্পলক্ষাভষ্ট নীতিগ্রন্থ ছয় লি। অপর পক্ষে 
নীতিনিয়পেক্ষ বাস্তববাদী চিত্রকর্ম ও নঘ়। সত্যের অন্বেষক অত সহজে সবই হতে পারেন না। এইখানে 
সমসাময়িক রানী কখাশিললীদের লক্ষে তার গ্রতিতূলনা। পরবর্তী যুগের কথাসাছিত্যিকদের সঙ্গেও ৷ 
তার ওই ছুধানি মছা-উপস্থাল মহ্থাকাবাজাতীয়। বলা যেতে পারে একালের মহাভারত ও রামানণ । 
অবশ্ত সন্তপ্রকার। মাছ্বের জীবনে নিম্তির ছাতই তিনি লক্ষা করেছেন। তাই মানুহে ক্ষষাথে!গ্য 
ফরেছেন। এক নেপোলিহন বাঘে অমার্জনীয় কেউ নঞঙ। যারা নিজের যতো করে বাচতে চার, 
অথচ নিয়তির দ্বারা চালিত ছু তাদের প্রতি তার অপার ককুণা। কিন্ত মন্দ মাহবকে বা যন্দকারীকে 
ভালোবানেন বলে তিনি মন্বকে ভালে! বলেন না) মন্দত্বের প্রতি তার লেশমাত্র সহামুযূতি নেই। 
এইখালেও তার সঙ্গে তার বাস্তববাদী সহযোগী ও পরবর্তীদের প্রতিতুলন|। ভালো আর মন্বকে 
তিনি যেমন শাহ! আর কালোর যতে স্বতোবিক্ন্ধ দনে করতেন একালের বি সাহিত্িধর! তেমন 
মনে করেন না। বহক্ষেত্রে ভালোমন্ একাকার বা অন্পন্থিত। সত্য অনেক সময় ডালো মন্দের 
অতীত লতা শুধুমাত্র সত্য । ভালোও নয়, ষদ্দও নন্ব। সর্ববিশেহপবঞ্জিত। 
গোড়াতেই বলেছি থে সাধিত্যস্্ী টলনক্কের কাছে গৌণ ছিল। ইংরেজরা যেমন বাপি করতে 
এসে সামা লাভ করে তিনিও তেমনি ডায়েরি লিঘতে গিয়ে উপস্থাল রচনা করেন। বছর পঞ্চাশ বসে 
কীতির ও ঘশের ও বিৱের শিখরে উঠে কোথায় তিনি আনন্দ করবেন, তা নন্ব। চাইলেন লতাভাবে 
বাচতে । জীবনযাপনের ধার] পরিবর্তন করতে ॥ প্রথছে ত্যর আপনার। পরে তার স্বদেশের ও 
স্বকালের। আবসজিভ্ঞাস! বরাবয় গার কাছে মুখ) ছিল। অপ বন্ল থেকেই তিনি জীবন মৃত্যু, ইহকাল 
পরকাল, ঈশ্বর ও অমরত্ব নিয়ে চিন্তাকুল। বাণপ্রস্থের বন্ধন যখন ছল তখন তিনি পাহিতাম্বটি 
ছেড়ে পরমার্থে নন ছিলেন। সাহিতোর দিক থেকে এটা মত বড় একটা লোকসান। কি রাশিয়ায় 
কি অন্ত দেশের কথাশিযে “আনা কারেনিনা-র পরে আর ক্লাসিক লেখ! ছল না। হতে পারত বদি 
টলন্টর মন খোলা রাখতেন । কিন্তু মনটা ছল তার দাঘববন্ধ । আত্মো্ারের দা) মানব উদ্ধারের দার। 
সভ্যতাকে বাচাতে হবে হিংসার হাত খেকে, অলতোর হাত থেকে । তার জন্পে সত্যভাবে বাচতে হবে। 
বিশেষ ফরে রাশিরাকে বাচাতে ছবে বিদ্বের ছাত থেকে, ঘুন্ধে হাত খেকে। এমনি গৃভ্রীর ছিল 
তার ইতিছাসদৃষ্টি বে তিনি পর়জিশ বছর আগে খেকে ভবিশ্তহবাসী করেছিলেন বিমব আসছে, দুদ্ধ আসছে। 


টলন্টয় ৩৩১ 


বাইবেলে আছে পর্গথর নূ (14021) আগে থেকেই দেখতে পেরেছিলেন বে নহাগ্রাবন আসছে, স্ব 
লুপ্ত হবে। তার স্ত্রীকে সে কথ! বলাঙ্ব ভত্রসহিল| বিশ্বাসই করলেন ন্য। টলস্টয়েম পরিবারেও নেই 
পূরাণবণিত কাহিনীর পুনরাবৃত্তি ছল টলস্ট্ব উঠেপড়ে লেগে গেলেন জীবনযাজ্জার ধরনধারন বদলাতে 
ও শোধহাতে। খাদের পিঠে চড়ে বলেছেন তাঁছের পিঠ থেকে নামতে । চাষীদের সঙ্গে একা হতে। 
তাদেরই একজন বলে যেতে। দক্ষিণ আফ্রিকায় কে একজন গান্ধী পধন্থ তার কথা শুনে তাঁর অনুসরণ 
করতে আরম্ভ ফরলেন, কিন্তু তার নিজের গৃহিণীর কানে একটি কথাও গেল ন! ৷ ঘুক্ধ আর বিদ্গব ছুই 
দেখতে যেচে রউলেন কাউন্টেল। টলস্টন্থ বেচে গেলেন তার আগে অরে। 

বদ্ধ দার বিশ্রবের মতো মৃতু ছিল গার আার-এক ধ্যান! সতাডাবে ধাচলে যুদ্ধ ও বিপ্রব এড়ানো ঘান, 
মৃত্য অনিধা। তার জীবনের শেষ ত্রিশ বছর এই লিও মেঘলা ছিল । জীবনের অর্থের জল্তে তিনি 
আ্টমার্গে বিশ্বানী হন। কিন্তু প্রচলিত এন্টধর্মে তার ঘোর অনান্থা। পেছিয়ে যেতে দেতে তিনি 
চলে গেলেন ঘীগুঞ্জীন্টের জীবনকালে। মাদি এ&স্টবচলই হুল তার ধর্দ। শোষণ ও [ছংলার বিক্রন্ধত। 
করতে গিয়ে বেখেছিপ রাষ্ট্রের লঙ্গে সংঘাত । এবার বাধল খ্রন্মার্গচ্ত চার্চের লঙ্গে॥ একা টপস্ট 
লড়তে লাগলেন ছুই দহাশকির সঙ্গে । রাষ্ট্রের সঙ্গে। চার্চের লঙ্গে। লাহিতোর ইতিহালে এর তুলন। 
বড় কম। বলা বাহুণ) যিলটনের বনতে! টলন্ট্বও লেখনীকে তরবারি করেছিলেন। খরধার তরবারি 
কিন্ত মিলটনের পিছনে সম্প্রবা্ ছিল। টপস্টঙ্ সম্পূর্ণ একল1। দানবের বল নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন। 
দানব ছিলেন প্রথম যৌবনে। পেই বলের যেই সঙ্থবহার হল মনি ভাও রপান্বর ঘটপ। তিনি 
হলেন মছাযানব। থে হাতে কলম সেই হাতে বন্দুক ছিল একস! ৷ বন্দুক গেল। তার বদলে এল চাষী ও 
ছুচির হাতিয়ার মছ্চ মাংস ইত্যাদি পঞ্চ ম-কার গেল। রালিক হলেন নাবিক ৷ কিন্তু সং পরিবর্তন সবেও 
তিনি ঘোস্ধা। বাধকো তার ঘুক মুক্ধেয বিরুদ্ধে, ছিংসযর বিরঞ্চে, রাষ্ট্রের বিরদ্ধে, চার্চের বিুচ্ছে। 

শাহিত) ক্ষটিগ্রত ছল, ঠিক। কিন্তু লাভবানও ছল । কারণ তার শেষবন্ধসের লেখ গলগুলি নৈতিক 
কিংবা আধ্যাব্িক বলে বিশ্বরনীয় নহ। শিল্পীবলভ চাতুরী তিনি ঘষ্ঠ ম-কারের হতো! বর্জন করেছিলেন। তা 
সবে ও বোধহয় সেইজনেই-_ “আইভান ইলিচের ঘ্বতু।”, "গ্রন্থ ও ভৃত্য" প্রভৃতি কাহিনীগুলি অস্থরকে উদ্ছেল 
করে, সারা ছীবন মনে থাকে, অলক্ষিতে জীবনকে বদলে দেয়। কী ফরে বলি যে এসব আও নব? ছা, 
এগুলিও আট । তবে এই একমাত্র নাট নন্ধ। টলন্টয বললেও ন(। অপর পক্ষে "সমর ও শান্টিও মাট। 
“না কারেনিনাও আর্ট । টলন্টয় ন। বললেও ব্যাট । শেষের দিকে তিনি *দ্বিতী এক ধূ্বলোচন” 
ছয়েছিলেন। তাই নিছের কীতিকেও ভস্থ করতে না চান, ছাইভস্ম মলে করেছিলেন। এটাও একপ্রকার 
শচিবাতিক। কিন্তু এর আরো একটা কারণ আছে। পেটা মারো গভীর । 

নিচের পৃরছীবনকে কাটিয়ে ওঠ! এক ফখা। তাকে খারিআ কর! অন জিনিল তিনি কাটিয়ে উঠে ক্ষান্ত 
হবেন না। সরাসরি খারিজ করুবেন। যেহেতু রিপুর তাড়না্ব অনেকগুলো পাপ করে ফেলেছিলেন। না 
জেনে কারে। কারো সর্বনাশও। ছাপ গার মতে। আর কে এত করেছে | ছুনিন্াকে নিজের ্বলন-পতন- 
ক্রটির ক! কে এমন নির্মম ভাবে শুনিরেছে! ভাহেরিও প্রকাশ কর! ছল ভার ইচ্ছার । তবে পরিবারের মুখ 
চেয়ে কতক বাদসাদ দিছে । লোকে তাকে জুতো! বারুক, এই তিনি চেয়েছিলেন । ভাবীকাল গাকে মাথার 
ফরে রেখেছে । তিনি স্কুলজাত। 

অ্নদাশক্কর রায় 


টলস্টয়-দদন 


রুশ ভাঘায় লেড. মানে সিংহ আর টলন্ট় মানে বিশালবপু ৷ টলস্টয্বের পূর্বপুরুঘর! লটদশ শতাবীতেই 
তাদের বংশের ইতিহাস খুঁজেছিলেন। সেই লদ্ধান অহুযান্বী ইন্‌ড্রোল নাদে এক বাকি ১৩৩ সালে 
ছুই ছেলে নার তিন হাজার সাঙ্গোপাঙ্গ নিযে জার্মানি থেকে চলে আলেন “রাশিত্বা়। ইন্তোলের পৌয্স 
আজ্েই ছেরিংটনোভিচ যক্ষোক্ছ বলবাল শুরু করেন। তাঁর সঙ্গে ভাব ছিল বস্কোর খাক্গকুমার ভালিলি 
ভাসিলিয়েডিবের | রাজকুমার নাকি ঠাকে টলল্ট্র ব! বিশালবপু বলে ডাকতেন। তা থেকেই তায় 
পরিবার এমন-ফি বংশধর! পর্ধস্থ ছয়ে ধান টল্টর। পরবর্তী গবেষণা অবস্ত ইন্ডোনের বৃতান্ত অলীক 
প্রমাগ হয়েছে, তবে পদবীর ইতিহাস সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মত বোধ হুর এখনো বদলায় লি। য়ায় টলস্ট* 
মিউছিরষের গাটডদের কথান্বও তাই মনে হয্ব। 

টলস্টহ-অহ্রাপীঘের লৌডাগা, গার অনেক ক্ষিনিল লধতে রক্ষিত হয়েছে। ১৯১১ সালে প্রতিষ্ঠিত 
মস্কোর রাটীয টলস্টা-মিউক্িমের লংগ্রহশাল!- ঘা প্রধানতঃ গড়ে উঠেছে লোডিয়েট আমলে-- একেবারে 
শিশু টলস্টয়ের নানা ক্সিনিলও বাচিন্ধে রেখেছে। একটি ছোট্ট খাতা আছে, তাতে গোট! গোটা অক্ষয়ে 
লেখা খা. ল. নি. ট. (গ্রাফ লে নিকলায়েভিব টলস্টয)) এই বোধ ছন্ব টলস্টবের সবচেষে পুরনো সই 
ঘা গৃহীত হয়েছে। টলস্টযের বন্ধ তখন সাত। খাতাটা হচ্ছে প্ররুতিপাঠেন খাতা। তাতে লেখা 
আছে 


ঈদল পাখি 


ঈগলপাখি, পাখিদের রাছা!। শোনা বায, একটি ছেলে নাকি একবার ঈগলপাখির পিছলে লেগেছিল। 
ঈগলপাধি তখন তার উপত্র রেগে গিষে তাকে ঠফরে দিয়েছিল।' 


আবে কিছু পরের একটি খাতায় দেখা ধার 'দিন' 'হেমন্'' ‘বনন্ত' 'রাজি' ‘আগুন’ 'ক্রেমলিন্‌' ‘পল্পেই' 
প্রভৃতি নিয়ে টলসটম্ব রচনা লিখছেন। লে সবই তার ভাষাচর্চার পাঠ। 

এগারে। বন্ধর বয়স খেকে টলল্টাঃ কবিতা লিখতে শুরু করেন। সংরক্ষিত প্রথম কবিতাটি বারে 
বছর বরসে লেখা। নাষ 'আহরের পিলিমাকে' ; পিসিষা হলেন ইরেগ্রল্‌ন্ধা্। । টললটদবের দৃর্সম্পর্কের 
আত্মীয় । তবে টলস্টবদের সঙ্গেই খাকতেন। টলন্টয়ের ছোটবেলাকার পড়াগুনোর ভার অনেকটা তায় 
উপরেই ছ্বিল। কবিভাটিতে টলস্টহ ইরেঞ্ল্‌কারাকে অনেফ ফুতক্রতা আনিহেছেন, শুভকামনা প্রকাশ 
করেছেন এই কবিতা! পড়ে স্] ত্ৰাস নামে টলস্টঘের ফ্রর!লীভানার শিক্ষক প্রশংসা করে এক চিঠিও 
লিখেছিলেন। চিঠিতে তিনি বলেছেন, “কবিতাটি বাহার এত ডালে লাগে ছে রাজকুমারী গর্চাকোভাকেও 
পড়ে শোনাই---'আমাঘের একান্ত অনুরোধ এ কাজে [ করিত] লেখার ] তুষি ছেদ দিবে! না)..." 

লস্ট যোলো বছর বহলে কাছান বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ ফরেন। তারও কিছু কাগদ্পত্তর রাখা 
খছে। গাইড জানালেন এক পতীক্ষান্থ টলস্ট খুবই খারাপ করেন অধিকাংশ বিধন্েই। সুগোলে 
পেয়েছিলেন পাচে এক ৷ টলস্ট পরে ভার জীবনীকারকে বলেছেন__ “মনে আছে ক্ান্দের বিষে প্রশ্ন 


উলস্টয়-নদন ৩৩৩ 


ছিল। মৃসিন-পুনকিন ছিলেন পরীক্ষক । তিনি আমাদের বাড়ির চেল! লোক । তাই আমার বাচাবার 
জন্তেই বলেন-_ "ফ্রান্সের লাগরতীরের কয়েকটি শহরের নাম করো!” একটা নামও বলতে পারি নি" 
ছাতাবন্থাতেই টলস্টয় জমিদারির কাজকর্ম দেখাগুনো শুরু করেছিলেন। সে সময়ের ছুটি ড় খাতা 
উলস্টরের লেখা ্বমিদারি-সংক্রাস্ত ছিলেবপত্র রাখা আছে। তাতে বোঝা ধায় রধীগ্রনাথের মত টলস্ট্ও 
শুক লাছিতালেবা নর বিষববর্ষেও নিপুণ ছিলেন। এই পমদই টলস্ট একবার তার পাশের ভমিদারের 
এক এস্টেটে ঘান বিখ্যাত ভিরোলী বাছুর কিনতে । রাতটা তাকে সেখানেই কাটাতে ছহয়। শুতে 
বাবার সমর টলস্টর তু চায় লাইন কিছু পড়ার জন্য হাতের কাছে বা বই পান টেনে লেন? বিছ্বাা্থ 
শুয়ে বইটা খুলে দেখেন__ কবিতা । পড়তে পড়তে পুরোটাই পড়ে ফেলেন। তাই পর আবার 
গোড়া থেকে শুক করেন। এ হয়েই ভোর হয়ে বান্ধ। বইটা ছিল পুশ.কিনের রেভগেনি ওলেগিল। 


লোভিরেত দেশে টলসট় সংক্রান্ত চারটি মিউজিবম 1 এতক্ষণ যেটির কনা বলছিলাম তাকে বলা বায় 
হেড, আপিল । ইয়াসগার্ধা পলিয়াগা, লেভ.টলসট্ব রেলওয়ে স্টেশন, আর মক্তোরই লেড, টলস্ট স্টাটে 
টলন্টয়ের আবাসগৃহটির বাবস্থাপন! ও পরিচালনা সবই কয়েন ক্রপোধকিন্স্কাতার এই মিউজিচমটি। এই 
চারটি নিউজিরমে প্রান দশ লাখ ছিলিস আছে। ক্রপোংক্ন্দ্ধাযা স্টাটের রাষ্ট্র মিউজিমের ন'টি ঘর 
সাজানো হয়েছে অনেকটা এই পর্ারে : শৈশব ও কৈশোর, টলস্টয় সেভান্তোপোলে, টলস্টগ্ন ও সড্‌রেমেছিক 
পত্রিকা এতেই তিনি লিখতে শুরু বরেন ('সষর ও শাস্তি’ উপক্গাল, আরা কারেনিনা, রেজারেফশন্‌ ) 
সোভিয়েট দেশে টলস্টয়ের উত্তরাধিকার, টলস্টঘবের বিষয়ে লেনিন ও স্টালিন। এই কটি ঘরে টলন্টয়ের 
রচনাবলীর শবযকষ সংস্করণ ও অনুবাদ, তার ব্যবন্ধত বহ বই ও পত্রিকা, তার বিদর্ে নানা রচনা, মৃতি, 
ফোটো, ছবি, টলস্টয়ের কথার রেকর্ড, গুতি-ফিল্স্‌ প্রতৃতি আছে। বরিল পাস্তেরনাকেয় বাবার বাকা 
টলস্টয়ের করেকটি প্রতিকতিও এখানে আাছে। 

টলস্টয়ের পাতুলিপি এখানে ঘা আছে তা হোলো হাজার পাতারও বেশি। নমর ও শান্তি 
প্রায় ৭*** পাতা, আল্লা কারেনিনার ২৫**, রেছারেকশনের +***। টলন্টববের সঙ্গে পত্রবিনিময় ছিল তার 
লমন্ের অনেক বিখ্যাত বাকি, হেঘন, তৃর্ণেলেভ, রেপিন-_ ধার সাক! টলস্টয়ের করেকটি হক্ষর ছবি আছে 
এই মিউজিরষে-_ গকি, চাইফভক্ষি, চেখভ, রমা বলা, বানার্ড শ, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি । গান্ধীজীত উল্লেখ 
টলস্টদ্বের লেখার প্রথম পাই তার দিনপঞ্জীতে, ১৯ বার্চ ১৯১ তারিখে । টলস্টয্ব লিখছেন, ‘ভারতীয়কে লেখা 
আমার চিঠিটা পড়লাম | ভালো হযেছে।' তার এক মাস পর আবার লিখছেন, ‘সন্ধাবেল| সভাতার বিষয়ে 
কান্দির লেখাট। পড়লাৰ | খুবই ভালো লেখা 1” তখনো বে গান্ধী নামটা তায় তেষন পরিচিত নয়, ত! বোঝা 
বা বানানের ই তুলটা দেখে । আরো মাসখানেক পরে লিখছেন, “০4501 বিহয্কে বইটা পড়লাম। 
খুবই প্রন্বোজনীর।' বইটি ছল জোসেক ভোক-এর লেখা 24. K. Gandhi, An, Indian Patriot 
11৮ 929৫8 40551 টলস্টয় তার ছনিঠ সঙ্গী চেৎকত্‌কে লিখছেন ( ধাকে টলন্টঘ্প্ী মোটে দহ 
করতে পারতেন না, টলস্টয়ের জীবনের শেখ পর্বের দাম্পত্য অশাস্তির মূলে অনেকটা রয়েছে চেংকতের 
প্রতি সোফিছা বআন্জেইরেডনার অহেতুক বিরাগ ), ‘এখনই আর কাল সন্ধা পড়লাম, 'দামার কাছে চিঠিহদ্ধ 
লাঠানে| ছটি বই (একটি এর. ও. Gandhi, An Indian Patriot, নট Indian Home 


৩৩৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় ১৮৮২ শক 


78515). তায় একটি ভারতীয় চিন্তাশীল ব্যক্তি ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে Passive চহ5151000০এর 
পখে লংগামী গাস্থীর লেখা ।- তার হইতিযার ছোষ-কল ভারতীয় ভাবার প্রকাশ জিটিশ সরকার নিষিদ্ধ 
করেছে । সাদার বত জানতে চেয়েছেন [ গান্ধী ]। তাকে চিঠি লিখতে আমি খুবই বায়! 

টলস্টযের চিটিপত্রের লংকলনটি বিরাট । সংরক্ষিত চিঠির যোট সংখা! পঞ্চাশ হাঙ্ার। উপর-উপর 
চোখ বোলাতে দেখা গেল বিখ্যাত ছশ ফবি শতকে টলন্টর সদর ও শান্তি বইটির বিহন্বে লিখছেন, 
“এই (েমনে আসার উপস্থাসের অনেকটা লিখেছি । Ars 1985, vita brevi৪, এ কছাটাই 
সারাদিন যনে পড়ে । এ সময়েই আবার একছিন ঘোড়া থেকে পড়ে পিরে তার ডান ছাতটাই তাঙে। 
বিরাট উপস্লাসের প্রেরণ! ররেছে হলে । সেই সঙ্গে তর, হন্তো তা শেষ করে কেতে পারবেন না! এষন 
সম এই বিপত্তি । তথ লা সওায দৃখেই বলে যেতে থাকেন ॥ সময় ও শাস্ছি উপগ্রালটিকে সে-সবর টলষ্টয় 
ভার ভীকলের লরগ্রধান কাজ বলে মনে করতেন) ধর্বন কোনো অংশ লিখে সন্ভ্ ছতেন তখন বাড়ির 
লোকেদের বলতেন ‘আজ জামার প্রাশের কিছু অংশ রেখে ছিরে এলেছি এ দোদাতমানিতে ।' আরুপোকিনন্বায়া 
ল্টাটের বিউদিরষের ছ'নখ্ব হরটিতে রয়েছে এই উপগ্রাসটি ল:ক্রান্ত যাবতীয় জিনিল । তার মধ্যে আছে 
কবেবছন লোকের ছবি ধারা বন্ধত: সমর ও শান্তি উপস্তাসটির কোনো কোনো চরিত্র । বেছন কাউন্ট 
রপ্তোভের আন্তরালে আছেন টলস্টযের ঠাকুর! কাউন্ট ইলিযা কআজরেভিচ উলস্টয়। সিনিয়র প্রন, ভল্কনৃক্ি 
হলেন লেখকের ধাদাযশার নিকলাই সেির়েডি ভল্কন্দ্ি। নিফলাই রস্তোত হলেন টলন্টরের বাবা 
তেমনি প্রিন্সেস নারিয়া হলেন টলন্টবের যা । আজেই ভলন্কন্ত্ির ছেল ছলেন টলস্টযের সহোদর লেগেই 
নিকলায়েভিচ টলস্টর। নাতাশ। রত্ডোতায় চিত্রিত হয়েছেন প্রধানত টলন্টদ্বের স্কালিকা তাবিয়ানা 
আন্রেইযেতন। ফোঁ । 

চিঠির সুত্রেই সমর ও শান্তির কথা এল হলে গাইড জানালেন, ‘খের বিষ টাগোরের লঙ্গে 
উলস্টযের পরিচর্ন হয় নি। কারণ টাগোর ইরোরোপে পরিচিত হবার আগেই টলস্ট মায়া গেছেন। 
তবে টাগোরের চিঠিও আমাদের লংগ্রহে আছে।' লে চিঠি লে! রবীলনাখের মন্কো-পক্ষরের সময়ে । 
শারীরিক নহস্থতাবশত টলস্টর্ব-সিউজিত্বম দেখা হল না বলে তাতে ছুলে প্রকাশ করেছেন। 

এই মিউজি্রিযটির চায় পাশে বে উঠোন আছে তারই এক দিকে একটি বাড়ি দেখিয়ে গাইড জানালেন 
ওখানে টলস্টবের এককালের সেক্রেটারি নিকলাই গুসেভের বাল। গুলে টলন্টরের প্রামাণিক জীবনী- 
রচয়িতা ছিলেবেও খ্যাত । শুনলাম এখনো তিনি লে কাছ নিষ্বেই ব্যস্ত । সত্ব তার রচিত টলস্টয 
জীবনীর আর-একটি খণ্ড প্রকাশিত ছবে। কথ্ধাপ্রসঙ্দে গাইড জানালেন, টপস্ট-সফন শুধু সংগ্রহশালাই- 
অয় । এখান খেকে টলস্টন্বের জীফন ও সাহিত্য সন্ধে নান! গবেষণামূলক বলাও প্রকাশিত হুঃ; দেশ- 
বিষেশের নানা গবেযককে তথ) ছুগিবে সাহাবা করা হয় । 

শুভমন্ন ঘোষ 


টলন্টয়-গান্ধী পত্রাবলী 


মহাত্ত৷ গান্ধী গার শান্চরিতে আধুনিক কালের তিনডন মানুষের নাব উল্লেশ করেছেন ধাদের জীবন 
ৰা ঘচনা তার জীবনে গ চীয় রেখাপাত করেছে এই তিন জনের অন্ততম টলস্ট্ঘ। উর The Kingdon 
0f God i twithin You পড়ে গান্থীজি “ছতিভৃত' হয়েছিলেন-'এই বই অমোর ভীবনে স্থায়ী প্রভাব 
নখে গেছে? । করব: গান্ধী টলন্টরের The Gospel in Brisf, That t0 Do ও অনতন প্রন্থও 
অসায়ন করেন। গান্ধীজির জীবন ও কর্মের ধারা বে পথে চলেছিল টলন্টমের রচনান্ন তার সমর্থন লাভ করে 
গান্ধীজি চলস্টযের প্রতি গভীয় শ্রন্ধার উদ হয়েছিলেন, টলন্টরকে তার অন্ততম গুরু বলে উল্লেখ করেছেন; 
গন্দিশ-আফিকার সত্যাগ্রহীষের আশ্রাকূমি টলপ্টন্বের নাঘের লঙ্গে দূর হয়েছিল, টলস্ট্মকে চিঠি লিখে 
গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের সত্যাগ্রহ-সংবাদ নিবেহন করেন, টলস্ট্বও গাস্তীছির চিঠি ও য়চনা 
পড়ে সীতিলাভ করেন ও উৎসাহিত বোধ করেন। উত্তন্বের যতো পর্রব্যবছার ছুষ্টেছিল তার করেকটি 
নিদর্শনের বর্মাসববা নিয়ে প্রকাশিত ছল; অক্যাক্ চিঠিপত্র ও দ্ছানু্গিক উপকরণ প্রকালিদাল নাগ -সংকলিত 
Tolortoy and Gandhi পুত্কে সৃতিত আছে। ই ডি. জি. টেণুলকর লিখিত 34০ ০195০ গ্রন্থের প্রথম 
বণ্ডে গান্ধীজি ও টল্টদ্বের করেকখানি চিঠির গ্রতিলিপি দৃত্রিত ছয়েছে। 





Lon ছা 
৯ October, 1909 


বছর তিনেঞ্চ ধ'রে ধক্দিশ আফ্রিকার ট্রাব্সতালে হা ঘটে চলেছে তার প্রতি আপনার দৃষ্টি নিবন্ধ 
করতে চাই। 

এই উপনিবেশে প্রায় তেরো হাজার ভারতীয় প্রজার বাস; এরা বহুকাল ধরে নানা আাইনগত 
ব্বহবিবার হখো জীবন নিাহ করে চলেছ্ছে। বর্ণবি্ে, কোনো কোনো ব্যাপারে এশিয়াবাশীর প্রতি 
বিদ্বেষ এখানে তান্ত তীব্র। এশিয্াবানীর ক্ষেত্রে এ বিদ্বেষের বড় ফারণ বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা । 
তিন বছর আগে একটি আইনের ফলে অবস্থা চরদে পৌঁছহ। আমার ও জন্্ অনেকের ঘারশ! এই 
আইন ক্ববসাননাকর, বাছের সম্পর্কে প্রবোজা তাহের বহুস্হহীন করবার হুপরিকল্লিত অপচেষ্টা, এই 
আইন । আদি যনে স্থির জেনেছি বে এ ধরণের আইনের কাছে নতিস্বীকার সন্ধর্বোচিত নয় । নাহি 
এবং আহার করেকস্ছন বন্ধু সহিংল সংদাতের বিরোধী বত্তবাদে ধৃত বিশ্বাসী । এ বিশ্বাস আমাদের 


৩০৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-জাবাঢ ১৮৮২ শক 


এখনও অটুট । আপনার রচনা পাঠ করবার সৌভাগা আহার হয়েছে, তা আবার হনে গল্ীর প্রচাৰ 
বিশ্বার করেছে। এখানকার ভারতীযবের কাছে সকল অবস্থা সক্শ্যারে হ্যা! করার পর তারা একমত 
হয়েছে থে এই আইনের কাছে নতিশ্বীকার করা ককর্তবা-_ এই জাইনতঙ্ষের ফলে কারাহ শু বা অন্য বে-ক্ষোনো 
শান্তি নিন হব তাই স্বীকাং। ফল হছে এই যে প্রায় ছর্েকসংখ)ক ভারতীয় লংগ্রাদের ওাশ বা কারাবাসের 
কই লঙ্ছ কৰতে না পেরে ই্রাকভাল ছেড়ে চলে গিয়েছে তবু বে-আইনকে তারা আলম্মানগ্ষনক কলে জানে 
তার কাছে নত হয নি। ছারা রে গেছে ভাবের মধ্যে প্রাঃ ছাড়াই হাজার অধিবাসী বিবেকের নির্দেশে 
স্বন্ধাম কারা স্বীকার করেছে । কেউ কেউ পাঁচবার পর্যন্ত ক্ষারাবরণ করেছে। চারছিন খেকে সর বাল 
পন ফারাঘণ্ডের বিষান বেছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লশ্রথ। অনেকের জাধিক তৃর্গাতর চরম ছবেছে। 
বর্তমানে ট্রান্দচালের বিভিন দেশে শতাধিক লভ্যাগ্রহী অন্েছে। এদের যবে) ছছনেকে পতাত গনিত, 
দিনবন্ধুরি করে জীবিকা নির্বাহ করে। তায ফলে লাধারপের হানের উপয় নিও করে তাবে স্্ীপুজছের 
ভরণপোষণ করতে হচ্ছে; এবং লত্যাপ্রধীষের ভিতর ছেকেই সে চাদার বেশির ভাগ আহার করতে ছুকেছে । 
এতে তারতীযদের উপর কষ্টের চাপ আরও বেড়েছে; তবু আমি বলব তার! প্রবোজনের দৃঢ় টেক 
মাখা তুলে দাড়িয়েছে লড়াই এখনও চলছে, কৰে শেষ ছৰে কে বলতে পারে । আমর। এটা স্পট 
দেখেছি থে বেখানে পশুশক্ি ছার নানে সেখানে নিক্ষির প্রতিরোধ সচল ছুতে পারে, আগ তা হুযেই। 
আমরা এও লক্ষ! করছি বে প্রধানত: আহামের দুবলতার জন্তই কোনো। কোনো স্থানে দ-এ্রাম দী্খস্থাধী 
ছয়ে পরছে-__ ফলে সরক্কারের ঘনে এই ধারণা গড়ে উঠছে বে আমরা দীখকাল বরে কষ্ট সঙ্গ করে দুঝতে 
পারব লা। 

একজন বন্ধুকে নিবে রাজকীয় কক্ষের সঙ্গে দেখ! করতে ও লদস্তার সমাধানকয়ে সকল ঘটন| তা হেন 
কাছে পেশ ধরতে আমি এখানে এসেছি । সত্যাগ্রহীদের বিশ্বাস সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা 
অনাৰস্কৰ ৷ তবুও হলের ছর্ণ অংশের প্ররোচনায় এই ডেপুটেশন এসেছে । এতে আমাহের শক্তির 
চেয়ে ঘ্বলতাই প্রকট হচ্ছে বেশি। এখানকার ব্যাপার দেখেশুনে আমার ধারণ! হচ্ছে থে লিক্ষির 
প্রতিরোধের নৈতিকতা ও উপযোগিত! সববন্ধে চলা প্রতিযোগিতার আযোজন করলে আদাদের আন্বোলনের 
খবর আও ছড়িয়ে পড়বে, বাছৰ এ নিয়ে বাৰতে৷ শুরু করবে। জনৈক দ্ধ প্রস্তাবিত প্রতিযোগিত। 
লম্পর্কে নীতিগত প্রশ্ন উত্থাপিড করেছেন। তিনি হনে করেন এন্ছাতীয প্রতিযোগিতার আযোজন 
পহযোগের দূলনর্মের লক্ষে অসংগত। এ বেন মত ক্র করার যতো হবে। এই নৈতিক প্রশ্ন প্রসঞ্ছে 
আপনার অতিষত জানতে পারি কি? আপনি বৰি হনে ধরেন এজাতীর রচনা আহ্বানে কোনো দোষ 
নেই ভবে বিশেষ করে কামের কাছে রচনার জন্য অন্থুরোধ জানাব অনুগ্রহ করে এবন করেকটি বাষ 
আহাৰে পাঠাবেন। 

আর একটি প্রসঞ্ছে আপনার ফালহরণ করতে চাই । আবার এক ঘুর বারকত তারতের ঘর্তমান 
অশাস্বি প্রসঞ্ে ‘একজন ছিব্দু'র কাছে লেখা আপনার পত্রের একটি কপি আমার হাতে এসেছে। ছেখে 
হনে হব এতে আপনার মতামত ব্যক্ত হয়েছে। আধা বন্ধুবরের অভিপ্রান্থ তার ঘারে এই পত্র 
সৃতি ছাত্বায় কশি ভাপিথে বিতরণ করা হোক। তিনি এর অন্ধবাদেও শাগ্রহী। আদর! বৃ রভনাটি 
সংগ্রহ করতে না পারা এটা আপনারই পড্জ কিনা না জেনে এবং এই ফশির নিভুলতা সন্ধদে নিশ্চিন্ত 


টলস্টয়-গান্ধী পত্রাবলী ওত 


না হরে ছবাপতে পারি না। সেই কপির একটি প্রতিলিশি এর সঙ্গে শাঠাচ্ছি। জন্থপ্রহ করে জানাবেন 
এটা আপনারই রচনা কিনা এবং এর পাঠ নিল কিন । আমাহের গ্রপ্থাৰে আপনার প্মতি আছে 
কিনা তাও অস্ত্র করে জানাবেন আশা করি। এই পত্রে ঘহি আর কিছু যোগ করতে চান ধা ক'রে 
করে দেবেন। আহার একটি নিবেব3-- অস্ভিষ অন্চ্ছেষে আপনি পুনর্জন্মে বিশ্বাস খেকে পাঠককে নিব 
করতে চেছেছেল। আহি জানি না আপনি এ বিধে বিশেষভাবে চিত্বা করেছেন কিনা ( আনার উদ্ধত 
ক্ষমা করবেন )। পুরর্থন্থবাদে ভারত ও চীনে কোটি কোটি যাক্ছুষের চিয্বলালিও বিশাল । অনেকের 
কান্ধে এট কেবল তাত্বিক বিশ্বাস হা নয, অভিজাতাঙ্গাও প্রভা । স্বীবনের বহু ॥ংস্তের দুকিসহ 
হ্যাত্যা এতে পাওষা হা। ট্রা্খডালে বারা কারাহণ্ড ভোগ করেছে তাহের হবো অনেকের এই 
বিশ্বাসই পরম লান্বনা। আমি আপনাকে ওই ছতবাছে আস্থাশীল হবার জন্য লিখছি না, আদি কেবল 
যেখানে আপনি নানা বিষদ্ধে পাঠককে নিৰত করতে চেয়েছেন সেখান থেকে “পুনর্জর্' শ্টি বাদ দিনে 
দেৰেন এই অঙ্থরোব করব। আপনার পত্রে আপনি হত্ধানে ককেন্ছ উকি উদ্ধৃত করেছেন এবং স্রোকের 
উদ্লেখও করেছেন। কোন্‌ গ্রথ ছেকে উদ্ভতিগুলি নেওয়া হয়েছে তার নাহটি জানালে কুঞ্জ খাকব। 


আপনি এই দীঘ লঙজে ্লান্ডিবোঘ করবেন। আপনাকে হারা শ্রদ্ধ। করে এব. আপনাকে আঞলরণ 

কংতে চার আপনার সময ন করার কোনে! অধিকার ভাবের নেই ত। আমি জানি। ঘতবূর সন্ভং আপনাকে 

কোনো কর না! দেখাই তাদের অবশ্ঠ কৰা । তথাপি, জাবি আপনার কাছে লশপূর্শ খপরিচি হয়েও কেবল 

সত্তর অন্থসত্ধিংলার আপনাকে পর লিখছি, এবং যে লঞ্চল লবক্ত। সমাধান আপনার জীবনের আও সে 
বিষয়েই আপনার উপদেশ প্রার্থনা করছি । 

রদ্থাল 
আপনার অনুপ 
যো. ক. গান্ধী 


খাসাজিন পতি উট 


2০52157০755 
October 7, 1909 


এইবাত আপনার অত্যন্ত কৌরুহলোষীপক চিঠিখানি পেরে বিশেষ আানন্ৰলাত কয়লাম। ইশ্বর 
আমাদের ট্রান্দভালের লকল ভাই ও লছকনীহের মলে শকিসফার করুন । পাশবিক শক্কি ও হানবিক শরির 
হযে! এই বে সংগ্রাহ এর এক দিকে প্রেস ও নযতা, অপর দিকে শঠতা ও ছিংলা। এ সংগ্রাথ আমাদের চিয়েও 
অসপূৰ অন্থকুতি জাসিছেছে-- বিশ্বে: যেখানে সামরিক চাকুরি প্রহশে বিবেকের অসস্বকিতে সরকারী 
আইন ও ধৰ্মীয় আত্বস্বতোর ভিভর তীর লং বেখেছে। এজাতীয অসস্থতি প্রায়ই দেখ! দিচ্ছে । 

=A Letter to ও. Hindau* আমারই ভচলা। ইংরেছীতে অশ্গবাহের জন্য খুব খুশি হয়েছি । কৃষ্ণ 
লম্পকে হ্রদের নাম ষক্ষো খেকে আপনাকে জানিয়ে হেৰে । পুনর্জন্মবাধ পশ্বত্বে আবার হিক দিয়ে কিছুই 
বাগ ফিতে চাই না। কারণ আহার খারণ। পুনে বিশ্বাস কিছুতেই যানর্বর্চিতে আস্থার অবিনন্থরত1 এবং 


৩৩৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাট ১৮৮২ শক 


ভগবৎপ্রেম ও সত বিশ্বাসের মতো গভীর রেখাপাত করতে পারবে না কা মাহবকে সংঘত করতে সক্ষম 
হবে না। তবুও আপনি যদি চান প্রাসঙ্গিক অগ্থচ্ছেটি বর্ন করে আপনার পৃস্বোধবিধান করব! আপনার 
অনুবাদে সাহাধা করতে আমি লানন্দেপ্রস্তত । ভারতীয় ভাষাত আমার রচলার ছ্বাদ 'ও প্রচার আমার 
আনম্বেরই কারণ ছবে নিঃসন্দেহ ৷ 
আখিক লড্যাংশের কোনে গ্রশ্ এছাতীর ধর্ীছ ত্রতাহঠানের ক্ষেত্রে উঠতেই পারে না। 
আমার শৌদ্রাঙালভ্ঞাঘণ গ্রহ করুন। আপনার সঙ্গে বাকিগত সম্পর্ক স্থাপনে আমি আনন্দিত । 
লিও টলস্ট 


শরির বন্ধু, 

এইমাত্র আপনার বই 17782 11078 8৬: এবং আপনার চিঠি পেলাম। 

গচীর আগ্রহের সঙ্গে আপনার বইখানি পড়েছি-_ থে প্রশ্ন নিয়ে আপনি আলোচন! করেছেন তা শুধু 
ভারতের পক্ষেই ন সমগ্র নালবঙ্গাতির পক্ষে বিপেষ গুরুতপূর্ণ । 

আপনার প্রথন চিটিখানি খু'ছে পাই নি, কিন্তু )০৮০এর লেখ! আপনার জীবনী থেকে আপনার সন্দ্ধে 
ছানবার ভ্ুযোগ পেয়েছি। বইখানা থেকে আপনাকে আরও ভালোভাবে জানবার ও বোবাবায় হুবোগ 
পেলাম। 

আমায় শরীর খুব স্বস্থ নয | আপনার বইরের প্রাসঙ্গিক নানা প্রশ্ন ও আপনার কর্মধারার প্রতি আমার 
আগ্রহ অসীঘ, কিন্তু অনুস্থতাবশত: সব গ্রন্থের মালোচনা করতে পারছি না? আমার শরীর সেরে 
উঠলে সবিস্বারে লিখব । 


আপনার তাই ও বন্ধু 
লিও টলন্টয় 
চলক্টযের প্রতি গাস্ধাজি 
21-24, Court Chambers 
Jobannesburg 
3518 4৪৬৬, 1910 
গ্রিন মহাশয়, 


আপনার ৮ মে তারিখের সৌহাগাপূর্ণ চিঠির জন্ত আমি কৃত) মাযার পুস্তিকা 1757 Hone 
15 লব্বন্ধে আপনার অনুমোদন আমার কাছে মহামূল্যবান । আপনি অনুগ্রহ ফরে আপনার চিঠিতে 
ৰে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেই মতো আপনার সধ্ৰ ছলে আপনার কাছ খেকে বিশহ সমালোচনা আশ! করব । 

Mr, Kalieubach আপনাকে টলস্ট কার্যের কথা লিখেছেল। তিনি আমার বহকালের বন্ধু । 
আপনার 30 0০7৫97০৭ গ্রন্থে যে লব অভিজ্ঞতার পৃত্থানুপৃত্থ বর্ণন। আপনি ছিকেছেন, তার অধিকাংশের 
ভিতয় গিয়েই তিনি জীবনে গিকেছেন। আপনার লেখার মতো! এত অদমবিক অন্ন কিছু তাকে প্রভাবিত 


টলস্টয়-গান্ধী পত্রাবলী ৪ 


করে নি। আপনার নির্দেশিত পথে মারও শক নিয়োগের চেষ্টা্ব্প তিনি আমাহ লক্ষে মালোচন! করে 
তার ফার্মের নামের সঙ্গে আপনার নাদ ঘুক্ত করেছেন? 
তিনি দা করে লত্যাগ্রহীদের কষার্মের স্থযোগ-স্ববিশা দ্বিয়েছেন। এই সঙ্গে Indian Opinions 
বে বংখ্যাগুলি পাঠাচ্ছি তা খেকে এ লদ্ধে পূর্ব বিবরণ পাবেন। বিদ্ঞারিত লংবাদ বিশে আপনাকে ভারাক্রান্ত 
করা মামার পক্ষে অনুচিত । তবু মাপনি ট্ান্স চালে সত্যাগ্রহ লম্পর্কে যে বাকিগত আগ্রহ দেখি বেছে, 
লেই কারণেই সাহস পাই ।' 
আপনার একাস্ব অনুগত 
মো. ক. গান্ধী 


পাস্কারিহ প্রতি টলস্টয় 


"Kouchety" 
[ টলচ্টছে। ছোট! কস্বার ভষন ] 
Tih Sepiember, 1910 


আপনার 12525 0৮5১০০ পত্রিক। পেযেছি। নিক্ষি॥ প্রতিরোধ দর্বন্ধে নেই পত্রে প্রকাশিত রচনা 
পাঠ করে সুখী হয়েছি। এই রচনাগুলি পাঠ করতে করতে আমার মনে যে লব চিস্বা জেগেছে তা 
আপনাকে জানাতে চাই । 

আমার দিন করিয়ে আলছে। মৃত্যু বতই সঙ্গিকট হচ্ছে ততই যে সব চিন্তা আমার সত্তাকে প্রতিনিরত 
আলোড়িত করছে তা সাধারণো প্রকাশ করবায় জঙ্গ ব্যাকুলতা অঙস্থভব করছি। আমার কাছে এব চিন্তার 
গুরুত্ব অসীম । নিক্ষির প্রতিরোধ তো প্রেমের সঙ অভিবাকি ডিন কিছুই নঃ। এই অভিবাক্তিকে 
অপবাধ্যার দারা বিকৃত কর! হাবে ২! ভালোবাসা জলহৃনরের লাছগিখ্য ও দৃবন্ধনবালনার অডিবাক্তি। 
প্রেষাকাক্ষ] জীবনে মহৎ কর্োস্থোগের উৎসকে উন্মোচিত করে। যে ভাল্যেবাসা প্রতি নানবের অশ্বরে 
নিতা অন্থভূত তাই ম'লবজীবনের মহত্তম ও অন্য বিধান। এর সর্বোৱম প্রকাশ আমর! দেখতে পাই 
শিশ্তহৃদয়ে । বন্লের সঙ্গে সঙ্গে মাঘ ঘতদিন পস্থ না সংসারের ভ্রান্ত মতবাদের ধারা নোহগ্রস্ত ছয় 
ডতদিন ভালোবাসার ন্কৃতি তার দন্তরে জাগঞ্তক খাকে । 

ভারতীয় চীন ইহুধী গ্রীক রোমান সব দর্শনে প্রেষের বিধান বর্ণিত সাছে। আমার ধারণা বীশুপুটই 
সবচেন্ধে স্পষ্টভাবে এর কথা বলেছেন তিনি বলেছেন ভালোবাসার মধোই জীবনের মূল নীতি ও 
প্রাজপুকবের জীবন বিঘ্ৃত। শুধু তাই নর এই নীতির সন্তাব্য বিকৃতির কথ! স্বরণ করে যেলব মানুষ কেবল 
পাখিব স্বার্থে জড়িত তাদের কাছে এই নীতির বিকৃতির বিপদ সম্বন্ধে তিনি স্পষ্ট ইঙ্গিত করেছেন। প্রধান 
বিপদ ছল স্বার্থরক্ষার জন্য ছিংসাত্মক কার্যকলাপের শরণ নিতে সম্মত হওর|। একেই তিনি বলেছেন 
চড়ের বদলে চড় মারা বা গায়ের জোরে দ্দানাদের অপন্ত ব্য পুনরুদ্ধার করা! খৃষ্ট দ্বানতেন এবং 
সকল সং মাছ্যই জানেন যে প্রেদ ও ছিংসা! কখনোই এক সঙ্গে বাল করতে পারে না। তিনি জানতেন 
একবার একটি উপলক্ষ্যেও হিংসাকে প্রশ্রয় দিলে প্রেমের আদর্শ ব্যর্থ ছয়ে হাবে, ভালোবাসার আদর্শের 


৩৪০ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আযাচ ১৮৮২ শক 


অস্তিত্ব লু হয়ে হাযে। অথচ এই খৃষ্টান সহাছ ও লভ্যতা বছিরঙ চাকচিকা লব্বেও তীব্র একটি অলংগতির 
অধো পড়ে উঠেছে । এই অস্তুত ও শোচনীৰ পরস্পর বিরোধিতা কোথাও সজ্ঞান কোথাও অজ্ঞতা প্রনূতে। 

বস্তুত, প্রেষের আদর্শের মধ্যে সংঘর্ষকে এতটুকু বেলে নিলেই প্রেদভাবের অনি অন্র্থিত ছতে বাহা। 
এবং প্রেমাদশ অপন্যত হলে ছিংলানীতি ভি আহ কিছুই থাকে না। ছিংসানীতি হল শকিন্াানের ব্রথিকার ) 
বিগত উনিশটা শতাব্দী এই পথে পৃ্টীয সমাজ চলে এসেছে । দেখ! গিকেছে মানুষ সর্বদাই লমান্কে সংহত 
করতে ছিংলার আসর নিরেছে। তথাপি পৃষ্ীর জনসংঘ ও অক্লান্ত জাতির আদর্শের বো পার্খক শাছে। 
খৃষ্টান ধর্মে প্রেষাহর্শের কথা বত স্প্টচাবে ব্যক হয়েছে কন্ঠ কোনো ধর্মের আদর্শে তা নেই । পৃষ্টান 
সমাজ এই জাবর্শকে নিঠালঙ্ৃকারে বেনেও নিয়েছে । ধদিও তারাই আৰায় হিংসার উপর ভিত্তি করে 
জীবনকে গড়ে তুলেছে এও স্বীকা৷ করতে ছয় । লে, খুীন মাছষের জীবনে তাদের কর্ম ও অন্তরে আহর্শের 
হখো এক চরম বৈপরীত্য প্রকট । প্রেদকে জীবনের ভিত্তি বলে যেনে নেওয়া হয়েছে, আবার একই লঙ্গে 
শাসকশকি বিচারবাবস্থ। বা লাষরিক বিভাগের ক্ষেত্রে ছিংলাকে অপরিহার্য বলে মেনে নেওয়া হয়েছে এবং 
তার গুশবীর্ভনও করা হয়েছে এইখানেই সেই বৈপরীতা । এই বৈপরীতা পীর সমাজের ক্রমবিকাশের লঙ্গে 
বেড়েই চলেছে এবং সাম্প্রতিককালে এটি এক ব্যাধির আকারে দেখা দিয়েছে । 

বর্তমানে লমস্তাটি এইভাবে দেখ! দিয়েছে _ হয় আমানের মেনে নিতে ছবে যে ধনীর বা নৈতিক কোনো 
বিষানকে আমরা স্বীকার করি না, আমর! জীবনে কেবলমায় গায়ের জোরেরই বশীডৃত ) অন্পখা জোর করে 
ফেলব কর আদার ফর! হু এবং আমাদের ছিচারবিভাগ, পুলিশ, সবোপরি সেনাবাহিনী এই দৃদর্ডে তুলে 
দেও! অবশ্র কর্তব্য । 

লংপ্রতি ষন্তোর বের়েদের একটি সাহাদিক বিভ্যালছে ধনীর পরীক্ষা এক বিশপ-অধ্যাপক যেয়েদের 
কাছে 150 ০9001080009৫7019 সম্পর্কে প্রশ্ন করছিলেন । বিশেষত; হয়৷ নির্দেশ ‘হত্যা করিও না'-- 
সম্পর্কে ওপর করে তিনি ঘন সান্কোধজনক উত্তর পেলেন, তখন বিশপ আবার প্রশ্ন করলেন, ‘এই পত্র 
বিধান অদুযাযী হত্যা কি সখ অবস্থার পরিত্যাজা ” বিক্বৃতশিক্ষাপ্রাণ্ড যেয়েরা উত্তর করল, “না, সব সময় 
নয় । ুঞ্ধে, বা অপরাধীকে শাত্তিদানের সবর হত্যা অছুষোদনযোগ)!' কিন্তু তাদেরই বছ্যে একটি দেয়েকে 
লেই প্রশ্ন করা ছলে লে আবেগে বিচলিত হয়ে দৃক জবাব দিল, 'হ্যা, লব অবস্থাতেই হত্যা পাপ।' 
(আমি বা বৰ্ণনা দিলাধ তা গছ নর, লত্) ঘটনা । আমাকে একছন প্রতান্ষবশী। জানিয়েছেন )। বিশপ 
থে লব কৃত্রিম প্রশ্নে অত্যন্ত তারই জবাবে মেকেট প্রত্যন্বনিষ্ত ফঠে বলেছে, ওল টেস্টামেন্টে 
বারবার ছতা। নিষিদ্ধ বলা হয়েছে, এবং স্বতং বীতুতৃষ্ট শু ছত্যাকেই নিধিদ্ধ করেন নি, আমাদের 
প্রতিবেশীর প্রতি সর্বপ্রকার অস্তাঃ ব্যবহার খেকে বিরত থাকতে নির্দেশ হিষেছেল।' সেদিন বিশপের 
সমস্ত আড়ন্বর ও বন্তৃতানৈপুপ) সন্েও তাকে নেই বালিকাচির কাছে পরাভব স্বীকান্ করতে হর়েছিল। 

আমাদের পত্রিকান্ব আমর! আকফাশবাজার উন্নতিবিবয়ে আলোচনা করি, সানা আবিষারের ফন্ধ! বলি, 
ছ্ কূটনৈতিক লমস্য] নিয়ে ব্যাড থাকি, নানাবিধ প্রতিষ্ঠান বা চুক্তি বা অভিনব শির সগ্বস্ধে দুখর 
ছয়ে উঠি অথচ সেই বালিকাটি ৰা বাজ৷ করেছে সে স্বন্ধে আনরা নীরব। বিদ্ধ এ নীরবতা 
আত্মঘাতী কেননা খু সমাজে প্রত্যেকেই স্পঞ্জ বা অন্পষ্ট ভাবে লেই মেয়েটির হতোই অচ্ভব করছে। 
মবাজত্রবার, লান্যৰাদ, নৈরাজাবাদ, দৃক্তিফৌজ, অপরাধের লংখ্যাবৃদ্ধি, বেকার-সমক্তা, খনীর বিপুল বিলাস, 
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দরিজের ছলেছ কই, আবুহতার ভরাবহ লংখ্যাবৃদ্ধি_ এ সবই হচ্ছে সেই আস্বর বৈপরীত্যের অভিবাক্তি । 
এ আন্বর বৈপরীতা সর্বত্র প্রকট এবং এর সমাধান বুচ্রপরাহত । এ কা নি:সন্মেছথে বলা ধার যে এই 
বৈপরীত্য দৃতীকযশের একমাত্র পথ প্রেনাবর্শকে স্বীকার করে সব্প্রক্কার ছিংলা খেকে বিরত খাকা | সেই 
কারণে ট্রান্সভালে আপনাদের সংগ্রাম বছিও আপাতদ্ীতে পৃথিবীর কেব্রবিসু খেকে অনেক দুরে তথাপি 
ত! পবচেছে শুকতপূর্ণ। আপনাদের ফাধাবলী আাযাদের কাছে এক অন্বান্ত বাস্তব প্রবাদ উপস্থিত 
করেছে বে, এই পথই জগতের পক্ষে গ্রহণযোগ্য পথ এবং এই কাছে শুৰু শী জাতিপুঞ্রই নয পৃথিবীর 
নকল নাছবের যোগ দেওয়া! কর্তব্য । 
আমার বিশ্বাস আপনি শুনে আনন্ৰিত ছবেন বাশিয্বাতেও এই বরণের এক আন্দোলন গড়ে উঠছে। 
সেনাবাছিনীতে বোগঘানে অস্বীকৃতি এখানে প্রতি বছর প্রবল হয়ে উঠছে। জ্যপনার নিক্ষির প্রতিরোদে 
যোগযানফামীর লংখা! বা রাশিয্নান্ব ধারা সেনাবাছিনীতে যোগ ফিতে অস্বীকার করছে তাদের লংখ্যা ঘত 
কমই ছোৰ না কেন, উতর ক্ষেত্রেই এ কনা বোর করে বলা যেতে পারে ছে, "ঈশ্বর আবাদের পক্ষে' এবং 
“ইশ্বর যাছষের চে্বে অনেক বেশি শকিষান, "| 
আসার ছস্তবিক শুভেন্ছাসছ 
লিও টলস্টয় 


অনুবাদক ॥ দীশুভেন্দুশেখর দৃখোপাহ্যা 


বাংল! ভাষার হুর ও ছদ্দ 
পুদাল্লোক রায় 


ইতিহাস, 


বাংলা ছন্দ নিছে এ পর্যস্ত খুব কম আলোচনা হয় নি। যতদূর দানি এবিষয়ে প্রথম লেখক ]. D. 
Anderson | ১৯২৯ প্রানে প্রকাশিত ভার 4 Manual of ihe Bengali Language বইটখানিতে 
তিনি দেখান যে বাংলাত একটি প্রধান ঘতি এবং একটি প্রধান ঝৌক আছে এবং কৌকটা সাধারণত 
বাক্যের গোড়াতেই পড়ে। উদাহরণ -'উত্তূরে ছাওয়া' “বধাকাল একেবারে'। পরম শ্রন্ধাস্পদ 
স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যাছ্ মহাশয় তার 4 Bengali Phonetic Reader এবং 'ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গাল! 
ব্যাকরণ' বই ছুটিতে জ্যাপ্ডারসন সাছেবের খিছ্ছোরিই স্বীকার করে নেন। তবে তার সংগৃহীত উদদাহরণের 
মখে। দেখা বার থে বাংলার কৌকটা সবগমন্ গোড়াতেই পড়ে তা নহ, প্রায়ই পড়ে একটা শব্দ ছেড়ে। 
উদ্াহ্রণ__“আামি হেতে পারি নি'। ‘তুমি কাল এসে।' । এ ছাড়া শ্রীযুক্ত হুনীতিবাবু দেখান যে, প্রশ্ন, 
অপমাপিকা ও সমাপিক! বাংলায় এই তিন রকম ভাবে বাক্য বা উপবাকা শেষ ছতে পারে। এর পর 
W. Sutton Page তার An Iniroduction to Colloguial Bengali (১৯৩৪ )তে লক্ষ করেন 
বে বাকোর মধ্যে কোনে! একটা শব্দের উপর বিশেষ জোর পড়লে তার আরন্তট! উনারায় নেনে ঘায। 
গন্ভছন্দ নিয়ে এর বেশি কিছু আমার চোখে পড়ে নি। 

পন্চছন্দ দিয়েই বেশির ভাগ আলোচনা হয়েছে। অযুত প্রবোধচশ্র সেন গার ‘ছন্বোগুরু রবীহ্রনাখ' 
বইটিতে দেখান যে বাংলা পদ্ে তিন রকম ছন্দের বাধহার আছে। লৌকিক ছন্দে রুলের দৈর্ঘোর বাধন 
নেই, কখনো দীর্ঘ কখনো ব। সর্ব হতে পারে। উদাছুরণ--/শিব্ঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্তে দান” 
(শিব ভঙ্গ ; *রের” “তিন” “দান” দীর্ঘ )। যৌগিক ছন্দে রুদ্ধদল শব্দের অস্তে দীর্ঘ ও অক্তত্র রদ । 
উদাংরণ_'এ দুর্ডাগ! ছেশ হতে হে বঙ্গলষহ'। (“তুর' "ভাগ" ও “মঙ্‌' ঘন, “দেশ” ও “ময়” দীধ)। 
মাত্রিক ছন্দে কম্বল সর্ব দীর্ঘ । উদাহরণ-_-'খুমের দেশে ভাঙিল ঘুম উঠিল কলস্বয়'। ( “মের” "দুম" ও 
শরণ হীর্ঘ। পদের”, “বুম-অ', ”স্বর-অ' পড়লেও ছন্দপতন হয না) “ভাঙল” “উঠল” পড়লেও না )। 

দূত সুকুমার সেন এই তিনটি পত্রের ছন্দের পুরনো ও বিভিন্ন প্রস্তাবিত নাম বদলে দিযে 
চমৎকার তিনটি নাম ঠিক করে দেন__ বলগ্রধ্যন, তানপ্রধান ও মানগ্রধান। তীর 'বাঙ্গালা ভাবায় ব্যাকরণ" 
বইটিতে তিনি দেখান যে তিনটি ছন্দের একটিতে নির্ভর কর! হয় তালে তালে আসা ঝোকের উপর, 
অঙ্গটিতে টানের উপর, ক্দপরটিতে স্বরের পরিমাপের উপর । 

ইযুত অন্লাধন মৃখোপাধ্যার গার ‘বাংলা ছন্দের মূলক! বইখানিতে বিচার করে দেখান যে বাংলা 
ছন্দের হে একটা দু'তের তাল ফোটে । উপরোক্ত তিনপ্রকার ছন্দের কোনোচির বেলা এ নিমের অনা 
হয় না। তবে বলগ্রবানে এর প্রকাশ স্পটভষ এবং ভান প্রধানে অস্পষ্তেন ॥ উদ্াছর-_'শিবঠা_ কুতের । 
বিরে-হুল ॥ তিল কল্তে। গাল ॥' 'এহর-_ভাগ্য । দেশহতে ॥ হেম৪-শল / মহ ॥' “দুমের-_দেশে। 
ভাঙিল-_ঘূম ॥ উঠিল__কল। স্বর" পদ্চন্দের আলোচনা আমার জানতে এই পন্য) 
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লক্ষ করতে হয় বে গন্ভছন্থ ও পপ্চন্ছ তুয়ের একস আলোচনা এপর্যন্ত হব লি। ব্বন্ত অবিষ্লেধিত 
অছুকুতিনির মন্তবা হতেই ছরেছে। আমার উদ্দেশ্ব গল ও পন্ড মিলিত্বে বাংলার লামগ্রিক ছন্দটার 
হ্বন্বপ বিঙ্গেষণ। 


২. পদ্ধতি 


কোনো ভাষার ছন্দ বিচার করতে বললে কি কি লক্ষ করতে হবে সেট! মাগে বুঝে নেওদা ডালো। 
প্রথমে দি€.নিপর্বি। নিরীক্ষণ করতে হবে চার ধরণের ঘটনার গতি ও সংগতি । 

ক. ধঘততিবিচার। প্রথমেই দেখতে হবে বে ছেঙ কোখাহ কোখাত্ন পড়ছে এবং তা কত দরণের। 
প্রত্যেকবার একইভাবে ছেদ পড়ছে এরকৰ ছেদ ছাড়াও পড়লেও পড়তে-পারে এই ধরণের ছেদও 
থাকতে পারে। বাশ্ব ছেদ ও সম্ভবপর ছেদেরই কত প্রকার, ছ্বেদেত স্থান পরিবর্তন করা যায় কি না এবং 
বৰলালে লক্ষে সঙ্গে অর্থও বলার কি ন! তাও পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন । 

খ. স্থবরবিচার।” প্বর একঘাটে উদ্ধারিত হুদ না। (ও ন য ল চারটি দ্বলিও শ্বরশমী, কারণ 
দুখের বা নাসার দ্বার তাদেত বেল! মৃ্তই খাকে।) হরের হে ওঠা-পড়া হতে খাকে তার মখো কোনে। 
নিয়ম পাওয়া হাথ কি? ছুই ষতির যাঝখানের অংশ নিযে পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে স্বরের ওঠ.-পড়া 
নির্ধারণ করতে কটা খাটের প্রযোছন। তবে কখাভাষায ঘাটগুলি সেতারের মত বাথ! নয়। পরবর্তী 
যতিনির্দিষ্ট অংশে সব কটা ঘাট একলঙ্গে নেনে বা! একসঙ্গে উঠে যেতে পারে, ঘাটগুলির পারস্পরিক বাবধান 
বেড়ে যেতে পারে বা কমে বেতে পানে । ঠিক থাকবে শুধু তানের সংখ্যা ও উচু নীচু ডেন। লক্ষে সঙ্গে 
বিচার করে দেখতে হবে স্বরের গং বদলালে অর্থের আভাল বদলায় কি না এবং ক প্রকার অথপূর্ 
নকশা আছে। 

গ. বলবিচার লব স্বর সমান জোরের লঙ্গে উচ্চারণ ছু না। কোনোটা! বেশি জোর, কোনোটা কম। 
বল বেশি হলেই বে সবরের উচ্চতা এবং দৈর্খোর পরিমাণও বেশি ছবে এটা! লব ভাখার বেলা সত্য নাও 
হতে পারে। বলের মাত্র বিচার করে এক ভ্বই তিন বা চার অর্থের বদল করে এমন কট। বল আছে 
মেতে হবে। 

খ. সব স্বর লদান দীর্ঘভানে উচ্চারন হয় লা। এই স্স্ববীর্থ ভেক্কের খো কোনো নিলম দেখা হাহ কি? 
এমন হতে পারে থে বিশেষ শত্ষের উপর বিশেষ কোক ছাড়! নিয়মিত দীর্ঘতা দেখা ঘাচ্ছে না। এনন 
ছতে পারে ভাষাতেই স্ত্থ '্বর ও দীর্ঘ স্বর ভিনবার্থহচক বলে স্বীকৃত হযে বুরেছে। এমন হতে পারে বে 
কোনে! বিশেষ পরিবেশে, ধরুন কন্ধদলে বা একদল শব্দে, স্বর নিয়মিত দীর্ঘ এবং অন্তত সত্ব । 

কোন্‌ ফোন্‌ দ্বিকে চোখ ফেলতে হবে এ তানের সঙ্গে সঙ্গে চাই ঘখাবোগা পদ্ধতি । পদ্ধতি মূলত 
দু রকষ। বাস্তবাস্ুপ পদ্ধতিতে রেক$ করে যেতে হর কি বাস্তবিক উচ্চারিত হচ্ছে, ফেমনভাবে হচ্ছে, 
এবং বাুবিক কেদন শোনাচ্ছে। এ পক্ধতিতে আপনার আমার কান ছাড়াও যন্ত্রপাতির পাছাছা প্রয্বোজ্ন। 
অমন হক্্রপাতি মানাদের নেই । হ্থখের কথা এই যে তার বেশি দূর দরকার নেই । কারণ মামাদের 
বিঞ্লেহণের বস্তু একট। মানবিক শ্রব্ণনিরপেক্ষ প্রাকৃতিক সত্য নয় । আমরা বিচার করতে বসেছি হ। ভা 
আপনি-আনি ঘা প্রতাহ ছানার বার এছণ ও প্রস্তাব করছি তারই নিতান্ত মানবিক সতা। অতএব শ্রের 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় ১৮৮২ শক 


ছচ্ছে সতি আধুনিক ভাহাতবের স্বীকৃত তুলনাহগ পদ্ধতি / এর প্রধান প্রক্রিয়া ছচ্ছে ধ্বনিতে স্বল্রতম 
পার্খকাবিশিষ্ট একছোড়া বাক্য নিয়ে সেই পার্মকোর সঙ্গে অপ হবল্রতম পার্খকাবিশিষ্ট আর-একজোড়। 
বাকোর তুলনা । 


ও. ঘফিধিচান 


এছের সবে) পার্খকা কী? 'রোজ আমি ও স্থালি ফ্রাল খেকে ফিরে এসে আমাদের বাড়িতে বলে 
পুতুল খেলি । এবং ‘রোজ আমি ও ছালি ক্লাস খেকে ছিরে এসে পুতুল খেলি আমাঘের বাড়িতে বসে।' 
পার্ক) এই বে দ্বিতীটাতে “- -বসে"র পরে একটা ধতি পড়ছে, প্রথমটার “- বসের পর তা 
পড়ছে না। প্রথম ্বসেশ্র সঙ্গে “খেলি বে পার্থকা, পেটা কি প্রথন "বলের খেকে দ্বিতীয় 
"বসেপ্র পার্খকোর লঙ্গে অভির? তাই তো মনে হচ্ছে। প্রন “ববে"র পর চালিয়ে ঘাবার প্রত্যাশা 
থাকছে, “খেলি” বা দ্বিতীয় “বলের বেল! তা খাকছে না। এই ধতিটার লেবেল দেওয়া যাক 7১ এবং 
প্রথন প্বলেশর পর ঘা ঘটছে তার লেবেল থেওয়া ধাক 0। এইভাবে তুলনা করে করে এগলে বেখব ঘে 
প্রথম বাকাটাতে ৭ পড়ছে “য়োজ" “হাসি” "এলে এবং “বলের পরে আর 1, পড়ছে "খেলি 
পরে। বাংলায় তা ছলে অন্তত ছ-ধরণের ধতি 'আছে। একের জান্গায অক্যের প্রয়োগ অর্থ বলে দে) 

কিছ্ধ ছটোতেই ইতি নয় । :"বাপনি এলেন?" তার “আপনি এলেন।* তুলনা করে দেখলে 
মলে ছবে P, ৭ ছাড়া £ নাদে আর-একটা যতি বাংলা ভাষাছ সত্তৰ এবং সেট! প্রথম বাকাটাতে 
শোনা বাচ্ছে। “রাষ ছাত্র আর "কাম ছাত্র" এই জোড়াতেও সেই প্রভেদ। অর্থের তফাত 
তো স্পষ্ট । তা হলে কি বতি তিনটে? একটু ধন্ম করে "রোজ" এবং "হালি" র হধো তুলনা 
করলে বোবা হায় ধ্বনির একটা পার্খকা আছে। "রোজ" এবং প্রথম বাকোর “বলে” র অখ্যেও 
সেই একই পার্ঘখক।। “রোজ” আর “এলে+ র পরে যে ধ্বনি, "ছাসি' আয় “বসে” য় পরে বে ধ্বনি 
তারা এক না । দ্বিতীটিকে ধৰি ৭ বলি, প্রথবটিকে ৪ বলে তার খেকে আলাদা করতে ছবে। 
অর্থের পার্থকা এ ক্ষেত্রে সাষাক্স) চএর বেলা ঝোকট| বেন বেশি। তা ছাড়া আরও বাকোর 
সঙ্গে তুলনা করে করে দেখলে বোঝা ধাবে বে পর পর ছুটো ৭ খালে ন শেষেরট! খেকে গুনলে 
দ্বিত্বীয় চতুর্থ হষ্ঠ স্থানে এর স্থানে € পড়ে। বাহলাভে প্রবাণ স্থগিত রাখলাৰ । 

ডা ছলে কি চারটে ধতি আছে বাংলা ভাবার ! সন্যেহ হচ্ছে এতজলে। হতি ঘতিই নয়. অন্ত কিছু 
আর-একদিকে তুলনা করলে এ সন্ছেছেটা বে ভিত্তিহীন নয় ত! প্রষাণ ছবে। “আমি ও ছালি" “চাস 
দেকে ফিরে এসে” এবং "পুতুল খেলি,” বাক্যাংশগ্তলো তুলনা করা ঘাক। “থেকের পর যে ছে 
পড়ছে, তা “হানি” "এনে" বা "খেলি" র পর ঘা থা পড়ছে ভার কোনোটার সঙ্গেই অভির নর। 
“থেকে'র পরের ভ্বেষ “আমিও র পরেকার ছেদের সঙ্গে অভির। “পুতুল'এর পরের চছেদের 
লক্ষেও। এ ছেদের উপর খাষা সম্ভব নব ; থামতে গেলেই তার জাঙ্কপায় এসে পড়বে 7 ও £৩-এর 
কোনো একটি) 

তা ছলে বাংলায় সত্যিকার ছেন আছে মাজ ছুটোই । একটাকে বলা যেতে পারে ধতি, তার 
উপর খাষা যাহ । অক্তটার নাম দেওরা যাক উপরি, তার উপর খাম! বায় লা। প্রথনটা দেখানে! 


বাংল! ভাবার সবর ও ছন্দ ৩৪৫ 


হাক , চি দিয়ে, স্ষিতীঘঘটা + চিক দিকে ।* P 0 7 ও -এর অধ বে পার্ক তা বতির হতিছে। 
নয়। ধতিতে পৌদ্বার প্রস্ততি বা আক্রযে । এদের পার্থক। হুর, বল বা দৈর্ঘ সংস্কান্ত। 


৪. জকি, 


উপরোক 7১৭ £ এ-এর পারস্পরিক পার্থকা শ্বরগত কিনা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। 
॥-এ বেতে স্বর চড়ে গিয়ে দতিতে পড়ছে এবং 1তে সুর লেষে পিন ঘতিতে পড়ছে এ পার্থকা 
ঘর! বোধ হজ লব চেয়ে বোজা। ব্যাপারটা ছটো লাইন একে হ্রেখানো বেতে পারে। 1 হজ্জে 


4 এবং P হচ্ছে ১2১ | এর পর বিচার কনে শুনলে দেখালো বাবে ৭-এব সপ ছচ্ছে _ + 


(ঘর্খাৎ হত লনানভাবে ঘতিতে পড়ছে ) এবং ও-এব স্ধপ ++ (র্থাং স্বর একটু নেমে ফেন চড়ে 


সিয়ে ঘতিতে পড়ছে )। 

এর পর বিচার রা থাক জন্ত পরিবেশে সুরের উঠাপড়! কিরকষ হয়। ধতি . এর অবাবহিত 
পরে কি হুরের আক্রম একরকমই ? "“এাসি ও ছাসিশর আরন্ভ আর “পুতুল গেলি” আর্ত 
এ দুদের মধ্যে কি পার্থকা নেই একটা? ঠিক সেই পার্থকাই কি শোন! ধান্ব না--" বর্াকাল" জার 


“রযীন্রসা্থ” এ ছুই শব্বে। একটাতে আক্রষের রূপ সমান «-_, অস্টাতে উপক্রষের তপ +/ 


তার পর হেখা থাক +এর দুই পাশ। +এর পরে সবরের আক্রমণ সাধারণত লমান + _, 
কিছ “ব্ধাকাল একেবারে" বাকাটাতে তার কপ ++. + এর আগে তিনরকষ ক্রম শোনা 
ঘা) “ক্লাস থেকে ফিরে এল” একটানাভাবে বলে গেলে _-+ এন ধ্বনিট! শোন! ঘায়। কিন্ত 
সাহান্সবাত্র জোর দিলেই বেক শোনা ধার তার চিত্র ছবে _/5 ) এবং "কখনো আসেনি।" 


প্রথম শবটার উপর জোর দিযে উচ্চারণ কলে ধা শোনা দানব তার সপ ++ 
এই আক্রমপ্তলি একভ্রতাবে কিগ্লেষণ করলে দেষ। বায এদের লংখ্যা মূলত *এয় বেশি না। 
লঙ্গান *--* ১ উন্বারিত সমান == , উঠতি ./, , উত্বারিত উঠতি '/* * পড়তি *$ , উত্তোলিত 


পড়তি 4, । ঘাটের ছিলেবে এদের দেখাতে হলে তিনটে খাট ্রকার ছবে। তাদের |, 2, 3 ( উনারা, 


নুবযরা, তারা ) নাম দেওয়া বেতে পারে | সে হিসেবে ছাক্রমপ্তলির রূপ হচ্ছে 22, 11, 23, 12, 21, 32.) 

এর পর প্র বিশ্ব, আহেশ, অহরোব, ক্ছাপরি, সন্মতি ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের বেশ কিছুলংখ্যক 
বাকা নিযে শোলা ষেতে পারে পছ্ের সুরের গৎগুলেো কিরকম ॥ আবি ১২টার বেশি ছক পাইনি। 
তালিকা ও উন্নাহ্রণ দিচ্ধি। ব্যাকেটের অংশ নাও উপস্থিত থাকতে পারে । 


৩৪৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় ১৮৮২ শক 


+৫-+১-/৩ বা £ (22-224) 22-23% ৷ এজ প্রয়োগ প্রশ্ে, ধদি প্রশ্ববাচক কোনো 
সর্বনাহ আগে না খাকে ॥ উদাহরণ , আপনি + এলেন ? ৬ 

৫-+)-৯হ ব্য 622-22+922-23 21 এর শ্রয়োগ উত্তর, মন্ত্বা বা 
আদেশে । উনাছ্রণ-. ক্রাস থেকে + ফিরে এল 1 


£(0/+)-- 5 বা 2 (॥-৷2+) 22-22 3 এবং 


£(-/+)-/5 ব্য ত 07125) 22-12 ঠ হবের প্রয়োগ প্রাহ্ একরকম) প্রথমটার প্রবোগ 


পরপর দুবার হয় না, দ্বিতীছটার সঙ্গে পরাবর্তন করতে ছঙ্ছ। একটু কোক পড়লেই প্রথমটার 
বৰলে দ্বিতীয়ট! শোনা ঘাষ। উভব্বেহই প্রযোগবাকা যে অলস্পূর্ণ, আরও যে বলবার কিছু আছে 
তা বোকাতে । উদাচ্ত৭_ , ক্রাল থেকে + দ্ষিয়ে এসে এ 

8০৯7 বা? 2৯258 | এর প্রয়োগ বিশ্বত, বিরক্তি ব| চ্যালেজ প্রকাশে । উদাহয_ 


(, ধরতে এ) পায়ে + না! , 
(এটা *) কী+ করল! এ * পাচ্ছি + না। « 


2--৯ নাই22-22+1॥-॥2 । এর প্রযোগ নিশ্চিতি জানাতে। উদ্বাহ্রণ 
( *এতো এ) বর্ধাকাল+ একেবারে * 
৯৯৯৬ আা ই 22-32+22-21) । এর প্রয়োগ প্রশ্রহ্ছচক সর্বনামসমেত প্রশ্থে ও বিশেষ 
কোক-সঙ্ষেত মন্ববো । উ্বাছরণ_-+ কোন্থানে + গেছলে ?* * কখনো+-আসেনি । = 
আা01-2+25-25) এর প্রচ্থোগ বিশেষ ঝোকসম্পনগ প্রশ্নে, হি 
প্রশ্নুচক সর্ধলাষ না থাকে । উদ্দাছরণ-_. ভালো + তো?+ 


ঠ&/-+--2£ বাতি হাহ 6 222০ 

2£/-+-/+ বা £12-22+22-12 
£/-+-/% বাত ।॥2-22+22-23 

= /-+-২% বাত ।2-22+22-2। । এদের প্রন্বোগ উপরোক্দের অনুরূপ । 


পার্থক্য এই থে এরা সমাল বা ক্রেছ চিনিয়ে দের | উনাহযণ_ *পুতুল + খেলি ।* * রবী + জীবনী ? * 


বাংল! ভাষার স্থর ও ছন্দ ৩৪৭ 


হলছিচার 

বাংলা শব্দে কোখার বল পড়বে তা ঠিক করা থাকে না। ইংরেছিতে 5০/৫৫5: একট! ক্রিয়াপৰ, 
৫9005 একটা বিশেন্ত ॥ বাংলায় ভার কোনো! তুলনা নেই। বাংল! শকেছ বল নিঠর করে হ্থরের 
ছকে তার স্থানের উপর । ছকের দখ্যে বলের বিতরণের নিয়ন একটা গাড় করালো যা । বল হচ্ছে 


ন্যাপের ঘিকে এবং উপরের দিকে । -- +-/ £ বাঃ22-22+22-235£ ছফটাতে বল 
বেশি প্রন * এর পরে এবং দ্বিতীর * এর মাগে । + এর পরেও আল্স হল পড়ছে । + এর আগে সবচেনে 
কদ বল। + /-+৯-১+ বা 272-22+%2 79712 ছকটাতে সবচেয়ে বল পড়ছে প্রথম 
টাতে ("পুতুল খেলি" এর “তুল” দলটাতে। ) + এর পরের প্রথম 2-তেও কিছু বল পড়ছে। অঙ্কুর কল 
নেই। বাংলা বলবিষ্তান হত্রনির্কর । 

বাংলায় বলবিগ্ভালের একটা বিচিত্র প্রমাণ পাওয়! ধাত শব্বের সংগ্ষেপন্ধারুদ পহালোচন। করলে। 
ফ্রুত বখনে “খাটুনি" হয়ে ধাতব “খাটনি”, “বাকুক।” ছয় “বাকৃড়ো”, "পড়ব!" হু "পোড়ে, "হাঞুণনী” 
ছয় "াকরান" বা “ঠাকরুন"। লিখনে স্বীকৃতি পাছ়ন। এমন লংক্ষেপনের উনাহ্রণে *ভধালীপুর" হয় 
“ভনিপূর", “রবীজনাথ" হয “রইথাত", “জামাইবাবু” হয “ডাইউ”। বলহীন গল দ্রুত কথনে প্রায়ই হারিয়ে 
ধাত নামান চিহও ন রেখেই । 
*, ৈ্যদিচার 

বাংলা শব্দে কোথায় স্বরটা দীর্ঘ হবে তা। ঠিক কর। থাকে না। সংস্কৃত ব! ইংরেজিতে ভ্্ঘ ও 
দীর্ঘ শ্বর়ের পার্থকা মাছে। “দিন” জার “দীন” একদিকে, 711, ৮০৭ আ[র-একদিকে এই নিয়মেত্ 
উদ্াহরণ। অঙ্থঃপ পার্খকা বাংলার নেই। “দিন” আর শ্বীন* এর বাংল| উচ্চারণে কোলে ধনিগত 
চেদ নিরমিতভ!বে শেন ধান্ব না। তাই বলে কি দীর্ঘ স্বর কেখাও শোন! যাধ না? 

ধীর্ঘ স্বর খুঁজতে বললে “রোজ আনি ও হালি- 'খেলি।” বাকাটাতে তা বেশ করেফ জাগার শোন। 
হায়। "রোজ" দলচিতে স্বর দীর্ঘ । “ক্লাস” ঘলটিতে এক-একবারে দীর্ঘ স্বর মাসে, এক-একবার ব্বশ্থ, "দের" 
ঘলটিতেও তাই, "তুল" গলটিও তাই । একটু কোক দিরে বললেই এগুলি দীর্ঘ, ছালফাভাবে বললে 
ভ্রৰ। রো! উদাহরণ নেওবা ধাক। “প।” আলান। বললে দীর্ঘ, "প।+টা* বলতে "শ।" বলটি এমনিতে 
জগ কিন্তু কোক পড়লে দীর্ঘ। আরও কিছু উনাছরণ নিয়ে বিচার করে শেষ প্স্ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে 
ছয় থে বাংলার স্বরের নৈর্ঘ্য নিতর করে গতের মধ্যে তার স্থানের উপর। একলা একদল শব, মর্থাং 
এ এবং + বা + এবং * বা + এর অবর্তমানে + এবং * এর মধাবতী স্থানে একৰণ শব্দের দ্বর সব! 
দীর্ঘ । এছাড়া যে দলটাতে বল পড়ছে তার স্বর নিহমিতভাবে দীর্ঘ না হলেও তাকে নীর্ঘ করা বাহ। 
অন্তান্ত বানের স্বর নিঘসিতভাবে স্থ্, তাদের দীর্ঘ করা ঘাহ না, ঘদি লা লমন্ত বাকোর গড়ন ও গং 
বৰলে ছেওয়া হ। 

এইলঙ্গে আর-একটা প্রশ্ন ওঠে। ছুটি যতির যধো ক'টি দল পড়তে পারে ? প্রশ্নটা! ঠিক নিখুত 
ছল লা। কারণ ছুই ঘতির মধ্যে একটি উপৰতি খাকলে সমগ্র গংটা ঘিগুশ বড় হবে এবং কোনো 


৩৪৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় ১৮৮২ শক 


বিশেষ দলের স্বর দীর্ঘ হতে পারে। ঘি ও উপহৃতির বা উপধর্তি না থাকলে ছুই তির মধাবর্তী 
অংশটা লাম দেওহা বাক উপগং এবং ভ্বস্থ বরে দৈরোত পরিদাণকে এক মাত্রা বলে ধরা থাক। 
এবার প্রশ্নটা দাড়াবে একটি উপগতে ক'টি মাত্রা থাকতে পারে? "রোজ" তুই মাত্রা, "ক্লাস থেকে” 
যা “আমাদের” তিন মাত্রা, “ফিরে এসে" চার মাত্রা, “বাড়িতে বলে" পাচ মাত্রা, “বাড়িতে বসিয়ে" বদি 
বলি তা ছবে ছয় মাড্রা। লক্ষ করলে অমূলাবাবুর থিয়োরিটার লতাতা শ্বীকার করতেই হবে হবে 
এদের মধ্যে একটা হ'ধের তাল ছুটে উঠছে । দুই ছেল 1, তিন যেন $--। ||, চার যেন ।_, 
পাঁচ ধেন 878 বা 1-1, ছত়্ বেল 111 প্রতীত হচ্ছে । মাত্রাগুলির ঝাকছুটির মাঝখানে 
উপযতির চেয়েও ছোট যে ছাড় মাছে তার নাম দেওছা যাক ভাজক । 


পত্ছের ছন্ধ 


লকলেই ছানেন যে বাংলার তিনপ্রকার পদ্যছন্দ। বলপ্রধান ছন্দে রুদ্ধ দল ইচ্ছামত ঘ্রস্ব ব! দীর্ঘ। 
তানপ্রধান ছন্দে রুত্' দল শব্দের অস্ে হলে দীর্ঘ, অগ্ত্র ত্র) মান প্রধান ছন্দে রুদ্ধ দল সর্বত্র দীর্ঘভাবে 
উচ্চারণ করতে হবে। তিনটি নি্মই কৃত্রিম ॥ কিন্ক কজিনত। না মানলে তো পক্ষের বাধন আসবে 
না। তাছাড়া প্রধমটাতে হে নাচের এবং দ্বিতীঘটাতে থে গানের আমেজ পাওয়া ধাহ তা বলপ্রধান 
ও তানপ্রধান নাম ছটোতেই প্রকাশ হচ্ছে। নতুন পন্ধতিতে সেই অহুভূতিলন্ধ নাম দুটোর হথার্থতা 
কতদূর বিক্লেষণ করে দেখা ঘেতে পারে। 

বলপ্রধান ছন্দের নদূন। “ছেলে ঘুযোল পাড়া ছূড়োল বগী এল বেশে, বুলরুলিতে খান 
খেয়েছে খাদনা দেব ফিসে। সবরের ওঠাপড়া বিচার করলে এর ছক হবে 
38_87-5-2873-5 3578৯ ুলাটাতে "বর" ও “ধান” দীর্ঘ এবং 
উপগতের ছক $_। তাল। লামনের দিকেই কোক পড়ছে, কারণ তার পরে আর উচ্চতর খাট কোথাও 
ছোওয়া হচ্ছে না। “বিট পড়ে" উদাহ্রণট! নিলাম না এই কারণে যে কেউ কেউ ওটা তানপ্রধান ছন্দে 
পড়েন, ধদিও ওট! বলপ্রধান ছন্দেই পড়! উচিত। বলপ্রধান ছন্দে পড়লে “বিটি পড়ের গৎ একই, বিন্ধ 
উপগতের ছক &_॥ তাল। 

তানপ্রধান ছন্দের নচুনা--"এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে ছে মঙ্গলমন্্, দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভা।” গং 
/7+৮7+৫৮- ৮78৮-৮৮-82 07 এব উপগতের ছক 1--/ তাল। 


লক্ষ করতে হবে বে বতির প্রয়োগ পংক্তির ভিতরে কোখাও নেই। বল পড়ছে প্রত্যেক উপগতের 
দ্বিতীদ এবং শেষ উপগতের প্র ঘলটিতে। *দ্বর্“এর উপর একটা কোক বে পড়ছে তাতে কোনো তুল নেই। 
“৬৬, “ব’, “মহ” এবং শভ এর উপরও কোক পড়ছে: “দেশ”, *দূর" এবং “দাও” এর বেলা উচ্চারণ 
দুই মাত্রার হচ্ছে এবং ঝৌক পড়ছে দ্বিতী্ধ যাআ্াটির উপর ॥ আরেকটা! উদাহরণ নিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার 
ছবে। “দশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটনী, একা দেখি কুলববূ কে বট আপনি।” এতে কোক পড়ছে 
প্রত্যেক দ্বিতীয় দলে এবং পঙকিশেবে *টনী” আর পপ" র উপর। এ ছন্দে গালের রেশ আলে সামনের 
খেকে ঝোকটা! সরিয়ে দেওয়া এবং বতির বালে উপহতির প্রয়োগ এই দুই কৌশলে । 


বাংলা ভাবার সুর ও ছন্দ 


মানপ্রধান ছন্দের নমুনা-_ “দুদের দেশে ভাঙিল ঘুম উঠিল কলম্বর, গাছের শাখে জাগিল পারি মে 
মধুকর।" এর গং ই /2+-+/-+7- 8৮77-82-2৯) এর উপগতের ছক 
গং তাল। লক্ষ করতে হয় যে হতি ও উপবতি এব. তাদের পরে সমান আক্রদ ও উঠতি আক্রমের 
পরাবর্তন ৷ আরেকটা উদাহরণ নিলে ব্যাপারটা পরিস্কার হবে। “ছে বিরাট নদী, অদৃশ্য নি:শব্দ তব জল, অবিচ্ছিপ্ 
চলে নিরবধি।* এর গত + __-+/-+/-+-+/৮- ৬47৯-57-৮2 
অবিয়ল, এর উপগতের ছক প্রথম ও লেহ পক গোড়ার ছুটোতে1_। তাল, অন্ত্রুলোতে (৪ 
তাল। এই স্াচ্ছান্যোর জস্তই মানপ্রধান ছন্যের অতুলনীয় এশ 
৯, উপসংহার 
বাংল! ভাষায় গণ্যের ও পদ্যের বে ছন্দ তায় জপাবলী নির্দর করতে গিত ১*টি পৃথক উপানান স্বীকার 
ফরতে ছ়। এদের তালিকা দিচ্ছি_ 
ঘতি* 
উপযতি + 
ভাজক __ 


উত্তোলিত পড়তি আক্রম 


স্বরলিপি 


িতবিতানের ছুদিকা 


প্রথম ঘূগের উদয়দিগঙ্গনে 

প্রথম দিনের উধা! নেমে এল যবে 
প্রকাশপিন্থাসি ধরিস্্রী বনে বনে 

শুধায়ে ফিরিল, সুর গজে পাবে কবে॥ 
এসো এসো সেই নবস্থী কবি 
নবদ্বাগরণযুগ্প্রভাতের রবি__ 
গান এনেছিলে নব ছন্দের তালে 
তরুণী উবার শিশির স্থানের কালে, 

আলো-আধারের 'আনন্দবিপ্বে ॥ 
লে গান আজিও নানা রাগরাগিণীতে 
শুনাও তাহারে আগমনীদংলীতে 

বে জাগার চোখে নৃতন-দেখার দেখা । 
যে এসে দাড়া ব্যাকুলিত ধরণীতে 
ধননীলিমার পেলব সীমানাটিতে, 

বহু জনতার মাঝে অপূর্ব একা ॥ 
অবাক আলোর লিপি যে বিঘা আলে 
নিভৃত প্রহরে কবির চকিত প্রাণে, 
নব পরিচনে বি ব্খ) যে ছানে 

বিহ্বল প্রাতে সংস্ীতলৌরভে, 

দুর আকাশের অকুশিন উৎসবে ॥ 


স্বরলিপি : ভ্্শৈলজারজন মলুমদার 


গানটি শীড়-প্রধান ॥ মধ্যলয়ে গে 


রা রা রান]ুরা র! রা রা সা 
যু গে যর উদ হ দি গ ডু 
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